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₹_' ডিএনাঁবএ ৱাদাৰ্স-এর পক্ষে শ্রীবাণকমচন্দর চট্টোপাধ্যায় কতক প্রকাশিত এবং শ্রীজরকুমার : 
s চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খান লেন, কাঁলকাতা ৯ হইতে ম্যদ্িত॥ | 


সুখনন্ধ 


গ্রন্থের নাম সম্বন্ধে 


“ভারতের ক্ৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম £ প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশিত হইবাগ 
পর ইহা! প্রগতিশীল পাঠকগণের দ্বার! বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। সেই সময় 
হইতেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য পাঠকগণ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আপিতেছেন। 
বিভিন্ন কারণে এই আগ্রহ পূর্ণ করিতে বিলম্ব হুইল । এই বিলম্বের.জন্য, আশ! করি? 
সহৃদয় পাঠকগণ মার্জনা কৰিবেন। 

“ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম £ প্রথম খণ্ড-এর বিষয়বস্ত ছিল 
বঙ্গদেশের উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহ। উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষকই ছিল 
একমাত্র সংগ্রামী শক্তি। সংগ্রামের দিক হইতে উনবিংশ শতাব্দী ছিল কৃষকের 
যুগ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কৃষক-সংগ্রামের যুগ, প্রাকৃ-বিপ্লব যুগ । এবার দ্বিতীয় ও পরবতী 
খণ্ডগুলির বিষয়বস্ত হইবে বঙ্গদেশ সহ সমগ্র ভারতবর্ষের বিংশ শতাব্দীর শ্রমিকশ্রেণী, 
কৃষক ও অন্ান্ঠ শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম । 

বিংশ শতাব্দী বৈপ্লবিক যুগ এবং এই বৈপ্লবিক যুগে বিপ্লবী শরমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে 
সকল গণ-সংখাম বাস্তবত বৈপ্লবিক চরিত্র গ্রহণ করিয়াছে, সেই হেতু দ্বিতীয় ও 
পরবর্তী খণ্ডগুলির নাম পরিবর্তন করিয়া “ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস’ বাখ। 
হইল।১ ইহ! একাধিক খণ্ডে সমাপ্ত হইবে । “ভারতের ক্ষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক 
সংখ্রাম-এর এই পরবর্তা খণ্ডগুলির নাম ভিন্ন বলিয়া আলোচ্য গ্রন্থ “ভারতের বৈপ্লবিক 

ংগ্রামের ইতিহাস’ প্রথম খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত হইতেছে। 

বর্তমানে প্রথম খণ্ডটি (১৯০১-১৮) প্রকাশিত হুইল। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী 
সমগ্র ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শ্রেণী। শ্রমিকশ্রেণী একটি সর্বভারতীয়, শ্রেণী, 
বিভিন্ন জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত হইলেও শ্রেণীহিসাবে ইহা! এক ও অখণ্ড; কোন 
অঞ্চল বিশেষের নহে। ভারতবর্ষে এই বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ও উহার 
নেতৃত্বের ফলে বিংশ শতাব্দীর গখ-সংগ্রাম আঞ্চলিক চরিত্রের পরিবর্তে ক্রমশ 
সর্বভারতীয় চরিত্র গ্রহণ করিয়াছে। সেই হেতু বিংশ শতাব্দীর গণ-সংগ্র(মের ইতিহাস 
কেবল বঙ্গদেশ বা অন্য কোন অঞ্চলের ভিত্তিতে রচন! কর! অসম্তব বলিয়া “ভারতের 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস-এর একাধিক খণ্ডে সমগ্র ভারতবর্ষের বিংশ শতাব্দীর 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত হইবে। 

প্রথম খণ্ডে ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের পটভূমি হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের, অর্থাৎ মহাবিদ্বোহের পরবর্তা কালের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক অবস্থ। 
এবং দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ, মোপলা-বিদ্রোহ, মুণ্ডা-বিদ্রোহ প্রভৃতি কয়েকটি অত্যন্ত 


গুরুত্বপূর্ণ কষক-সংখামের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, এই সকল সাআজ্যবাদ- 


১। বহু পূৰ্বে এই নামে লেখকের একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তগান “ভারতের বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের ইতিহান'-এর একাধিক থণ্ড একত্রে উহারই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ । 


[হর ] 


জমিদার-মহাজন-বিরোধী সংগ্রামের প্রভাব বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। উনবিংশ 
শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাআজ্যব[দের সহযোগিতায় জমিদার-মহাজনগোঠী ভারতের সর্বত্র 
যে অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের তাণ্ডব চালাইয়াছিল এবং কৃষক জনসাধারণ প্রথম 
হইতেই এই সাআজ্যবাদপুষ্ট সমাজ-শক্রদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহার 
শিক্ষা বিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী শক্তিসমূহের পক্ষে এক মহামূল্য বৈপ্লবিক সম্পদ । 
মহাবিদ্রোহ ভারতের বিভিন্ন সংগ্রামী শক্তির জন্য যে বৈপ্লবিক শিক্ষা! রাখিয়া গিয়াছে 
তাহা দ্বারা বলীয়ান হইয়াই ইহার পরবর্তীকালের গণ-সংগ্রামগুলি নূতন রূপ গ্রহণ 
করিয়াছে, সেগুলি বহুগুণ অধিক ব্যাপক ও সংগঠিত আকার লাভ করিয়াছে এবং 
বহুগুণ অধিক সংগ্রামী দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে। তাই “ভারতের বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডে বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের পটভূমি 
হিসাবে এ সংগ্রামের কাহিনীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত কর! হইয়াছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর 
সংগ্রামী এতিহ তুলিয়। ধরিয়। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আরম্ত করা হুইয়াছে। 


গ্রন্থের নামের এই পরিবর্তন, অর্থাৎ “কষক-বিদ্রোহের ইতিহাস’-এর পরিবর্তে 
“বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস’ নামকরণের যুক্তি হিসাবে আরও কয়েকটি কথা বলা 
কর্তব্য মনে করি। এই নামকরণের সহিত একটি মূল তত্বগত প্রশ্ন জড়িত। 


“ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম-এর প্রধান বিষয়বস্তু ছিল 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সাআজ্য- 
বাদী ও সামস্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ও আত্মরক্ষার জন্য 
কৃষকের ইতত্তত-বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ। এই সকল বিদ্রোহ মূলত নেতৃত্বহীন, লক্ষ্যহীন ও 
বৈপ্লবিক আদর্শহীন অবস্থাতেই ঘটিয়াছিল। এই সময় সমাজে কৃষক ব্যতীত আর কোন 
সংগ্রামী শক্তি না থাকায় এই কুষক-বিদ্রোহগুলিই ছিল একমাত্র গণ-সংগ্রাম। উক্ত 
্রস্থে প্রধানত বঙ্গদেশের আর্থনীতিক-রাজনীতিক অবস্থা এবং কৃষক-বিদ্রোহের কাহিনী 
বর্ণিত হইলেও সাধারণভাবে উহাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষেরও চিত্ত৷ 
ব্ৰিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষকে মূলত একই ছাচে গড়িয়া তুলিতেছিল এবং এই সময়ের 
গণ-সংগ্রামগুলিও সর্বত্র প্রায় একই রূপে ঘটিয়াছিল। তাই বঙ্গদেশের উনবিংশ 
শতাব্দীর গণ-সংগ্রামের ইতিহাসকে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের নমুনা হিসাবে 
গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের অবস্থা ও গণ-সংগ্রামের তাৎপর্য 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ভারতবর্ষে নৃতন নৃতন শ্রেণী 
দেখা দিয়াছে এবং উহার! ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। শ্রমিকশ্রেী একটি 
শক্তিশালী শ্রেণীরপে আবিভূতি হুইয়াছে। উন্নত বৈপ্লবিক আদর্শ ও ভূমিকা লইয়া 
শ্রমিকশ্রেণী ভারতের গণ-সংগ্রামের ক্ষেত্রে আবিভূ্তি হওয়ায় এবং উহার নেতৃত্ব 
গ্রহণ করায় বিংশ শতাব্দী কার্যত বৈপ্লবিক যুগে পরিণত হইয়াছে । সুতরাং 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিংশ শতাব্দীর গণ-সংগ্রামও বৈপ্লবিক তাৎপর্য গ্রহণ 
করিয়াছে। তাই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের শ্রমিক-রুষকের গণ-সংগ্রাম হইল বৈপ্লবিক 
সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামের ইতিহাস হইল “ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস’ । 


[CE সাত] 


বিংশ শতাব্দীতে কৃষকের ভূমিকা 

কৃষক হইল বহু স্তরে বিভক্ত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বন্ধনে আবদ্ধ, ক্ষুদ্র শোষক- 
শোধিতদের লইয়া গঠিত এবং মধ্যশ্রেণীর নিম্নতম স্তরে অবস্থিত একটি সম্প্রদায় মাত্র 
কৃষি মানব-সমাজের প্রথম ও মূল উৎপাদন-ব্যবস্থা হইলেও ইহা অতি নিয়স্তরের 
উৎপাদনবব্যবস্থাঁ। আর নিয়স্তরের উৎপাদন-ব্যবস্থাই কৃষকের জীবিকা ও জীবনের 
ভিত্তি। এই প্রকার একটি অনুন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত কোন সম্প্রদায় 
স্বভাবতই একটি বিপ্লবী শ্রেণী হইতে পারে না, কিংবা স্বাধীনভাবে কোন বিপ্লব 
সম্পন্ন করিতেও পারে না। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার জালে আবদ্ধ কৃষক-সম্প্রদায় 
কোন বিপ্লবী শ্রেণী দ্বারা চালিত হইলেই বিপ্লবের একটি সহায়ক বাহিনীতে 
(Reserve force) পরিণত হইতে পারে। ইতিহাসে কৃষক-সপ্প্রদায় চিরকালই 
কোন উন্নত, বিপ্লবী শ্রেণী দ্বারা সংগঠিত ও চালিত হইয়া বিপ্লবের বাহিনী রূপে 
ইহার এঁতিহাসিক ভূমিকা পালন করিয়া আসিয়াছে, কোন স্বাধীন বিপ্লবী শ্রেণীরূপে 
নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপের 
বুর্জোয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষক-সম্প্রদায় তংকালের বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী দ্বার! চালিত 
হুইয়াই এ বিপ্লবের বাহিনীরূপে কার্য করিয়াছে এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণ হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়! পুনরায় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের শোষণের জালে আবদ্ধ হইয়াছে। 

সাত্রাজ্যবাদী যুগে সামন্ততঙ্কে ধবংন না করিয়! বুর্জোয়াশ্রেণী উহাকে শোষণের 
সহযোগী করিয়া লইয়াছে। তাই এই সাআজ্যবাদী যুগে বুর্জোয়াশ্রেণীর আর কোন 
বিপ্লবী ভূমিকা নাই। স্থতরাং সমাজ-বিকাঁশের পথ বাধামুক্ত করিবার উদ্দেষ্ঠে 
শরমিকশ্রেণীই এই যুগে ক্ষকের সহযোগিতায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বার! সামন্ততন্ত্রকে 
ধ্বংস করিয়া! কৃষককে শোষণ হইতে মুক্ত করে, সমাজতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে। তাই 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতাপ্ত্রিক বিপ্রবের একটি অবিচ্ছেগ্ অংশে পরিণত হুইয়াছে ঃ 
বিংশ শতাব্দীর এই সাম্রাজ্যবাদী যুগ তাই গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
যুগ রূপে দেখা দিয়াছে। এই বৈপ্লবিক যুগে কৃষক-সম্পরদায় বিপ্লবী শ্রমিকেণী দ্বারা 
সংগঠিত ও চালিত হুইয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান সহায়ক বাহিনীরূপে গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়| সমাজতন্ত্রের পথে পূর্ণসুক্তি লাভ করিতেছে। 

সাম্রাজ্যবাদ-একচেটিয়া মূলধনী-সামন্ততন্ত্-শাসিত ভারতেও সামস্ততাস্ত্রিক শোষণের 
জালে আবদ্ধ কৃষক-সম্প্রদায় এখন শ্রমিকশ্রেণী ছারা সংগঠিত ও চালিত হুইয়াই প্রধান 
বাহিনীরূপে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিবে__স্বাধীন বিপ্লবী শক্তিরূপে নয়। 
ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান অংশ যেহেতু সাআজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সহযোগী 
সেইহেতু তাহারা বিপ্লববিরোধী। সুতরাং ভারতের শ্রমিকশ্রেণীই কৃষক-সম্প্রদায়কে 
বিপ্রবের প্রধান বাহিনীরূপে সংগঠিত ও পরিচালিত করিয়! গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করিতে 
পাঁরে। ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীই হইবে কৃষকের পরিচালক । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ক্রমবর্ধমান শিল্পের মারফত বিংশ শতাব্দীর 
বিপ্রবের নায়ক শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে সংগ্রামের 


[ ছয় ] 


জমিদীর-মহাজন-বিরোধী সংগ্রামের প্রভাব বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃুত। উনবিংশ 
শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় জমিদার-মহাজনগোঠী ভারতের সর্বত্র 
যে অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের তাণ্ডব চালাইয়াছিল এবং কৃষক জনসাধারণ প্রথম 
হইতেই এই সাত্রাজ্যাবাদপুষ্ট সমাজ-শক্রদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহার 
শিক্ষা বিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী শক্তিসমূহের পক্ষে এক মহামূল্য বৈপ্লবিক সম্পদ । 
মহাবিক্রোহ ভারতের বিভিন্ন সংগ্রামী শক্তির জন্য যে বৈপ্লবিক শিক্ষা! রাখিয়া গিয়াছে 
তাহা দ্বার৷ বলীয়ান হইয়াই ইহার পরবর্তাকালের গণ-সংগ্রামগুলি নূতন রূপ গ্রহণ 
করিয়াছে, সেগুলি বহুগুণ অধিক ব্যাপক ও সংগঠিত আকার লাভ করিয়াছে এবং 
বহুগুণ অধিক সংগ্রামী দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে। তাই “ভারতের বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডে বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের পটভূমি 
হিসাবে এ সংগ্রামের কাহিনীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর 
সংগ্রামী এঁতিহ্‌ তুলিয়। ধরিয়| বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আরম্ভ কর! হইয়াছে। 

গ্রন্থের নামের এই পরিবর্তন, অর্থাৎ *কষক-বিদ্রোহের ইতিহাস'-এর পরিবর্তে 
“বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস’ নামকরণের যুক্তি হিসাবে আরও কয়েকটি কথা বলা 
কর্তব্য মনে করি। এই নামকরণের সহিত একটি মূল তত্বগত প্রশ্ন জড়িত। 


“ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামএর প্রধান বিষয়বস্তু ছিল 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সাআজ্য- 
বাদী ও সামস্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎগীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ও আত্মরক্ষার জন্য 
কৃষকের ইতন্তত-বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ। এই সকল বিদ্রোহ মূলত নেতৃত্বহীন, লক্ষ্যহীন ও 
বৈপ্লবিক আদর্শহীন অবস্থাতেই ঘটিয়াছিল। এই সময় সমাজে কৃষক ব্যতীত আর কোন 
সংগ্রামী শক্তি না থাকায় এই কৃষক-বিদ্রোহগুলিই ছিল একমাত্র গণ-সংগ্রাম। উক্ত 
গ্রন্থে প্রধানত বঙ্গদেশের আর্থনীতিক-রাজনীতিক অবস্থা এবং রুষক-বিদ্বোছের কাহিনী 
বৰ্ণিত হইলেও সাধারণভাবে উহাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষেরও চিত্র। 
ব্ৰিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষকে মূলত একই ছাচে গড়িয়া হুলিতেছিল এবং এই সময়ের 
গণ-সংগ্রামগুলিও সর্বত্র প্রায় একই রূপে ঘটিয়াছিল। তাই বঙ্গদেশের উনবিংশ 
শতাব্দীর গণ-সংগ্রাষের ইতিহাসকে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের নমুনা হিসাবে 
গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের অবস্থা ও গণ-সংগ্রামের তাৎপর্য 
সম্পূর্ণ ভি্। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ভারতবর্ষে নৃতন নূতন শ্রেণী 
দেখা দিয়াছে এবং উহার! ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ কৰিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণী একটি 
শক্তিশালী শ্রেণীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। উন্নত বৈপ্লবিক আদর্শ ও ভূমিকা লইয়া 
শ্রমিকশ্রেণী ভারতের গণ-সংগ্রামের ক্ষেত্রে আবিভূ্তি হওয়ায় এবং উহার নেতৃত্ব 
গ্রহণ করায় বিংশ শতাব্দী কার্যত বৈপ্লবিক যুগে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং 


করিয়াছে। তাই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের অমিক-কৃষকের 
সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামের ইতিহাস হইল “ভারতের ভি en টা 


LL সত] 


বিংশ শতাব্দীতে ক্কযকের ভূমিকা 

কৃষক হইল বন্ধ স্তরে বিভক্ত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বন্ধনে আবদ্ধ, ক্ষুদ্র শোষক- 
শোধিতদের লইয়া গঠিত এবং মধ্যশ্রেণীর নিম্নতম স্তরে অবস্থিত একটি সম্প্রদায় মাত্র ৷ 
কৃষি মানব-সমাজের প্রথম ও মূল উৎপাদন-ব্যবস্থা হইলেও ইহা! অতি নিয্নস্তরের 
উৎপাদন-ব্যবস্থা। আর নিয়ন্তরের উৎপাঁদন-ব্যবস্থাই কৃষকের জীবিকা ও জীবনের 
ভিত্তি। এই প্রকার একটি অনুন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত কোন সম্প্রদায় 
স্বভাবতই একটি বিপ্লবী শ্রেণী হইতে পারে না, কিংব! স্বাধীনভাবে কোন বিপ্লব 
সম্পন্ন করিতেও পারে না । সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার জালে আবদ্ধ কষক-সম্প্রদায় 
কোন বিপ্লবী শ্রেণী দ্বারা চালিত হইলেই বিপ্লবের একটি সহায়ক বাহিনীতে 
(Reserve £০:০৪) পরিণত হইতে পারে । ইতিহাসে কষক-সম্প্রদ্দার চিরকালই 
কোন উন্নত, বিপ্লবী শ্রেণী দ্বারা সংগঠিত ও চালিত হুইয়! বিপ্লবের বাহিনী রূপে 
ইহার এতিহাসিক ভূমিকা পালন করিয়া আসিয়াছে, কোন স্বাধীন বিপ্লবী শ্রেণীরপে 
নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপের 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষক-সম্প্রদায় তৎকালের বিপ্লবী বুর্জোয়াশেণী দ্বারা চালিত 
হুইয়াই এ বিপ্লবের বাহিনীরূপে কার্য করিয়াছে এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণ হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের শোষণের জালে আবদ্ধ হইয়াছে। 

সাআাজ্যবাদী যুগে সামন্ততন্্রকে ধ্বংস না করিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী উহাকে শোষণের 
সহযোগী করিয়া লইয়াছে। তাই এই সাম্রাজ্যবাদী যুগে বুর্জোয়াশ্রেণীর আর কোন 
বিপ্লবী ভূমিকা নাই। সুতরাং সমাজ-বিকাঁশের পথ বাঁধামুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে 
শ্রমিকশ্রেণীই এই যুগে কৃষকের সহযোগিতায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা সামস্ততন্ত্রকে 
ধ্বংস করিয়া কৃষককে শোষণ হইতে মুক্ত করে, সমাজতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে। তাই 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি অবিচ্ছেন্ অংশে পরিণত হইয়াছে 
বিংশ শতাব্দীর এই সাআজ্যবাদী যুগ তাই গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
যুগ রূপে দেখা দিয়াছে। এই বৈপ্লবিক যুগে ক্কষক-সম্পরদায় বিপ্লবী শ্রমিকশেণী দারা 
সংগঠিত ও চালিত হইয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান সহায়ক বাহিনীরূপে গণতান্ত্রিক 
বিপ্রবে অংশ গ্রহণ করিয়া সমাজতন্ত্রের পথে পূর্ণমুক্তি লাভ করিতেছে । 

সাআজ্যবাদ-একচেটিয়। মূলধনী-সামস্ততত্তরশাসিত ভারতেও সামন্ততাপ্ত্রিক শোষণের 
জালে আবদ্ধ কৃষক-সম্প্রদায় এখন শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা সংগঠিত ও চালিত হুইয়াই প্রধান 
বাহিনীরূপে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিবে__স্বাধীন বিপ্লবী শক্তিরূপে নয়। 
ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান অংশ যেহেতু সাআজ্যবাদ ও সামস্ততন্ত্রের সহযোগী, 
সেইহেতু তাহারা বিপ্লব-বিরোধী। সুতরাং ভারতের শ্রমিকশ্রেণীই কৃষক-সম্প্রদায়কে 
বিপ্লবের প্রধান বাহিনীরূপে সংগঠিত ও পরিচালিত করিয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করিতে 
পারে। ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেমীই হইবে কৃষকের পরিচালক । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ক্রমবর্ধমান শিল্পের মারফত বিংশ শতাব্দীর 
বিপ্লবের নায়ক শ্রমিকশ্রেীর আবির্ভাব এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে সংগ্রামের 
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ক্ষেত্রে উহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাকৃ-বিপ্লব যুগের অবসান ঘটিয়াছে, 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিধবের যুগের উদ্বোধন হইয়াছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিপ্রোহগুলি নেতৃত্বহীন, বৈপ্লবিক 
+ আদর্শ ও লক্ষ্যহীন ছিল বলিয়া সেই গুলি বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্তরে আরোহণ করিতে 
পারে নাই। তাহ এই বিদ্রোহগুলির পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না। তথাপি 
একথ! অনস্বীকার্য যে, অন্ধভাবে হইলেও সাআজ্যবাদ-সামস্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়া কৃষক-সম্পরদায় এক বিপুল তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক ভূমিকা পালন করিয়া 
গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের শ্টা ও নায়ক শ্রমিকশ্রেণী কৃষকেরই 
মন্তান। এই সন্তানের বৈপ্লবিক ভূমিক! পালনের পথ সুগম করিয়! দেওয়াই ছিল 
উনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী কৃষকের এঁতিহীসিক কর্তব্য । ক্বষক-সম্প্রদায় উহার সশস্ত্র 
সংগ্রামের দ্বারা এক মহান সংগ্রামী ও গণতান্ত্রিক এতিহ সৃষ্টি করিয়া! শ্রমিকশ্রেণীর 
সংগ্রামের পথ, গণ-সংগ্রামে উহার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া 
গিয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দী হইতে কৃষক-সম্প্রদায় অন্ধভাবে যে সাআজ্যবাদ-সামত্ততন্্- 
বিরোধী সংগ্রাম চালাইয়। আসিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণী সচেতনভাবে উহার নেতৃত্ব ও 
বৈপ্লবিক আদর্শ ছারা কৃষক ও অন্তান্ত সংগ্রামী শ্রেণীর সহায়তায় সেই সংগ্রামকেই 
আরও উন্নত স্তরে লইয়া গিয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রব সম্পন্ন করিবে এবং জনসাধারণকে 
লইয়া সমাজতন্ত্রের পথে যাত্র। করিবে__ইহাই ইতিহাসের নির্দেশ । 

বিভিন্ন শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা 

“বৈপ্লবিক সংগ্রাম শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যতীত অন্ত কিছু নয়” ভারতবর্ষের বিংশ 
শতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামও শ্রেণী-সংগ্রাম। ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রাম হুইল বৈদেশিক 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মগ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, স্বাধীনতা 
লাভ ও আধিক দুৰ্দশ| হুইতে মুক্তিলাভের জন্য মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের 
সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও ছাত্র-সংগ্রাম, সাআজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিক শোষণ- 
উৎ্পীড়ন-প্রতৃত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে 
ও আদর্শে সাত্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কষক-স্প্রদায়ের সশস্ত্র বৈগ্রবিক 
সংগ্রাম, দেশীয় বাজ্যসমূহের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়ন ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে 
কৃষক ও প্রজা সাধারণের সশস্ত্র ও নিরস্ত্র সংগ্রাম এবং জাতি-উপজাতি সমূহের 
শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুক্তি ও আত্মনিযন্ত্রণের অধিকার লাভের সংগ্রাম। এই সকল 
সংগ্রামের সমষ্টিই ভারতের বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস। স্বভাবতই 
প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সংগ্রামই উহার চরিত্র, আদর্শ ও লক্ষ্য অনুযায়ী 
বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই ইতিহাসে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা সংক্ষেপে নিম্নরূপ : 

১. বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিক! ব্রিটিশ সাআজ্যবাদ উহার উপনিবেশ ভারতবর্ষে 
প্রথম হইতেই শিল্পের বিকাশের পথ রুদ্ধ করিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিল 
তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীকে উহার শির্প-কলকারখ না 


[ নয় ] 


স্থাপন এবং শিল্পের বিকাশ সাধন করিতে হইয়াছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর এই আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালনার জন্যই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের স্থষ্টি। সাত্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রথম যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সা্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী ভূমিকা ও বৈপ্লবিক তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছিল। সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
একাকী সংগ্রাম চালানো! অসম্ভব বুঝিয়া। বুর্ভোয়াশ্রেণী দে সময় উহার নিজস্ব 
সংগঠনে যোগদান করিবার জন্য অন্যান্য শ্রেণীকেও আহ্বান করিতে বাধ্য হয়। 
এই আহ্বানে সাড়। দিয়া অন্তান্ত শ্রেণীও কংগ্রেসকেই একমাত্র জাতীয় সংগঠন 
হিসাবে গ্রহণ করে এবং বুর্জোরাশ্রেশীর সাজজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দেয়। 
শ্রমিকশ্রেণী ও রুষক-সম্প্রদায় জাতীয় সংগ্রামের অংশ হিসাবেই নিজ ন্জি 
শোষক্শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিলে তাহা স্বভাবতই বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
রূপ ধারণ করে। কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব তাহাতে ভীত হুইয়া৷ কয়েকবার 
সংগ্রাম বন্ধ করে এবং সাআজ্যবাদের সহিত আপসরফ! করিয়া জাতীয় স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। 

একদিকে রুশিয়ার শ্রমিক-বিপ্রবে ধনতন্ত্ের ধ্বংস এবং অপর দিকে ১৯১৮-২২ সালের 
জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক অভ্যথানের রূপ দেখিয়া বৃহৎ বুর্জোয়া 
গোঠী তখন আতঙ্কে দিশাহার! হইয়া পড়ে এবং অবিলম্বে সাত্রাজ্যবাদের সহিত আপস 
করিয়া লয়। তাঁহার পর এ একই কারণে বিপ্লবের ভয়ে ভীত বৃহৎ বুর্জোয়া-গোষ্ঠী 
নিজেদের মূল স্বার্থ রক্ষার জন্ত জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়া সাম্রাজ্যবাদের শিবিবে 
প্রবেশ করে এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের শাসন পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়। 
ইহাই বৃহৎ বুর্জেয়-গোর্ঠী দ্বারা পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এবং 
বুর্জো শ্রেণীর বৃহৎ অংশের শ্রেণী-ভূমিকা। 

২. মধ্যশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগ্রাম 3 বঙ্গদেশ তথা ভারতের মধ্যশ্রেণী ব্িটিশ- 
সৃষ্ট সামস্তপ্রথামূলক ভূমি-ব্যবস্থার মধ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিবার পর বিংশ শতাব্দীর 
আর্থিক সংকটের চাপে তাহার এক অংশ কৃষি-ভূমির সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে 
এবং হতাশাচ্ছপ্ন হইয়া আর্থিক সংকট হইতে পরিত্রাণ ও দেশের স্বাধীনতা! লাভের জন্য 
ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কংগ্রেসের নিক্রিয়্তা ও 
আপসের মনোভাবের ফলে বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হুইয়া তাহারা 
নিজস্ব পন্থায় এক বিশেষ প্রকারের সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ অবলম্বন করে। 
মধ্যশ্রেণীস্ূলভ ভূম্যধিকারীর মনোবৃত্তির বশে তাহার! শ্রমিক-কুষককে বৈপ্লবিক শক্তি 
বলিয়া স্বীকার করিতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার ফলেই তাহারা তাহাদের সংগ্রামের 
প্রধান উপায় হিসাবে সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। কারণ, মে চরমপন্থা 
বা সশস্ত্র সংগ্রাম জনপাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া চলে, শ্রমিক-কৃষককে 
এড়াইয়া যায়, সেই সংগ্রামের সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করা ব্যতীত অন্ত কোন উপায় 
থাকে না। এই সন্ত্রাসবাদীদের সশস্ত্র অভ্যুথানের দূর পরিকল্পনা থাকিলেও প্রধানত 
অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি এবং গুপ্তহত্যার মধ্যেই তাহাদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ 
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সীমাবদ্ধ থাকে। তাহার! রাজনীতিক ডাকাতিকে গেরিলাযুদ্ধের এক বিশেষ রূপ 
হিসাবে এবং গুপ্তহত্যাকে জনসাধারণকে জাত করিবার ও গণ-অভ্যথান ঘটাইবার 
উপায় হিসাবে গ্রহণ করে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের গণ-সংযোগহীন সশস্ত্র অভ্যাথন 
ব্যতীত তাহাদের অভ্যথানের অন্ত সকল পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 
১৮৯৮ সালে বোম্বাই এদেশ হইতে এই সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্থচনা হয় এবং 
১৯৩৪ সালে বঙ্গদেশে ইহার সমাপ্তি ঘটে । ৩৬ বৎসর ব্যাপী এই সংগ্রাম ভারতের 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায় যোজন! করিয়াছে । 


এই সংগ্রামগুলির বৈপ্লবিক অবদান অনন্ীকার্ধ। মধ্যশ্রেণীর এই বিপ্লববাদীরাই 
_ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার ধ্বনি তুলিয়াছিল। তাহারা! উনবিংশ শতাব্দীর 
কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অন্তকরণে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সশস্ত্র সংগ্রামের পন্থা! অবলম্বন করে এবং 
স্বাধীনতার জন্য অকাতরে ফাসিকাষ্টে ও অন্ঠান্ভাবে প্রাণ বলি দিয়! দুর্জয় সাহস, 
অতুলনীয় আত্মত্যাগ ও দেশভক্তির পরিচয় দেয়। ইহাই ভারতের বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের ইতিহাসে এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবীদের বিশিষ্ট অবদান। 


ছাত্র-স্প্রদায় ঃ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে মধ্যশ্রেণীর একটি 
বিশিষ্ট অংশ হিসাবে ছাত্-সম্রদায়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যশ্রেণীর দুই 
প্রধান নায়ক, সুবেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বস্তু সর্বপ্রথম ছাত্র-সম্প্রদায়ের 
নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম হইতেই এই সম্প্রদায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত 
যুক্ত হুয়া এক বিশিষ্ট ভূসিক! পালন করিয়া আসিয়াছে । মধ্যশ্রেী সুলভ ক্রট- 
বিচ্যুতি সত্বেও প্রথমে ১৯০৫-০৮ সালের “ম্বদেশী-আন্দোলন"এ এবং পরে ১৯৩০-৩২ 
সাল, ১৯৪২ সাল ও ১৯৪৫-৪৬ সালের বৈপ্রবিক সংগ্রামে ছাত্র-সম্প্রদায় যে বৈপ্লবিক 
ভূমিকা পালন করিয়াছে, তাহা ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট 
অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এই সকল সংগ্রামে, বিশেষত ১৯৩০ সালে পেশোয়ারে 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে দশ দিনের জন্ত যে স্বাধীন গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে 
শরমিকশ্রেণী ও কৃষকের সহিত ছাত্র-সম্্রদায়ও অভূতপূর্ব সংগ্রাম-শক্তি, সাহস ও 
আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছে। এই সকল সংগ্রাম এবং পরবর্তী কালের আরও বহু 
বৃহৎ সংগ্রামে যোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়৷ ছাত্র-সপ্প্রদায় একটি বৈপ্লবিক শক্তি রূপে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই সকল সংগ্রামে ছাত্র-সম্রদাষের ভুমিকা চুড়াত্তরূপে 
প্রমাণ করিয়াছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবে 
ছাত্র সম্প্রদায় হইবে একটি বিশিষ্ট সহায়ক বাহিনী। এই সম্পর্কে ইহার একটি বৈশিষ্ট 
বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, গত দীর্ঘকালের ছাত্র-সংগ্রাম কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব 
মানিয়। লইয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই বৈপ্লবিক পথে অগ্রসর 
হইয়া আপিয়াছে। $ 
৩. শমিক্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা £ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মিল- 
কারখানার মারফত অমিকশ্রেণী ভারতের সমাজে আবিভূতি হইতে থাকে । ১৯০৫-০৮ 
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সালের ্বদেশী আন্দোলন’-এর দেশব্যাপী ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ফলে বহু নূতন মিল- 
কারখানা গড়িয়া উঠায় শ্রমিকশ্খেণীর সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। জন্মের সঙ্গে 
সঙ্গে এই শ্রেণী ইহার সহজাত চরিত্র হিসাবেই অসংগঠিত অবস্থা সত্বেও বুর্জোয়াশ্রেণীর 
শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ক্রমশ সংগঠিত হুইতে থাকে ।' 
সংগঠিত সংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণী ক্রমে ক্রমে ভারতের বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রামে' 
নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা! অর্জন করে। মিল-কারখানায় ধর্মঘট সংগ্রাম এবং রাজপথে! 
ব্রিটিশ শাসনের সামরিক শক্তির সহিত সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণী ধীরে 
ধীরে ব্রিটিশ সাআজ্যবাদী শাসন ও বুর্জোয়া শোষণ-ব্যবস্থার রাজনীতিক প্রতিদবন্থী 
রূপে দেখা দেয়। তাহার পতাকায় অঙ্কিত হইতে থাকে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও 
সমাজতাপ্রিক বিপ্লবের রণধ্বনি ॥ বিভিন্ন স্থানের যুক্ত-সংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণী 
কৃষকসম্প্রদায়কে লাভ করে উহার সংগ্রামী সহযোগী রূপে, বাস্তবক্ষেত্রে কৃষক-সপ্প্রদীয়' 
পরিণত হইতে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান বাহিনীতে। 
জন্মের পর মাত্র পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে উহার 
ইতিহাস-নির্দষ্ট কর্তব্য পালনের ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণের পক্ষে মূল্যবান 
অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করে । | 

১৯০৭-০৮ সালে শ্রমিকশ্রেণী পাঞ্জাব ও মাদ্রীজের কৃষক ও ছাত্র-শক্তিকে সঙ্গে 
লইয়া ব্রিটিশ শাসনের সামরিক শক্তির সহিত রাজপথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং পাঞ্জাব ও 
ৱিবান্ধুরের সামস্ততাস্ত্রিক শাসনের বনিয়াদ ধ্বংস করিতে উদ্ধৃত হয়। ৯৯৮ সালে 
বোস্বাই নগরীতে বাল গঙ্গাধর তিলকের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে সাত দিন পর্যন্ত 
রাজনীতিক ধর্মঘট-সংগরাম ও রাজপথে সামরিক বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়! শ্রমিকশ্রেণী 
বোম্বাইয়ের অন্যান্য শ্রেণীকেও সংগ্রামের পথে টানিয়া আনে, সাত দিন পর্যন্ত বোম্বাই 
নগরীর রাজপথের যুদ্ধে ব্রিটিশ শাসন ও উহার সামরিক শক্তিকে প্রচণ্ড আঘাত দেয় 
বোস্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামকেই অভিনন্দিত করিয়া লেনিন লিখিয়াছিলেন £ 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণী এখন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ধ দ্ধ, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের 
অবসান ঘনাইয়া আসিয়াছে । 

১৯২৮-২৯ সালে ব্ংসরাধিক কাল সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং 
বৈদেশিক ও দেশীয় মালিকগোর্ঠীর বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব দৃঢ়তার সহিত ধর্মঘট-সংগ্রাম 
পরিচালনা করিয়া ভারতের শ্রমিক শ্রেলী-সংশ্রামের উজ্জবলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। 
এই সংগ্রামে সমগ্র ভারতের বুকে আপসহীন সংগ্রামের রক্ত-পতাকা উডটান করিম! 
শ্রমিকশ্রেণী জনসাধারণকে আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতির ইন্দিত জানায়। ১৯৩০-৩২ 
সালের জাতীয় সংগ্রামের অংশরপে সেই বৈপ্লবিক সংগ্রাম আরম্ভ হুইয়! যায়। 
লেনিনের ১৯০৮ সালের ভবিষ্যৎ-বাণী সত্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা! ১৯৩০-৩২ সালেই 
উজ্জল হইয়া উঠে। ১৯৩* সালে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী কৃষকের সহায়তায় 'বৈপবিক. 
অভ্যুর্থীনের মারফত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পেশোয়ার আর দক্ষিণ-ভারতের শোলাপুর . 
হইতে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘোষণা করে এবং এই ছুই শহরে 
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যথাক্ৰমে দশদিন ও সাতদিনের জন্য শ্রমিক-কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভবিষ্যতের 
জনগণতাস্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ স্থাপন করে। উপযুক্ত বিপ্লবী রাজনীতিক নেতৃত্ব লাভ 
করিলে ১৯৩০-৩২ সালেই শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম সমগ্র 
ভারতবর্ষব্যাপী শ্রমিক-রুষক-মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংখ্রামে পরিণত হইত 
এবং সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের আগুনে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ, সামস্ততন্ত্র আর একচেটিয়া! 
মূলধনের শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা, ধ্বংস হুইয়৷ যাইত, ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব 
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১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় সাআরাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের আরস্তের সঙ্গে সঙ্গে একদিনের যুদ্ধ- 
বিরোধী রাজনীতিক ধর্মঘট পালন করিয়া! বোহ্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী যে সামাজ্যবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামের উদ্বোধন করে, তাহাই বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংগ্রামের মধ্য দিয়া ১৯৪৬ 
সালে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাগী বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুর্থানে পরিণত 
হয়। সচেতন ও সুপরিকল্পিত পরিচালনার অভাবে পূর্বের মত এবারেও সেই বৈপ্লবিক 
অতভ্যুথান ব্যর্থ হইয়| যায়। 

৪. কৃষকের বৈষ্নবিক সংগ্রাম? প্রত্যেক বারের ব্যাপক শ্রমিক-সংগ্রামের 
সঙ্গে সঙ্গে সামস্ততাস্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক-সন্প্রদায়ের সংগ্রাম এবং 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সহিত কৃষকের মিলন ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৯*৭-*৮ সালে যেমন পাঞ্জাব ও মাদ্রীজে শ্রমিকশ্রেণীর 
প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের মিলিত সংগ্রাম হয়, তেমনই ১৯১৮-১৯ সাল 
হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ভারতব্যাপী শ্রমিক-সংগামের সঙ্গে সঙ্গে ‘খিলাফৎ 
আন্দোলন”-এর অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন স্থানে কারিগরশ্রেণীর নেতৃত্বে কষক-অত্যথান, 
শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পাঞ্জাবে কৃষক-অত্যথান, পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা 
অত্যুখান, ১৯২০-২১ সালে জাতীয় আন্দোলনের অংশ হিসাবে শ্রমিক-সংগ্রামের সঙ্গে 
সঙ্গে পাঞ্জাবে কৃষক-অভ্যরথানঃ মালাবারে মোপল! কৃষকদের পঞ্চম অভ্যথান এবং 
কারিগরশ্রেণীর নেতৃত্বে তিনটি জেলায় কৃষক-রাজ প্রতিষ্ঠা, ১৯২১-২২ সালে 
যুক্ত প্রদেশে (বর্তমান উত্তর প্রদেশে ) শহ্রাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে অযোধ্যা, 
বেরিলি ও গোরক্ষপুর জেলায় “চৌরিচোঁরা-বিদ্রোহ” প্রভৃতি কৃষক-অভ্যুথান 
এবং লক্ষৌ ও পাঞ্জাবের মূলতান জেলায় ও ব্ধদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক- 
জনসাধারণের ব্যাপক অদ্যুখান ১৯১৮ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত সময়কে ভারতের 
ইতিহাসে এক বিশেষ বৈপ্লবিক কাল রূপে চিহ্কিত করিয়। রাখিয়াছে। 

ইহার পর হইতে এই বৈপ্লবিক সংগ্রাম আর এক উন্নততর পর্যায়ে আরোহণ 
করিয়াছে । এই পর্যায়ে ভারতবর্ষের উপর দিয়া অমিক-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কষক- 
সংগরামেরও বড় বহিয়। গিয়াছে। ১৯২৮ সালে গুজরাট প্রদেশের বারদোলি-বিড্রোহ, 
৯৯৩* সালে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ততান্ত্িক শোষ্ণ-উৎপীড়নের অবসান ও 
স্বাধীনতার দাবিতে কৃষক-অভ্যু্থান, ১৯৩০ সালে পেশোয়ারে শ্রমিকশ্রেণীর সহিত 
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একযোগে কৃষক-অভ্যথান ও শ্রমিক-কুষক রাজের প্রতিষ্ঠা, বঙ্গদেশে কিশোরগঞ্জ 
বিদ্রোহ, উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ ও অযোধ্যা জেলায় কৃষকের রাজনীতিক সংগ্রাম 
হিসাবে সরকারী কর-বন্ধের সংগ্রাম, মধ্যপ্রদেশের বেরার ও বুলদানা জেলায় কৃষি- 
শ্রমিকদের নেতৃত্বে কৃষক-অত্যুখান, বুলদানা জেলায় মহাজন-বিরোধী কৃষক-অত্যথান 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উপজাতীয় কৃষকদের অভ্যু্থান, ১৯৩১ সালে উত্তর 
প্রদেশের কৃষক-অত্যর্থান এবং ১৯৩১-৩৩ সালে অন্ধ প্রদেশে কষক-সম্প্রদায়ের 
সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-বিরোধী সংগ্রামের সহিত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের 
সংগ্রাম, ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩২-৩৩ সাল পর্যন্ত সময়কে উন্নততর বৈপ্লবিক সংগ্রামের . 
যুগরূপে চিহ্নিত করিয়া বাখিয়াছে। 

বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরবর্তী কাল ভারতব্যাপী সংগঠিত রুষক-সংগ্রামের কাল। 
শ্রমিকশ্রেণীর সর্বভারতীয় ট্রেড যুনিয়ন কংগ্রেসের অন্ুমরণে ১৯৩৬ সালে “নিখিল ভারত 
কুষক-সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর হইতে আর্ত হয় বেন্দ্ীয় পরিচালনায় সংগঠিত 
কষক-সংগ্রাম। ১৯৩৭ সালে শ্রমিক-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বিহারে আরম্ভ হয় জঙ্গী 
কৃষক-আন্দোলন, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, কেরালা ও বঙ্দদেশে ব্যাপক কৃষক-সংগ্রাম। 
দ্বিতীয় সাআজ্াবাঁদী যুদ্ধের সময় কৃষক-সংগ্রাম আর এক উন্নততর স্তরে আরোহণ করে। 
১৯৪২ সালের “আগস্ট-আন্দৌলন*এ বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক-সম্প্রদাঁয় স্বাধীনতার 
জন্য সাম্াজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়; তাহার! সাতারা, বালিয়া প্রভৃতি 
অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে শ্রমিক-সংগ্রামের সঙ্গে 
সঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশে তেভাগার দাবিতে প্রায় ৫* লক্ষ ভাগচাষীর এঁতিহাসিক সংগ্রাম, 
টঙ্ক-প্রথার বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের হাজং-বিদ্রোহ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের 
বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক-বিড্রোহ, বোন্বাইয়ের কর্নাটক জেলায় কৃষক-সংগ্রাম, উত্তর 
মালাবারের কৃষকদের জমিদার-মহাজন-মজুদদার-বিরোধী সংগ্রাম, গুজরাটে ও 
আসামের সুরমা উপত্যকায় ভাগচাষীদের সংগ্রাম, পাঞ্জাবের অমৃতসর, মন্টোগোমারি 
ও অগ্যাগ্ত জেলায় কৃষকের সংগ্রাম, পাতিয়ালার ১৮০ খানি গ্রামে কষক-সংগ্রাম, 
উড়িষ্যার চারিট জেলায় ভাগচাষীদের সংগ্রাম, মহারাষ্ট্রে ভূমিদাস-প্রথা ও বেগার- 
প্রথার বিরুদ্ধে এবং মজুরি বৃদ্ধির জন্য ওয়ালি কৃষকের সংগ্রাম, মাদ্রাজের কৃষ্ণা ' 
জেলায় কৃষকের সংগ্রাম, তামিলনাদের চাঁরিটি জেলায় ক্ষক-সংগ্রাম, বিহারের 
এগারোটি জেলায় বকাস্ত জমির জন্য এবং ভাওয়ালি-প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম 
প্রভৃতি নূতন ইতিহাস রচনা করে। এই সংগ্রামের প্রত্যেকটি ছিল দৃঢ়তায় ও জঙ্গী 
চরিত্রে অভূতপূর্ব এবং এই সংগ্রামগুলি পরবর্তী কালের বহুগুণ উন্নত বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখে। 

পরবর্তা কাল আরও উন্নত স্তরের বৈপ্লবিক সংগ্রামের কাল, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
কাল । প্রথম জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে ‘তেলেঙ্গানা বিপ্লব’ ভারতের বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবী জনগণতান্ত্িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যুগের উদ্বোধন করিয়াছে। 
১৯৪৬ সালে (ব্রিটিশ শাসনকালে ) আর্থনীতিক দাবি লইয়া তেলেঙ্গানা-সংগ্রামের 


[ চৌদ্দ ] 
"আরস্ত, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতের সামস্ততন্ত্র প্রধান স্তম্ভম্বরূপ হায়দরাবাদের 
নিজামশাহীর ধ্বংস-সাধনের উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্তরে এই সংগ্রামের উত্তরণ, 
আড়াই হাজার গ্রামব্যাপী বিশাল অঞ্চলে নিজামশাহীর ধ্বংস-সাধন ও জনগণতা স্্িক 
রাষ্ট্রের প্রতিঠা__আজ পর্যস্ত ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসের বৃহত্তম ও 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে জাজ্জল্যমান। 


৫. সামন্তরাজ্যের কৃষকের বৈষ্নীবিক সংগ্রাম £ ভারতের পাঁচ শতাধিক 
'দেশীয় সাঁমস্তরাজ্য ছিল প্রাচীন কালের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়ন-শ্েচ্ছাচারিতার 
জীলাভূমি। এই রাজ্যসমূহের দশ কোটি কৃষক-প্রজা সামন্ততাস্ত্রিক পেষণন্ত পিষ্ট 
হুইয়। নির্জীব, নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৩:-৩২ সালে ব্রিটিশ ভারতের শ্রমিক- 
কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম দেশীয় রাজ্যের প্রজাসাধারণের মধ্যেও প্রাণ-স্পন্দন জাগাইয়া 
তোলে, তাহাদিগকে সংগ্রামের পথে টানিয়। আনে। তাহার পর হইতে সামস্ততন্ত্র 
বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ বাহিয়া দেশীয় সামন্তরাঞ্যগুলির দশ কোটি কৃষক- 
গ্রজাও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম প্রধান সহায়ক- 
বাহিনীতে পরিণত হয়। সামস্তরাজ্যসমূহের সংগ্রাম ছিল স্থানীয় শ্রমিক ও কৃষক 
জনসাধারণের মিলিত সংগ্রাম এবং শ্রমিকত্রেণীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বেই এই রাজযসমূহের 
ক্লষক-প্রজাসাধারণের সংগম প্রথম হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের 
১৯৩০-৩২ সালের বৈপ্লবিক সংগ্রামই দীর্ঘকালের শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত, 
হতাশাচ্ছন্ন কৃষক-প্রজাসাধারণের. মনে সাহসের সঞ্চার করিয়াছে, সংগ্রামের পথ 
দেখাইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের সেই সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া দিয়াই একে একে 
সকল সামন্তরাজ্যে শ্রমিক-রুষকের মিলিত সংগ্রামের ঝড় উঠিয়াছে। 

সামস্তরাজ্যের কৃষক-সংগ্রামকে কাল হিসাবে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ কর! যায়৷ 
যথা 

১৯৩১-৩৩ সাল £ দক্ষিণ-ভারতের ত্রিচিনাপলির নিকটবর্তা পছৃকোটা রাজ্যে 
ক্কযক-প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ (১৯৩১), কাশ্মার রাজ্যের ডোগরা রাজের কুশাসনের 
বিরুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মীরের কৃষক-প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ (১৯৩১-৩২ ) আলোয়ার 
রাজ্যের কৃষক-প্রজা-বিদ্রোহ ( ১৯৩২-৩৩ ) এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পুলরা ও দীর 
রাজ্যের বিদ্রোহ (১৯৩২-৩৩) সামন্ত রাজ্যসমূহের শ্রমিক-রুষক প্রজাসাধারণের 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের উদ্বোধন করিয়াছে। 


ইহার পর ভার্তব্যাপী সামন্তরাজ্যসমূহের শ্রমিক-কষক-প্রজাসাধারণের বৃহত্তর 
সংগ্রামের প্রস্তুতির সময় । আবার নৃতন সম্ভাবনা ও নূতন দাবি লইয়া আরম্ত হয় 
বৃহত্তর সংগ্রাম। এবার সামন্তরাজ্যসমূহের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল শিল্পের শ্রমিক ও 
কারিগরশ্রেণী এবং কৃষি-শ্রমিকগণ প্রত্যক্ষভাবে সকল কৃষক-গ্রজাসাধারণের বিদ্রোহের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সামন্ততাস্ত্রিক শৌষণ-উত্পীড়নের বিরুদ্ধে, সামস্ততান্ত্রিক 
'্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে সামস্তরাজাসমূহের কৃষক-গুজা 
সাধারণের সংগ্রাম সামন্ততন্ত্রবিরৌধী বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত হয়। 


[ পনের ] 


১৯৩৮-৩৯ সাল £ সামন্তরাজ্যসমূহের গণ-সংগ্রাম এক নূতন, বৈপ্লবিক স্তরে 
আরোহণ করে। সামন্তরাজ্যসমূহের শ্রমিকশ্রেণী উহার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মারফত 
কৃষক-প্রজাসাধারণের সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়| কৃষক-সংগ্রামের জঙ্গী চরিত্র, 
দৃঢত। ও সামন্ততন্্-বিরোধী মনোভাব শতগুণ বর্ধিত করে। ১৯৩৮ সালে সামস্ত- 
তান্ত্রিক উৎপীড়ন ও ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বরোদা, রাজকোট, ত্রিবাঙ্কুর, 
গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি সামস্তরাজ্যের অরমিকশ্রেণী এক নূতন সংগ্রাম আর্ত 
করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল সামস্তরাজ্যে আরস্ত হয় খাজনা হাসের জন্য ও 
বেগার-প্রথার বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজাপাধারণের ব্যাপক সংগ্রাম। ইহা! ব্যতীত বরোদা 
রাজ্যের ল্যাভেট অঞ্চলে কৃষি-শ্রমিকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ 
(১৯৩৮), গুজরাটের রাজকোট রাজ্যের বিদ্রোহ (১৯৩৮), কাশ্বীর রাজ্যের. বিদ্রোহ 
(১৯৩৮ ), উডিস্ঠা প্রদেশের ঢেনকানল+ তালচের ও রামপুর রাজ্যের কৃষক-বিদ্রোহ 
€ ১৯৩৮), গুজরাটের নিন্বদি রাজ্যের কৃষক-বিদ্রোহ (১৯৩৮-৩৯), রাজস্থানের মেবার 
রাজ্যের বিদ্রোহ (১৯৩৮), উড়িস্তার রামপুর ও ঢেনকানল রাজ্যের কৃষক-বিদ্রোহ 
€ ১৯৩৯) এবং ব্রিবান্ধুর ও মহীশুর রাজ্যের কৃষক-বিদ্রেহি (১৯৩৯) ভারতের 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে নবযুগের সৃষ্টি করে। 

১৯৪৬-৪৭ £ এই দুইটি বৎসর ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসের “্বণযুগ/। 
এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাগী যে বৈপ্লবিক আলোড়ন আরম্ভ হয়, তাহাতে সামস্তরাজ্য- 
সমূহের শ্রমিকশ্রেণী ও রুষক-সম্প্রদায় যোগ্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ত্রিবাক্ষুর রাজ্যের 
একয়ার” শ্রমিকদের অভূতপূর্ব সংগ্রাম, পুন্নাপ্রা-ভায়লারের শ্রমিক-কৃষকের বিদ্রোহ 
(১৯৪৬), মহীশুরের স্বর্ণথনি ও বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের অভূতপূর্ব ধর্মঘট-সংগ্রাম 
€ ১৯৪৬), তেহরি-গাড়োয়াল জামন্তরাজ্যের রুষক-বিক্রোহ ( ১৯৪৬), হায়দরাবাদ 
রাজ্যের তেলেঙ্গানা-সংগ্রাম ( ১৯৪৬-৪৭ ), “ডোগরারাজ কাশ্মীর ছাড়ো” ধ্বনি লইয়! 
কাশ্মীরের সর্বত্র শ্রমিক-রলুষক-ছাত্র-বিদ্রোহ ( ১৯৪৬-৪৭ ), জয়পুর, মেবাঁর প্রভৃতি 
রাজপুতানার সামস্তরাজ্য ও ভরতপুরের কৃষক-প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ (১৯৪৬-৪৭ ) 
এবং ইন্দোর সামন্তরাজ্যের কৃষকপ্রজা-বিদ্রোহ ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
ইতিহাসের এক রক্তরঞ্জিত অধ্যায় রচন! করিয়াছে । 

এই সকল বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে হায়দরাবাদ সামন্ত- 
ঝাজ্যের তেলেঙ্কীনার কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে তেলেঙ্গানার কৃষক নিজামী শাসন হইতে মুক্ত আড়াই হাজার 
গ্রামের বিশাল অঞ্চলে প্রথম জনগণতাস্ত্িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের বৈপ্লবিক 
সংগ্রামকে উহার লক্ষ্যেরএ্দিকে বহুদুর অএসর করিয়া দিয়াছে। 

৬. জাতি-উপজাতিসমূহের ভূমিক! ঃ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন জাতি-উপজাতির আবির্ভাব এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । শোষণ- 
উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জাতি-উপজাতিগুলির সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে বহুকাল পূর্ব হইতে । 
উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের পূর্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত সমতল ভূমিতে ও 


[ ষোল ] 


পাহাড় অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় সকল জাতি-উপজাতি সাআ্রাজাবাদ-একচেটিয়া 
বুর্জোয়া-সামন্ততন্্ ও মহাজন-বণিকগোঠী-পুরোছিত-পাদ্রী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের 
শোষক-উৎগীড়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা করিয়া ভারতের বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রামের 
ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে এই সকল জাতি- 
উপজাতির সংগ্রাম নূতন দাবি ও নূতন তাৎপর্য লইয়! দেখা দ্রিয়াছে। তাহাদের সংগ্রাম 
একালে শোষণ-পীড়ন-মুক্ত বাসভূমির জন্য সংগ্রাম__আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মারফত তাহারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি প্রধান 
শক্তিরূপে ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সম্মুখ সারিতে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। 


৭. ভারতীয় সৈম্তবাহিনীর বৈপ্লবিক ভূমিকা £ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামে 
দেশীয় সৈন্যবাহিনী এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিয়াছে। 
১৮৫৭-৫৮ সালে মহাবিদ্রোহে ভারতীয় সৈগ্ঠবাহিনীর বৈপ্লবিক ভূমিকা স্মরণ 
করিয়া সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা! প্রথম হইতেই ব্রিটিশ সাআজাবাদী। শাসনের উচ্ছেদের 
উদ্দেশ্যে দেশীয় সৈন্তবাহিনীকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত ও 
সংগঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের দ্বারা উদ্ধদ্ধ হইয়া 
১৯০৭ সালে পাঞ্জাবী সৈন্যগণ পাঞ্জাবের শরমিক-কৃষকের সহিত একযোগে অভ্যরথানের 
জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বিপ্লবীদের দ্বারা উদ্ধদ্ধ দেশীয় সৈন্যদের মনোভাব জানিয়াই 
ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর ১৯:৮ সালের এঁতিহাসিক রাজপথের 
যুদ্ধে দেশীয় সৈন্যদের নিয়োগ না করিয়া ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করিয়াছিল । 
গদর-বিপ্রবীদের প্রচারে উদ্বদ্ধ হইয়া ১৯১৫ সালে সিঙ্গাপুরে অবস্থিত শিখসৈতা- 
বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়! সিঙ্গাপুর শহর অধিকার করিয়াছিল এবং সাতদিন 
পৰ্যন্ত উহা দখলে রাখিয়াছিল। ব্রহ্গদেশে অবস্থিত বালুচ ও অন্ঠান্ত সৈশ্যদলগুলিও 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যথথীনের আয়োজন করিয়াছিল । ১৯১৫ সালে বিপ্লবীদের 
প্রচারে উদ্ুদ্ধ হইয়া ঢাকায় অবস্থিত পাঞ্জাবী সৈন্তবাহিনী এবং বেনারস ক্যান্টনমেন্ট, 
পাঞ্জাব; দিল্লী প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত দেশীয় সৈশ্ঘদলগুলি অভ্যুত্থানের আয়োজন 
করিয়াছিল এবং অত্যথথান ব্যর্থ হওয়ায় বহু সৈন্য ফাসিকান্ঠে ও কামানের মুখে 
হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। 


১৯৩ সালে পেশোয়ারে শরমিক-কুষক-ছাত্রদের অভ্যথান দমনের জন্য প্রেরিত 
গাড়োয়ালী সৈন্যগণ বিদ্রোহী শ্রমিক-্কবক-ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের আদেশ 
অগ্রাহথ করির! নিজেদের রাইফেলগুলি বিদ্রোহীদের হাতে তুলিয়া! দিয়াছিল এবং 
হাসিমুখে কঠোর শাস্তি মাথা পাঁতিয়৷ লইয়াছিল। সামন্তরাজ্যসমূহের শরমিক-কৃষক- 
জনসাধারণের প্রত্যেকটি বিদ্রোহে দেশীয় সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল 
ছিল বলিয়াই এই সকল বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্রিটিশ সৈয নিয়োগ করা হইয়াছিল । 
সর্বশেষে ১৯৪৬ সালে দেশীয় সৈন্যবাহিনী, বিশেষত ব্রিটিশ নৌ-বাছিনীর দেশীয় 
সৈন্তগণ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পদ্থা 
অন্সরণ করিয়া ভারতের বৈপ্রবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিশ্বরহীয় অধ্যায় রচনা 


) 


[ সতের ] 


করিয়াছে । ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ ভারতীয় সৈশ্যবাহিনীর সন্মুখে সংগ্রামের এক 
নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়! দেখাইয়া গিয়াছে যে, ভারতীয় গৈন্যবাহিনীও ভারতের 
বিপ্লবী জনসাধারণেরই এক অবিচ্ছেগ্ভ অংশ, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক 
যোগ্য অংশীদার | 

প্ৰকৃতপক্ষে ১৯৪৬ সালে শ্রমিক-কুষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় 
নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহে, স্থল-বাহিনীর বিদ্রোহে ও বিমান-বাহিনীর বিদ্রোহে ভীত 
হুইয়াই ১৯৪ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আপসে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের 
হাতে ভারত-শাসনের ভার ছাড়িয়! দিয়া সরিয়া দীড়ায়। ভারতীয় সৈশ্তবাহিনী 
প্রধানত কৃষক-সন্তানদের লইয়াই গঠিত। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তাই ভারতের 
শ্রমিক-কষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশীদারের ভূমিকাই 
পালন করিয়াছে। 


ভারতের বৈপ্বিক সংগ্রামের শিক্ষা 


(৯) ভারতের মধ্যশ্রেণীর বিপ্লববাদ নিভূ্লভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, 
বৈদেশিক দাআ্রাজ্যবাদই ভারতবর্ষের প্রধানতম শক্ত । তাই এই বিপ্লবীর। সাআজ্যবাদী 
শাসনের বিরুদ্ধেই তাহাদের সকল শক্তি সংহত করিয়াছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামের কৌশল হিসাবে তাহাদের সকল ক্রিয়াকলাপ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের 
কতিপয় কর্মচারীকে হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্যশ্রেণীর যুবশক্তি আর্থনীতিক ও 
রাজনীতিক দিক হইতে হুতাশাচ্ছন্ন হইয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হইলেও তাহার! তাহাদের সহজাত শ্রেণী-বিদ্বেষ বশত শ্রমিক-কৃষকের দিকে 
তাঁকাইতে পারে নাই, তাই তাহার! তাহাদের বৈপ্লবিক ক্রোধ প্রকাশের জন্য ব্যক্তিগত 
গ্প্তহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । তাহাদের ধারণ! ছিল, গুপ্তহত্যার 
ফলেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্র অচল হুইয়! পড়িবে এবং জনসাধারণ উৎসাহিত হুইয়া 
সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মারফত বৃটিশ সাআজ্যবাদের উচ্ছেদ করিবে। 

বিপ্লব সম্বন্ধে এবং কোন সমাজ-ব্যবস্থা পাণ্টাইবার উপায় সম্বন্ধে এই পেতিবুর্জোয়| 
বিপ্লববাদীদের কোন ধারণা না থাকায় তাহারা কেবল গুপ্তহত্যা ঘারাই সাআজ্যবাদী 
শাসন-ব্যবস্থাকে পাণ্টাইবার দিবাস্বপ্নে মশগুল হইয়াছিল। তাহার! ইহা বুঝিতে 
চাহিত না যে, কয়েকজন মূলধনীকে হত্যা করিয়া যেমন ধনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটানো 
যায় না, অথবা কয়েকজন জমিদার বা জোতদার হত্য| করিয়া যেমন সামস্ততন্ত্রে 
উচ্ছেদ করা! যায় না, ঠিক সেইরূপ কয়েকজন পুলিস বা ম্যাজিস্ট্েটকে হত্যা! করিয়া 
সাম্রাজ্যবাদী শাপন-ব্যবস্থা ধংস করা যার ন! ; শ্রমিক-রুষক জনসাধারণকে সংগঠিত 
ও ক্ষদ্ররুহৎ সংখামের মধ্যে পরিচালিত করিয়া বৈপ্লবিক গণ-অত্যুথানের দ্বারাই 
রাষ্ট্রক্ষমত! অধিকার করিতে হয় এবং সাত্রাজ্যবাদী শাসন, একচেটিয়া ধনতন্ত্র ও 
সামন্ততন্ত্রে উচ্ছেদ করিতে হয়। ইহা! তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল বলিয়াই 
ইহার পরিবর্তে সন্ত্রাসবাদীরা ব্যক্তিগত বা৷ দলগতভাবে দুঃসাহসিক, বীরত্বপূর্ণ কার্য 
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দ্বারা আত্মাহুতি দানের দৃষ্টান্ত স্থাপনের মারফত বিপ্লব সাধনের সহজ পন্থা আবিষ্ষারে 
্রয়াসী হইয়াছিল। 

সন্ত্রাসবাদের দারা সমাজ-ব্যবস্থাকে পাণ্টানো যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছারা 
রষ্ট্রক্ষমতা৷ দখলের প্রশ্নটিকেও এড়াইয়। যাওয়! হয় এবং জনসাধারণের বৈপ্লবিক উদ্ধম 
নষ্ট করিয়। দেওয়! হয়। তাই জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন এই সকল সন্ত্রাসমূলক 
ক্রিয়াকলাপ মূলত প্রতিক্রিয়াশীল। 

মধ্যশ্রেণীর যুব-সম্প্রদায়ের এই গণ-সংযোগহীন, সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম কার্যত 
গণ-বিরোধী, বিপ্লববিরোধী ও অর্থহীন বীরত্ব প্রকাশের ঝৌক হিসাবে বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়! রহিয়াছে এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি কৌশল 
হিসাবে ইহ! চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে । তথাপি এখনও ইহার বিরুদ্ধে 
সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
হিসাবেই লেনিন রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদের স্বরূপ ও পরিণাম বিশ্লেষণ করিয়। উহার 
সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী ঘোষণী। করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। লেনিন 
তাহার What ‘The Friends of the People Are’ গ্রন্থে দেখা ইয়াছেন 
যে, বৈপ্লবিক আন্দোলনের পক্ষে সন্ত্রাসবাদ অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ, ইহা 
গণ-সংগ্রামের পরিবর্তে বীরপুরুষদের ব্যক্তিগত সংগ্রামকেই প্রাধান্য দেয়। 

প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদ কোন বৈপ্লবিক মতবাদ নহে, ইহা স্বতঃস্ক, তা ও ক্রোধ 
প্রকাশের একটি সহজ পত্থ। মাত্র। সন্ত্রাসবাদ ও অর্থনীতিবাদ যে একই মূল হইতে 
উদ্ভূত তাহা ব্যাথা করিয়া লেনিন লিখিয়াছেন ঃ 


পার্থক্য অনেক। অর্থনীতিবাদীরা ও সন্ত্রাসবাদীরা স্বতঃশ্ষ,্তঁতার ছুই ভিন্ন ভিন্ন 
দিকের নিকট মাথা নত করে। অর্থনীতিবাদীরা! মাথা নত করে শরমিক-আন্দোলনের 


টা) যাহার! বিশ্বাস হারাইয়াছে, অথবা কোন কালেই এ সম্বন্ধে যাহাদের 
বিশ্বাস ছিল না, তাহাদের পক্ষে সন্ত্রাসবাদের পথ ব্যতীত ক্রোধ ও বৈপ্লবিক উৎসাহ- 

উদ্দীপনা প্রকাশের আর কোন পথ খুঁজিয়া পাওয়| কষ্টকর ৷” 
[ What Is to Be Done 2 Collected Works, Vol. 6, P. 418 ] 

“আমাদের বিশ্বাস, হাজার হাজার শ্রমিকের কেবল সভাসমিতিতে 

যোগদান এবং 
সেখানে তাহাদের মূল স্বার্থ ও তাহার সহিত রাজনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধীয় আলোচনা 
হইতে যে উদী*পনা ও শিক্ষার ফল পাওয়া যায় তাহা একশতটা জারকে ( রুশিয়ার 


[ উনিশ ] 


সম্রাটকে__লেঃ ) হত্যা করিয়াও পাওয়া যাইবে না । কারণ, এই ধরনের আন্দোলন 

ক্রমশ অধিক সংখ্যায় নূতন নূতন শ্রমিককে আরও সচেতন করিয়। তোলে, 

তাহাদিগকে আরও ব্যাপক বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে টানিয়া আনে ।” 

[ New Events and Old Questions, Collected Works» Vol. 6, P. 280] 
রাশিয়ান সোস্তাল ডেমোক্রাটিক পার্টি’র দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের প্রস্তাব ; 
“এই কংগ্রেস ব্যক্তিগত হত্যার নীতি হিসাবে সন্ত্রাসবাদকে চুড়ান্তরূপে অগ্রাহ 

করে। কারণ, এই ধরনের রাজনীতিক সংগ্রাম বিপ্লবীদের সহিত বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের 

জনসাধারণের সম্পর্ক বিনষ্ট করে এবং স্বেচ্ছাচারীশীসন-বিরোধী সংগ্রামের উদ্দেস্ঠ 

ও পদ্থ| সম্বন্ধে বিপ্লবীদের ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পূর্ণ বিকৃত ধারণার সৃষ্টি করে।” 

[ Collected Works, Vol. 6, p. 474 ] 
সংক্ষেপে, সন্ত্রাসবাদ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে অস্বীকার করে, সংগ্রামে শ্রমিক-কুষক 
জনসাধারণের অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে এবং সংগ্রামে জন- 
সাধারণের অংশ গ্রহণের পরিবর্তে কতিপয় দুঃসাহসী ব্যক্তি বা দলের দ্বার! বিচ্ছিন্ন- 
ভাবে অনুঠিত হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি কার্ধকে সকল কিছুর উপরে স্থান দেয়, আর এই সকল 
কার্ধকেই ‘বিপ্লব’ বলিয়| প্রচার করে। কিন্তু ইহ! যে বিপ্লব নয় তাহ! ব্যাখ্যা করিয়া 
বহু পূর্বেই স্তালিন ইহাদের সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন ঃ 
«কেবল একটি অগ্রনী দলের দ্বারা অথবা একটি পার্টি দ্বার! বিপ্লব হয় না, কিংবা 
ব্যক্তি বিশেষ ‘যত বড়ই” হউক না৷ কেন, তাহাদের দ্বারাও বিপ্লব হয় না, বিপ্লব হয় 
প্রথমত ও প্রধানত লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের ঘার1।” 
[J. VY. Stalin : Comment on Current Affairs: On China ] 
(২) ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্য! বর্তমান কালে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কংগ্রেস শাসনের গোড়ার দিকে শিল্পে স্থায়িভাবে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 
পঁয়যটি লক্ষ । তাহার পর তিনটি পঞ্চবা্ধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পসংখ্যার বৃদ্ধির 
ফলে স্থায়ী শ্রমিক-সংখ্য। বৃদ্ধি পাইয়া এখন প্রায় ৯* লক্ষে পৌছিয়াছে। ইহার সহিত 
অনিয়মিত বা অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যোগ করিলে মোট শ্রমিক-সংখ্যা হইবে প্রায় 
দেড় কোটি। ভারতের অধিকাংশ শিল্পই গ্রামাঞ্চলে ( অর্থাৎ বড় শহরের বাহিরে ) 
অবস্থিত। সেল্সাস্‌ রিপোর্ট প্রভৃতি বিভিন্ন সুত্র হইতে দেখা যায়, মোট শ্রমিক-সংখ্যার 
প্রায় ষাটভাগ বাস করে গ্রামাঞ্চলে এবং গ্রাম হইতেই তাহারা নিজ নিজ কল- 
কারখানায় কাজ করিতে আসে | গ্রামে বসবাসকারী শ্রমিকদের প্রায় সকলের সহিত 
জমির সম্পর্ক বর্তমান। সুতরাং বলা যায়, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এক বিরাট অংশই 
অর্ধশ্রমিক-অর্ধকৃষক। 
শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ইহা নি:সন্দেহে এক প্রকাণ্ড ছূর্বলতা। শ্রমিকশরেণীর শ্রমিক- 
সুলভ বৈপ্লবিক গুণাবলী আয়ত্ত করিবার পক্ষে ইহ! এক প্রকাণ্ড বাধাম্বরূপ। তথাপি 
ক্রমশ কল-কারখানার সংগ্রামের মধ্য দিয়! শ্রমিকশ্রেণী উন্নত দৃষ্টি ও উন্নত চেতনা 
লাভ করিতেছে, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া! শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব» 


[ কুড়ি ] 
শ্রেণীচেতনা এবং শ্রমিকশ্রেণী-স্লভ বৈপ্লবিক চেতনার বিকাশ ঘটতেছে। 


সংগ্রামের মধ্য দিয়া! অমিকশ্রেণীর যে গুণাবলী প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতে ইহা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, উপযুক্ত রাজনীতিক পরিচালনায় ভারতের গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবে শ্রমিকত্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কেবল সম্ভবই নয়, তাহা অনিবার্ধ। A 

শ্রমিকশ্রেণীর সহিত গ্রামের ঘনিষ্ঠ সংযোগ একদিকে দুর্বলতার পরিচায়ক 
হইলেও আর এক দিকে তাহা বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ। ইহার ফলে শ্রমিক-কুষকের যু. 
সংগ্রামের পক্ষে এক মহাস্থযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার ফলে শ্রমিক-কুষকের মধ্যে: 
অচ্ছেন্ত নাড়ীর সম্পর্ক গড়িয়। উঠিয়াছে, ইহার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে : 
কবষক-সংগ্রাম গড়িয়া তোলার ভিত্তি রচিত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন স্থানের: 
শ্রমিক-কৃষকের যুক্ত-সংগ্রামই তাহার প্রমাণ । | 

শরমিক-কৃষকের এই এক্যবদ্ধ সংগ্রামের রপই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ১৯৭ সালে; 
মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক সংগ্রামে, ১৯০৮ সালে বোখাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর 
রাজপথের যুদ্ধে, ১৯২৬-২1 সালে লিলুয়ার রেল-কারখানার অরমিক-ধর্মঘটে, ১৯৩০ 
শালে পেশোয়ার ও শোলাপুরের অমিক-কৃষকের রাষ্ট্র ক্ষমত| অধিকারের সংগ্রামে, } 
১৯৪২ সালের আগস্ট সংগ্রামে এক্যবন্ধভাবে অরমিক-কৃষকের যোগদানে, ১৯৩৬ সাল ও 
হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দেশীয় র প্রায় সকল সংগ্রামে এবং প্রায় ' 


ভারতের ইতিহাসের শিক্ষাকে অগ্রাহ্থ করারই নামার 


গিয়াছে। ইহা ভারতের বৈপ্লবিক সং ৯ 
টবপরবিক ওঁতিহ ৷ সংগ্রামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট), দীর্ঘকালের 


উপযুক্ত নেতৃত্বিহীন হওয়া সত্বেও, কেবল উনবিংশ শতাব্দীর কষক-বিড্রোহের 


[ একশ ] 


সংগ্রামী এ্রতিহে বলীয়ান হইয়া বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই শ্রমিক-কৃষক অন্যান্য 
সংগ্রামী শ্রেণীর সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়া 
দেশব্যাপী জনগণের এক্যকন্ট গঠনের প্রয়াস পাইয়াছিল। শ্রমিক-রুষক-ছাত্র ও 
জাতীয়-বুর্জোয়াদের এই সাম্রাজ্যবাঁদ-সামস্ততন্্-বিরোধী এক/ফ্রণ্টই গড়িয়া উঠিয়াছিল 
১৯০৭ সালে পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন শহরের রাজপথের যুদ্ধে, এই 
এঁক্যক্র্টই গড়িয়া! উঠিয়াছিল ১৯০৮ সালে বোম্বাই নগরীর রাজপথে ব্রিটিশ সামরিক 
বাহিনীর সহিত যুদ্ধের মধ্য দিয়া । ভারতের জনগণের এই একাস্কণ্টই আবার 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও সামস্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল 
১৯১৮-২২ সালে ভারতের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে। ১৯৩০-৩২ সালের জাতীয় 
সংগ্রামের মধ্যেও ভারতবর্ষব্যাগী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ও শহরের দরিদ্র জনসাধারণের 
এক্যক্ন্ট সাত্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত্তি কীপাইয়া তুলিয়াছিল । 

১৯৩০-৩২ সালের জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক-রুষক-ছাঁত্র ও দরিদ্র জনসাধারণের 
পরক্যক্ক্টই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কবল হইতে দশদিনের জন্য পেশোয়ার, সাতদিনের 
জন্য শোলাপুর, দুইদিনের জন্য কলিকাতা এবং একদিনের জন্য বোম্বাই, লাহোর, 
মাদ্রাজ ও কাঁনপুর শহরের শাসন-ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল, পেশোয়ার 
ও শোলাপুরে জনগণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । এই বিপ্লবী গণক্রন্টই আবার 
ভারতের বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলের রাজপথের যুদ্ধের মধ্য দিয়! গড়িয়া উঠিয়াছিল 
১৯৪২ এবং ১৯৪৬ সালে। ১৯৪২ সালের “আগস্ট অভ্যথান'-এ ইহার নেতৃত্বের 
মারাত্মক ভ্রট-বিচ্যুতি সত্বেও সংগ্রামী জনদাধারণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ‘জাতীয় 
সরকার? প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হুইয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালেও ভারতব্যাপী গণ- 
অভ্যুর্থানের মধ্যে এই বিপ্লবী গ্রণক্রন্ট সাআজ্যবাদী শাসন ও সামস্ততান্ত্রিক শোষণের 
উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল । তেলেঙ্গীনার বৈপ্লবিক সংগ্রাম শ্রমিক-কৃষকের 
এঁকাক্কন্টেরই সার্থক বূপ।  প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় এক 
নূতন শক্তি জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদান করিয়া ভারতের বিপ্লবী 
গণফ্রণ্টকে বহুগুণ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
সাফল্যের সম্ভাবনা শতগুণ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই শক্তি ভারতীয় 
সৈম্তবাহিনী। 

(৪) ভারতের বিপবের স্তর সাআাজ্যবাদ-একচেটিয়াবুর্জোয়া-সামস্ততন্ত্রবিরোধী 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। . ভারতের বিশেষ সামাঁজিক-আর্থনীতিক-রাজনীতিক 
অবস্থার পটভূমিকায় এবং এতকালের বৈপ্লবিক এঁতিহ্ের ভিত্তিতেই ভারতের গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব সাফল্যমত্তিত হইতে পারে__অন্য কোনভাবে, অন্য কোন দেশের অবিকল 
অনুকরণ করিলে ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যর্থ হইতে বাধ্য। 

পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘকাল পূর্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষত 
১৭৮৯ গ্রষ্টাব্দের ফরাসী-বিপ্রবের পর হইতেই যুরোপের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব 
সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু চরম লক্ষ্যের দিক হইতে এক হইলেও, অর্থাৎ সামস্ততস্ত্রের 
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[ বাইশ ] 


বাধা অপসারিত করিয়া আর্থনীতিক বিকাশের পথ প্রস্তুত কর! এই সকল বিপ্লবের 


চরম লক্ষ্য হইলেও বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের চরিত্র, তাহার বিষয়বস্তু এবং কৌশল 
ভিন্ন ভিন্ন। ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে সামস্ততগ্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ফরাসীদেশের ভূমিদাস কৃষক সেদিন 
বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হুইয়াছিল। রাশিয়ার ১৯০৫ সালের বিপ্রব এবং 
১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবও গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু রাশিয়ার এই দুই বিপ্লবের 
চরিত্র, বিষয়বস্তু এবং কৌশল ফরাসী-বিপ্রব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাশিয়ার গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব ঘটিয়াছিল সাজ্ৰাজ্যবাদী যুগে--যখন ধনতন্ত্ৰ উহার বৈপ্লবিক ভূমিকা ত্যাগ 
করিয়া সামন্ততন্ত্রের সহিত আপস করিয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই কমিউনিস্ট 
পার্টির পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণীই বুর্জোয়শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ছারা সামস্ততন্তরের 
উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে সামস্ততস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিল এবং সামস্ততন্তের 
ধ্বংস সাধন করিয়া আর্থনীতিক বিকাশের পথ বাধামুক্ত করিয়াছিল । তাই কৃষক- 
সম্প্রদায় অমিকশ্রেণীর সহায়ক বাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং রাশিয়ার গণ- 
তান্ত্রিক বিপ্লব ছিল বুর্তোয়া-সামন্ততন্ত্র-বিরে।ধী বিপ্লব । 

চীন-বিপ্বও সাআজ্যবাদী যুগের গণতান্ত্রিক বিপ্লব হইলেও তাহা রাশিয়ার গণ- 
তান্ত্রিক বিপ্লব হইতে ভিন্ন চরিত্রের, উহার কৌঁশলও ভিন্ন। রাশিয়! ছিল একটি স্বাধীন 
ও সাম্রাজ্যবাদী দেশ। রাশিয়ার মধ্যে কোন বৈদেশিক শক্তির ঘাটি ছিল ন! 
এবং চীনের মত স্বাধীন সমর-নায়কদেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর চীন ছিল 
একটি অর্ধ-স্বাধীন, অর্ধ১উপনিবেশিক দেশ এবং চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান অংশটি 


চীনের সহিত ভারতের যথেষ্ট সাদৃশ্ত থাকিলেও ছুই দেশের সামাজিক-রাজনীতিক 
অবস্থা, বৈরাবিক এঁতিহ প্রভৃতির মধ্যে পাৰ্থক্যও যথেষ্ট । সুতরাং ছুই দেশের গণতাস্ত্িক 
বিপ্লবের চরিত, বিষয়বস্তু এবং কৌশলও ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। 


দেশের নিজস্ব বৈপ্লবিক কর্মধারা ও রীতি অর্থাৎ বৈপ্লবিক এঁতিহের সহিত 


ইতিহাসের সার্থকতা কালের 
সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্যেই ভারতীয় বের ৫৯ ৮ io 
বিপ্রখ্রে মহানায়ক মাও সে-তুঙ জাতীয় ইতিহাসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া যে-ভাবে 
বদল উদ বাহার কিবা নিপ ি়াছেন তা বিয়া 


[ তেইশ ] 


«আমাদের জনসাধারণের কয়েক হাজার বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে বহু প্রকারের 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবান গুণাবলী দেখা যায়। :.* আমর! মার্কসবাদী হিসাবেই 
ইতিহাস অন্ুণীলন করি, আমরা ইতিহাস বিকৃত করি না। আমাদিগকে অবশ্তই 
কনফুপিয়াস্‌ হইতে সুন ইয়াৎ-সেন পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাসের পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিশ্লেষণ 
করিয়া ইহার সার গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা কিছু মূল্যবান তাহাই আমরা 
উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করিব। প্রত্যেক কমিউনিস্টই মার্কসীয় আন্তর্জাতিকতা- 
বাদী। কিন্তু মার্কস্বাদকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার পূর্বে ইহাকে অবশ্যই জাতীয় 
রূপ দান করিতে হইবে । নির্ধিশেষ মার্কস্বাদ বলিয়৷ কিছুই নাই। মার্কস্বাদ 
বলিলেই বুঝিতে হইবে বাস্তবভিত্তিক মার্কস্বাদকে। যে মার্কস্বাদ জাতীয় রূপ 
লাভ করে তাহাকেই আমর! বলি বাস্তবভিত্তিক মার্কস্বাদ | ..*চীনের প্রত্যেক 
কমিউনিস্টই চীনের মহান জনসাধারণের একটি অবিচ্ছে্ধ অংশ, তাহার দেশবাসীর 
সহিত তাহার রক্তমাংসের সম্পর্ক । কিন্তু সে যদি চীনের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়াই 
মার্কস্বাদের কথা বলে, তবে সেই মার্কস্বাদ শৃন্তগর্ভ, নিবিশেষ, বাস্তবভিত্তিহীন। 
সুতরাং মার্কস্বাদকে চীনের মার্কস্বাদে পরিণত করা, অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে মার্কস্বাদের 
প্রয়োগের সময় ইহাকে নিশ্চিতরূপে চীনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত কর! একটি বিশেষ 
সমস্তা। এই সমস্তাটিকে বুঝিতে হইবে এবং অবিলম্বে সমগ্র পার্টিকে সমবেতভাবে 
এই সমস্তার সমাধান করিতে হুইবে।...আমাদিগকে গৌঁড়ামি ত্যাগ করিতেই হইবে 
এবং তাহার পরিবর্তে এরূপ নূতন ও জীবন্ত চৈনিক পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে হইবে 
যাহা হইবে চীনের সাধারণ মানুষের নিকট দৃষ্টিমধুর ও শ্রুতিমধুর ৷” 

[ Mao-Tse-tung : Report to the Sixth Plenum of the Central 

Committee of thas Chinese Communist Party, 1938 ] 


সং সু # রি রর 


দীর্ঘকালব্যাগী এই গ্রন্থ রচনার কার্যে বহুজনের নিকট হইতে বহু মূল্যবান সাহায্য 
লাভ করিয়াছি । তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । “এশিয়াটিক 
সোসাইটি'র প্রধান গ্রস্থাগারিক শ্রীশিবদাঁস চৌধুরী মহাশয় বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া দিয়াছেন ।  বন্ধুবর শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সময় বহু পরামর্শ 
দিয়া সাহায্য করিয়াছেন এবং শ্রীমান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেবল পরামর্শ দানই 
নয়, গ্রস্থখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের 
পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ও প্রফ দেখিবার কার্যে আমার পুত্র শ্রীমান চিন্ময় ও ক্যা 
শ্রীমতী ফুল্পরার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। ইহার পরেও যদি কোন 
ক্রটি-ক্চ্যিতি দেখা যায়, তাহার এবং অগ্ঠান্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। 


কুপ্রকাশ রায় 


প্রকাশকেন্প নিবেদন 


কয়েক বৎসর পূর্বে, ১১৬৬ সালের ভুলাই মাসে, আমরা প্রহপ্রকাশ রায়ের, 
‘ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম £ প্রথম খণ্ড প্রকাশ করি। এ 


তাগাদাও আসিয়াছে পরবর্তী খণ্ড প্রকাশের জন্ট। 
অবশেষে পরবর্তী খণ্ড প্রকাশিত হইল, এবং তাহা পরিবর্তিত নামে। এই নায় 
পরিবর্তনের কারণ লেখক ভুমিকায় আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং এখানে তাহার J 
পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। আলোচ্য “ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস! 
খহখানি একাধিক খণ্ডে সমাপা হইলেও, বলা বাহুলা, ইহার প্রতিটি খণ্ড বয়ংসম্পূর্ণ। 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ অ' ভারতবর্ধে সাআজাবাদী ও সামস্ততাত্তিক & 


সংগ্রাম £ প্রথম খণ্ড'-এর 
ভারতের এই “বৈপ্লবিক সংগ্রামের 


 খরস্থথানি “ভারতের বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংখাম 
+ নর ১ম £ প্রথম খও৮এর মত 
রঃ গাঠক-পাঁঠিকা'র নিকট সমাদৃত হইলে আমরা এই প্রচেষ্টা সার্থক জান 


ৃ বিষয়-সুী ৷৷ - 
মুখবদ্ধ A Nad j 


বিপ্লবী ভারতের পটভূমি ( ১৮৫৮-১৯০০ ) পুঃ ৩-১১৬ 
প্রথম অধ্যায় 8 ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্তিভূমি পৃঃ ৩-১৩ 


বৃটিশ শাসনে কৃষি-বিপ্লব £ কৃষিভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার ৩-৫; জমিদারী 
প্রথার রাজনীতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক উদ্দেশ্য ৫-৬; জমিদারী ব্যবস্থার 
বিস্তার ও কৃষিতে অরাজকতা ৬-৭; মহাঁজনশ্রেণীর আবির্ভীব 1-৯; 
মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব ও উহার ভূমিকা ৯-১০; মধ্যস্রেণীর সামাজিক ও 
রাজনীতিক ভূমিকা ১০-১৩ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 8 মহাবিদ্রোহের পরবর্তাকালে ভারতবর্ষ পৃঃ ১৪-৩৯ 

ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার শ্তিবুদ্ধি ১৪-১৬; ভারতীয় যূলধনীশ্রেণীর জন্ম 
১৬-১৯$ বৃটিশ ও ভারতীয় মূলধনের সংঘাত ১৯-২২; শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর 
সংকট ২২-২৪ ; জাতীয় চেতনার উন্মেষ ২৪-২৭ জাতীয় অপমান ২৭-২৮; 
£ইলবার্ট বিল? ২৮-৩০ ; কংগ্রেসের জন্ম ৩০-৩৮ ; কৃষি-সংকট ৩৮-৪* 


তৃতীয় অধ্যায় $ মহাবিদ্রোহের পূর্বে মহাজন-বিরোধা ক্কষক-বিদ্রোহ 
পৃঃ ৪১7৪৩ 
বিদ্রোহের পটভূমিকা ৪১-৪২; ভীল-বিদ্রোহ (১৮৪৫) ৪২; শোলাপুর 
বিদ্রোহ (১৮৫২) ৪২-৪৩ ; সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) ৪৩ 


চতুর্থ অধ্যায়  মহাবিদ্রোহের পরবর্তা কালের ৃষক-বিদ্রোহ 
পৃঃ ৪৪-৯০২ 
(১) ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৫৭-1০) £ ওয়াহাবী বিদ্রোহের তাৎপর্য ৪৪-৪৫ + 
ওয়াহাবী বিদ্রোহের পূর্বইতিহাস ৪৫-৪৯; মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালের 
ওয়াহাবী বিদ্রোহ ৫০-৫২ $ (২) নীল-বিদ্রোহ (১৮৬০) ৫২-৫৩; (৩) আসামের 
ক্ুষক-বিদ্রোহ ১৮৬১-৯৪)$ বিদ্রোহের সংগঠনরূপে “রাইজমেল" ৫৩-৫৪; 
ফুলাগু'ড়ি-বিদ্রোহ (১৮৬১) ৫৪-৫৬; জয়স্তিয়া-বিদ্রোহ (১৮৬০ ও ১৮৬২) 
৫৬-৫৭ 5 আসাম উপত্যকার কৃষক-বিদ্রোহ (১৮৬৯) ৫৭-৫৮; আসাম 
উপত্যকার কৃষক-বিদ্রোহ (১৮৯৪-৯৫) ৫৮; বঙ্গিয়ার বিদ্রোহ (১৮৯৪-৯৫) 
৫৮-৬০; লছিমার বিদ্রোহ ৬০-৬১; পাঁথাকরুঘাটের বিদ্রোহ ৬১-৬২; 
(৪) প্রথম কেওগ্ধার-বিদ্রোহ (১৮৬৮) ৬২ $ (৫) কোলি-বিদ্রোহ (১৮৭১-৭৫) 
৬৩; (৬) সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩) ৬৩-৬৫; (1) দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ 


[ ছাব্বিশ ] 


(১৮৭৫) ৬৫-৭৭ £ সাউকারগোষ্ঠীর পরিচয় ৬৬-৬৮ ; মহাজনী শোষণের রূপ 
৬৮-৭ ; বিদ্রোহের পূর্ববর্তা অবস্থা +*-৭২$ বিদ্রোহের কাহিনী 1২-1৫; 
বিদ্রোহের চরিত্র ৭৫-৭৬; বিদ্রোহের পরিণতি 1৬-11; (৮) রুম্পা-বিদ্রোহ 
(১৮৭৮-৭৯) 2 মাদ্রাজের মহাছৃতিক্ষ 11-1৮; রুম্পা আদিবাসীদের অদ্যুথান 
৭৮-৮০ ; (৯) খোন্দ-বিদ্রোহ (১৮৬২-৯৪) ৮১; (১০) দ্বিতীয় কেওঞার-বিদ্বোহ 
(১৮৯১) ৮১ (১১) মোপলা-বিড্রোহ (১৮৩-৯৬) £ মোপলাদের পরিচয় 
৮১-৮২; মোপলা চাষীর সংগ্রাম ৮২-৮৫; (১২) কোল-বিদ্রোহ 
(১৮৫৭-১৯**) £ কোল উপজাতির পরিচয় ৮৬-৮৮; কোল-বিড্রোহের 
পূর্বইতিহাস £ ১৮২০-২১ গ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ৮৮-৯০; ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 
বিদ্রোহ ৯*-৯২ ১ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ৯২-৯৩; ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ 
৯৩-৯৪; বিরশ! “ভগবানের” নেতৃত্বে মুণ্ডা-বিদ্রোহ ( ১৮৯৫-১৯৯** ) 
৯৪-১০২ 


পঞ্চম অধ্যায় পৃঃ ১০৩-১১ 
উনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী এঁতিহ ১*৩-*৬; সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভারতের 
শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ১৬-০৮) জাতীয়তাবাদী যুবশক্তির আবির্ভাব 


১০৮-১১ 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৪ “নরমপন্থা” ও ‘চরমপন্থার' স্বরূপ পৃঃ ১১২-১৬ 

দ্ৰিতীয় ভাগ 

মধ্যশ্ৰেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি, কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন 
পৃঃ ১১৬-৮৯ 

বৈপ্পধিক সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি পৃঃ ১১৯-৩৭ 

প্রথম অধ্যায় £ মহাৱাষ্টরীয় আদর্শ পৃঃ ১২০-২৪ 


(১) শিবাজী-উৎসব ও গণপতি-উৎসব ১১৯-২১ ; 
(২) শিবাজী-শ্লোক ১২১; (৩) গণপতি-শ্লোক ১২১-২৩ ; 
(৪) ম্যাৎসিনির শিক্ষা ১২৩-২৪ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বঙ্গীয় আদর্শ পৃঃ ১২৪-৩৭ 
টা প্রথম যুগের বঙ্গীয় আদর্শ ১২৪-২৬; বন্ধিমচন্ত্রে শিক্ষা ১২৬-২৭ ; 


শিক্ষা ১২৭-৩৪ ; অরবিন্দ-বিপিনচন্দ-আর্ষসমাজের 
ভুমিকা ১৩৪-৩৫ ; ভবানী মন্দির ১৩৫ ১ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ১৩৬; বৈদেশিক 


প্রভাব ১৩৬-১৩৭ 
বৈল্ধবিক সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি পৃঃ ১৩৭-৫১ 
0৮৮48 te ৫ রর পৃঃ ১৩৭-৪২ 
hs $ ৩৮-৩, 5 
সাভারকর ভরাতৃঘয়ের প্রয়াস ১৩১-৪২ ; 858 


“গোয়ালিয়র নবভারত সঙ্ঘ’ ১৪২ 


[ সাতাশ ] 


চতুর্থ অধ্যায় ঃ বঙ্গদেশ মধ্যাশ্রেণার বৈপ্লবিক ভাবধারার বিকাশ 

এ পৃঃ ১৪৩৫৯ 
রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা ১৪৩-৪৪ ; 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা ১৪৪-৪৫; 
হিন্দুমেল! ১৪৫ ; 
শিবনাথ শাস্ত্রীর চিন্তা ১৪৫-৪৬ ; 
সুরেন্দ্রনাথের চিন্তা ও প্রচেষ্টা ১৪৬; 
বঙ্কিম-হেম-ভূদেব-বিদ্বাভূষণের চিন্ত! ১৪৬-৪৭ ; 
স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও প্রচেষ্টা ১৪৭-৪৮ ; 
ভগ্নী নিবেদিতা ও ওকাকুরার প্রচেষ্টা ১৪৮-৪৯ 
প্রমথনাথ মিত্রের প্রথম প্রচেষ্টা ১৪৯-৫১ 


পঞ্চম অধ্যায় £ বঙ্গদেশে ওপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা পৃঃ ১৫১-৮৯ 


বঙ্গদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৫১-৫৫; গুপ্ত-সমিতির বিস্তার ১৫৫-৫৬; 
খুগাস্তর’ ১৫৬-৫৮ ; অন্তুশীলন-সমিতি--সংগঠনের বিস্তার ও পদ্ধতি ১৫৮-৫৯ 
‘কুশ-বিপ্লবীদের সংগঠন-পদ্ধতি' ১৫৯-৬১; “জেলা-সংগঠন পরিকল্পনা? 
১৬১-৬২; পার্টি-সভ্যদের জন্য নিয়মাবলী ১৬২; দীক্ষা__প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
১৬২-৬৪; দীক্ষাদান-পদ্ধতি ১৬৪-৬৫; “সম্পাদকগণের কর্তব্য” ১৬৫; 
‘পরিদর্শক’ ১৬৫-৬৬; “অমূল্য সরকারের পুস্তিকা? ১৬৬-৬৭; যুগাস্তর 
সমিতি ১৬৭-৭০; ‘ভবানী-মন্দির’ ১৭০-৭১; “যুগান্তর? পত্রিকা ১৭১-৭৪; 
অন্তান্ত পত্রিকা ১৭৪5 মুক্তি কোন্‌ পথে? ১৭৪-৭৬; «বর্তমান রণনীতি? 
১৭৬-৭৭ ; সংগঠনের রূপ ও পদ্ধতি ১৭৭-1৮; সভ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি ১৭৮-৮০ ১ 
স্কুল-কলেজ ১৮০-৮৫; বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র ১৮৫-৮৯ 


তৃতীস্ ভাগ 


ভারতের প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা ও বৈপ্বিক গণ-সংগ্রাম (১৮৯৭-১৯১৪ )' 
পৃঃ ১৯৩-৩৩৬, 


প্রথম অধ্যায় £ বোম্বাই প্রদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা (১৮৯৭-১৯১৪) 
পৃঃ ১৯৩-২০৭। 
রাজনীতিক পটভূমি ১৯৩-৯৫ $ অত্যাচারের প্রতিশোধ ১৯৫-৯৭ $ সরকারী 
দমননীতি ১৯1-৯৮; কংগ্রেসের প্রতিবাদ ১৯৮-৯৯; লণ্ডন ও প্যারীর 
বিপ্রব-কেন্দ্র ১৯১-২০৩; সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ২:৩; নাসিকের বিপ্লব- 
প্রচেষ্টা ২*৩-*৪ $ গোয়ালিয়র রাজ্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ২০৫; আমেদাবাদ 
গুপ্ত-সমিতি ২০৫-০৬; সাতারায় বিপ্রব-প্রচেষ্টা ২০৬; পুণায় শেষ বৈপ্লবিক 
কর্মোগ্তম ২০৬-*৭ ৮ রি 


চা 


/ 


[ আটাশ ] 

দ্বিতীয় অধ্যায় £ বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লৱিক সংগ্রামের রাজনীতিক 

পৃঃ ২০৮-১৯ 
সাআজ্যবাদের নূতন আক্রমণ ২৮-১* ॥ স্বদেশী আন্দোলন ২১*-১৩; «নরম? 
ও চরম” পদ্থার বিরোধ ২১৩-১৫ ; সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম ২১৫-১৭ 3 
সরকারী দমননীতি ২১৭-১৯ 

তৃতীয় অধ্যায় 8 বঙ্গদেশে প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা (১৯০৬-১৪) পৃঃ ২১৯-৪৮ 
১৯৬-০৮ খ্ৰীষ্টাব্দ £ প্রাথমিক চেষ্টা! ২১৯-২* ; গভর্নর ফ্রেজার-হত্যার চেষ্টা 
২২০-২১; অন্তান্ত ক্রিয়াকলাপ ২২১; কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টা! ২২১-২২; 
আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামল! ২২২-২৩; নরেন গোস্বামীর হত্যা ২২৩-২৪ ; বোমার 
বিভীষিকা ২২৫; ডাকাতি ও গুপ্র-হত্যা ২২৫-২৭; ১৯১ গ্ৰীষ্টাব্দ ঃ 
দমননীতি ২২৭-২৮; বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ ২২৮; নাঙ্গলা ষড়যন্ত্র-মামল! 
২২৯-৩০; ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ £ সামগুল আলম-হত্য| ২৩*-৩১$ হাওড়া ষড়যন্ত্র 
মামলা! ২৩১-৩২; যশোহর-খুলনায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস £ গুপ্র-সমিতির 
প্রতিষ্ঠা ২৩২; সশস্ত্র অভ্যুখানের পরিকল্পনা ২৩২-৩৩ ; শ্রেপ্তার ও ষড়যন্ত্র 
মামলা ২৩৩-৩৪ ) টাকা! ষড়যন্ত্র-মামল! ২৩৪-৩৫ ; দমননীতি ২৩৫-৩৬ ; 
১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ £ঃ ডাকাতি ২৩৬১ গুপ্তহত্য| ২৩৬-৩৭ ; ‘রাজড্রোহ’মূলক 
জনসভা-নিবারক আইন ২৩৭ ; বঙ্গভঙ্গ রদ ২৩৭ ; ১১১২ খ্ৰীষ্টাব্দ £ ডাকাতি 
২৩৭-৩৮; মাদারিপুর সমিতি ২৩৮-৩৯; গুপ্তহত্যা ২৩৯; ১৯১৩ খ্ৰীষ্টাব্দ £ 
ডাকাতি ২৩৯-৪. ; গুপ্তহত্যা ২৪০-৪১; প্রথম বরিশাল যড়যন্্র-মামলা 
২৪১-৪৩; দ্বিতীয় বরিশাল যড়যন্্র-মামল| ২৪৪-৪৫ ; রাজাবাজার বোমার 
মামলা ২৪৫-৪৬; ১৯১৪ খ্রীষ্টাব £ গুপ্তহত্যা ২৪৬-৪৭ ; 


রড| কোম্পানির 
পিস্তল চুরি ২৪৭-৪৮ ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ২৪৮ 
চতুর্থ অধ্যায় $ পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্া (১৯০৭-১৪) পৃঃ ২৪৮৬৫ 
১৯০৭ খ্ৰীষ্টাব্দ £ বিপ্লবের অগ্নি-ক্ষুলিঙ্গ ২৪৮-৫১; প্রথম সাংগঠনিক প্রচেষ্টা 


২৫১-৫২; দমননীতির প্রয়োগ ২৫২-৫৩; ১১ 
১২ খ্ৰীষ্টাব্দ £ নৃতন প্রচেষ্টা, ২৫৪-৫৬ ; বড়লাট হত্যার চেষ্টা] ২৫৬; ১১১৩ 
বীষ্টা্ £ দিল্লী যড়যন্ত্র-মামল| ২৫৬-৫৭; হরদয়াল ও গদর সমিতি ২৫৭-৫৯; 
১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্ক £ ২৫১-৬০; 


ডি + বজবজের যুদ্ধ ২৬*-৬৩ বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ 


পঞ্চম অধ্যায় ১ মাদ্রাজ প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা (১৯০৭-১২) পৃঃ ২৬৬-৭২ 
ঝড়ের হাওয়া ২৬৬-৬৭; বিদ্রোহ ২৬৭-৬৮ ; ‘স্বরাজ’ পত্রিকা ২৬৮; ‘ভারত’ 
পত্রিকা ২৬৯; বন্দেমাতরম' পত্রিকা ২৬১-৭ : 

টা »ম্যাজিস্টেট আ্যাসে হত্যা ২৭০-৭১ 5 
“অধ্যায় ৪ মধ্যপ্রদেশে বিপ্লল-প্রাচষ্টা (১৯ 

09-3১ = 
১৯০৭-০৮ খ্ৰীষ্টাব্দ ২৭২-৭৪ ১১৯১৫ খ্ৰীষ্টাব্দ ২৭ ৪-৭৫ ie tea 


*৮-০৯ খ্ৰীষ্টাব্দ ২৫৩-৫৪ ; ১৯১০- 


[ উনিশ ] 


সপ্তম অধ্যায় £ উড়িস্যা প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা পৃঃ ২৭৫-৭৭ 
অষ্টম অধ্যায় ঃ বিহার প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা পৃঃ ২৭৭-৭৮ 
প্রথম চেষ্টা ২৭৭-1৮; বিহার-প্রবাসী বাঙালীদের প্রচেষ্টা ২৭৯; মোহাত্ত হত্যা 
২৭৯-৮০; বেনারস সমিতির প্রচেষ্টা ২৮০-৮১; ঢাকা অনুশীলন পমিতির 

প্রচেষ্টা ২৮১ 


নবম অধ্যায়  বঙ্গদেশের গণ-সংগ্রাম ( ১৯০৫-০৮) পৃঃ ২৮২-৯৫ 
বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িকতা ২৮২-৮৪ ; বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন ২৮৪-৮৬; 
জামালপুর কৃষক-বিদ্রোহ ও মধ্যশ্রেণীর বিপ্লববাদ ২৮৬-৯০; বাগেরহাটের 
কৃষক-সংগ্রাম (১৯০৭) ২৯০-৯১; চম্পারণে নীল-বিদ্রোহ (১৯০৮) 
২৯১-৯২; বঙ্গদেশে শ্রমিক-সংগ্রাম ( ১৯০৫-০৮ ) ২৯২-৯৫ 

দশম অধ্যায় £ পাগ্রাবে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৯০৭) 

পৃঃ ২৯৫-৩০৪. 
সংগ্রামের পটভূমি ২৯৫-৯৬; কৃষকের সংগ্রাম ২৯৬-৯৮; শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র 
সম্প্রদায়ের অভ্যর্থান ২৯৯-৩০০; পৈশ্য-বিড্রেো হের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ৩০০-৩০১; 
শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণ ৩০২; পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক সংগ্রামের চরিত্র বিশ্লেষণ 
৩০২-০৪ 


একাদশ অধ্যায় £ ভারতের শ্রমিকশ্রেণার সংগ্রাম (১৯০৫-০৭) 
পৃঃ ৩০৪-১৪, 
১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দের সংগ্রাম ৩০৪-০৫; ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শ্রমিক-সংগ্রাম 
৩০৫-১১; মাদ্রাজের বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৯০৮) £ জাতীয়বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে 
‘স্বদেশী আন্দোলন’ ৩১১-১২; রাজপথে জনতার যুদ্ধ ৩১২-১৪ 


দ্বাদশ অধ্যায় £ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শ্র/মকের রাজনীতিক সংগ্রাম 
পৃঃ ৩১৪-২৬, 
শ্রমিক-সংগ্রামের প্রথম স্তর ৩১৪-১৭; শ্রমিক-সংগ্রামের নুতন স্তর ৩১৭-১৮; 
স্বদেশী আন্দোলন? ও শ্রমিক-সংগ্রাম ৩১৮-১৯; বোদ্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর 
প্রথম বিদ্রোহ ৩১১-২১; সরকারী ও বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সংগ্রাম 
৩২১-২৬ 
ত্রয়োদয় অধ্যায় 8৪ নোসন্বাই তথা ভারতের শ্রমিকশ্রেণার প্রথম রাজ- 
নাতিশ্ক সংগ্রাম (১৯০৮) পৃঃ ৩২৭-৩৬ 
২৩শে জুলাইয়ের ধর্মঘট ৩২৭-২৮; ২৪শে জুলাইয়ের সংগ্রাম__রাজপথের যুদ্ধ: 
৩২৮-৩২ ১ সংগ্রামের ক্ষেত্রে নূতন শক্তির আবির্ভাব ৩৩২-৩৪ ; গৃহভৃত্যদের 
সংগ্রাম_-২৮শে জুলাই ৩৩৪-৩৫ ; অমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনীতিক সংগ্রামের 
তাৎপর্য ৩৩৫-৩৬ / 


[ তিরিশ ] 


৬ 


চতুর্থ ভাগ 

ভারতের দ্বিতীয় বিপ্রব-গ্রচেষ্টা (১৯১৫-১৮) পৃঃ ৩৩৯-৪১৮ 

প্রথম অধ্যায় ঃ গদর পাটির ইতিহাস পৃঃ ৩৩৯-৪৪ 
«ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ’ ৩৩৯; গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা ৩৩৯-৪১; পশ্চিম 
এশিয়ার যুদ্ধে যোগদান ৩৪১-৪২ ; বালুচিস্থানে স্বাধীন সরকার গঠন ৩৪২-৪৪ 
গদর পার্টির সৈন্তবাহিনীর যুদ্ধ-সঙ্গীত ৩৪৪ 

দ্বিতীয় অধ্যায় ২ জার্মান সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা পৃঃ ৩৪৫-৫০ 
জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তাব ৩৪৫-৪৬ $ ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটির 
( বালিন কমিটির ) প্রতিষ্ঠা ৩৪৬-৫০ 

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বালিন কমিটির নেতৃত্ব দূরপ্রাচ্যে বৈপ্লবিক কার্য 

পৃঃ ৩৫০-৫৩ 

অস্ত্র সরবরাহের চেষ্টা ৩৫০-৫১; «আতস্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী” গঠন 
৩৫১ ; ব্ৰন্মদেশ ও ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা ৩৫১-৫২; শিঙ্গাপুরে শিখ- 
বিদ্রোহ ৩৫২-৫৩; বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি ৩৫৩ 

চতুর্থ অধ্যায় £ পশ্চিম-এশিয়ায় বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা পৃঃ ৩৫৪-৫৭ 
পারস্তদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, ৩৫৪-৫৬; তুরস্কে প্রচেষ্টা ৩৫৬-৫৭ 

পঞ্চম অধ্যায় ? আমেরিকায় বালিন কমিটির কার্য পৃঃ ৩৫৭-৬০ 
বৈপ্লবিক কেনতস্থাপন ৩৫৭-৫৮ ; ‘হিন্দু ষড়যন্ত্র মামলা” ৩৫৮-৫৯ ; ভারতের 
অস্থায়ী শাসন-পরিষদ ৩৫৯-৬০ ; মেক্সিকোতে বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন ৩৬* 

ষষ্ঠ অধ্যায় £ ভালত-জাম ন মিশন পৃঃ ৩৬১-৬৩৬ 
আফগান মিশন ৩১১-৬৩; রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থন। ৩৬৩; মিশনের 

. ব্যর্থতা ৩৬৩-৬৪ ; এই বিপ্লব-গ্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ ৩৬৪-৬৬ 

সপ্তম অধ্যায় 3 বঙ্গদেশে দ্বিতীয় বিপ্বব-প্রাচেষ্টা £ ৩৬৭-৭৯ 
৯৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ £ যতীন্্রনাথের নেতৃত্ব ৩৬৭-৬৮; ঢাকা অনুশীলন সমিতি 
৩৬৮-৬৯ ; ডাকাতি ৩৬৯ ১. গুণ্ডহত্য। ৩৬৯-৭১ 3 ১৯১৬ খ্ৰীষ্টাব্দ £ বৈপ্লবিক 
সংগ্রাম_-ডাকাতি ৩1১-৭২; গুপ্তহত্যা ৩৭২-1৪ ১ ১৯১৭ খ্ৰীষ্টাব্দ ডাকাতি 


৩৭৪ $ গুপ্তহত্যা ৩৭৪ ; গোঁহাটি পাহাড়ের যুদ্ধ ৩৭৫-৭৬ চা 
/ -৭৬ ১ নলি 
যুদ্ধ ৩৭৬; বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ ৩৭৬-৭১ এ 


অষ্টম অধ্যায় ঃ বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্বব-প্রচেষ্টা পৃঃ ৩৭৯-৯৮ 
ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র 3. প্রথম পর্ব ১১১ 
ষড়যন্ত্রের সুচনা ৩৭৯-৮১; সশ্ত ফি 


অঙ্যথানের পরিকল্পনা ৩৮১-৮৩; 
অত্যুখানের আয়োজন ৩৮৩-৮৬ ১ বুড়িবালামের যুদ্ধ ভার বিপ্লবের 
শেষ চেষ্টা ৩৮৮ ? 


[ একত্রিশ ] 


ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র 8 দ্বিতীয় পর্ণ পৃঃ ৩৯১-৯৮ 
মুসলমানদের বুটিশ-বিরোধিতা ৩৯১-৯২; ওয়াহাবী বিদ্রোহের লুগ্ুধারা 
৩৯২-৯৩; সংগ্রামের আহ্বান ৩৯৩-৯৪ ; তুর্ক-জার্মান-হিন্দ ষড়যন্ত্র ৩৯৪-৯৬ ; 
‘অস্থায়ী স্বাধীন সরকার? ৩৯৬-৯৮ 

নবম অধ্যায় £ পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা পৃঃ ৩৯৮-৪০১ 
১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ £ ‘গদর-ই-গঞ্জ! ৩৯৮-৯৯১ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন 
৩৯৯-৪০১; ব্যাপক গ্রেপ্তার ৪০২; গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ ৪০২; লাহোর 
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শেষ প্রচেষ্টা ৪১৭-১৮ 

দ্বাদশ অধ্যায় ৫ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতবর্ষ পৃঃ ৪১৮২২ 
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প্রভাব ৪২১-২২ 
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প্রথম খণ্ড ঃ১ [1] 


প্রথম অধ্যায় 


ভাৱতে বৃটিশ শাসনেব্র ভিতিভূমি 
রটিশ শাসনে কাষি-বিপ্রব 
কৃষিভূমির উপর ন্যক্তিগত অধিকান্প 


ব্যক্তিম্বাতস্ত্যবাদ ছিল প্রথম যুগের ধনত্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি। স্মতরাং ইংলগ্ডের 
ব্যবসায়ী ধনিকশ্রেণী অর্থাৎ ‘ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'ও পলাশীর যুদ্ধ এবং বঙ্গদেশ-বিহার- 
উড়িস্তা ও মাদ্রাজে শীসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়া! নিজশ্রেণীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের 
আদর্শ অন্ুসারেই অধিকৃত অঞ্চলের শাসন ও শৌষপ-ব্যবস্থার পুনর্ধিন্তাসের প্রয়াস 
পাইয়াছিল। বিদেশী বণিকগোঠীর এই পুনবিন্তাসের ফলেই প্রথমে বঙ্গদেশ- 
বিহার-উড়িস্তা ও মাদ্রীজের এক বৃহৎ অংশের এবং পরে সমগ্র ভারতবর্ষের 
গ্রাম-সমাজভিত্তিক প্রাচীন কৃষি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়| যায়। ইংরেজ শাসনের 
পূর্বে কৃষিভূমির উপর পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। 
গ্রামের সমস্ত জমিজমার উপর ব্যক্তিগত অধিকার থাকিলেও তাহা ছিল নামমাত্র। 
প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কৃষিভূমি গ্রাম-সমাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হুইত। সাধারণত 
ভূমি-রাজন্ব ধার্য হইত ব্যক্তির উপর নহে, সমগ্র গ্রামের উপর। সেই হেতু, প্রকৃতপক্ষে 
সকল ভূ-সম্পত্তি গ্রাম-সমাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। ভূমি-রাজস্বের দায়িত্ব সমস্ত 
গ্রামের উপর থাকিত বলিয়াই গ্রাম-সমাজের অনুমতি ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে কাহারও 
কৃষিভূমি বিক্রয় বা দান করিবার অধিকার থাকিত না ।৯ 

কিন্তু নূতন শাসকগোষ্ঠী ভূমি-রাজস্বের যে নূতন বন্দোবস্ত করে তাহাতে 
ভূ-সম্পত্তির উপর গ্রাম-দগাজের মোঁথ নিয়ন্্রণাধিকারের পরিবর্তে প্রথমে বঙ্গদেশ- ' 
বিহার-উড়িস্তা-বারাণসী রাজ্যে ও মাদ্রাজের কয়েকটি অঞ্চলে জমিদার নামক একটি 
ধ্যশ্রেণীর, এবং পরবর্তীকালে ভারতের অন্ান্য অঞ্চলে কৃষকের, ব্যক্তিগত অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ শাসনের পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব দেওয়া ছিল সাধারণ 
নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু বৃটিশ শাসনে ব্যতিক্রমই হুইল সাধারণ নিয়ম” আর 
সাধারণ নিয়ম হইল ব্যতিক্রম । টু 

এই নূতন ভূমি-রাজস্ প্রথার সহিত সামন্ত রক্ষার প্রয়োজনেই ভূ-সম্পত্তির উপর 
ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং নূতন শাসকগণ 
_মোগলধুগের ভূমি-রাজন্ব আদায়কারী ‘জমিদার’ নামক কর্মচারীদেরই ভূমি-রাজন্ব 
আদায়ের কার্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা 
দিবার শর্তে চিরকালের জন্য তাহাদিগকে ভূমিম্বত্ব দান করে। তাহার ফলে কৃষিভূমি 
জমিদারগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এইভাবে বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িস্তা ও 


১। স্থপ্রকাশ রায়? ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম থণ্ড, পৃ ১৬১। 


৪ ৃ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


বারাণসী রাজ্য এবং মাদ্রাজের একট! বৃহৎ অংশে ভূ-সম্পত্তির উপর জমিদারগণ 
ব্যক্তিগত অধিকার লাভ করে। এইভাবে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের আদর্শে এক নৃতন 
ভূমি-্যবস্থা! ও একটি নূতন ভূত্বামিশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই ভুদ্দামিখ্রেণীর সৃষ্টি 
ভু-সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠারই প্রত্যক্ষ ফল ৷ 

এইভাবে জমিদারগোঠীর সহিত কৃষিভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার ফলে 
ভবিষ্যতে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহাদের দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার পথ চিরতরে 


রুদ্ধ হইয়া যায়। শাসকগণ শীঘ্রই চিরঞথার়ী বন্দোবস্তের এই ক্রটি উপলব্ধি কিয়! 


ভারতবর্ষের অন্তান্ত অঞ্চলে ভূমি-রাজস্বের ভিন্নকূপ বন্দোবস্ত করে। এই উদ্দেশ্বে 
বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত ভারতের অগ্যান্ত 
প্রদেশে প্রধানত তিন প্রকারের ভূমি-রাজস্থ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই সকল প্রদেশে 


জমিদারগোঠীর হস্তে কৃষক শোষণের নিরঙ্কুশ অধিকার ন্যন্ত না করিয়া বৃটিশ শামক-. 


গোষ্ঠীই প্রধান শোষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। মাদ্রাজের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত 
দক্ষিণ-ভারতের সর্বত্র এবং বোত্বাই প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে ‘রায়তওয়ারী” ব্যবস্থা 


প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে কৃষকগণকে সরাসরি সরকারের নিকট : 


রাজস্ব দিতে হইত। বঙ্গদেশ প্রভৃতি জমিদারী প্রথামূলক অঞ্চলের জ মিদ|রগোঠীর মত 
দক্ষিণ-ভারতে শাসকগণ ইচ্ছামত খাজন!| বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করে। গ্রামের সকল 
কৃষকের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয় গ্রামের প্যাটেল বা মোড়লদের 
উপর। উত্তর-ভারতে প্রবর্তিত হয় ‘মহলওয়ারী” প্রথা । এই প্রথা অনুসারে গ্রামাঞ্চলে 
ভিন্ন ভিন্ন মহল সৃষ্টি করিয়| তাহ! কোন এক ব্যক্তিকে অথবা যৌথভাবে কয়েক ব্যক্তিকে 
নির্দিষ্ট রাজস্ব দিবার শর্তে ইজার! দেওয়া হইত। ইজারাদারদের বলা হইত 
‘তালুকদার’। এই ব্যবস্থা প্রায় জমিদারী ব্যবস্থাই অন্রূপ। পাঞ্জাবে প্রবর্তিত 
হয় 'ভাইয়াচারী প্রথা” । এই প্রথা অনুসারে কোন গ্রামের প্রত্যেক চাষীর উপর 
পৃথক পৃথকভাবে রাজস্ব ধার্য করিয়া রামের মোট রাজস্ব আদায়ের ভার এ গ্রামেরই 
একজন প্রধান ব্যক্তির উপর দেওয়া হয়। এই ভিন প্রকার ভূমি-ব্যবস্থাতেই কয়েক 
বৎসর অস্তর রাজস্ব পুনপির্ধারণের+ অর্থাৎ শাসকগণের ইচ্ছান্যাযী রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার 
ব্যবস্থা ছিল।২ 

এই সকল নূতন ব্যবস্থাও জমিদারিগ্রথা অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতই 
মারাত্মক হইয়া উঠে। বুটিশ শাসনের পূর্বে গ্রাম-সমাজের কৃষকগণ চিরাচরিত 
প্রথাহ্ণসারে কেবলমাত্র জমি চাষের অধিকার ভোগ করিত, কিন্ত কৃষিভূমি বিক্রয় বা 
দান করিবার অথবা বন্ধক রাখিবার অধিকার তাহাদের ছিল না। ইংরেজ 
শাসকগোষ্ঠী একদিকে কৃষিভূমির উপর কৃষকের পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তাহাকে উহ| দান, বিক্রয় বা বন্ধক রাখিবার এবং অগ্যান্ সকল প্রকারে উহা 
হস্তান্তরের অধিকার দান করে; অপরদিকে ফসলের পরিবর্তে মুদ্রাছ্ছারা রাজস্ব দিবার 
নিয়মের প্রবর্তন করে। এইভাবে কুষকের জমি ‘মহাজন’ নামক এক নূতন 


J ১। হুপ্রকাশ রায়? পূর্বোদ্ধ গ্রন্থ, পৃ ১৬২, ২। হুপ্রকাশ রায়? পূর্বোদ্ষ গ্স্থ, পৃ ১৬২-৬৩। 


| 


ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্তভূমি 


শোষকের গ্রাসে পতিত হইবার পথ প্রস্তুত করা হয়। জমির উপর কৃষকের পূর্ণ 
ব্যক্তিগত অধিকার ( অর্থাৎ ভোগদখলের সঙ্গে দান-বিক্রয়-বন্ধকের অধিকার ) প্রতিষ্ঠা, 
ফসলের পরিবর্তে মুদ্রাদ্ধার! রাজস্ব দিবার নিয়ম প্রবর্তন ( অর্থাৎ মুদ্রার ভিত্তিতে নূতন 
অর্থনীতির প্রবর্তন ) এবং ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। 


জমিদারিপ্রথার রাজনীতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক উদ্দেশ্য 
(ক) 

“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারশ্রেণীর স্থষ্টির পশ্চাতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
রাজনীতিক উদ্দেশ্য ছিল দেশের অধিবাসিগণের মধ্য হইতে এরূপ একটি নৃতন শ্রেণী 
তৈরী করা, যে শ্রেণী এই দেশে ইংরেজ শাসনের একটি সুদৃঢ় স্তস্তরূপে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া জনসাধারণের অর্থাৎ বিদ্রোহী কৃষকের ক্রোধানল হইতে এই শাসনকে রক্ষা 
করিতে পারিবে । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতের সকল ইংরেজাধিকৃত 
অঞ্চলে যে ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় বহিতেছিল, তাহার প্রচণ্ড আঘাত হইতে 
আত্মরক্ষা কর! দেশীয় সমর্থকহীন একক ইংরেজ শক্তির পক্ষে অসম্ভব হইয়া 
উঠিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সুচতুর ও দুরৃষ্টিসম্পন্ 
বৈদেশিক শাঁসকগণের বিলম্ব হয় নাই। এইজগ্ই ক্রমবর্ধমান গণ-বিদ্রোহের আঘাত 
হইতে নবপ্রতিঠিত বৈদেশিক শাসনকে বীচাইবার উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যেই একদল 
কায়েমী স্বার্থগম্পন্ন সমর্থক সৃষ্টির জন্য ইংরেজ শাসকগণ নিজেদের কৃষক শোষণের 
অবাধ অধিকার নবস্থষ্ট জমিদারগোঠীর হস্তে আংশিকভাবে অর্পণ করে এবং এইভাবে 
নবস্থষ্ট জমিদারগোঠীকে নিজদলতুক্ত করিয়া লয় ৮১ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারশ্রেণীর স্থষ্টর প্রধান নায়ক লর্ড কর্নওয়ালিশ 
ইংলগডে প্রেরিত তাহার ম্মারকলিপিতে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়। দিয়াছিলেন যে, যে 
জমির উপর কোন কালেই মোগলঘুগের খাজনা আদায়কারী জমিদারগণের ব্যক্তিগত 
অধিকার ছিল না, সেই জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া! তিনি সম্পূর্ণ 
সচেতনভাবেই একটি নূতন শ্রেণী স্থষ্টি করিতেছেন। 

গণবিপ্লবের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসনের রক্ষান্তস্তরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারফত 
সৃষ্ট জমিদারশ্রেণীর মূল ভূমিকা বর্ণনা করিয়া! গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক সপষ্টতম 
ভাষায় ঘেষিণা করিয়াছিলেন £ 

«আমি ইহা বলিতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণবিক্ষোভ বা গণ-বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষার 
ব্যবস্থ। হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষ কার্যকর হুইয়াছে। অন্ঠান্ত বহু দিকে, 
এমনকি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হইলেও, ইহার 
ফলে এরূপ একটি বিপুল সংখ্যক ধনী ভূঙ্বামিশ্রেণী তৈরী হইয়াছে যাহার! বৃটিশ 
শাসন অব্যাহত রাখিতে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত এবং জনগণের উপর যাহাদের 
অখণ্ড প্রভূত্ব রহিয়াছে ।”২ 


১। হুপ্রকাশ বার ঃ পৃরৌন্ত গ্রন্থ, পৃ ১২৩-৩৪ । ২। Lord William Bentinck ই 
Speoch. 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস | 


করনি আঘাতে ভারতের বৃটিশ শাসন যতই ধ্বংসোন্ুখ হইয়া 
উঠিতেছিল, ততই শাসকগোষ্ঠী আত্মরক্ষার জন্য জমিদার, তালুকদার ও সমগোঠীভক্ত 
মধ্যশ্রেণীর গণসংগ্রাঁম-বিরোধিতা ও বৃটিশ শাসনের প্রতি তাহাদের সক্রিয় সমর্থনের 
উপর নির্ভরশীল হইয়! পড়িয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্দের ভারতীয় জনগণের মহাবিদ্রোহ 
এবং ১৮৫৯-৬১ খরীষ্টাব্দের বঙ্গদেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহে জমিদার, তালুকদার ও 
মধ্যশ্রেণী হৃটিশ শাসনকে বীচাইবার জন্য সবল শক্তি লইয়া উহার পার্শ্বে দণ্ডাচমান 
হইয়াছিল । 

খে) 


জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জমিদার-ত।লুকদা রগোঠীকে সৃষ্টি 
করিবার পশ্চাতে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ‘ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র অর্থের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূর্ণ করা। তৎকালে বঙ্গদেশ ও বিহারের সর্ত্র কৃষক-বিদ্রোহ 
দমনের জন্য কোম্পানির শাঁসকগণের অর্থের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল। 
কিন্তু সেই অর্থের চাহি! ইংলণ্ড হইতে পূর্ণ করা কোম্পানির কর্তাদের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না । পূর্বের ভু-সম্পত্তিহীন রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণের ছারা কোম্পানির 
প্রয়োজন অনুযায়ী অধিক রাজস্ব আদায় করাও অসম্ভব হইয়| উঠিয়াছিল। অথচ 
ইংলঙে ‘ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি'র অংশীদারগণের ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশের দাবিও 
কোম্পানির বঙ্গদেশে অবস্থিত কর্মচারিগণকে অস্থির করিয়া ভুলিয়াছিল। এই 
অবস্থায় কোম্পানির কর্মচারিগণ “মতস্তের তৈলে মৎস্ত ভাজিবার নীতি” 
গ্রহণ করিল। বিহার ও বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতেই কোম্পানির যুদ্ধ 
পরিচালন! ও শাসনকার্ষের সকল ব্যয় নির্বাহ কর! হইয়াছিল । চিরস্থায়ী বন্দোৌবস্তের 
দার! সৃষ্ট ভুস্বামিগোষ্ঠীই প্রতি বৎসর কৃষকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভূমি-রাজন্ব হিসাবে 
শাসকদিগকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়| দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল । 

“ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি’ উহার শাসনের সংকটকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা 
একটি নিশ্চিত আয়ের বন্দোবস্ত করিল। এই বন্দোবস্তের ফলে জনসাধারণের নগণ্য 
অংশ (ভূম্বামী ও তালুকদীরগণ ) কৃষকদের লুণ্ঠনের যে ভাগ পাইল তাহার পরিবর্তে 
তাহাদের প্রভু বৃটিশ শাসকগণকে কৃষক জনসাধারণের বিদ্রোহের আঘাত হইতে 
রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল। বঙ্গদেশ ও বিহার 
তথা ভারতের জমিদার-তালুকদারগোঠী এই দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত 
পালন করিয়াছে। 

জমিদারী ব্যবস্থার বিস্তার ও কৃষিতে অরাজকতা 

«গ্রাম-সমাজ ধ্বংস করিয়া, ভূমির উপর জমিদার ও কৃষকের ব্ক্তিগত অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বনভূমি ও উহার ব্যবহারের উপর হইতে কৃষকের সমস্ত অধিকার 
হরণ করিয়া বৃটিশ শাসন ভারতের কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিল। কিন্তু 
শাসকগোষ্ঠী ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ভূমি-সংস্কার করিতে ব্যর্থ তো হইলই, 
উপরস্ত পূর্বে যে উপায়ে গ্রামাঞ্চলের কৃষি-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বক্ষ! 
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করা হইত তাহাও তাহারা ধ্বংশ করিয়া! ফেলিল। এই সকল পরিবর্তনের পর হইতে 
ভারতীয় কুষির ইতিহাস কেবলমাত্র ধারাবাহিক ও ক্রমবর্ধমান হট্টগোলের ইতিহাসে 
পরিণত হুইল ।৮১ 

বন্গদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে বৃটিশ শাসন বলপুর্বক যে ভূমিরাজন্ব-ব্যবস্থার 
প্রচলন করে তাহার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এরূপ একটা বিশেষ আর্থ নীতিক শোষণ- 
ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা, যাহাতে ভারতীয় কৃষক কেবল বৃটিশ শিল্পের কাচামালের চাহিদা 
পুরণ করিবে এবং বৃটিশ কলকারখানায় যন্রদ্ধার| উৎপন্ন পণ্যসন্তার ক্রয় করিবে। বৃটিশ 
শিল্পের প্রয়োজনেই ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা দ্বার! নূতন ক্বখি-বিপ্লব 
সম্পন্ন করা হয় এবং সেই প্রয়োজনেই গ্রামাঞ্চলে মুদ্রা-অর্থ নীতির প্রচলন করিয়া 
প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ধ্বংসাবশেষ এবং বস্তু, রেশম, লবণ প্রভৃতি কৃষকদের 
শিল্পগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া! ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়। দেশীয় শিল্পপ্ডালর ধ্বংসের 
সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পণ্য দারা সমস্ত দেশ প্লাবিত করা হইতে থাকে। কেবল বঙ্গদেশেই 
নহে, সমগ্র ভারতবর্ষেই সুপরিকপ্সিতভাবে এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
একে একে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল গ্রাস করিবার পর সেই সকল অঞ্চলে ভূমির উপর 
ব্যক্তিগত অধিকার ও পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপযোগী যুদ্রা-অর্থ নীতির প্রচলন করা হয়। 
তাহার ফলে সেই সকল জমিদারিপ্রথা-বহিভূতি অঞ্চলেও বৃটিশ শাসনের ভিত্িম্বরূপ 
একটি নূতন ভূস্বামিশ্রেণী দেখ| দেয়। গ্রামাঞ্চলের মহাজন ও “ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানি’র «বেনিয়ান” তহশীলদার প্রভৃতি কর্মচারিগণই হইল সেই ভূস্বামিশ্রেণী। 
এইভাবে ক্রমশ বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িস্তা ও মাদ্রাজের স্যায় ভারতের সর্বত্র এক নূতন 
জমিদারিপ্রথার আবির্ভাব ঘটে এবং তাহাই গ্রামাঞ্চলে বৃটিশ শাসন ও কৃষক-শৌষণের 
যূলভিত্তি হইয়া উঠে।২ 

মহাজন শ্রেণীর আবির্ভাব 

বৃটিশ শাসকগণ প্রথম হইতেই ফসলের দ্বারা রাজস্ব দিবার পূর্ব নিয়ম বাতিল 
করিয়! তাহার পরিবর্তে তাহাদের দ্বার! জমির ইচ্ছামত নির্ধারিত মূল্যের ভিত্তিতে নগদ 
অর্থ দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিবার নিয়ম প্রবর্তন করে। 

«জমির ফসল ভাল হউক কি মন্দ হউক, অজন্মা হউক আর না হউক, কি পরিমাণ 
জমি চাষ কর! হইয়াছে বা হয় নাই, চাষী নিজ হাতে জমি চাষ করে কি করে না ইত্যাদি 
কোন বিষয়ই বিচার-বিবেচনা করা হইবে না, কেবল প্রতিবৎসর নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অর্থ কর হিসাবে শাসকগণের হস্তে অর্পণ করিতেই হুইবে, ইহাই হুইল 
ইংরেজদের নূতন আইন। ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে উচ্চ-রাজকর্মচারি-মহলে 
এবং সরকারী কাগজপত্রে এই প্রকার কর ‘খাজনা? নামে অভিহিত হুইত। ইহার 
অর্থ এই যে, কৃষকগণ প্রকৃতপক্ষে রায়ত হইয়! দড়াইল__তাহারা হইল কোথাও 
সরকারের রায়ত, আবার কোথাও বা সরকার-নিযুক্ত ভূম্যধিকারীর রায়ত।”৩ 


১ K.8S. 91201901588 Problem of India, P. 168. ২। প্রকাশ রায় £ পূর্বোক্ত 
গ্রন্থ, পৃ ১৬৬-৬৭ । ৩। R. P. Dutt 2 India Today, p. 214, 
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সুতরাং বৃটিশ শাসন ও শোবণব্যবস্থায় অর্থই হইল মূল বিষয়। ফসলের 
পরিবর্তে অর্থঘারা ভূমি-রাজন্ব প্রদানের নিয়ম প্রবর্তনের ফলে রাজস্ব দান ও 
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য কৃষক তাহার ফগল বিক্ৰয় করিয়। অর্থ সংগ্রহ 
করিতে বাধ্য হইল । কিন্তু ফসল বিক্রয় করিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব না 
. হইলে অর্থ খণ করা ব্যতীত তাহার কোন উপায় রহিল না। কৃষককে খণ দিবার জন্য 
এমহাজন' নামক একদল বিত্তশালী মানুষ গ্রামাঞ্চলে দেখ! দিল। এইভাবে মহাজনের 
খণই ক্রমশ কৃষকের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাড়াইল ৷ এই বিভ্তশালী 
মহাজন বৃটিশ শাসনের পূর্বেও খণ দান করিত। সেই সময় তাহারা গ্রাম-সমাজের 
অনুমতি অনুসারে খণ দিয়া সমাজের সেবা করিত, খণের দায়ে কৃষকের জমি গ্রাস 
করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। কারণ, সে সময় গরাম-সমাজের অনুমতি ব্যতীত 
কৃষিভূমি হস্তান্তর করা চলিত না। এবার বৃটিশ-পূর্ব যুগের “সমাজ-সেবক মহাজন 
বৃটিশ শাসকগণের নূতন আর্থ নীতিক ব্যবস্থার ফলে দেখা দিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীকে 
কৃষকের দেয় তুমি-রাজস্বের প্রকৃত সরবরাহকারীরূপে”। খণদাতা হিসাবে তাহারা 
হুইল কৃষকের 'ত্রাণকর্তা” ও দণযুণ্ডের কর্তা এবং গ্রামের সর্বেপর্বা। এটিশ-পূর্ব যুগে 
মহাজন ছিল সমাজের সেবক। তৎকালে ভারতীয় সমাজে অবাধ পণ্য প্রচলন 
আরম্ভ না হওয়ায় এবং ভূমি-রাজন্ব দিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা ন! দেওয়ায় 
মহাজনের অর্থের বিশেষ চাহিদা ছিল ন|। সুতরাং সমাজে মহাজনের ভূমিকাও 
ছিল নগণ্য। ইহা ব্যতীত, মহাজনের নিকট হইতে খণ গ্রহ করিবার সময় গ্রাম- 
সমাজের নির্দেশ উভয় পক্ষকেই মানিয়! চলিতে হইত। তৎকালে খণগ্রস্ত কৃষকের 
জমিজম| আত্মসাৎ করিবার অধিকার মহাজনের ছিল না ।* 

“ভারতীয় সমাজে মহাজন আর খণ কোন নূতন ব্যাপার নয়। কিন্তু ধনতাস্্রিক 
শোষণের এবং বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগে মহাজনের ভুমিকা এক নূতন 
রূপ ও নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছে।”২ [ 

বৃটিশ শাসনকালে পূর্বের সকল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই বৈদেশিক 
শাসন ও শোষপ-ব্যবস্থায় নিরীহ সমাজ-সেবক মহাজন প্রাণঘাতী শোষকে পরিণত 
হইল, গ্রামের কৃষক-সমাজ মহাজনের অবাধ শোষণের শিকার হুইয়া উঠিল। বৃটিশ 
আইনে মহাজন কর্তৃক ধণগ্রস্ত কৃষকের সম্পত্তি ক্রোক এবং জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থা 
থাকায় মহাজনগণের মহাস্থযোগ উপস্থিত হইল ৷ বৃটিশ আইনের ব্যবস্থা হইতে মহাজন 
তাহার এই শোষ+-কার্ষে পুলিস ও আইনের সক্রিয় সমর্থন লাভ করিল। এইভাবে 
গ্রামাঞ্চলে ধনতান্তরিক শোষণের একটি প্রধান স্তম্ভ রূপে দেখা দিল মহাজনগোঠী। 
যেহেতু মহাজনের নিকট হইতে খণ না পাইলে কৃষক তাহার ভূমি-রাজস্ব দিতে পারে 
না, সেই হেতু মহাজনগণ বৃটিশ শাসনের ভূমি-রাজন্ব আদায়ের প্রধান ও অপরিহার্য 

যন্ত্ররপে দেখা দিল।৩ 


৮ 


১। আুপ্রকাশ রায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৬৫। ২। R. P. Dutt: India Today & 
Tomorrow, P. 87. <। সুপ্রকাঁশ রায় £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৬৫ । 
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মহাজনগোঠী ক্রমশ কৃষক-সমাজে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করিতে থাকে। সেই ছুই 
ভূমিকা হুইল একদিকে কুষকের প্রয়োজনীয় খণের একমাত্র সরবরাহকারী এবং 
অন্যদিকে একচেটিয়া শত্ত-ব্যবসায়ীর ভূমিকা । মহাজনের নিকটেই ফসল বিক্রয় করিয়া 
কৃষককে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয় এবং মহাঁজনই তাহার খণ ও উহার সুদের দায়ে 
কৃষকের ফসল হস্তগত করে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে শস্তের ব্যবসা মহাজনগোঠীর 
একচেটিয় হইয়া পড়ে। এইভাবে কৃষক-সমাজ মহাঁজনগোঠীর একচেটিয়া শোষণের 
শিকারে পরিণত হয়। 

মহাজনগোঠী আর একটি নূতন ভূমিকায় দেখা দেয়। নূতন বৃটিশ আইনে খাণের 
দায়ে খণগ্রস্তের সম্পত্তি ক্রোকের ব্যবস্থা থাকায় খণগ্রস্ত কৃষকের জমিজমা! 
মহাজনের গ্রাসে পতিত হইতে থাকে। এইভাবে ক্রমশ মহাজন হুইল জমির 
স্বত্বাধিকারী, আর কৃষক হইল কষি-শ্রমিক আর ভাগচাষী। এই রপাত্তরের ফলে 
মহাজন জমির স্বত্ব লাভ করিলেও তাহার শোষণের রূপ হইল সামন্ততান্ত্রিক 
ভূষ্বামিগোঠীর শোষণ হইতে ভিন্ন। মহাজনগোষ্ঠী এক নূতন প্রকারের ভুম্বামিশ্রেণীতে : 
পরিণত হুয়। তাহারা কৃষকগণকেই শ্রমিক হিসাবে কৃষির কার্যে নিযুক্ত করিয়া 
ক্রমশ গ্রামের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র মূলধনীর ভূমিকা গ্রহণ করে। “মহাজনই হইল 
ধনতান্্িক উৎপাদন ও মহাজনী মূলধনের সমগ্র শোষণচক্রের একটি অপরিহার্য মূলদ্ড- 
স্বরপ।”১ জমিদারদের মতই মহাজনগোঠীও গ্রামাঞ্চলে সাআজ্যবাদী শাসন ও 
শোষণের এক প্রধান রক্ষক হইয়া দীড়ায়। এই রক্ষকগোঠীকে হৃতসর্বস্ব কৃষকগণ কুন 
হুইয় ধংস করিয়া! ফেলিতে ন! পারে তাহার জন্যই বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী উহাদের সমস্ত 
শক্তি লইয়া মহাজনগোঠীকে রক্ষা! করিবার ব্যবস্থা করে। 

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতের হতভাগ্য 
কৃষকের উপর তিনটি ভয়ঙ্কর শোষকশক্তি উহাদের সমস্ত ভার লইয়া চাপিয়া বসে 
বৃটিশ শাসকগণ আদায় করে তাহাদের ভুমি-রাজস্ব, এই ভূমি-রাজদ্বের উপরেই বিভিন্ন 
প্রকারের ও বিভিন্ন নামের জমিদার আদায় করে তাহাদের খাজনা ও বিভিন্ন প্রকারের 
কর, আর মহাঁজনগণ কৃষকের অবশিষ্ট ফপলের প্রায় সমস্তটুকুই কাড়িয়৷ লয় তাহাদের 
খাণের সুদ হিসাবে ।২ 

মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব ও উহার ভূমিকা 

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এদেশে তাহাদের একটি সমর্থকগোষ্ঠী সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে 
মোগলঘুগের ভূমি-বাজঘব আদায়কারী জমিদারগণের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
করে। কিন্তু কালক্রমে এই জমিদারগণ বিভিন্ন কারণে দেউলিয়া হইয়া! গিয়া শহরের 
ব্যবসায়ীদের নিকট জমিদারি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শহরের ব্যবদায়িগণ 
আবার 'পত্তনিদার” নামক একটি “উত্তরাধিকার প্রাপ্ত” শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া তাহাদের 
নিকট নির্দিষ্ট খাজনায় চিরকালের জন্য জমি পত্তনি দেয় এবং নিজের! স্থারিভাবে 
শহরবাসী হয়। এই পত্তনিদারগৰ আবার তাহাদের'অধীনে আর একদল পত্তনিদার 


১1 R.P. Dutt: Ibid, 0. 88. ২। কুপ্রকাঁশ রায় £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পূ ১৬৬ 
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সৃষ্টি করে এবং তাহারা আর একদল আষ্টি করে। এইভাবে পত্তনিদারদের একটি 
নিখুঁত শৃঙ্খল গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই শৃ্খলটি ইহার সমস্ত ভার লইয়! হতভাগ্য 
কৃষকের মাথার উপর চাপিয়! বসিয়াছে। এই পত্তনিদারগোষ্ঠীই হুইল বঙ্গদেশ- 
বিহাঁর-উড়িস্তার এবং মাদ্রীজের এক অংশের মধ্যশ্রেণী।৯ 

এই পত্তনিদারগণ অপেক্ষাকৃত “নি্তরের ভূষ্বামী”। নূতন জমিদারগণ: 
তাহাদের ভূমিস্বত্ব নির্দিষ্ট খানায় চিরকালের জন্ঠ পত্তনিদারদের নিকট হস্তান্তরিত 
করিবার ফলে পত্রনিদারদের যে দীর্ঘ শৃঙ্খল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের উপস্বত্ব 
পর্যায়ক্রমে কোন স্থানে সাতটি, কোথাও আটটি, কোথাও বা সতেরটি, আবার কৌথাও' 
বাঁ পঞ্চাশটি পর্যন্ত অধস্তন মধ্যশ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত হুইয়াছে। জমিদার যেরূপ: 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক রাজস্ব নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের! 
নিকট প্রদান করে, ঠিক সেইরূপ প্রত্যেক স্তরের পত্তনিদীরও উহার উপরের সুরের 
পত্তনিদারের নিকট «চিরকালের জন্ত নির্দিষ্ট করা! বাৎসরিক খাজন।”' প্রদান করিয়া 
নিশ্চিত মনে ইচ্ছামত কৃষক শোষণের অধিকার লাভ করিয়াছে। 

“অধস্তন ভূমিষন্যািকারিগণও জমিদারগোষ্ঠীর পছ! অনুসরণ করিবার ফলে 
মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারিগণের অধীনেও নূতন নূতন মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারীদের বহু দল সৃষ্টি 
হইতে থাকে। ভূসম্পত্তির এই প্রকার ভাগ-বিভাগের নীতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ 
করিবার ফলে বিপুল-সংখ্যক খ1জনাভোগী উপশ্রেণী সমাজে আবিভূতি হয়। ........ 
বঙ্গদেশের বহু জমিদার তাঁহাদের জমিদারির বাহিরে বাস করে। কেবল খাজনার' 
অর্থ হস্তগত করাই তাহাদের সহিত জমিদারির একমাত্র সম্বন্ধ । আমরা বঙ্দদেশে যে! 
পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার ও সে-পত্তনিদারগণকে দেখিতে পাই তাহারা এবং 
জমিদারদের প্রতিনিধি ও কর্মচারিগণই প্রবাসী জমিদারগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি।”২ 


মধ্যশ্রেণীর সামাজিক-ও রাজনীতিক ভূমিকা 

.ঝুটিশ শাসকগণের নূতন ভূম্িব্যবস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্ট এই তালুকদারগণ 
কৃষিভুমির মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যশ্রেণীরপে একটি বিশেষ সামাজিক ও রাজনীতিক ভূমিকা 
লইয়| বঙ্গদেশ, বিহার এবং পরবর্তীকালে উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও 
দক্ষিণাত্যের সর্বত্র সমাজে আবিভূঁত হয়। বৃটিশ শাসকগণের নূতন ডূমি-ব্যবন্থার 
পরিকল্পনা অনুসারে স্থপ্টিকরা এই মধ্যশ্রেণীও জমিদারশ্রেণীর শ্যায় ভারতের ইংরেজ 
শাপনের সামাজিক ও রাজনীতিক স্তত্তরূপে গড়িয়। উঠিতে থাকে। ভারতে বৃটিশ 
শাসনের সামাজিক ও রাজনীতিক স্ততস্তরূপে জমিদীরগোঠীর সহিত মধ্যশ্রেণীর স্ৃষ্টিও 
যে বৃটিশ শাসকগণের পূর্বপরিকল্পিত তাহ! শাসকগণই পরবর্তাকালে বিশেষ 
জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছে। ১৮৬২ সালে ভারত-সচিব তৎকালের বড়" 
লাটের নিকট ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত এক বার্তায় এই পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করিয়া 
বলিয়াছিলেন ঃ 


১1 Karl 10198 An Article on India (Moscow ). ২। Radha Kamal 
Mukherjee £ Land Problems of India, p 90-91. 


ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্তিভূমি ১৯, 


“বর্তমান ভূস্বামী ও জমিদারগণকে সম্পত্তিচ্যুত না করিয়া ভু-সম্পত্তির সহিত 
সম্পর্কযুক্ত মধ্যশ্রেণীর ক্রমবিকাশের সকল স্থযোগ দান করা বিশেষ বাঞ্ছনীয় ।--.--- 
এই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা যখন ভূ-সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া সম্পদশালী হইয়া 
উঠে, তখন তাহারাও তাহাদের স্ুযোগদানকারী শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত নাঃ 
হইয়া পারে না। কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর ( অর্থাৎ জমিদারশ্রেণীর__স্থ- বা.) 
অধিকাংশ এবং প্রধানত ইহাদের (মধ্যশ্রেণীর-_ন্. রা.) সন্তুষ্টি বিধানের উপরেই 
সরকারের নিরাপত্ত! নির্ভর করে। এই মধ্যশ্রেণীটি যদি সমৃদ্ধিশীলী৷ হুইয়া উঠে” 
তবে অগ্গ কোন শ্রেণীর আকম্মিক বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে সেই বিদ্রোহ বিপজ্জনক 
হইয়া উঠিবার সম্ভাবন। হাস পায় এবং সেই অবস্থার প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যয়- 
ভারও সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত কর! সম্ভব হয়।*৯ 

লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ দ্বারা যে জমিদারিপ্রথী' 
সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন এবং আরওপরে শাসকগণ ভারতের সর্বত্র যে ভুমি-ব্যবস্থার সষ্টি 
করিয়াছেন তাহারই অনিবার্ধ পরিণতি এই মধ্যশ্রেণী। পরব্তীকাঁলে শাসকগণ' 
এই নূতন শ্রেণীটিকে ভারতীয় সমাজে আবিভূতি হইতে দেখিয়া এবং ইহার ভূমিকা. 
সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়| সযত্রে ইহার বর্ধন ও লালন-পালন করিয়াছে। 

নূতন ভুমি-ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের তালুকদারগণই ভূমির মধ্যস্বত্বভোগী, সুতরাং 
ইহারাই বঙ্গদেশের ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের মধ্যশ্রেণী। বৃটিশ শার্সকগণের নৃতন' 
ভূমি-বযবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল জমিদীরশ্রেণীকে, আবার জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে: 
তাহাদের সহকারী এই মধ্যশ্রেণীকে। 

সৃষ্টির পর হুইতেই মধ্যশ্রেণীর রূপান্তর আরম্ভ হয়। অবাধ কৃষক-শোৌষণের 
ফলে তাঁহার! দ্রুত বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদের অধিকারী হইয়া উঠে। তাহাদের 
এই ধনসম্পদ তাহাদিগকে আর একটি জুযোগ আনিয়া দেয়। তাহা হুইল ইংরেজ 
শাঁসকগণের দ্বার! অনিচ্ছাকতভাবে প্রবর্তিত ব্যয়বহুল আধুনিক শিক্ষালাভের সুযোগ ॥ 
ইংরেজ শাসবগণ তাহাদের ক্রমবর্ধমান শীসনকার্ষের জন্য প্রথমে কেরানী ( writer ) 
আমদানি করিত খাস ইংলণ্ড হইতে। কিন্তু ইহাতে অত্যধিক অর্থব্যয় হইত বলিয়া 
ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্যে তাহার! এই দেশ হইতেই কেরানী তৈরী করিবার সিদ্ধান্ত. 
করে। মূলত এই কেরানী স্ষ্টির জন্যই এদেশে ধীরে ধীরে ইংরেজী শিক্ষার 
প্রবর্তন হইতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কিন্তু এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ব্যয়বহুল ছিল বলিয়া সেই শিক্ষালাভের সুযোগ গ্রহণ 
কর! কেবলমাত্র ধনসম্পদশালী জমিদারগোঠী ও মধ্]জ্ণীর পক্ষেই সম্ভব ছিল।' 
ইহার ফলে কেবল ধনসম্পদেই নহে, আধুনিক উন্নত শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই দুইটি 
শোষকশ্রেণী শোষিত কৃষক জনসাধারণ অপেক্ষা! সমাজের বন্থ উচ্চস্তরে আরোহণ 
করে। কলিকাতা ছিল মধ্যশ্রেণীর হৃষ্টি-কার্ঘের প্রধান কেন্দ্র। এইভাবে ভারতীয় 
সমাজে মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া কার্ল মার্কস্‌ লিখিয়াছেন £ 


১ Despatch from the Secretary of State for India to the Viceroy of India, 
00 Tuly, 1862. 
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এভারতীয়গণের মধ্য হইতে কলিকাতায় অনিচ্ছুক ইংরেজদের তত্বাবধানে 
সরকারী প্রয়োজনে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং যুরোপীয় বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত একটি 
নূতন শ্ৰেণী (শিক্ষিত মধ্যশ্ৰেণী-সু. রা.) দেখা দিতেছে।”৯ 


নূতন ভনিদারগৌঠা ও মধ্যশ্রেণী ভূসম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারবলে বৃটিশ 
শাসনের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইবার এবং সামাজিক 


নেতৃত্ব লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। উন্নত যুরোগীয় শিক্ষা ও সভ্যতা তাহাদিগকে. 


সামাজিক নেতৃত্ব লাভের সংগ্রামে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই সামাজিক 
নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই যুরোগীয় শিক্ষা, ও সভ্যতার প্রেরণায় তাহারা একত্রে 
সুরোপীয় ‘রিনাসান্স-এর অনুকরণে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথমে বঙ্গদেশে 
এবং পরে সমগ্র ভারতে 'রিনাসাব্স? বা 'নব জাগরণ’ আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়। 


ভারতের বৈপ্রবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


এই আন্দোলন কেবল উক্ত দুই শোষকশ্রেণীর নিজ স্বার্থে চালিত হইয়াছিল বলিয়া 


ইহা শোষিত কৃষক সম্প্রদায়কে প্রথম হইতেই বর্জন করিয়া চলিরাছিল+ এমনকি 


ইহা বিভিন্ন সময় কৃষক-সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল ।২ 

ধনসম্পদ ও উন্নত শিক্ষাই আবার মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশকে জমির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে থাকে। তাহার! “ভাগচাষী”, “আধিয়ার”, কৃষি 
শ্রমিক প্রভৃতিদের হস্তে ক্ৃষিকার্ষের ভার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া “ভদ্রলোক” 


সাজিয়| বসে। এইভাবে বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারতের মধ্যশ্রেণী ভূমির সম্পর্ক হইতে 4. 
নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া “ভদ্রলোক” বা “বাবুশ্রেণী"তে পরিণত হয়। জমিদার . 
গোঠীর স্যায় ইহাঁদেরও একটি অংশ কালক্রমে কৃষিক্ষেত্র হইতে বহুদুরে থাকিয়া কৃষক্ক : 


শোষণের দ্বারা জীবিকা! নির্বাহের পঞ্থা অবলম্বন করে, কিন্তু অপর একটি অংশ 
গ্রামাঞ্চলে থাঁকিয়াই কৃষক শোষণের কার্য চালাইতে থাকে। 


মধ্যশ্রেণীর এই ভূমিকা! ১৮৫) খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত একটানা চলিয়া আগে. 


এবং ইহার পর ক্রমবর্ধমান কৃষি-মংকট, বৃটিশ শোষণের বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত বেকার 
সংখ্যার হৃদি সঙ্গে সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর ভূমিকাও ধীরে ধীরে পরিবতিত হইতে থাকে! 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বেকার সমস্তা ক্রমশ তীব্র হইয়া উঠিতে থাকিলে 


ক্রমশ ইহাদের বৃটিশ বিরোধী ভূমিকাও স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই সংকট ও বৃটিশ; 
শোষণের বৃদ্ধির ফলে এমনকি জমিদারশ্রেণীর এক বৃহৎ অংশের মধ্যেও বৃটিশ-বিরোধী ৷ 
মনোভাব জাগিয়া উঠিতে থাকে । এই সময় বহু কলকারখান। স্থাপন করিয়া ভারতের ।. 
ধনিক বা বুর্জোর়াশ্রেণী একটি বিশিষ্ট শ্রেণীরপে ভারতের সমাজে আবিভূতি হয়। 
বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এই বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিবদ্ধিতে বাধা দিতে থাকিলে জাতীয়; 


বুর্জোয়াশ্রেণীরও বৃটিশ-বিরোধিত| আরম্ত হয় এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী উহার আশ্রয়ে 
খাকিয়৷ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরপে উহার তথাকথিত জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ 


করে। সেই সময় হইতে মধ্যশ্রেণী একদিকে বিক্ষু্ জমিদারগোঠী এবং অপরদিকে 


১ Karl Marx : চাস Results of British Rule in India. ২1 প্রকাশ রা 


পূর্বোক্ত গ্ৰন্থ, পৃঃ ১৭৫। 


ভারতের বৃটিশ শাসনের ভিত্তিচুমি ১৩ 


ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি ও মুখপাত্ররপে «জাতীয় সংগ্রাম”-এর 
পরিচালকপদে নিযুক্ত হয়। 

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর স্থষ্টিকাল হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই শ্রেণীর 
বিভিন্ন ভূমিকার একটি পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়! দরদী বৃটিশ লেখক রেজিনান্ড রেনন্ড 
লিখিয়াছেন £ | 

“বুদ্ধিজীবী-সম্পদায়ের জন্ম ও উহার বিক্ষোভের মূল খুজিয়া পাওয়া যাইবে 
বিশেষভাবে মেকলের৯ নীতির মধ্যে। এই নীতিদ্বারা “ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
ভারতের জনসাধারণের মধ্য হইতে একটি বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস 
পাইরাছিল। ইহাদিগকে যুরোপীয় আদর্শে শিক্ষিত করিয়া তোলাও হইয়াছিল । 
শাসনকার্ধের নিয়পদগুলি পূর্ণ করাই ছিল এই শ্রেণীটিকে স্থষ্টি করিবার পশ্চাতের, . 
উদ্দেশ্ত। এই সকল পদ ইংরেজদের পক্ষে তেমন সম্মানজনক বা অর্থকরী ছিল না। 
এইরূপ একটি পুরাতন নীতি লইয়াই প্রয়োজন অপেক্ষা, অতিরিক্ত সংখ্যায় “কেরানী- 
বাবু” স্ষ্টি করিয়া সরকার ইহার শ্রমের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়৷ রাখে। 
ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির পক্ষে সামান্ত কিছু বেশী সংখ্যায় শিক্ষিত বেকার থাক! শিক্ষিত 
শ্রমিক বাবদ ব্যয়ের পক্ষে লাভগ্রনক হইলেও ইহা নিশ্চয়ই অবিশিশ্র সন্তুষ্টির কারণ 
হইতে পারে না। কারণ ইহা হইতেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নূতন ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের জন্ম হইয়াছিল ।”২ 

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রুষি-সংকট ও বেকার-সমস্তা, তীব্র হইয়া! উঠিবার 
পরেই মধ্যশ্রেণীর একাংশের মোহভঙ্গ হইতে আরম্ভ করে এবং ইহাদের প্রগতিশীল 

ংশ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুদ্ধ আক্কোশে ফাটিয়া পড়িতে থাকে। কিন্ত তখনও 

তাহারা বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্য কৃষক ও শ্রমিকের বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদান 
করিতে পারে নাই। তৎকালে তাহাদের সেই রুদ্ধ আক্রোশ দুইটি ভিন্ন কর্মধারায় 
প্রবাহিত হুইয়াছিল। দেই দুইটি কর্মধারার একটি বুর্জোয়া-জমিদারগো্ঠী দারা 
পরিচালিত আপপমূলক কংগ্রেসী কর্মপন্থা এবং অপরটি হতাশাচ্ছন্ন মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী 
কর্মপন্থা মধ্যশ্রেণীর এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত আপসমূলক হইলেও এবং 
ইহা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শ্রমিক-কষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম এড়াইয়া চলিলেও 
ভারতের ইতিহাসে ইহা বিশেষ ধরনের এক বৈপ্লবিক সংগ্রাম বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে । 
এইভাবে মধ্যশ্রেণীর প্রগতিশীল অংশ বিংশ শতাব্দীতে আগিয়া রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে 
দ্বিধা বিভক্ত হইয়া! পড়ে। ১৯৩০ খ্ৰীষ্টাব্দের চরম কৃষি-সংকটের পর হইতে মধ্যশ্রেণীর 
ভূমিষত্বহীন দরিদ্র অংশ আরও গভীর ও ব্যাপক আর্থনীতিক ছূর্দশায় পতিত হইয়া 
জীবিকার জন্য দলে দলে শ্রমিকরূপে কল-কারখানায় প্রবেশ করিতে থাকে এবং 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডিগ্রীধারী যুবকগণ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করিয়া চলে। 

১। টমাম্‌ ব্যারিংটন মেকলে। ইনি ছিলেন ঘোরতর সাআজাবাদী এবং ভারতের ‘গীনাল কোঁড-এর 
রায়িতা। ভারতবর্ধের মধাশরেণীকে বৃটিশ শাদনের একনিষ্ঠ সমর্থকরূপে তৈরী করিবার উদদেশ্তে ইনিই 


সর্বপ্রথম এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের উদ্বোগ গ্রহণ করিবাছিতলন। 
২। Reginald Reynolds: White Shahibs in India, p. 113, 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
মহাবাজ্রাছের পরবর্তীকালে ভাবত বর্ষ 


ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার শক্তিৱন্ধি 


১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর হইতে বৃটিশ শাসকগোঠীর ভারত শাসনের 
নীতি ও পদ্ধতিতে একটা আমূল পরিবর্তন দেখ! দেয়। মহাবিদ্রোহের পূর্ব বৃটিশ 
শাগকগণ ছলে-বলে-কৌশলে ভারতের প্রাচীন রাজন্তবর্গের রাজ্য অধিকার করিয়া 
নিজেদের রাজ্যসীম| বর্ধিত করিয়া চলিয়াছিল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সন ভারতবর্ষে 
আর্থনীতিক শোষণ-্যবসথা ক্রমশ শক্তিশালী করিয়া তুলিবার নীতি অন্দরণ করি 
আসিতেছিল। মহাবিদ্রোহের পূর্বেই উক্ত দুই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছিল। মহাবিদ্রোহের 
পর উহ! হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'শামকগোঠী এবার তাহাদের ভারতবর্ষ 


সন্বন্ধীয় নীতি পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করে। মহাবিদ্রেটহে ভারতীয় গণশক্তির: 


বৈপবিক রূপ প্রত্যক্ষ: করিয়া তাহারা! আতঙ্কে দিশাহারা হইয়। পড়িয়াছিল। এই: 
বৈর্নবিক গণশক্তির সহিত বুঝাপড়া, করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের নুতন নীতির 
প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এই নুতন নীতির সাহায্যেই তাহার! নবজাএঠ গণশক্তির 
সহিত বুঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হয়। 


মহাবিদ্রোহের সময় শাসকগৌঠা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, ভারতের গণশক্তির | 
ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম-শক্তি সামরিক বলের দ্বারা সাময়িকভাবে পরাজিত কর 
সম্ভব হইলেও, এই শক্তিকে চিরতরে পদানত করিয়া রাখা একাকী বৈদেশিক | 


শাসকগোষ্ঠীর সাধ্যাতীত এবং: ইহার জন্ত ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির 
সর্ধা্গীণ সহঘোগিতা অপরিহার্য । স্থতরাং শাসকগোঠী এবার ক্রমবর্ধমান গণ- 


জির বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমাবেশের উন্দেগ্যে সর্বশক্তি : 


নিয়োগ করে। 


বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী মহাবিদ্রোহের মধ্যেই ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহোঁদির 1 
ভারতীয় সামন্তরাজ্যগুলি গ্রাস করিবার নীতি এবং সামন্ততান্্িক জমিদারগো্ীর 


অবিকৃত ক্বষিভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিবার নীতি পরিত্যাগ করিতে আর্ত 
. করিয়াছিল। মহাবিদ্রোহের মধ্যেই শাসকগোষ্ঠী বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে আর্ত 
করিয়াছিল ঘে, সামনস্তরাজয্ত ও জমিদারগোটীর শক্ত অপেক্ষা! মিত্রতাই শাসকগোটীর 
পক্ষে অধিক লাভজনক । কারণ, সামন্তরাজন্ত ও জমিদারগোঠীকে কৃষক-শোষণের 
অবাধ সুযোগ দিলে, মহাবিদ্রোহের মত আবার কোন বিদ্রোহ যদি দেখা দেয় তরে 
এই সামন্তরাজন্ত ও জমিদারগোঠাই বৃটিশ শাসনকে কৃষকের বৈরবিক আঘাত হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য আগাইয়। আসিবে, তাহাবাই হইবে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের 
অন্যতম প্রধান স্তভ। সুতরাং মহাবিদ্রোহের পরেই বৃটিশ শাদকগন সামস্তরাজন্তবর্গ ও 
জমিদারগোঠীর সহিত বন্ধুত্ব ও এক্য গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করে। এই বন্ধু € 


৮৯৬৬৭ 


৯৯০৭০ ৯ আসিস 


বি mt le anf) cam wt lms: 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ১৫ 


এঁক্য গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহাদের সহিত নূতন কৃষি-সম্পর্ক স্থাপন করা৷ অপরিহার্য 
হইয়া দ্াড়ায়। কৃষি-ভূমির উপর সামন্তরাজগ্ঠ ও জমিদারগোর্ঠীর অবাধ দখলী- 
স্বত্ব ও কৃষক শোষণের নিরদ্ুশ অধিকার প্রতিষ্ঠাই সেই নূতন ক্ৃষি-সম্পর্কের মূল 
বিষয়বস্তু । 

বৃটিশ শাসকগোষী ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে ভারতের জনসাধারণের 
উপর প্রাচীন রাজন্যবর্গের প্রভাব অতি গভীর। এত দিনের বৃটিশ বণিকগোঠীর্‌ উন্মত্ত 
শোষণ ও শাসনের ফলে এই প্রভাব পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বিশেষত 
মহাবিড্রোহের পরাজয়ের পর ভারতের জনসাধারণ প্রাচীন রাজন্যাবর্গকেই একমাত্র 
বক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করিতেছিল। কিন্তু প্রাচীন সামন্তরাজন্তবর্গই যে ভারতের 
প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রধান স্তম্ভ তাহাও উপলব্ধি করিতে বৃটিশ শাদকগোঠীর বিলম্ব হয় 
নাই। সুতরাং মহাবিদ্রোহের পর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রাচীন রাজন্যবর্গকেই ভারতের 
বৃটিশ শাসনের প্রধান স্তস্তবূপে আরও শক্তিশালী করিয়! তুলিবার সিদ্ধান্ত করে। 
কেবল পূর্বের রাজন্তবর্গের রাজ্যগ্রাসনীতিই বন্ধ হইল ন!, ইহাদের স্বাধীন, সার্বভৌম 
নরপতি বলিয়া মানিয়। লওয়া হুইল এবং এইভাবে ভারতবর্ষের বুকের উপর 
“শতবর্যব্যাপী চরম প্রতিক্রিয়াশীল সামস্ততান্ত্রিক শোষণের ও একটি নিকুষ্টতম 
কুশাষন-ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল ।”১ পাঁচ শতাধিক করদ ও মিত্ররাজ্যে চিত্রিত 
হুইয়| ভারতবর্ষের মানচিত্রথানি উৎকট রূপ ধারণ করিল। 


বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের প্রয়োজনে যে সামান্ত সামাজিক সংস্কারের কার্য 
_ আরম্ভ করিয়াছিল তাহা! এই সময় হইতে পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে সকল 
প্রকারের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার সুরক্ষিত করিবার নীতি গৃহীত হয়।২ মহারানী 
ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণায় “ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে 
হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাঁকিবার” দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা কর! হয় এবং ভারতীয় সমাজের 
রক্ষণশীল সম্প্রদায়গুলিকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, “ভারতবর্ষের প্রাচীন 
এতিহ, প্রাচীন প্রথ। ও অধিকার সর্বপ্রযত্ে সুরক্ষিত করা হইবে ।” ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের 
রাজকীয় অধিকার আইন? ( The Royal Titles Act ০1 1876) দ্বারা ইংলণ্ডের 
রানীকে ভারত-সআজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা কর! হয়। পর বৎসর বড়লাট লর্ড লিটন এই 
আইনের ব্যাখ্যা করিয়া ঘোষণ! করেনঃ 

“ইংলণ্ডেশ্বরী যে ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অভিজাত-সম্প্রদায়ের আশা- 
আকাঙ্কার একমাত্র রক্ষক, তাহাই এই আইন দ্বারা স্থচিত হইতেছে ।”৩ 

হিন্ু-মুসলমানের এক্যই ছিল মহাবিপ্রোহের সমস্ত শক্তির মূল উৎস। বৃটিশ 
শাসকগণ এবার ভারতীয় জনসাধ|রণের সংগ্রাম-শক্তির এই মূল উৎসটিকে চিরকালের 


১1 K.S8,Shelvankar: Problems of India. P. 81. ২। উনবিংশ শতাব্দীর শেযার্ধে 
ভারতে বৃটিশ শাদনের একমাত্র প্রগতিশীল কার্য হইল ‘১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের বিবাহের সন্মতি দানের বয় 
সম্বন্ধীয় আইন’ ( Age of Consent Act 0f 1891) পাশ। এই আইনে কন্যার বিবাহের বয়ম ১০ 
বৎনর হইতে বর্ধিত করিয়া ১২ বৎসর করা হয়। ৩। R. P. Dutt : India Today, p. 287. 


১৬ ys ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


জন্য বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করে। এই সময় হইতেই ভারতীয় সমাজে হিন্দু মুসলমানের 
বিরোধের বীজ বপনের আয়োজন চলিতে থাকে। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্_এই 
একশত বৎসরকাল মুসলমান জনসাধারণ বৃটিশ শাসকশক্তির সহিত বিরোধিতা ও 
সংগ্রামের পথ অবলম্বন করিয়াছিল ; ‘ওয়াহাবী বিদ্রোহ’ প্রভৃতি বহু গণবিদ্রোহে 
মুলমান জনসাধারণই বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে প্রধান শক্তিরপে অবতীর্ণ হুইয়াছিল। অপর দিকে, বৃটিশ শাসনের 
আরম্তকাল হইতেই হিন্দু-সমপ্রদায় ছিল হৃটিশ শীসকগোঠীর প্রধান সহযোগী এবং 
ভারতে বৃটিশ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান অবলম্বন ।৯ 

মহাবিদ্রোহের পর হইতেই এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। হিন্দু 
মূলধনিশ্রেণীর আবির্ভাব এবং উহার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষে 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়৷ বৃটিশ শাসকগণ ক্রমশ হিন্দু-বিরোধী নীতি গ্রহণ করিতে থাকে এবং 
অপরদিকৈ চির-বিদ্রোহী মুসলমান-সম্প্রদায়কে শিক্ষা, সরকারী চাকরি প্রভৃতির 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-স্থবিধা দান করিয়া তাহাদিগকে নবজাগরপোন্মুখ জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই সময় হইতেই শাসকগোষ্ঠী 
জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্রদায়িকতাকে একটি প্রধান অস্ত্র রূপে ব্যব 
করিতে আরম্ভ করে।২ < 

ভারতীয় মূলধনিশ্রেণীল জন্ম 

ভারতের সভ্যতা প্রধানত কৃষিভিত্তিক। গ্রামাঞ্চল ও রাষ্ট্রকে ভিত্তি করিয়াই এই 
সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্র ছিল একটি সংযোগ সাধক প্রতিষ্ঠান মাত্র। 
গ্রামাঞ্চলের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্যই ইহাকে রুষির পক্ষে অপরিহার্য দেশব্যাপী 
সেচ-ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। কারণ, কৃষিকার্য ব্যতীত সমগ্র দেশ ও 
বাষ্ট অচল হুইয়া পড়িত। কিন্তু কৃষিকাৰ্যকে সচল রাখার ব্যবস্থা দ্বারা প্রাচীন 
সমাজকে বীচাইয়! রাখা ব্যতীত আর কোন উদ্যোগ ব! প্রয়াস সেকালের রাষ্ট্রের ছিল 
না। ইহার ফলে সেকালের সমাজ একটি অচলায়তন রূপে টিকিয়! ছিল। 

কার্ল মার্কস্‌ তাহার ‘ক্যাপিটাল’ গ্রন্থে এবং ভারতবর্ষ-সন্ন্ধীয় প্রবন্ধাবলীতে৩ এই 
সমাজ-ব্যবস্থাকেই “এশিয়ার উৎপাঁদন-প্রণালী” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং সুদূর 
প্রাচীন যুগ ও যুরোগীয় সামন্ত-প্রথার সহিত এই সমাজের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে 
নির্ণয় করিয়াছেন। যুরোপে সামন্ততন্তরের গর্ভ হইতেই বুর্জোয়া শ্রেণী বাঁ মূলধনিশ্রেণীর 
জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের এই বিশেষ ধরনের সামন্ততন্ত্রের প্রতিই এরূপ ছিল 
যে, ইহা হইতে বুর্জোয়া বা মূলধনিশ্রেণীর জন্ম কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না। 

“ইহা (ভারতীয় সামন্তপ্রথা__লেঃ) ছিল এরূপ একটি আর্থ নীতিক ব্যবস্থা যাহার 
তুলনা যুরোপের সমাজে মিলে না । ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ছিল সম্পূর্ণ 

১। নুপ্রকাশ রায় ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পূ ৩৭১। ২। সুপ্রকাশ রায় £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৭১। 


৩) Karl Marx: Capital (Kerr Ed.) Vol. I, p. 391-92; The East India 
Company ( Article ) ; Future Results of British Rule in India ( Article ). 
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অপরিবর্তনীর। তাহার ফলে ইহা ছিল চিরকাল নীভিবিগর্ভিত কলুষতার অতলগর্ভে 
নিমজ্জিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কিন্ত ইহাতে কোনই 
পরিবর্তন ঘটে নাই। সুতরাং যুরোপের সামন্তপ্রথার সহিত ইহার কোন কোন বিষয়ে 
সাদৃশ্ঠ থাকিলেও যুরোপীয় সমাজের মত কোন প্রকারের কোন পরিবর্তনই এখানে দেখ! 
দেয় নাই। আর যুরোপের সমাজের মত এই ভারতীয় সমাজে ধনতন্ত্রের জন্মলাভের 
প্রশ্নই উঠে না 1৮১ 

“ভারতবর্ষের অর্থনীতি যে বিকাশ লাভ করে নাই, প্রাচীন অর্থনীতির কোনই 
পরিবর্তন ঘটে নাই, তাহার প্রধান কারণ ছিল শিল্পের মালিক ও ব্যবসারিশ্রেণীগুলি 
দ্বারা পরিচালিত উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্র, আর রাষ্ট্র এবং উহার প্রতিনিধি ও 
কর্মচারিবৃন্দের স্থায়ী অন্তবিরোধ।৮২ 

বৃটিশ শাসন এই অচলায়তন ভাডিয়। ভারতবর্ষের সমাজকে মুক্ত করে) এই 
শাসন বিপুল রাজনীতিক ও আর্থনীতিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রাচীন সমাজের ভিত্তি 
ুরণকিচূ্ণ করে এবং এইভাবে ধনতান্তিক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেয় ভারতবর্ষ 
নিজে স্বাভাবিকভাবে যাহ! করিতে পারে নাই, বৈদেশিক শাসন তাহা সহজেই 
করিতে সক্ষম হইয়াছে। 

বৃটিশ শাসন কেবল আত্যন্তরিক বাজারই ক্রমশ সংহত করিয়া তোলে নাই, নিজ 
প্রয়োজনে ভারতীয় সমাজে ধনতান্ত্রিক বিকাশের বিভিন্ন উপাদীনগুলিকেও শক্তিশালী 
করিয়া তুলিরাছে। নিজেদের প্রয়োজনেই বৃটিশ শাসন সেই উপাদানগুলির ভিত্তিতে 
গঠিত ভারতের নৃতন অর্থনীতিকে বৃটেনের স্বার্থের জোয়ালে আবদ্ধ করিয়াছে। 
বিদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহু প্রাচীনকালের ৷ কিন্তু বৃটেনের . 
সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এরূপ বিপুল আকার ধারণ করে যে তাহা পূর্বে কেহ 
কথনও কল্পনাও করিতে পারিত না। এই ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া 
উঠে. কারণ, ইহা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে প্রত্যক্ষ লুষ্ঠন এবং ইহা একদিকে 
বুটেনের অভাবনীয় সমৃদ্ধির এবং অপর দিকে ভারতবর্ষের জনজীবনের সর্বাত্মক 
ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করে। ভারতবর্ষের সমস্ত আর্থ নীতিক ক্রিয়াকলাপ বুটেনকে 
কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া! উঠা আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 
হইয়| পড়ে। 

এই নূতন অবস্থা হইতে একটি বিপুল তাৎপর্ষপূর্ণ পরিণতি দেখ! দেয়। ভারতের 
ব্যবসায়ি মূলধন ভূঙ্বামিশ্রেণীর দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করে, কিন্তু ইহ! শত-সহম্রগুণ 
উন্নত ও শক্তিশালী বুটিশ মূলধনের প্রভৃত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। ভারতের 
ব্যবসায়িমূলধনীরা এতকাল ছিল ভূঙ্বামিগোর্ঠীর আজ্ঞাবহ, এবার তাহারা হইল বৃটিশ 
মূলধনীদের আজ্ঞাবহ। পূর্বে ভারতের ভূম্বামিগোঠী এই ব্যবসায়িশ্রেণীকে বিকাশ 
লাভ করিবার কোন সুযোগ দেয় নাই। আর এবার বৃটিশ মূলধনীরাও ইহাদিগকে শিল্প 

১| £K. 5. Shelvankar : Problem of India, 0. 165. ২। Shelvankar : Ibid, 


P- 166. 
প্রথম খণ্ড২ [1] 
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র্‌ 


গড়িয়া তুলিবার এবং তাহার মারফত বিকাশ লাভের স্ুযোগ-স্থবিধা হইতে বঞ্চিত 
করিয়া রাখে । বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তাহাদিগকে কেবলমাত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা ও 
মহাজনী ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফ! লাভের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য করে। অবশ্ঠ 
বৃটিশ শাসকগোঠীর দারা নূতন অর্থনীতির প্রচলন ও নূতন ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থার ফলে 
এই.ভারতীয় ব্যবসায়িশ্রেণী মহাজনী ব্যবসা! দ্বারা মুনাফ! লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ লাভ 
করে। 

কালক্রমে এই ব্যবসায়িশ্রেণা এইভাবে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়। তাহার 
পর আমেরিকার গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি বৃটেনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপদ-আপদের স্বযোগ লইয়া 
এই সম্পদশালী ব্যবসায়িগোষ্ঠী সর্বপ্রথম বন্তশিল্প স্থাপন করিয়া! ভারতীয় মূলধনী বা 
বুর্জোয়াশ্রেণী রূপে আবির্ভূত হয় এবং শীঘ্রই বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর সহিত তাহাদের 
স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। 


সু * ১৪ # 

প্রধানত বৃটিশ বণিকগোষ্ঠীর বাণিজ্যিক শোষণ-ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতার মধ্য 
' দিয়াই ভারতীয় সমাজে ধীরে ধীরে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম আরম্ভ হয়। প্রথমে ইহার! 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী’র গোমস্তারপে যুরোপে কাচ! তুলা ও চীনদেশে আফিম 
রপ্তানির ব্যবসা আরস্ত করে। এই ব্যবসায়িগণ ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলের 
অধিবাসী পাশী সম্প্রদায়। এই ব্যবসায়ের মারফত পাশীসম্প্রদায় বিপুল ধনসম্পদ 
আহরণ করে এবং ক্রমশ এই ধনসম্পদ স্বাধীন ব্যবসায় নিযুক্ত করিয়া বিপুল. পরিমাণ 
ধনসম্পদ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়।৯ 

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হুইবামাত্র ভারতীয়দের এই ব্যবস! ক্রুত বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ বস্তুশিল্পের মালিকগণ আমেরিকা হইতে 
তুলা আমদানি করিত। গৃহযুদ্ধ আরম্ত হইলে সেই তুলা-আমদানি প্রায় বন্ধ ৯ 
যায় এবং তাহার ফলে বৃটিশ বস্তুশিল্প প্রায় অচল হইয়া পড়ে*২ এই গৃহযুদ্ধের 
তুলার জন্য বুটেনকে বাধ্য হুইয়৷ বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করিতে হয় 
এবং তাহার ফলে ভারতীয় তুলার রপ্তানি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ডি. ই. 
ওয়াচ! লিখিয়াছেন £ 

“ইংলণ্ডের লিভারপুর বন্দরে তুলা রপ্তান হইতে যে বিপুল মুনাফা লাভ হয় 
তাহার সর্বাধিক অংশ যায় বোম্বাইয়ের তুলা-ব্যবসায়ীদের ভাগে।” ইনি হিসাব 
করিয়া! দেখাইয়াছেন যে, এই তৃলার ব্যবসায়ে বোস্বাইয়ের তুলা-ব্যবসায়ীদের মোট 
মুনাফা হইয়াছিল একান্ন কোটি টাকা ।৩ 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সি. এন. দাভার নামক এক ব্যবসায়ী বোম্বাই নগরীতে একটি 
বস্তুশিপ্প স্থাপন করেন। ইহাই ভারতের প্রথম বস্তরশিল্প। প্রথমে ভারতের বস্তুশিল্পের 


i । 8, Upadhyay: Growth of Industries in India, p. 45-46. 
২ D. E. Wacha: A Financial Chapter in the History of Bombay, p. 3. 
৩। D. E Wacha: Ibid, p. 28-29. 
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প্রসারের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের সংখ্যা ছিল 
মাত্র ১৩টি। কিন্তু ইহার পর হইতে এই শিল্প ক্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্্শিল্পের সংখ্যা দাড়ায় ৫১টি । এই শিল্পগুলির অর্ধেক স্থাপিত 
হয় বোম্বাইয়ের শহরাঞ্চলে এবং বাকি অর্ধেক স্থাপিত হয় নাগপুর, শোলাপুর প্রভৃতি 
বিভিন্ন 'অঞ্চলে এবং গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বঙ্গদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে । বোম্বাই 
প্রদেশের বাহিরে বস্ত্রশিপ্পের বৃহত্তম কেন্দ্ররপে গড়িয়া উঠে নাগপুর ৷ 

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বন্ত্রশিল্পের সংখ্যা দাড়ায় ১৫৬টি এবং ইহার শ্রমিক-সংখ্যা 
ছিল মোট ৪৪ হাজার। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া 
হয় ৯২৭টি। এই সময় এই শিল্পে নিযুক্ত মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি 
৬৯ লক্ষ টাকা এবং শ্রমিক-সংখ্যা ছিল মোট ১ লক্ষ ১৬ হাজার। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 
বস্ত্রশিল্পের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৯৩টি, মোট শ্রমিক-সংখ্যা হয় ১ লক্ষ 
৬২ হাজার এবং মোট মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৬ কোটি টাকা। 

এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় বন্তরশিল্পের প্রসার অতি ক্রুত না হইলেও ইহার গতি 
কোন সময়েই ব্যাহত হয় নাই এবং ইতিমধ্যে কোন গুরুতর শিক্প-সংকটও দেখা 
দেয় নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বিকাশ এবং একটি মূলধনী শিল্পপতিশ্রেণীর 
আবির্ভাবের আহ্ষদ্দিক অবস্থাও দেখা! দিতেছিল। এই আন্ষঙ্ষিক অবস্থা হইল 
শিল্পপতিদের একটি সহায়ক শ্রেণীর আবির্ভাব । নূতন ও উন্নত ইংরেজী শিক্ষায় 
সুশিক্ষিত একটি মধ্যশ্রেণীই ভারতের নূতন শিল্পপতিদের সেই সহায়ক শ্রেণী। 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত আইনজ্ঞ, ডাক্তার, শিক্ষক, শিল্প-পরিচালক প্রভৃতিদের 
লইয়া এই মধ্যশরেণীটি গঠিত। এই শ্রেণীটি যে ভূমিকা লইয়া! দেখা দিয়াছিল সেই 
ভূমিক! ছিল নিয়রূপ ঃ 

“এই শ্রেণীটি ছিল নাগরিকত্ব সন্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ধারণায় 
উদ্ধদ্ধ | ধনতান্ত্রিক শিল্প ও পাশ্চাত্তা ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে 
এই আরম্ভ অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বপূর্ণ হইলেও এই নূতন শ্রেণীটি আবিভূ্তি হইয়া 
অনিবার্ষভাবেই বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীকে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অসম প্রতিযোগী 
রূপে এবং ইহার অগ্রগতির পথে ছুরতিতক্রম্য বাধারূপে দেখিতে পাইল । সুতরাং এই 
শ্রেণীটির কণেই প্রথম ভারতের জাতীয় দাবি ধ্বনিত হইল, ইহাঁদেরই উপর অগিত 
হুইল এই জাতীয় দাবির নেতৃত্ব করিবার দায়িত্ব ।”৯ 


ৰাটশ ও ভারতীয় মুলনের সংঘাত 
ভারতবর্ষে যে সকল শিল্প গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে একমাত্র বস্্রশিল্পই ছিল 
ভারতীয় মালিকদের অধিকারে । এই শিল্প এবং ভারতীয় মালিকশ্রেণীর জন্ম ও 
ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণেরঃ বিশেষত ইংলগ্ডের প্রবল 


প্রতাপান্বিত বস্ত্রশিপ্পপতিদের মধ্যে এক ভয়ংকর আতঙ্ক দেখা দেয়। প্রথম হইতেই 


১1 R.P.Dutt: India Today, p. 288. 


১০71 & ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


গড়িয়া তুলিবার এবং তাহার মারফত বিকাশ লাভের সুযোগ-স্থবিধ| হইতে বঞ্চিত 
করিয়া রাখে । বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তাহাদিগকে কেবলমাত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা ও 
মহাজনী ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফ। লাভের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য করে। অবধ্য 
বৃটিশ শাসকগোঠীর দ্বারা নূতন অর্থনীতির প্রচলন ও নুতন ভূমি-রাজস্ব-্যবস্থার ফলে 
এই.ভারতীয় ব্যবসায়িস্রেণী মহাজনী ব্যবস! দ্বার! মুনাফ! লুষ্ঠনের অবাধ সুযোগ লাভ 
করে। 

কালক্রমে এই ব্যবসায়িশ্রেণা এইভাবে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়। তাহার 
পর আমেরিকার গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি বৃটেনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপদ-আপদের সুযোগ লইয়া 
এই সম্পদশালী ব্যবসারিগোষ্ঠী সর্বপ্রথম বস্তরশিক্স স্থাপন করিয়া ভারতীয় মূলধনী বা 
বুর্জোয়াশ্রেণী রূপে আবির্ভূত হয় এবং শীজ্রই বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর সহিত তাহাদের 
স্বার্থের সংঘাত দেখ! দেয়। : 


y ১ চা # bd 
প্রধানত বুটিশ বণিকগোষ্ঠীর বাণিজ্যিক শোষণ-ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতার মধ্য 
' দিয়াই ভারতীয় সমাজে ধীরে ধীরে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম আরম্ভ হয়। প্রথমে ইহারা 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী*র গোমস্তারপে যুরোপে কীচ। তুল! ও চীনদেশে আফিম 
রপ্তানির ব্যবসা আরস্ত করে। এই ব্যবসায়িগণ ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলের 
অধিবাসী পাশা সম্প্রদায় । এই ব্যবসায়ের মারফত পাশসিল্পরদায় বিপুল ধনসম্পদ 
আহরণ করে এবং ক্রমশ এই ধনসম্পদ স্বাধীন ব্যবসায় নিযুক্ত করিয়া! বিপুল পরিমাণ 
ধনসম্পদ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়।» 

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আরম্ত হুইবামান্র ভারতীয়দের এই ব্যবসা ক্রুত বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ বন্তশিল্পের মালিকগণ আমেরিকা হইতে 
তুলা আমদানি করিত। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সেই তৃলা-আমদানি প্রায় বন্ধ : 
যায় এবং তাহার ফলে বৃটিশ বস্তশিল্প প্রায় অচল হইয়া পড়ে+২ এই গৃহযুদ্ধের ফলে 
তুলার জন্য বুটেনকে বাধ্য হইয়! বোস্বাইয়ের ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করিতে হয় 
এবং তাহার ফলে ভারতীয়' তুলার রপ্তানি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ডি. ই. 
ওয়াচা লিখিয়াছেন £ 

“ইংলণ্ডের লিভারপুর বন্দরে তুল! রপ্তান হইতে যে বিপুল মুনাফা লাভ হয় 
তাহার সর্বাধিক অংশ যায় বোম্বাইয়ের তুলা-ব্যবসায়ীদের ভাগে ৮ ইনি হিসাব 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই তুলার ব্যবসায়ে বোন্বাইয়ের তুলা-ব্যবসায়ীদের মোট 
মুনাফা হইয়াছিল একান্ন কোটি টাকা ।৩ 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সি. এন. দাভার নামক এক ব্যবসায়ী বোম্বাই নগরীতে একটি 
বন্তরশিপ্প স্থাপন করেন। ইহাই ভারতের প্রথম বন্্রশিল্প। প্রথমে ভারতের বন্ত্রশিল্পের 


ই l 8S. Upadhyay: Growth of Industries in India, p. 45-46. 
২ D. E. Wacha : A Financial Chapter in the History of Bombay, p. 3. 
৩| D. BE Wacha:; Ibid, p. 28-29. 
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প্রসারের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বন্্রশিল্পের সংখ্যা ছিল 
মাত্র ১৩টি। কিন্তু ইহার পর হইতে এই শিল্প দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে 
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্তরশিল্পের সংখ্যা দাড়ায় ৫১টি। এই শিল্পগুলির অর্ধেক স্থাপিত 
হয় বোম্বাইয়ের শহরাঞ্চলে এবং বাকি অর্ধেক স্থাপিত হয় নাগপুর, শোলাপুর প্রভৃতি 
বিভিন্ন অঞ্চলে এবং গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বঙ্গদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে । বোম্বাই 
প্রদেশের বাহিরে বন্রশিল্পের বৃহত্তম কেন্্ররপে গড়িয়া উঠে নাগপুর। 

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বস্তরশিল্পের সংখ্যা দাড়ায় ১৫৬টি এবং ইহার শ্রমিক-সংখ্যা 
ছিল মোট ৪৪ হাজার। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বস্রশিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া 
হয় ১২৭টি । এই সময় এই শিল্পে নিযুক্ত মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি 
৬১ লক্ষ টাকা এবং শ্রমিক-সংখ্যা ছিল মোট ১ লক্ষ ১৬ হাজার। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 
বন্ত্রশিল্পের মোট সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়! হয় ১৯৩টি, মোট শ্রমিক-সংখ্যা হয় ১ লক্ষ 
৬২ হাজার এবং মোট মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়! হয় ১৬ কোটি টাকা । 

এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের প্রসার অতি ক্রুত না হইলেও ইহার গতি 
কোন সময়েই ব্যাহত হয় নাই এবং ইতিমধ্যে কোন গুরুতর শিল্প-সংকটও দেখা 
দেয় নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বিকাশ এবং একটি মূলধনী শিল্পপতিশ্রেণীর 
আবির্ভাবের আশ্ষঙ্িক অবস্থাও দেখা দিতেছিল। এই আনুষঙ্গিক অবস্থা হইল 
শিল্পপতিদের একটি সহায়ক শ্রেণীর আবির্ভাব । নূতন ও উন্নত ইংরেজী শিক্ষায় 
সুশিক্ষিত একটি মধ্যশ্রেণীই ভারতের নূতন শিল্পপতিদের সেই সহায়ক শ্রেণী। 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত আইনজ্ঞ, ডাক্তার, শিক্ষক, শিল্প-পরিচালক প্রভৃতিদের 
লইয়া এই মধ্যশ্রেণীটি গঠিত। এই শ্রেণীটি যে ভূমিকা লইয়া দেখা দিয়াছিল সেই 
ভূমিকা ছিল নিয়রপ £ 

“এই শ্রেণীটি ছিল নাগরিকত্ব সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ধারণায় 
উদ্বুদ্ধ ।: ধনতান্ত্রিক শিল্প ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে 
এই আরম্ভ অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বপূর্ণ হইলেও এই নূতন শ্রেণীটি আবিভূর্ত হুইয়া 
অনিবার্ষভাবেই বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীকে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অসম প্রতিযোগী 
রূপে এবং ইহার অগ্রগতির পথে দুরতিক্রম্য বাধারূপে দেখিতে পাইল। সুতরাং এই 
শ্রেণীটির কণ্ঠেই প্রথম ভারতের জাতীয় দাবি ধ্বনিত হইল, ইহাঁদেরই উপর অর্গিত 
হইল এই জাতীয় দাবির নেতৃত্ব করিবার দীয়িদ্ব।”১ 


ৰাটশ ও ভারতীয় সুলনের সংঘাত 
ভারতবর্ষে যে সকল শিল্প গড়িয়া উঠে তাঁহার মধ্যে একমাত্র বস্তুশিপ্পই ছিল 
ভারতীয় মালিকদের অধিকারে । এই শিল্প এবং ভারতীয় মালিকশ্রেণীর জন্ম ও 
ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ডের শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণের, বিশেষত ইংলণ্ডের প্রবল 
প্রতাপান্থিত বস্তু-শিপ্পপতিদের মধ্যে এক ভয়ংকর আতঙ্ক দেখা দেয়। প্রথম হইতেই 


১ R.P.Dutt: India Today, p. 289. 
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ভারতীয় শিল্পের প্রসার রোধ করিবার জন্য তাহারা চিৎকার আরম্ভ করে এবং ইহার 
অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য তাহারা! ভারত-সরকারকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে 
বাধ্য করে। তাহাদের চাপে ভারত-সরকার দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে 
কর বসাইয়! 'দেশীয় শিল্পের প্রসারে বাধা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হয়। :১৮৫২ গ্রৃষটান্দেই ইংলগ্ডের পশমী, তুলাজাত ও রেশমী বস্তু, স্থতা এবং 
বিভিন্ন ধাতুদ্রব্যের আমদানি-শুন্ক যথেষ্ট পরিমাণে হাস করিয়া ভারতের বাজার 
অধিকার করিবার জন্য ইংরেজ-বণিকদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। অন্যদিকে 
যাহাতে ভারতের কাচামাল সহজেই ইংলণ্ডে প্রেরণ করা যায় তাহার জন্যা সকল 
প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহার ফলে একদিকে বৃটিশ পণ্য ভারতের বাজার 
তলাইয়। ফেলে এবং তাহার ফলে ভারতীয় শিল্পের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, 
অপর দিকে ভারতের কাঁচামাল অল্প মূল্যে লাভ করিয়া বৃটিশ শিল্প দ্রুত বাড়িয়া 
উঠে।৯ এই উদ্দেশ্যেই বৃটিশ সরকার ভারতে অবাধ বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ 
করে। এই অবাধ বাণিজ্যের নীতির স্বরূপ ব্যাখা। করিয়া ইংরেজ অর্থনীতিবিদ 
বুকানন সাহেব বলেনঃ 

«অবাধ বাণিজ্যই ছিল ভারত-সরকারের সুপরিকল্পিত নীতি, এই নীতি দ্বারা 
বুটিশ ব্যবসা ও শিল্পের জন্য ভারতের বাজার সুরক্ষিত করা৷ হইয়াছিল । ভারতীয় 
শুন্বের ইতিহাসে ম্যাঞ্চে্টারের মালিকগোঠীর প্রভাব গভীর দাগ কাটিয়া রাখিয়াছে। 
ইংলণ্ডের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক-মালিক ও জাহাজ-ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ভারতীয় 
বাজার সংরক্ষিত করিবার জন্তই তাহার! উদ্বিগ্ন হইয়| উঠে।”২ ভারত-সরকারের 
মুদ্রানীতি এবং সমগ্র আথিক ব্যবস্থার মধ্যেও এই উদ্দেশ্য স্প্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে।, 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও ভারত-সরকার অবাধ বাণিজ্যের নীতিই অনুসরণ 
করিয়া চলে । এই অবাধ বাণিজ্য-নীতির ফলে বৃটিশ পণ্য অবাধে ভারতের 
বাজার তলাইয়া ফেলে, আর ভারতের নবজাত শিল্পের পণ্য অল্প দামের বৃটিশ 
পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে না পারিয়| বাজার হারাইয়া ফেলে। 
ইহার ফলে ভারতের নবজাত শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং উহার অগ্রগতি 
রুদ্ধ হয়। উক্ত সময়ে বিদেশী পণ্যের আমদানির উপর সাধারণভাবে শতকরা দশ 
টাকা হারে শুল্ক বসান ছিল, কিন্তু বৃটিশ পণ্যকে এই শুল্কের বাধা হইতে অব্যাহতি 
দিবার জন্য ইহার উপর নামমাত্র শুন্ধ বসান হয়। ভারতবর্ষের বিশাল বাজার হইতে 
ভারতের ও অন্ঠান্ত দেশের পণ্য বিতাড়িত করিয়া ইহাকে বৃটিশ পণ্যের একচেটিয়া 
বাজারে পরিণত করাই ছিল এই নীতির একমাত্র উদ্দেশ্ত। 

১৮৫৭. গ্রীষ্টাব্বের মহাঁবিদ্রোহ দমনের ব্যয় মিটাইতে গিয়া ভারত সরকারের 
বাজেটে বিরাট ঘাটতি দেখা দিলে ভারত-সরকার বৃটিশ পণ্যের আমদানির উপরেও 

>) Reginald Reynolds: White Shabibs in India, p. 109-110. 


২) D. H. Buchanan: The Development of Capitalist Enterprise in 
India, p. 464-65. 
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সামান্ত শুক্ষ বসাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহাকে উপলক্ষ করিয়া, অর্থাৎ শুক্ক রদ 
করাইবার জন্য, ম্যাঞ্চেস্টারের ধনিকগোঠী ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ষে-আন্দোলন 
আরম্ভ করে তাহার নিকট ভারত-সরকার মাথা নত করিতে বাধ্য হয় এবং ম্যাঞ্চেস্টাবের 
ধনিকগোর্ঠীকে শান্ত করিবার জন্য ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের প্রসারের পক্ষে অপরিহার্য 
লম্বা আশযুক্ত তুলার আমদানির উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক ধার্য করে। 
" ভারতবর্ষে লম্বা আশ-যুক্ত তুলা জন্মে না বলিয়! ইহা বিদেশ হইতে আমদানি 
করিতে হুইত। ইহার আমদানিতে বাঁধা দিবার অর্থ হইল ভারতীয় বস্তরশিল্পকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করা। কিন্তু ইহাতেও ম্যাঞ্চেস্টাবের ধনিকগোঠী শান্ত হইল না, তাহারা 
আরও প্রবলভাবে আন্দোলন চালাইতে থাকে । এই আন্দোলনের ফলে তৎকালীন 
বড়লাট লর্ড নর্থক্রক্‌ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন৷ 

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি বৃটিশ পণ্যের উপর হইতে আমদানি-শুক্ক তুলিয়া 
লওয়া হয়, এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সরকার মদ ও লবণ ব্যতীত ইংলণ্ডের 
বস্ত্র ও অন্যান্য সকল পণ্যের উপর হইতে আমদানি-শুক্ক সম্পূর্ণ তুলিয়া দেয়। 
কিন্তু ইহাতেও বৃটিশ মালিকগোষঠী সন্তষ্ট হইতে না পারিয়া ভারতীয় শিল্পের প্রসার 
বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে উৎপাঁদন-কর 
বসাইবার জন্য প্রবলভাবে চাপ দিতে থাকে । ইহার ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না, 
ভারত সরকার সকল দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর বসানো! উৎপাদন-কর 77 
সাড়ে তিন টাকা হইতে বাড়াইয়া পাঁচ টাকায় পরিণত করে । ১ 

এই বর্ধিত করভার ও বৃটিশ পণ্যের অবাধ আমদানি একত্রে মিলিয়া it 
শিল্পের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া! দাড়ায়। মাদ্রাজে ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এই 
করভার কিভাবে ভারতীয় শিল্পের শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহার একটি 
নগ্নচিত্র জনৈক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্য হইতেই পাওয়া! যায় £ 

“এই করভার চাষী ব্যতীত সকলের উপরেই চাপানো হইয়াছিল। .....এমনকি ষে 
বৃদ্ধা বাজারে গিয়া পথের এক কোণে বসিয়া শাক-সব্তি বিক্রয় করে তাহার উপরেও 
কর বসান হইয়াছে। .....কিত্ব কোন ইংরেজ ব্যবসায়ীর উপর কোন কর বসানে! 
হয় নাই। যদি কোন লোক বৎসরে কয়েকটি টাকাও আয় করে তবে তাহাকেও 
কর দিতে হয়, কিন্তু তাহার পাশের বাড়ীর যে ইংরেজ বণিক শত শত টাকা 
আয় করে তাহাকে কোন কর দিতে হয় না।” ২ 

এইভাবে “ভারতের নবজাত শিল্পের উপর কর বসানো, রেলপথ ও অন্তান্ত 
যানবাহন শিল্পে নিযুক্ত বিদেশী মূলধনের একচেটিয়া প্রভৃত্ব রক্ষা করা এবং 
সাধারণভাবে ভারতীয় ধনতন্ত্রের আর্থনীতিক বিকাশে বাঁধা দেওয়ার নীতি গ্রহণ 
করিয়া ইংরেজ শাসকগণ দেশীয় মালিকদ্দিগকে রাজনীতিক সংগ্রামের পথ বাছিয়। 
লইতে বাধ্য করে ।”৩ 

১): 8S. Upadhyay: Growth of Industries 20 India, p. 52-53. 


২। Evidence of I. W. B. Dykes, House of Commons Fourth Report. 
ও) Joan Beauchamp: British Imperialism in India, p. 164. 


২২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মূলধন গড়িয়া উঠে এবং 
সেই মূলধন প্রধানত তুলা ও পাটশিল্প, আন্তঃ-প্রাদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য? ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে লগ্নি করিয়া ভারতীয় মালিকগণ ভারতের অর্থনীতি-ক্ষেত্রে 
বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর প্রবল প্রতিদন্দীরপে দেখা দের । তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর দ্বারা ভারতীয় জনবল ও ধন-সম্পদ শোষণে বাধাদান করা। 
কারণ, ইহা ব্যতীত ভারতীয় মালিকদের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্ত কোন 
পথ ছিল না। 

প্রথম হইতেই ভারতীয় বস্তরশিল্প একটি বৈশিষ্ট্য লইয়া দেখা দিয়াছিল। 
ইহা গড়িয়া! উঠিয়াছিল সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় মূলধনের দ্বারা এবং ভারতীয় মূল- 
ধনীদের দ্বারাই ইহা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হইত। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই 
ভারতীয় শিল্পট প্রথম হইতেই বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের প্রতিদন্দীরূপে দেখ! দিয়াছিল 
এবং ইহাকে বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগোর্ঠীর প্রবল বিরোধিতার 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । প্রথম হইতেই বৃটিশ বস্তরশিল্পের মালিকগোষ্ঠী ও 
বৃটিশ সরকার ভারতের এই নূতন বন্তরটিকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট 
হুইয়াছিল। ভারতের নূতন শিল্পপতিশ্রেণী ও বৃটিশ শিল্পপতিশ্রেণীর মধ্যে এই 
মৌলিক আর্থনীতিক সংঘাত ১৮৮২ খ্ৰীষ্টাব্দেই তীত্র আকারে দেখা দেয়। ভারতে 
বৃটিশ বস্ত্রের উপর যে আমদানি-শুন্ক বসানো! ছিল তাহা বৃটিশ বন্ত্রশিল্পের মালিক- 
গোষ্ঠীর দাবি অনুসারে ভারত সরকার এঁ বৎসর তুলিয়া দেয়। ইহার ফলে ভারতের 
নূতন বন্শিল্পকে বহুগুণ উন্নত বৃটিশ বন্ত্রশিল্পের অসম প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে 
হুয়। ইহার তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
প্রতিঠিত হয়। 


শিক্ষিত মধ্যতেণীর সংকট 

“যে নীতি অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের জনসাধারণের মধ্য হইতে 
পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিত একটি বিশিষ্ট শ্রেণী গঠনের প্রয়াস পাইয়াছিল, ভারতের 
শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি-সম্পরদায়ের এঁতিহাসিক উৎপত্তি ও তাহাদের বিক্ষোভ সেই নীতিরই 
অনিবার্য পরিণতি । শাঁসন-বিভাগের যে সকল পদ ইংরেজদের পক্ষে যথেষ্ট 
সম্মানজনক বা অর্থকরী নয়, সেই পদগুলি পূর্ণ করাই ছিল এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটিকে 
গড়িয়। তোলার পিছনের উদ্দেশ্ত। চিরাচরিত প্রান্থ্যায়ী প্রয়োজনাতিরিক্ত ‘বাবু’ 
€কেরানী )-সরবরাহের ব্যবস্থা দ্বার! সরকার কেরানীদের শ্রমের ব্যয় ( বেতনের হার ) 
সকল সময়ে নি্নযুখী করিয়া! রাখিয়াছিল।৮১ 

ইংরেজ শাসনের সর্বব্যাপী শোষণ গভীরতর হইয়া উঠিবার সন্ধে সঙ্গে স্বল্প বেতনের 
কেরানীকুলের দুর্দশাও ক্রমশ বাড়িয়া যাইতে থাকে। ইহার উপর প্রতি বৎসর শত 
শত ছাত্র স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়! শিক্ষিত বেকারের দল ভারী করিয়া তোলে। 
ক্রমশ শিক্ষিত যুবকের 'সংখ্যা এরপ বৃদ্ধি পায় যে, তাহাদের সকলের চাকরি 


21 Reginald Reynolds : White Shahibs in India, p. 113. 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ চত 


লাভের সম্ভাবনা লোপ পায়। সুতরাং বেকারের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া 
চলে। কারণ” 

“শীসন-বিভাগের লাভজনক উচ্চপদগুলি ইংলণ্ড হইতে আমদানি-কর! ইংরেজদের 
একচেটিয়া হুইয়! থাঁকিত, আর অন্য চাকরির দরজাও তাহাদের নিকট বন্ধ ছিল। 
তাহাদের বড় একটা অংশ গেল আইন পড়িতে, কিন্তু শীপ্রই যুবক-উকিলের সংখ্যা মোট 
মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা ছাঁড়াইয়া গেল এবং বেকার উকিলে আদালত পূৰ্ণ হইয়া 
উঠিল। অন্য যে সকল চাকরির দরজা তাহাদের নিকট খোলা ছিল তাহা হইল 
বিলাতী ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মাল-গুদাম ও সরকারী অফিসের চাকরি আর 
কেরানীগিরি। কিন্তু এখানেও কেরানীর চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ অনেক বেশী এবং 
বেতনের হার অবিশ্বীস্ত রকমে নীচু । সুতরাং দীর্ঘকাল যাবৎ বহু অর্থব্যয়ে শিক্ষ! 
শেষ করিবার পর ভারতীয় ছাত্রগণকে অনিবার্ষ বেকারির মুখোমুখী দাড়াইতে হয়, না 
হয় তাহারা কোন অফিসে জীবিকার মান অপেক্ষাও অল্প বেতনে চাকরি গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হয়। ইহাই যেন তাহাদের বিধিলিপি 1৮১ 
_ ভারতবর্ষে, বিশেষত বাউলাদেশে, বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেইগুলির 
শিক্ষকের পদও ক্রমশ পূর্ণ হইয়া গেল এবং প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সরবরাহ 
প্রায় দ্বিগুণ হুইয়া দীড়াইল। ইহা! ব্যতীত ভারতীয় শিক্ষকদের বেতনের হার 
অত্যন্ত নীচু। তাহার ফলে শিক্ষকদের মধ্যেও চরম আধিক দুর্দশা দেখা দিল। 
শাসকগোষ্ঠীর মুখপাত্র ভেরিনি লোভেট-এর কথায় “সাধারণ স্তরের স্থুল-শিক্ষকদের 
সংখ্যা অত্যধিক, তাহাদের বেতন সামান্ত। বাঁচিবার শেষ উপায় হিসাবেই তাহারা 
এই চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও বিক্ষোভের অন্ত নাই।”২ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এই বেকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দুর্দশা চরম আকার 
ধারণ করে। বৃটেনের আথিক সংকট হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ইংরেজদের 
ভারত-শোষণ আরও উগ্র হইয়া উঠে। শাসকগোষ্ঠী তাহাদের আধিক সংকটের সকল 
বোঝা ভারতীয় জনগণের উপর চাপাইয়া দিয় তাহাদের জীবন ধারণের সকল ব্যবস্থা 
বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। ইহার ফলে একটা ভয়ংকর দুভভিক্ষ সমগ্র ভারতের উপর স্থায়ী 
হইয়া বসে। কেবলমাত্র ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের দৃতিক্ষেই পঞ্চাশ হইতে যাট লক্ষ ভারতবাসী 
প্রাণ দেয় এবং তখন হইতে দুভিক্ষই ভারতের সাধারণ অবস্থায় পরিণত হয়। কৃষক 
ও মধ্যশ্রেণীর সম্মুখে ধ্বংসের ছবি ফুটিয়া উঠে। 

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর এই চরম আর্থিক দুর্দশা তাহাদের মধ্যেও একটা ব্যাপক 
বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে । তাহাদের আর্থনীতিক দুর্দশা চরম জাতীয়তাবাদের মধ্যে 
রাজনীতিক রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ত করে। তাহারা! স্পষ্ট দেখিতে পায় যে, বিদেশী 
ইংরেজ শাসনই তাহাদের ছুঃখছর্দশশা ও জাতীয় অধঃপতনের একমাত্র কারণ। এই 
বিদেশী শাসনের প্রতি তীব্র স্বণী তাহাদের মধ্যে বিড্রোহের আগুন ধূমায়িত করিয়া 

১। Lester Hutchinson: Empire of the Nabobs, 70. 189. 
২। Vereney Lovett: History of the Indian National Movement, p, 282. 
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তোলে। ভারতের, বিশেষ করিয়! বাঙলাদেশের, স্কুল-কলেজগুলি হুইয়া উঠে সেই 
বিদ্রোহের কেন্্রস্থলঃ আর সেই স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ এক নূতন বৈপ্লবিক মন্ত্রের 
প্রচার-কার্ষে অবতীর্ণ হন। এইভাবে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ধীরে ধীরে বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয় এবং সেই বীজ ক্রুত বাড়িয়া উঠে । চরম আর্থনীতিক দূর্দশাই 
যে মধ্যশ্রেণীর সেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রধান উৎস তাহা! শাসকগোষ্ঠীর মুখপান্রগণও 
স্বীকার করিয়াছেন। ঝান্ু আমলাতান্ত্রিক লেখক ভেরিনি লোভেটের কথায় ঃ 

«ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বাঙলাদেশের স্কুল-কলেজগুলিতে বৈপ্লবিক ভাবধারা 
এরূপ বিস্তার লাভ করিবার আংশিক কারণ হইল এই সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের 
সামান্য বেতন। ভয়াবহ দারিদ্র ও জালাময়ী ভাষায় লিখিত সাহিত্য দ্বারাই তাহাদের 
মনোভাব গড়িয়া উঠে। অনেক সময় তাহারা আবার সাংবাদিকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেন 
এবং তাহার মারফত তাহাদের এই ভাবধারা প্রচার করিয়া সামান্য জীবিকা উপার্জন 
করেন ।৮১ 

জাতীয় চেতনার উন্মেষ 

ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর একদিকে 
ভারতের উপর ব্জিয়-গর্বে উন্মত্ত হইয়া ইংরেজ শাসকগণের উৎপীড়ন ও শোষণের বন্যা 
বহিতে থাকে এবং অপর দিকে উহার ফলে ভারতীয় সমাজের সকল দিকে একটা 
আলোড়ন আর্ত হয়। সেই আলোড়নের মধ্য দিয়! ধীরে ধীরে এক নূতন ভারতবর্ষের, 
জাতীয় চেতনায় উদ্ধ দ্ধ এক নূতন জাতির জন্ম আরস্ত হয়। / 

১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়! পুরাতন সামস্তশ্রেণীর ইংরেজ-বিরোধিতার 
অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে চিরপুরাতন ধর্ম ও সংস্কারের বাধাও বিলুপ্ত হইতে 
থাকে। তাহার পরিবর্তে নূতন আর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে 
বিভিন্ন আর্থনীতিক শ্রেণী। তাহারা সঙ্গে লইয়া! আসে বিদেশী শাসকের সর্বগ্রাসী 
শোষণ হইতে আত্মরক্ষা ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত এক নূতন চেতনা, এক 
নূতন ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের ধবনি। ভিন্ন দিক হইতে আর একটা সংগ্রামের ধ্বনি 
ভারতবর্ষকে কীপাইয়৷ তোলে । 

«গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগ্রাম নূতন করিয়৷ আরম্ভ হয়; শহরে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী 
ভারতীয় ধনতন্ত্র উহার শিক্প-বিকাশের জন্য সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে 
আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সুবিধা আদায় করিবার সংকল্প লইয়! অগ্রসর হয় ; নবজাত 
শিল্পসমূহের মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণী বাহির হইয়া শহরের সহিত গ্রামাঞ্চলের সংযোগ 
সাধন করে এবং ইংরেজী ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ভিতর আর্থনীতিক 
বিক্ষোভ উগ্র হইয়া উঠে।৮২ ৷ 

জাতীয়তাবাদের নিয়োক্ত তিনটি প্রধান উপাদান ইতিমধ্যেই ভারতের সমাজের 

বি তৈরী হইয়া গিয়াছিল ঃ (১) বিপুল আর্থনীতিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে এবং 


2| Voreney Lovett: History of the Indian National Movement, p. 238. 
২। L, Hutchinson : Empire of the Nabobs, 79, 183. 
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ভারতের নিজস্ব শিল্প-বিকাশের ঘোরতর বিরোধী রূপে একটা! স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক 
বিদেশী সরকার ; (২) ভারতের ক্রমবর্ধমান ধনিকশ্রেণী ; এবং (৩) উন্নত ইংরেজী 
শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও আর্থনীতিক কারণে বিশেষ বিক্ষুব্ধ ভারতীয় বুদ্ধিজীবি-সম্প্রদার। 
এই তিনটি উপাদান লইয়াই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি গড়িয়া! উঠে। 
উৎপীড়নকারী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় বিদ্রোহের অগ্রদূতরূপে 
বুদ্ধিজীবি-সম্প্দায় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। 

বুদ্ধিজীবি-সম্্রদায়ের বিক্ষোভের বহিঃগ্রকাশরূপে দেখ! দেয় কয়েকথানি নূতন 
সংবাদপত্ৰ । এই সংবাদপত্ৰগুলি তীব্র ভাষায় লিখিত তীক্ষ সমালোচনার কষাঘাতে 
ভারতের ইংরেজ-সরকাঁরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়। তোলে, তাহাদের সমালোচন| ইংরেজ 
শাসনের উৎপীড়ন ও শোষণের বর্বররূপ উদঘাটিত করিয়া জনগণের চোখ খুলিয়! দিতে 
থাকে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জাতীয়তার উন্মেষ আরম্ভ হয়। 

ইংরেজ শাসকগণ এই আক্তমণ এবং মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদের বাহনস্বরূপ এই 
সংবাদপত্রগুলিকে বেশী দিন বরদাস্ত করিতে পারে নাই। এই সকল সংবাদপত্রের 
কণ্ঠরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগণ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে «দেশীয় প্রেস-আইন” 
নামে একটি দমনমূলক আইন পাশ করে। ইহাতে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত 
সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনত! বহুলাংশে খর্ব কর! হয়। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 
সংবাদপত্রগুলিতে ইংরেজ শাসনের উপর আক্রমণ সমানভাবেই চলিতে থাকে। 
এই সময় বাঙলাদেশে ‘অম্ৃতবাজার পত্রিকা”, ‘দি বেঙ্গলী’, ‘হিন্দু প্যাট্‌ য়’ ; মাদ্রাজে 
‘হিন্দু’; বোস্বাইয়ের “মারাঠা’ ও ‘কেশরী’ প্রভৃতি ইংরেজী সংবাদ-পত্রগুলি 
নির্ভীকভাবে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া! দিতে থাকে। 

এই সকল সংবাদপত্রের প্রভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং 
এই সংবাদপত্রগুলির উদ্োগেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংগঠন গড়িয়া উঠিতে 
আরম্ভ করে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের “দি বেঙ্গলী’ নামক ইংরেজী সংবাদ পত্রের 
সম্পাদক স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ‘ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন? নামে একটি 
সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল “শিক্ষিত মধ্যাশ্রেণীর মতের 
প্রতিনিধিত্ব করা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে তাহাদের উদ্দ্ধ করিয়া! তোলা?” এই 
সংগঠনটি সর্বপ্রথম সরকারী কার্ষে ভারতীয়দের সমান অধিকারের দাবি লইয়া 
ভারতব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করে এবং ইহার প্রতিনিধি হিসাবে লালমোহন ঘোষকে 
ভারতের অনুকূলে ইংলণ্ডের জনমত গঠনের জন্য প্রেরণ করে। 

বাঙলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্োগে জাতীয় সংগঠন সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টা 
আরম্ভ হয় ১৮৪৩ গ্রীষ্াব্ব হইতে । এ বৎসর “দেশের সকল শ্রেণীর স্বার্থ ও অধিকার 
রক্ষা এবং মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ’? লইয়া! “বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি” নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই সংগঠন “বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন? 
নামক আর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হয়।১ এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানটি 


3} Ambika Charan Mazumder i Indian National Evolution, 0, 5-6. 
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পর বৎসর ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের নিকট “জাতীয় দাবি” হিসাবে নিয়লিখিত দাবিগুলি 
পেশ করে £ করভার হাস, শিল্প-বিকাশে সরকারী সাহায্য, শিক্ষার প্রসার, শাসনকার্ষে 
ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা, জন-স্বার্থের প্রতিনিধিশ্বরূপ জনগণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের লইয়া আইনসভা গঠন ইত্যাদি। বাজেন্দ্রলাল মিত্র, বান্মী রামগোপাল 
ঘোষ, লেখক প্যারীটাদ মিত্র, নির্ভাঁক সাংবাদিক হরিশ্ন্্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন . 
এই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র। ঠিক এই সময়েই বোম্বাই প্রদেশেও জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, 
ভি. এন. মাগুলিক, দাদাভাই নোঁরোজি প্রভৃতির নেতৃত্বে “বন্ধে এসোগিয়েশন’ নামে 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। কিন্ত দৃষ্টির সংকীর্ণতার জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠানের 
কোনটিই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ইহার পরেই বাঙলাদেশে “অমৃতবাজার 
পত্রিকা"র প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষের উদ্ভোগে “বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ’, বোষ্বাই 
প্রদেশের মহাদেব গোবিন্দ রাণাঁডের উদ্মোগে পুণাশহরে 'সার্বজনিক সভা" এবং, 
মাদ্রাজে 'নেটিভ এসোসিয়েশন” গঠিত হয়। মাদ্রীজের এই সংগঠনটি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 
“মহাজনসভা'র সহিত মিলিত হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোনটিই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী 
হইতে না পারিলেও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়| তুলিবার পক্ষে 
এইগুলির দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রতিষ্ঠানগুলিই ছিল পরবর্তী 
কালের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত। টি 

তৎকালে এই সকল প্রতিষ্ঠান ইংরেজ শাসনের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় 
জাগরণের সঠিক পথের সন্ধান লাভের জন্য অন্ধকারে ঘুরিতেছিল। দেশের শিক্ষিত 
সম্প্রদায় ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধের প্রয়োজন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছিল। এই 
প্রয়োজনীয়তা-বোধই তাহাদের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা আরও বাড়াইয়া তোলে । বিদেশী 
ইংরেজ শাসনের উৎপীড়ন ও শোষণ প্রতিদিন বীভৎস রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দেশের 
মধ্যে যে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফলেই এক সর্ব-ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠানের জন্ম অবশ্তস্তাবী হইয়া উঠে। 

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই ছুভিক্ষের 
ফলে পঞ্চাশ হইতে ষাট লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। কিন্তু এই" দুর্ভিক্ষের মধ্যেই 
মহারানী ভিকৃটোতিয়ার “ভারত-সআাভী” খেতাব গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে কোটি 
কোটি টাকা ব্যয়ে এক দরবার বসে। কেবল তাহাই নহে, এই সময়েই ইংরেজ সাআজ্য- 
বাদীর! তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধার নিৰৃত্তির জন্য ভারতবর্ষের বহু কোটি টাকা ব্যয়ে 
কীরুল আক্রমণ করে। তাহার! উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় অধিবাসীদের 
দমনের জন্য সামরিক অভিযান চালাইতে গিয়| লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে এবং 
- ইংলগডর ব্তরশিল্পের মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থে ইংলণ্ডের তুলাজাত দ্রব্যের উপর হইতে 
_ আমদানি-শুক্ধ হাস করিয়া ভারতের নৃতন বস্তুশি্পের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তোলে । 

এই সকল উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির তীব্র প্রতিবাদ শব্ধ করিয়া 
দিবার জন্য ইংরেজ শাসকগণ «দেশীয় সংবাদপত্র আইন” পাশ করে। 
ইহার ফলে ভারতবর্ষে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা নিম্নরূপ £ “এক দিকে 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ২৭ 


একটা পতনোন্থুখ মিথ্যা বাজেটের উপর প্রতিষ্ঠিত বেপরোয়া, আমলাতান্ত্রিক সরকার 
ধ্বংসোন্ুুখ হইয়া উঠে, এবং অপর দিকে দেশের বিপুল জনসমষ্টি একটা প্রচণ্ড 
বিক্ষোভে ফাঁটিয়া৷ পড়িতে থাকে ।”৯ 

১৮৮৩ খরীষ্টাব্দের €ইলবার্ট-বিল” উপলক্ষ করিয়! এই গণ-বিক্ষোভ দেশব্যাপী একটা 
বিরাট আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। ইংরেজদের উদ্ধত্য ও উৎপীড়নে শিক্ষিত 
মধ্যশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় অপমানবোধ জাগ্রত হইবার ফলে তাহাদের ধুমায়িত বিক্ষোভ 
দাবাগ্নিতে পরিণত হয়। 

জাতীয় অপমান 

ইংরেজগণ ভারতবর্ষে শাসকরপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিবার পর হইতেই “ক্ষ 
কায়” ভারতবাসীদের প্রতি তাহাদের দ্বণী-মিত্রিত আচরণ ও উৎপীড়ন দিন দিন 
ক্রমশ বুদ্ধি পাইতে থাকে । ৯৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের যহাবিদ্রোহের পর হুইতে পরাজিত 
ভারতবাসীর উপর বিজয়ী শাসকগোষ্ঠীর এই উৎপীড়ন ও বর্বর-জুলভ আচরণ অবাধে 
চলিতে থাকে । কেবল ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজ কর্মচারীরাই নহে, এমন কি ভারত- 
সরকারও ভারতবাসীদের প্রতি জাতীয় অপমানকর রীতি-নীতির প্রচলন করিতে 


. ইতস্তত করে নাই। ৯৮৬৮ গ্ৰীষ্টাব্দে ভারত সরকার এই প্রকারের এক নূতন নীতির 
প্রচলন করে। এই নীতি অনুসারে দেশীয় ভদ্রলোকের! চটি প্রভৃতি ভারতীয় পাদুকা 


একটি বর্ধর-হুলভ নিষ্ঠুর আচরণে ভারতবাসীদের ধৈর্যের বাধ ভাঙিয়া যায়। ইংরেজ- 
সাহেবদের নিকট ভারতীয় শ্রমিক ও সামান্য বেতনের কর্মচারীদের জীবনের কৌন 
মূল্যই ছিল না, তাহাদের জীবন ছিল ইংরেজ সাহেবদের খেলার সামগ্রী। ভারত- 
বাসীদের “বাধ্য” ও “সভ্য” করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাহারা কথায় কথায় দেশীয় 
শ্রমিক ও অল্প বেতনের কর্মচারীদের দেহে সবুট পদাঘাত করিতেও অভ্যন্ত ছিল। 
ইহ! ছিল অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর একটি দৈনন্দিন ও “তুচ্ছ” ঘটন1। এইভাবে 
সবুট পদাঘাতের ফলে কয়েকজনের মৃত্য ঘটে। এই সকল হত্যাকারী সাহেবদের 
বিচার করিবার অধিকার ছিল একমাত্র ইংরেজ বিচারকদের । তাহাদের বিচারে এই 
হত্যাকারীর! সামান্ত অর্থদণ্ড দিয়াই অব্যাহতি লাভ করিত। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 
আগ্রাজেলায় ফুলার নামক এক ইংরেজ একটা তুচ্ছ কারণে তাহার সহিসকে পেটের 
উপর সবুট পদীঘাত করিলে সহিসের মৃত্যু ঘটে। আগ্রার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট 
ফুলারকে মাত্র ত্রিশ টাকা অর্থদণ্ড করেন এবং গভর্নর-জেনারেল এই প্রকার 
আচরণের প্রতি কেবলমাত্র পদ্বুণা” প্রকাশ করিয়াই কর্তব্য শেষ করেন। কিন্তু 


১| A.C. Mazumder £ Evolution of Indian National Congress, p. 28-29. 


২৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ভারতবাশীর! এই বর্বর আচরণ নীরবে সহ করিল না। ফুলারের এই ঘটনা: 
উপলক্ষ করিয়া সারা ভারতে এক বিরাট বিক্ষোভ দেখা দেয়। দেশের জাগরণোন্মুখ 
যুবশক্তি ইংরেজ সাহেবদের এই ওঁদ্ধত্য ও স্বশংসতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞা 
গ্রহণ করে। পরবতাঁকালে সন্ত্রাসবাদীদের হস্তে ইংরেজ সাহেব হত্যার জন্য জনৈক 
উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, “সন্ত্রাসবাদীরা 
জীবনের কোন মূল্যই দেয় ন! ”১ কিন্তু ইংরেজ সাহেবদের নিষ্ঠরতা ও অসহনীয় 
ওদ্ধত্যই যে ভারতের যুবসম্পদায়কে নিঠুর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এই ইংরেজ- 
লেখকগণ সম্পূর্ণ ভুলিয়া যান। 


িজবার্ট বিল’ 


ইংরেজ শাসকগণ ভারতবর্ষ জয় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ী ও বিজিতদের মধ্যে 
বৈষম্য এবং বিজয়ী শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ অধিকার নানাভাবে প্রয়োগ করিতে থাকে। 


বিচারকদের দ্বার! শ্বেতাক্গ-অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা। এই আইন অন্্সারে, 
শ্বেতাঙ্গ-অপরাধীদের অপরাধ যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহাদের বিচারের ক্ষমতা 
কোন দেশীয় বিচারকের ছিল না। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষের 
সঙ্গে সঙ্গে এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে একটা তীব্র বিক্ষোভ দেখা 
দেয়। এই বৈষম্যমূলক আইনের ফলে এমন কি শাসন-কার্ধেও বিশেষ অস্গবিধা 
ষ্টি হইতে থাকে। শাসন কার্ষের এই অস্থবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এবং দেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ শান্ত করিবার চেষ্টা! হিসাবে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 
শাসকগণ একটি আইনের খস্ড়া তৈরী করেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপণের 
আইন-সচিব স্তার সি. পি. ইলবার্ট-এর নামানুসারে এই আইনের খস্ড়াটি “ইলবার্ট-বিল” 


এই আইনের খস্ডাটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিরদ্ধে ভারতের 
খ্বেতাঙ্গ-মহল. হইতে তীব্ৰ বিরোধিতা দেখা! দেয়, ইহার বিরুদ্ধে সকল শ্বেতাঙ্গ দলবদ্ধ 
| হইয়| এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। লেস্টার হাচিন্সন্‌ লিখিয়াছেন ; 

“(বিচার ঘটিত ) অসংগতি দূর করিবার সামান্ত চেষ্টা্বরপ এই আইনের খস্ড়াটির 
বিরুদ্ধে ভারতের সকল স্বেতা্গ-সাহেবের তীব্র আক্রমণ শুরু হয়, দেখিতে না দেখিতে 
একটা খ্যুরোপীয় আত্মরক্ষা-সমিতি' গঠিত হয় এবং বিজয়ী শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ 
অধিকার অব্যাহত রাখিবার ও কষ্ণাজ-বিচারকদের বিচার হইতে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের 
রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দেড়লক্ষ টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়। শ্বেতাঙ্গ- 
আন্দোলনকারীরা যাহা খুশি প্রচার করিতে থাকে; বড়লাট লর্ড রিপন ও তাহার 
আইন-সচিব স্তার সি. পি. ইলবাট এবং সাধারণ ভাবে সকল ভারতীয় বিচারকদের 
বিরুদ্ধে অবিশ্বীস্ত ভাষায় জঘন্ততম কুৎসা বর্ধিত হইতে থাকে। তাহারা এমনকি. 


21 V.Lovett: A History of the Indian National Movement, 0,257. 
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ইহাও প্রচার করে যে, যদি ভারতীয় বিচারকদের হাতে এই প্রকারের সুযোগ দেওয়া 
হয়, তবে তাহারা তাহাদের বিচার-ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া শ্বেতাহ্-মহিলাদের 
দ্বারা তাহাদের হারেমে ( অস্তঃপুর ) ভরিয়া ফেলিবেন।”৯ 

সরকারী ইতিহাস-প্রণেতা! বাকৃল্যা্ড লিখিয়াছেন £ 

“কলিকাতার একদল শ্বেতাঙ্গ স্থির করে যে, সরকার যদি তাহাদের প্রস্তাবিত 


আইন পাশ করে তবে তাহারা বড়লাটের বাড়ীর পাহারাদার পিপাহিদের পরাজিত 


করিয়া বড়লাটকে (লর্ড রিপনকে ) টাদপাল ঘাট হইতে স্টীমারে চাপাইয়া উত্তমাশ! 
অন্তরীপের পথে ইংলণ্ডে পাঠাইয়! দিবে। এই ষড়যন্ত্রের কথা (বাংলার ) লেফ টনান্ট- 
গভর্নরের অজ্ঞাত ছিল না1।৮”২ 

এইলবার্ট-বিল*এর বিরুদ্ধে সারা ভারতের শ্বেতাগ্গোষ্ঠী ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে 
সঙ্ববন্ধ হুইয়! দাড়ায় । তাহাদের আন্দোলনে ভারত-সরকার ভীত-সন্স্ত হইয়া উঠে। 
কিন্তু ভারতীয়দের দিক হইতে এই বিলের স্বপক্ষে কোন জোর প্রচার ও আন্দোলন 
হইল না। ইংরেজ শাসকগণের বিচার-সংক্রান্ত এই বৈষম্য ভারতীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে খথেষ্ট বিক্ষোভ স্থ্টি করিলেও সেই বিক্ষোভ এত দিন কোন সাংগঠনিক রূপ 
গ্রহণ করে নাই। ইহার পূর্বে সুরেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি 
নেতুরনের উদ্োগে গঠিত ‘ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন’ এতদিন ভারতীয়দের বিভিন্ন 
অধিকারের কথা বলিলেও এই সংগঠন এপর্যন্ত এই প্রকারের কোন কঠিন পরীক্ষার 
সন্মুখীন হয় নাই। এইবার “ইলবাট-বিল? উপলক্ষে খ্বেতাঙ্গদের বিরোধিতা ও উহার 
ভয়ংকর রূপ দেখিয়া ‘ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর নেতৃবৃন্দ ভয়ে পশ্চাৎপদ হন। 
শক্তিশালী শ্রেতাঙ্গগোঠীর বাধার বিরুদ্ধে ও বিলের স্বপক্ষে তাঁহারা কোন কার্যকরী 
আন্দোলন গড়ি! তুলিতে সক্ষম হইলেন না। তাহাদের এই অক্ষমতা দেশের 
জাগ্রত যুবশক্তির নিকট ‘ইণ্ডিয়ান এসোপিয়েশন'-এর দুর্বলতা ও ভীরুতা স্পষ্ট করিয়া 
তোলে । এই আন্দোলনের ফলে ভারত-সরকার শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গগোষ্ঠীর তীব্র 
বিরোধিতার নিকট মাথা নত করিয়! বিলটি তুলিয়া লয়। 

'ইলবাট?বিল"এর পরাজয়ের ফলে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন জাতীয় 
অপমানের গ্রানিতে ভরিয়া যায়। বিজয়ী শাসক-জাতি বলিয়া শ্বেতাঙ্গদের দত্ত ও 
ওদ্ধত্য তাহাদের নিকট অসহ হইয়া উঠে। *ইলবার্ট-বিলএর পরাজয়কে তাহারা 
চরম জাতীয় অপমান বলিয়া গ্রহণ করে। সরকারী ইতিহাদ-প্রণেতা বাকৃল্যাগুও 
তাহার গ্রন্থে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন £ «“ইলবাট/-বিল? এর শিক্ষা কোন ভারতবাসীই 
কোন দিন ভোলে নাই ৮৩. তাহারা ইহাও উপলব্ধি করে যে, ভারতবাসীরা৷ যতদিন 
নিজেদের শ্তিদবারা তাহাদের দাবি পূর্ণ করিতে ন! পারিবে, তাহারা যতদিন 
শাসকর্টদর সদাশয়তার উপর নির্ভর করিবে, ততদিন তাহাদের পরাধীনতার গ্রানি ও 


850৭ ॥ 
১1 00, Hutchinson: Empire of the Nabobs, p. 1839-84. 


২! 0, E. Buckland : Bengal under Lieut. Governors, Vol. Il, p.187. 
৩10, E. Buckland : Bengal under Lieut. Governors, Vol. II, p. 789 


৩০ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


হুঃখ-ছ্র্দশার অবসান তে দুরের কথা, বরং তাহা প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিবে। এই 
জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের, জন্য তাহাদের মধ্যে এক দূর্জয় বিদ্রোহী 
মনোভাব দ্রুত গড়িয়া উঠিতে থাকে । 


কংগ্ৰেসেৰ জলা 

দেশব্যাপী একট! প্রবল বিক্ষোভ ও সংগ্রামের মধ্য হইতেই কংগ্রেসের জন্ম হয় । 
ইহার পূর্ব হইতেই দেশের প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে একট! বিরাট সংগ্রামের আলোড়ন 
দেখা দিতেছিল, বিশেষত কৃষক জনসাধারণের মধ্যে এই বিক্ষোভ ও সংগ্রামের 
প্রস্তুতির লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এতদিন তাহাদের সংগ্রাম চলিত বিচ্ছিন্ন ও 
অসংগ্রঠিতভাবে, এবার তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন 
করে। 

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার লেফ টানাস্ট-গভর্নর বড়লাটের নিকট প্রেরিত এক রিপোর্টে 
লিখিয়। পাঠান £ 

পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে রায়তদের মধ্যে লীগ ও ফুনিয়ন গঠনের মনোভাব দেখা 
যাইতেছে । এই সকল সংঘের উদ্দেশ্য বহু প্রকারের হইতে পারে। এই উপায়ে 
তাঁহার! যদি কিছুমাত্র সফলতা! লাভ করিতে পারে তাহা হইলে সকল সময়েই একটা! 
আশঙ্কা থাকিবে যে, হয়ত চাষীরা পরে খাজনা বন্ধের জন্তও সংঘবদ্ধ হইবে এবং 
তাহা হইলে জনিদারগণও বলপ্রয়োগে খাজন| আদায় করিতে পারে। বাউলাদেশের 
বর্তমান অবস্থায় এই উদ্দেশ্য লইয়া সংগঠন সৃষ্টির পরিণাম ভয়াবহ হইবে । এই অবস্থা 
উদ্ভবের সস্তাবনার বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে ।”১ 

তখন ইহা কেবল বাঙলাদেশেরই অবস্থা নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে 
কষক-জনগণের মধ্যেই এই নূতন সংগ্রামী মনোভাব দেখা দেয়। তখন মালাবার 
উপকূলের মোপলা-চাষীরা বারবার বিদ্রোহ করিয়া শাসকগোষ্ঠীকে ভীত-সন্্স্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল ; বোম্বাইপ্রদেশের মারাঠা-চাষীরা এক ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া 
দিয়াছিল  দাক্ষিণাত্যের চাষীরা এক বিরাট বিদ্রোহের বারা 'মহাজনী-আইন? পাশ 
করিতে শাসকদের বাধ্য করিয়াছিল; উত্তর-বঙ্গের চাষীদের বিদ্রোহের ফলম্বরূপ 
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে “বেঙ্গল টেনালি আকৃট” পাশ হইয়াছিল এবং অযোধ্যা ও পাঞ্জাব- 
প্রদেশেও কৃষক-সংগ্রামের ফলে শাসকগণ পুরাতন কুষি-আইনের সংস্কার সাধনের 
উদ্োগ করিতেছিল। 

ঠিক এই সময় ভারতের নবজাত শিল্পের মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণী এক নূতন 
সংগ্রামী শক্তিরপে দেখা দেয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের শিল্প-কেন্দ্রে ভারতের প্রথম 
শরমিক-ধর্মঘট হয়। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে কাঁয়কটি 
বড় বড় ধর্মঘট করিয়া অমিকগণ তাহাদের দাবি আদায় করিতে সক্ষম হয়। ইহার 
ফলে তাহাদের মধ্যে নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও চেতনার সঞ্চার হয়। ১৮৮৪ খ্ৰীষ্টাব্দ 


2! 0. E. Buckland : Bengal under Lieut, Governors, Vol, IL, p. 544, 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তাকালে ভারতবর্ষ ৩১ 


বোম্বাই শহরে «মিলহাওস্‌ এসোসিয়েশন” নামে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সংগঠন 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের, বিশেষ করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্তুশিল্পের মালিকগোষ্ঠীর 
স্বার্থে ভারত-দরকারের দ্বারা ক্রমাগতভাবে ভারতের নবজাত বস্ত্রশিল্পের বিকাশে 
বাধা দানের ফলে দেশীয় মালিকদের মধ্যে বুটিশ-বিরোধী মনোভাব তীব্র হইয়া 
উঠে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ডের তৃলাজাত দ্রব্যের উপর হইতে সকল প্রকার 
আমদানি-শুক্ক তুলিয়া দেওয়ার ফলে ইংলণ্ডের বন্ত্রের প্রতিযোগিতার মুখে দেশীয় 
বস্্রশিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে । নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এবার ভারতীয় 
মালিকদের পক্ষে বুটিশ-বিরোধী সংগ্রাম অপরিহার্য হুয়া দীড়ায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আথিক দুর্দশা ও জাতীয় অপমানের গ্লানি তাহাদেরও সংগ্রামের 
পথে পদক্ষেপ করিতে বাধ্য করে। | 

“ইহা প্রতিদিনই স্পষ্ট হুইয়া উঠে যে, ভারতের পরাধীন অবস্থা ভারতবাসীর 
মনে কেবল একট! গভীর ক্ষতই সৃষ্টি করে নাই, ইহা৷ ভারতীয় মালিকদের পকেটও 
স্পর্শকরিতেছে। আত্মমর্ষাদা এবং আত্মস্বার্থ সমানভাবেই ক্ষুণ্ন হইতেছে। স্বভাবতই 
মালিকদের নেতৃত্বে .....একটা জাতীয় আন্দোলন এবার দেখা দিতে পারে।. 
সুতরাং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্ম ছিল একটা স্বাভাবিক ঘটনা ।”৯ 

ইলবার্ট-বিল'-এর ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে ‘ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন-এর ব্যর্থতাঁও 
স্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছিল; অথচ এই বিলের ব্যর্থতা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মন লে 
মত বিদ্ধ করিতেছিল। ইহার ফলে আরও শক্তিশালী একটা রাজনীতিক আন্দোলন 
এবং “ইণ্ডিয়ান এসোপিয়েশন” অপেক্ষা শক্তিশালী একটা! প্রকৃত জাতীয় সংগঠনের 
আবশ্ঠকতা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনে বিশেষভাবে অন্কুভুত হয়। 

১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু 
ইহার বহু পূর্বেই ভারতীরদের পক্ষ হইতে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াস আরম্ভ 
হুইয়াছিল। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হইয়াছিল, সেই প্রতিষ্ঠানগুলিই ছিল ভারতীয়দের পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত 
স্বরূপ । 

প্রথমে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
ব্ৰাহ্ম সমাজ’। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় “বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি’। 
এই সোসাইটির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল “সকল শ্রেণীর দেশবাসীর মঙ্গল সাধন এবং 
সকলের স্াষ্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা৷? ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই সোসাইটি 
‘বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান(এ্যাসোপিয়েশন”-এর সহিত মিলিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান আবেদনপত্র- 
যোগে বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট বহু প্রকারের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রকাশ করে এবং ভারতের জনপ্রতিনিধিদের লইয়া আইনসভা গঠনের দাবি 
জানায় । ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ‘ইণ্ডিয়ান 


১। Hirendra Nath Mukherjee: India Struggles for Freedom, p. 64. 


৩২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


এ্যাসোসিয়েশন'ই ছিল ভারতের শিক্ষিত সধ্যশ্রেণীর একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। 
এই প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এাসোসিয়েশন'-এর কলিকাতা শাখা সর্বপ্রথম একটি সর্ব- 
ভারতীয় জাতীয় সন্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও 
বুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন । এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 
আনন্দমোহন বঙ্ছ। ১৮৮৩ খরষ্টাব্দের জাতীয় সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি 
এই সম্মেলনকে “ভারতের জাতীয় পার্লামেন্ট” আখ্যা দান করিয়াছিলেন। 

এইভাবে দেখা যায়, সরকারী উদ্যোগে জাতীয় কংখেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন 
'আরভের বহু পুর্বেই ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীও নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য 
সচেষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যের নিকটবর্তী হইয়াছিল। 
তাহাদের সাফল্য যখন আসন্ন হইয়া উঠে তখনই বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি এালান 
অষ্টাভিরান হিউম ভারতীয়দের সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াদকে ইংরেজ 
শাসনের স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। হিউম সেই ষড়যন্ত্রের 
মারফত ভারতীয়দের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উষ্চোগকে সাময়িকভাবে সরকারী 
প্রভাবে আনয়ন করিয়া নিজের উদ্বোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন 
আহ্বান করিতে সক্ষম হন | 

“পর্কতপক্ষে বড়লাটের সাহায্যে সংগোপনে রচিত পূর্ব-পরিকল্পনা অঙ্গুসারে এবং 
বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল। 

শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ গণশক্তির পুজীভূত ক্রোধ হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা 

করিবার জন্য অস্্রপে ব/বহারের উদ্দেশ্যেই শাসকগোষ্ঠীর দ্বার! জাতীয় কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন কর! হইয়াছিল । 

“বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে ভারতের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য 
ছিল আসন্ন বিপ্লবকে (কষক-বিদ্রোহকে _-লেঃ) পরাজিত করা, অথবা আরস্তের পূর্বেই 
উহা ব্যর্থ করা 1৮১ 


উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকটি ছিল ভয়ঙ্কর ছুভিক্ষের কাল। এক 
১৮৭ শ্রীষ্টান্দের ছুভিক্ষে পঞ্চাশ হইতে বাট লক্ষ ভারতবাসী মৃত্যুযুখে পু 


১। ৮, Dutt 4 Ibid, p. 289.90, রঙ 
# 


< 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ৩৩ 


হইয়াছিল, অপরদিকে ইংলগের রাঁনীকে “ভারতেশ্বরী” বলিয়া ঘোষণা উপলক্ষে দিল্লী 
নগরীতে অজস্র অর্থব্যয়ে এক দরবারের আয়োজন চলিতেছিল। ইহার ফলে 
জনসাধারণের বিক্ষোভ শতগুণ বাড়িয়া যায়। এই বিক্ষোভ দমনের জন্য কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা! হইতে থাঁকে। ভারত সরকার ৯৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে “সংবাদপত্র- 
আইন’ পাশ করিয়! সংবাদপত্রের কঠরোধের ব্যবস্থা করে, অন্ত্রআইন প্রয়োগ করিয়া 
জনসাধারণের নিকট হইতে সকল প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র বাঁজেরাপ্ত করে এবং সভাসমিতি 
বন্ধ করিয়া গণবিক্ষোভ দমনের প্রয়াস পায়। ইহারই পরিপূরক হিসাবে এবং গণ- 
বিদ্রোহের সংকট হইতে ভারতের ইংরেজ শাসনকে বীচাইবার উন্দেশ্তে অক্টাভিয়ান 
হিউম ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হিউমের জীবনীকার 
স্তার উইলিয়াম ওয়েডরবার্ন লিখিয়াছেন £ ৃ 

«এই সকল অবিবেচনা-প্রস্থত সরকারী ব্যবস্থা ও তৎসহ রুশিয়ার অহুরপ পুলিসী 
দ্রমননীতির ফলে বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনাধীন ভারতবর্ষ এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের 
মুখে আসিয়! দীড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই মিঃ হিউম ও তাঁহার ভারতীয় পরামর্শ : 
দাতাগণ উদ্বিগ্ন হইয়! কার্ষে অবতীর্ণ হন।”৯ 

হিউম তাঁহার কার্ষের উদ্দেন্ঠ ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন £- 

“সেই সময়, এমনকি এখনও, আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না বা নাই যে, আমরা 
সেই সময় একটা ভয়ঙ্কর গণ-বিপ্রবের ঘোরতর বিপদের মধ্যে ছিলাম। 

«বিভিন্ন তথ্য হইতে আমি নিশ্চিত হুইয়াছিলাম যে আমরা একটা ভয়ঙ্কর গণ্‌- 
অভ্যুথানের মুখে আসিয়া দাড়াইয়াছি। বিভিন্ন অঞ্চলের রিপোর্ট ও সংবাদের সাতটি 
বিরাট ‘ফাইল’ আমাকে দেখানো হইয়াছিল 1......রিপোর্ট ও সংবাদগুলি বিভিন্ন 
জেলা, মহকুমা, নগর, শহর ও গ্রাম হইতে প্রেরিত হইয়াছিল । রিপোর্ট ও সংবাদ- 
গুলির সংখ্যা অতি বিপুল। এইগুলি ত্রিশ সহস্রাধিক সংবাদদাতার নিকট হইতে 
পাওয়া! গিয়াছিল। বহু রিপোর্টে নিয়শ্রেণীর লোকদের মধ্যে আলোচনার সংবাদ ছিল। 
এই সকল আলোচনা হইতে দেখা যায়, «এই দরিদ্র জনসাধারণ (শ্রমিক-রুষক» 
নিয়-মধ্যশ্রেণীর লোক) দেশের বর্তমান অবস্থার ফলে একটা হতাশার মনোভাবে 
আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার! নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লইয়াছে যে, তাহাদের অনাহারে 
মৃত্যু অনিবার্য মব্রিবার পূর্বে একটা কিছু করিবার জন্য তাহারা মরিয়। হইয়া! 
উঠিয়াছে। একটা কিছু করিবার জন্যই তাহারা প্রস্তুত হইতেছে, দলবদ্ধ হইতেছে। 
এই একটা কিছুর অর্থ ছিংসামূলক ক্রিয়াকলাপ’ বহু পুলিস-বিবরণীতে পুরাতন 
তরবারি, বল্পম ও গাদাবনদুক লুকাইয়া রাখিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যখনই 
প্রয়োজন হইবে, তখনই এই সকল অন্তর ব্যবহৃত হুইবে। ইহা কেহ ভাবে নাই 
যে, ইহাঁর ফলে প্রথম স্তরে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে একট! ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা 
দিবে, অথবা বিদ্রোহ বলিতে যাহ! বুঝায় সেই প্রকারের কিছু ঘটিবে। আশঙ্কা 

১) Sir William Wedderburn: Allan Octavian Hume, Father of Indian 


National Congress, p. 101. y 
০ প্রথম খণ্ড ৩ [1] / 


৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


করা হইয়াছিল যে, আকস্মিকভাবে চারিদিকে ইতগ্তত হিংসামূলক অপরাধ, দোষী 
ব্যজিদের হত্যা, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, বাজার লুট প্রভৃতি অনুষঠিত হইবে। দেশের নীচু 
ভবের অর্ধাহারী শ্রেণীসমূহ যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে ইহাই আশঙ্কা! করা হইয়াছিল 


এক্যাবন্ধ হইয়া কতকগুলি বৃহ দলে পরিণত হইবে ; দেশের সকল দৃষ্টলোক একত্র 
হইবে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুাদলগুলি একত্র হইবার পর,-.....সরকারের বিরুদ্ধে গভীর 
অসন্তোষের ফলে ক্ষিপ্ত হইয়া সকলে ওঁ দলগুলিতে যোগদান করিবে; তাহার! 
বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্ব হণ করিয়া খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষগুলিকে এঁক্যবন্ধ করিবে এবং উহাকে 
একট! জাতীয়*্অভ্যুথানের আকারে পরিচালিত করিবে ।”১ . 

এই সকল বিপদ-সুচক সংবাদ প্রাপ্তির পর বৃটিশ সরকার একদিকে প্রচণ্ড দমননীতি 
অবলন্বন করে এবং অপরদিকে ভারতের জাতীয় কংখ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা 
রচনা করিতে থাকে । এইভাবে দমননীতি প্রয়োগের পর বৃটিশ সরকার যখন 
নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পাতিল যে জনসাধারণের বৈপ্লবিক অত্যুখানের আর সম্ভাবনা 
নাই, কেবল তখনই জনসাধারণের গণ-বিক্ষোভকে শান্তিপূর্ণ ও বৈধপথে পরিচালিত 
করিবার উদ্দেশ্যে অহ্গত ভারতীয় ‘নেতৃবৃন্দের সহায়তায় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার 
জন্য অবসরপ্রাপ্ত “সিভিলিয়ান” অক্টাভিয়ান হিউম বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন কতক 
আদিষ্ট হইলেন 


“সম্ভবত ইহা বহুলোকের নিকটেই একটি সংবাদ যে, যেভাবে প্রথমে ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে যেভাবে তাহা পরিচালিত 
’ তাহা ভারতের বড়লাট হিসাবে ডাফ,রিন ও আভার মাকুইস্-এরই ( বড়লাট - 

লর্ড ডাফরিন_ লেঃ) কীর্তি ৮৩. 
ৃ [২৮ ডি কষক-বিভ্োহের “বিপদ” হইতে ভারতের বৃটিশ শাসনকে 
রক্ষা করিবার উপায় যে কংখ্রেস প্রতিষ্ঠিত র 
এঁতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়া! লিখিয়াছেন £ A Le 


" একট! বিপর্যয় আসন্ন বলিয়া অনুমান করিতে পাত্রিয়াছিলেন এবং ইহাতে বাধা 
দিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন।...... অবস্থা কতখানি বিপজ্জনক হইয়াছিল তাহা 
বুঝাইবার জন্য তিনি শিমলায় উপস্থিত হন। সম্ভবত তাহার এই সাক্ষাতের ফলেই 


১। W. Wedderburn : Ibid, p. 80-81 b 
২। R. P. Dutt ২ India Today, p. 293 
৩} W.C, Bonerjee Introduction to Indian Politics ( Article, 1898 ) # 


মহাবিড্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ৩৫ 


চমৎকার কাজের লোক নূতন ভাইস্রয় (লর্ড ডাফ্‌রিন) অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিয়া কংখ্েন প্রতিষ্ঠার কার্ষে অগ্রসর হইতে হিউমকে উৎসাহিত করেন। এই 
সময়টা ছিল এই সর্বভারতীয় আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। কুষক-বিদ্োহ 
আরম্ভ হইলেই তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করিত। সেই 
কৃষকবিদ্রোহের পরিবর্তে এই সর্বভারতীয় আন্দোলন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য একটা! 
জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরী করিয়া দিল। সেই জাতীয় আন্দোলন হইতেই 
নূতন ভারতবর্ষ সৃষ্টির সম্তাবন! দেখা দিল। ইহার পরিণতি শেষ পর্যন্ত খুবই ভাল 
হইল এই কারণে যে, একটা হিংসামূলক ঘটনা আবার ঘটতে দেওয়া হয় নাই।”৯ 

কৃষক-বিদ্রোহের ভয়ে ভীত-্বত্্স্ত হিউম লিথিয়াছেন ঃ 

«আমাদের শাসনের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ একটা ক্রমবর্ধমান বিরাট শক্তির 
আঘাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য একট! বক্ষা-কবচের বিশেষ প্রয়োজন দেখা 
দিয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলন অপেক্ষা অধিক ফলপ্রস্থ কোন কৌশল উদ্ভাবন 
করা সেই সময় সম্ভব ছিল না1৮২ 

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর এই উদেশ্য অপূর্ণ থাকে নাই। 
১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাপের শেষ দিকে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন বসে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মোট বাহাত্তর জন প্রতিনিধি 
অধিবেশনে যোগদান করেন। এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলিকাঁতার 
বিখ্যাত ব্যারিস্টার ডব্লিউ. সি. বোনাঞ্জি । হিউম সাহেব নিজেই নিজেকে কংগ্রেসের 
সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া কার্য পরিচালনা করেন। এই অধিবেশনের প্রতিনিধিদের 
অধিকাংশ ছিল ব্ৰাহ্ম-সমাজ ও আর্ধ-সমাজের সদস্ত। তাহার! শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর 
সম্পর্কে অন্তুহ্থত সরকারী নীতির সমালোচনা করিলেও কোন ক্রমেই ইংরেজ-বিরোধী, 
এমনকি সরকার-বিরোধী মনোভাবের প্রশ্রয় দিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। কংগ্রেস 
সম্পর্কে যাহাতে শাসকদের মনে কোন প্রকারের ভুল ধারণার স্থষ্টি না হইতে পারে 
তাহার জন্য সভাপতির চেষ্টার অন্ত ছিল না । এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ভাষণে 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্ঠ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়। বলেন £ 

«আমাদের প্রিয় লর্ড রিপনের স্মরণীয় শাসনকালে জাতীয় এঁক্যের যে মনোভাব 
সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ বিকাশ ও সংহতি সাধনই”৩ কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য । 

অধিবেশনের প্রতিনিধিদের “একমাত্র জাতীয় আকাঁজ্ষা ছিল এই যে, ব্যাপক 
ভিত্তিতে সরকার গঠিত হুইবে এবং তাহাতে ভারতের জনগণ উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত : 
অংশ গ্রহণ করিতে পাঁরিবেঃ”৪ অর্থাৎ ভারত-সরকাবের আইনসভায় দেশের কয়েক- 


3! C.F, Andrews & Girije Mukherjee: Rise and Growth of the Congress 
in India, p, 128-29. 

২। Quoted from Wedderburn: Ibid, p. 77. 

৩ Ambika Ch. Mazumder : “Indian National Evolution”, p. 271. 

৪1 R.P.Dutt: India Today, p. 268. 
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জন নির্বাচিত সদস্ত গ্রহণের অন্থুরোধই ছিল প্রধান জাতীয় দাবি। সংক্ষেপে, ১৮৮৫ 
খ্ৰীষ্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যে মূল কথাটি ঘোষণ! কর! হয় তাহা এই ঃ 
«ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আন্ুগত্যই হইবে এই প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি।”৯ 

ইংরেজ শাসনের প্রতি বংগ্রেস অনুগত থাকিবে__এই মনে করিয়। ভারত-সরকার 
প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানটিকে ঝাড়িয্! উঠিবার স্থযোগ দেয়। শাসকগণ মনে করিয়াছিল 
যে, হিউম ও ভারতের “সন্ত্ান্তবংশীয়” নেতৃবৃন্দ বর্তমান থাকিতে ইহা! ইংরেজ ও 
সরকার-বিরোধী হইবে না। বড়লাট লর্ড ডাফৰিন পূর্বেই কংগ্রেসকে “আশীর্বাদ” 
জানাইয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি চাঁহিয়াছিলেন “চরমপন্থী” বিপ্লবীদের 
বিরুদ্ধে “নরমপন্থী”দের লইয়া একটা দুর্গরপে কংগ্রেসকে গড়িয়া! তুলিতে। এই 
উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বুঝিয়া ইংরেজ সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। প্রকৃতপক্ষে 
তখনই তাহাদের আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না । বাঙলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও ভূপেন্্রনাথ বসন, বোস্বাইয়ের গোপাল কৃষ্ণ গোখেল ও ফিরোজশা। মেটা, মাদ্রাজের 
সুবরন্গণ্যম আয়ার ও দাদাভাই নৌরজি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের রাজনীতিক মতামত ছিল 
ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠী উদারনীতিক দলেরই অন্গুরূপ। তাহারা “চরমপন্থা” ও বৃটিশ- 
বিরোধিতার পথ প্রাণপণে পরিহার করিয়াই চলিয়াছিলেন। ইংরেজ শাসকগণের 
সহ্ৃদয়তার উপর নির্ভর করিয়া আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে কিছু রাজনীতিক সুবিধা 
আদায় করাই ছিল তাহাদের মূল উদ্দেশ্ঠ। 

কিন্তু সেই সময়ের কংগ্রেস-নেতুবুন্দের উদ্দেশ্য ও মনোভাব যাহাই থাকুক না কেন, 
দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদীয় কংগ্রেসকেই নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়৷ বরণ করিয়া 
লয়। প্রথম অধিবেশন হইতে দেশবাসীর নিকট যে ক্ষীণ আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল 
তাহাই দেশের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী, উকিল প্রভৃতি শিক্ষিত-শ্রেণীর মধ্যে এক 
বিপুল সাড়৷ জাগাইয়া তোলে, সেই আহ্বানকেই তাহার জাতীয় আহ্বান বলিয়া! 
গ্রহণ করে। প্রত্যেকটি কংগ্রেস-অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা এরূপভাবে বুদ্ধি পায় 
যে, নেতুবৃন্দ ভীত হইয়া! প্রতিনিধি-সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৮৫ 
খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা৷ ছিল মাত্র বাহাত্তর জন, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 
কলিকাতা-অধিবেশনে গ্রতিনিধি-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়| হয় চারিশত চৌত্রিশ, ১৮৮৭ 
খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ-অধিবেশনে তাহাদের সংখ্যা দাড়ায় ছয়শত সাত। চতুর্থ ও পঞ্চম 
অধিবেশন হয় এলাহাবাদ ও বোম্বাই নগরীতে, আর এই দুই অধিবেশনের প্রতিনিধি- 
সংখ্য। ছিল যথাক্ৰমে ১২৪৮ ও ১৮৮৯ জন । 

বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ_এই তিনটি অধিবেশনে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য 
স্থির হইবার পর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সমগ্র ভারতে ও ইংলণ্ডে 
প্রচারের ব্যবস্থা হয়। কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারের জন্য ইংলঙেও একটি কংগ্রেস-কমিটি 
গঠিত হয়। এক সময় এই কমিটিতে বৃটিশ পার্লামেন্টের দুই শত সদস্ত যোগদান 
করিয়াছিলেন। এই সময় আয়ার্নণ্ডে ‘হোমরুল’-এর দাবি লইয়া আন্দোলন 


১ Ambika Ch. Mazumder : Indian National Evolution, p. 274, 
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মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ 1) ৩৭ 


চলিতেছিল। পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্তগণ ইংলণ্ডের কংগ্রেস-কমিটিতে যোগদান 
করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাইরাছিলেন। ভারতেও 
প্রত্যেক প্রদেশে এবং জেলায় জেলায় কংগ্রেস-কমিটি গঠিত হয়। সেই সকল 
প্রাদেশিক ও জেলা-কমিটি নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির অধীনে পরিচালিত হইতে 
থাঁকে। এই ভাবে “উচ্চ সঙবাস্তবংশীয়” প্রতিনিধিদের গণ্ডির মধ্যে কংগ্রেসকে আবদ্ধ 
রাখিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া কংগ্রেস শীগ্রই একটি সর্ব-ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হয়। 
2 কব ক 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সর্বশক্তি দিয়া পূণ 
করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে। সে দিনের মত আজিও কংগ্রেস ভারতের কৃষক- 
বিদ্রোহ ও কৃষি-বিপ্লবের প্রধান শত্ররূপে সক্রিয়। উপরোক্ত তথ্যসমূহ হইতে ইহাই 
স্পষ্ট হুইয়া উঠে যে, সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিরুদ্ধ শক্তিরপে ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান ভূমিকা নির্ধারণ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নিজস্ব 
অবদান নহে, কংগ্রেসের এই বিপ্লব-বিরোধী ভূমিকা প্রথম হইতে বৃটিশ সাআজ্যবাদের 
দ্বারাই নির্ধারিত হইয়াছিল। গান্ধী কেবল বৃটিশ শাসকগোঠী দ্বারা নির্ধারিত সেই 
নীতি কার্ধে পরিণত করিয়াছিলেন মাত্র। ভারতের বৃটিশ শাসন এবং প্রতিক্রিয়াশীল 
সমাজ-ব্যবস্থার রক্াকবচ হিসাবেই হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা 
করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিউমের উদ্দেশ্যের অন্বরপভাবেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার 
পর হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাকে গণ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকবচ রূপে গড়িয়া 
তোল! ও পরিচালিত করা হইলেও অন্য কোন গণ-সংগঠনের অভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত 
ভারতের জনসাধারণ ইহাকেই নিজন্ব সংগঠনরূপে বরণ করিয়। লইয়াছিল এবং ইহাতে 
অগণিত সংখ্যায় যোগদান করিয়াছিল। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণ 
শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে নিজ নিজ শ্রেণীর মুক্তিলাভের এবং জাতীয় স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের সংগঠনরূপে কংগ্রেসকে গড়িয়া তুলিবার ও পরিচালনা করিবার প্রয়াস 
পাঁইয়াছিল। তাই দেখা যায়, অল্পকাল পরেই বুটিশ শাসকগণ এই প্রতিষ্ঠানটিকে 
এরাজদ্রোহের কেন্দ্র” মনে করিয়া ইহার উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। অপরদিকে 
কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বও শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে 
সর্বশক্তি দিয়া বাধাদান করিয়া আসিয়াছে। গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস 
হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন তুলিয়! প্রত্যেকটি সংগ্রামে শ্রমিক-ক্ষক জনসাধারণের যোগদানে 
বাধা দিয়! এবং শ্রমিক-রলুষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভয়ে বারংবার সংগ্রাম প্রত্যাহার 
করিয়া বুর্জোয়া ও জমিদারগোষ্ঠীর ্রেণীসবার্থ অন্ধুধ রাখিয়াছে। 

শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি দেশের আশিভাগ সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিদর্জন দিয়া 
কেবলমাত্র মূলধনী ও জমিদারগোষ্ঠীর জন্য রাজনীতিক ও আর্খনীতিক সুবিধা আদায় 
ইহাই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। 
এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্যই কংগ্রেস-নেতৃত্বে পরবর্তীকালে দ্বৈত ভূমিকা অবলম্বন করিতে 
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৮17) ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


বাধ্য হইয়াছিল। প্রথমত, বুর্জোয়া-জমিদারগো্ঠীর জন্য সাআজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর 
অনিচ্ছুক হত্ত হইতে রাজনীতিক ও আর্থনীতিক সুবিধা আদায়ের যন্ত্র হিসাবে 
কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বকে জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকা অবলম্বন করিতে এবং জাতির 
প্রতিনিধিরপে কয়েকবার জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, 
জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক-রুষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সেই নেতৃত্বে 
জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়াস বার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস-নেতৃত্বকে 
বারংবার ক্রমবর্ধমান গণ-সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসখাতকত! করিয়া সাম্রাজ্যবাদী 
শাসকগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতার পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । এই 
সহযোগিতার অপরিহার্য শর্ত হিসাবেই শ্রমিক-ক্লুষক গণশক্তিকে নিজস্ব বৈপ্লবিক পন্থায় 
জাতীয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে দেখিয়৷ কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে 

বার অর্ধপথে জাতীয় সংখ্রাম প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল । শাসকগোঠীকে 
ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংগ্রামের আরম্ভ, অর্ধপথে উহা! প্রত্যাহার এবং 
শাসকগোষ্ঠীর দিকে আপসের হস্ত প্রসারণ__ইহাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের চিরাচরিত নীতি ও পদ্ধতি । 


কাষি-সংকট 

ভারতে বৃটিশ শাসনের আরম্তকাল হইতে যে কৃষি-সংকট দেখা দিয়াছিল তাহা 
মহাবিদ্রোহের পরবর্তাকালে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ৩০ বৎসরে চরম আকার 
ধারণ করে। ইহার অনিবার্য ফলস্বরূপ ভারতব্যাপী এক কৃষি-বিপ্লবের অবস্থা ক্রমশ 
আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। বিভিন্ন সরকারী তথ্য হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের 
ককষির যে ভয়ঙ্কর চিত্র উদ্ঘাটিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপ £ 

‘ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী’র শাসনকালের প্রথম যুগে বোম্বাই প্রদেশের কৃষকদের 
মোট রাজস্ব দিতে হইত ৮* লক্ষ টাকা; মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে, ১৮৭২ 
খ্রীষ্টাব্দে এই বাজন্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২ কোটি ৩ লক্ষ টাক।। এই রাজস্বের 
অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য কৃষক জনসাধারণকে মারোয়াড়ী, গুজরাটী ও ভাটিয়া সাউকার 
মহাজনদের নিকট চিরদাসত্ব বরণ করিতে হইত।৯ «ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী” 
শাসনকালে মাক্াজ অঞ্চলে যে ভূমি-রাজন্ব আদায় হইত, মহারানীর শাসনকালে তাহা 
অপেক্ষা দশলক্ষাধিক টাকা অধিক ভূমি-রাজস্ব আদায় কর! হয়। ইহার ফলে 
মাদ্রাজে ছুতিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।২ ১৮৮১ হইতে ১৮৯০ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 
বাকি খাজনার দায়ে মাদ্রাজ সরকার ৮,৪০,৭১৩ জন কৃষকের ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার 
৩৬৪ বিঘা জমি নিলামে বিক্রয় করিয়াছিল । ইহা ব্যতীত আরও ১২ লক্ষ বিঘা জমি 
ক্রেতার অভাবে মাদ্রাজ. সরকারকেই ক্রয় করিতে হইয়াছিল ।৩ মধ্যপ্রদেশের সকল 
জেলায় শতকরা ১০২ হইতে ১০৫ টাকা হারে কৃষকের রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়। 


১। সধারাম গণেশ দেউক্থর £ দেশের কথা, পৃ ১১২। ২। Editorial, The Englishman, 
47 Fb. (দেশের কথা, পৃ ১১৪)। ৩॥ অখারাম গণেশ দেউকস্বর £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১১৪। 


+ 


মহাবিদ্বোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ৩৯ 


তাহার ফলে রুষকের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে।১: ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব 
প্রদেশ অধিকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের ভূমি-রাজন্ব প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি করা 
হয়। ইহার ফলে পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানের কৃষিজীবীদের প্রায় অর্ধাংশ 
সর্বস্বান্ত হইয়া যার ।২ সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায়, অযোধ্য! প্রদেশের শতকরা 
৭৫ জন কৃষকের ঘরে খাগ্ধ নাই, শীতের জন্য লেপ বা! কম্বল নাই। এই অঞ্চলের 
অধিকীংশ কৃষকের উপবাস ও অর্ধাহার অভ্যাসের মধ্যে দীড়ায়।৩ বিহার প্রদেশে 
প্রায় ৬ লক্ষ কৃষকের গ্রতিজনকে মাত্র ১৭ টাকায় সারা বৎসর জীবন ধারণ করিতে 
হয়। এরপ লক্ষ লক্ষ কৃষক আছে যাহারা কেবল ছুইবিঘা। করিয়া জমি চাষ করিয়া! 
ধচিয় থাকে! “শতকরা দশবারো। জন কৃষকের কোন জমিজমা নাই, তাহারা কেবল 
দিন মজুরি করিয়া৷ দিন কাটায়। শ্রমজীবীরাও বৎসরের মধ্যে আট মাসের অধিক 
কাজ পায় না । মজফরপুর, সারন, চাম্পারণ ও ছ্বারভাঙ্ব। জেলার অনেক অংশে 
শ্রমজীবীদিগকে অর্ধতুক্ত অবস্থায় দিন কাটাইতে হয়।”৪ বঙ্গদেশে “ 
বন্দোবন্তের” ফলে সরকার ইচ্ছামত কৃষকের ভূমি-রাজ্ব বৃদ্ধি করিতে না পারিলেও 
,পথকর”, ‘চৌকিদারী কর’, “পূর্তকর’ প্রভৃতি নানাবিধ কর বসাইয়া জমিদারী শোষণের 
উপর সরকারী শোষণের বিপুল ভার চাপাইয়! দিয়াছিল। উইলিয়াম ডিগ্ৰী 
দেখাইয়াছেন, “বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর লোকের বাধিক গড় আয় পনের টাকা! 
তিন আনা মাত্র। অর্থাভাবে বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই সুপানীয়ের অভাব ঘটিয়াছে, 
ফলে ম্যালেরিয়া ও কলেরায় প্রতি বতসরই বাংলাদেশের মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। 
স্ুখাগ্ভের অভাবে ও শিশুদের যকৃতের রোগে বহু মৃত্যু ঘটিতেছে।৮”৫ 

১৮৮০ গ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ওঁতিহাসিক উইলিয়াম হাণ্টার ইংলণ্ডে এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের কুড়ি কোটি মানুষের মধ্যে চার কোটিরও অধিক মানুষ 
অর্ধাশনে দিন যাপন করে। বঙ্গদেশের, ছোটলাট চার্লস্‌ ইলিয়ট, ভারতের কৃষকদের 
অবস্থা পর্যালোচন৷ করিয়। বলিয়াছিলেন £ - 

«আমি মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করিয়া বলিতে পারি, বুটিশ ভারতের কৃষিজীবী 
প্রজার অর্ধাংশ সারা বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ক্ষুধার 
সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কি সুখ, তাহা ইহারা কখনও জানিতে পারে না।৬ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের, বিশেষত শেষ ত্রিশ বৎসরের এই অতি ভয়ঙ্কর কৃষক- 
শোষণের অনিবার্ধ পরিণতি ঘটিয়াছে সাধারণ লোকক্ষয়ে এবং লোকক্ষয়কারী 
মহাদুর্ডিক্ষে । উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে লোকক্ষয়ের হিসাব নিমনরপ £ 

বেরার প্রদেশে ৫ লক্ষ ৮" হাজার, পাঞ্জাব প্রদেশে ? লক্ষ ৫০ হাজার, মধ্যপ্রদেশে 
১৩ লক্ষ ৭০ হাজার, এবং এলাহাবাদে, গোরক্ষপুরে ও বাঁরাণসী জেলায় ১২ লক্ষ 
৪৪ হাজার ২ শত। সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ লক্ষ ২৮ হাঁজার ৬ শত 

১। দেশের কথা, পৃ ১১৫) ২। দেশের কথা, পৃ ১১৭-১৮। ৩। দেশের কথা, পৃ ১২৪। 
৪। দেশের কথা, পূ ৯৩৬-৩৭ e| William Digby: Prosperous Indias, p. 213. 
৬। দেশের, কথা, পৃষ্ঠা ২৭। 


৪০ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের হাতহাস 


৩১ জনের এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ১ শত ৫৫ জনের মৃত্যু 
ঘটিয়াছিল।৯ 

বৃটিশ শাসনকালের প্রথম হইতেই ভারতবর্ষ স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত 
হুইয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে দুর্ভিক্ষের অবস্থা চরম আকার 
ধারণ করে। বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগে ১৮০১ হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে 
হুতিক্ষে ১* লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, আর ১৮৬, হইতে ১৮৭৫ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
১৬ বৎসরে ভারতবর্ষে ৬ বার ভয়ঙ্কর ছুভিক্ষ দেখ! দিয়াছিল এবং তাহাতে ৫০ 
লক্ষাধিক ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ।২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
দুভিক্ষ দেখা দিয়াছিল মাত্র ৭ বার এবং তাহাতে মোট ১২২ লক্ষ মানুষের মৃত্য 
ঘটিয়াছিল। আর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দৃরিক্ষ হইয়াছিল ২৪ বার এবং 
তাহার ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছিল ২ কোটি ২৫ লক্ষ মান্গষের। এই ২৪টি ছৃিক্ষের ১৮টি 
দেখ দিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দার শেষ ২৫ বৎসরে ।৩ 

এঁতিহাসিক হান্টার লিখিয়াছেন ঃ 

“প্রকৃত দুর্ভিক্ষের সময় সরকার বহু কষ্টে অনশন পীড়িত মানুষের প্রাণরক্ষার চেষ্টা 
করেন বটে, কিন্তু নিত্য-অনশনক্রিষ্ট প্রজাসমূহ যে প্রতিবৎসর বিভিন্ন রোগের আক্রমণে 
অসময়ে ইহলোক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার কোন প্রতিকার করিতে 
সরকার অসমর্থ ।?৪ 

কষি ও কৃষক-সম্পরদায়ের এই চরম বিপর্যয় অনিবার্ষ ভাবেই ভারতবর্যব্যাপী কৃষক- 
বিদ্রোহ আসন্ন করিয়া তোলে। ভারতবর্ষের পূরবপ্রান্তের ‘পাবন! (সিরাজগঞ্জ) বিদ্রোহ’ 
এবং অপর প্রান্তে “দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ” ভারতবর্ষব্যাগী কৃষকের সেই মহাবিদ্রোহের 
অগ্নিময় ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে। ভারতের বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী সেই ভয়ঙ্কর 
ইঙ্গিতে দিশাহারা! হইয়া! বৃটিশ শাসন আর ভারতীয় শোষকগোঠীকে রক্ষা করিবার 
উদ্দেশ্েই «“একটাকিছু” করিবার জন্য অস্থির হইয়! উঠিয়াছিল। শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ 
হইতে এযালান অকৃটাভিয়ান হিউম কর্তৃক ভারতের জাতীয় বংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগ 
গ্রহণই ছিল সেই “একটাকিছু” করিবার শশব্যস্ত প্রয়াস । 


১ দেশের কথা, পৃ ১৩৩ এবং ১৪০। ২ । দেশের কথা, পু ১৩৩ ও ১৩৬। ৩। RB. P. Dutt : 
Ibid, p. 288. 8s) ভা. ভা. Hunter : Imperial Gazetteer of India, Vol. IV, p. 164, 


তৃতীয় অধ্যায় 
মহাবিদজ্ঞোহেৰ পুর্বে অহাজন-বিরোধী কৃষক-বিক্রোহু 


বিদ্রোহের পটভুমিকা 


“রুষক সম্প্রদায় সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি মধ্যযুগের সহশমুখী শয়তানী 
চক্রান্তের মত। এই শয়তানী চক্রান্ত দ্বার! শিকারকে লোহার খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া 
তীক্ষ্ষধার ছুরিকা দ্বারা উহাকে ক্ষত-বিক্ষত করা হইত ।৮১ 

সাআজ্যবাঁদের ক্ৃষক-শোষণের পদ্থা ছিল একট! নয়, শত শত। এই সকল পঙ্থাই 
একসঙ্গে কৃষককে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়া তাহার রক্ত শোষণ করিত, তাহাকে 
চুৰ্ণক্চুর্ণ করিয়া ফেলিত। সাজ্রাজ্যৰাদের ভূমি-রাজন্ব-ব্যবস্থা ক্লষকের শেষ পাইটি 
পর্যন্ত কাড়িয়া লইত। সেই রাজস্ব এরূপভাবে ব্যয় কর! হইত যে, তাহার সহিত 
কৃষকের জীবনের কোনই সম্পর্ক থাকিত না। সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতিক ব্যবস্থা 
কৃষককে গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে পুলিস ও সামরিক 
বাহিনীর হস্তে সমর্পণ করিত। আর ইহার আর্থনীতিক ব্যবস্থা কৃষককে বাধ্য করিত 
বৈদেশিক শিল্পের জন্য সস্তায় কাঁচামাল উৎপাদন করিতে । কৃষকের কাঁচামালের 
স্বল্প মূল্যের জন্য যদি অন্ঠান্ত শৌষকদের লুটের বখরা! আদায় ন! হইবার আশঙ্কা 
দেখা দিত, তবে তাহারা সকলে মিলিয়! কৃষকদের ঘটিবাটি সমস্তকিছু কাড়িয়া৷ লইত 
_ অবশ্ত যদি কিছু থাকিত। ইহাও অবশ্যই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আর্থনীতিক 
ব্যবস্থারই অনিবার্ষ পরিণতি । 

সাত্রাজাবাদের শিক্পনীতির ফলে শিক্পদ্ব্যের মূল্যবৃদ্ধি পাইল, আর সেই মূল্য দিতে 
হইল কৃষককে । এই শিল্পনীতির ফলেই গ্রামাঞ্চলের বেকার-সংখ্যা ও জমির জন্য 
প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইল। সকল কিছুর পরিণতি হিসাবেই কৃষির অবস্থা ক্রমশ 
চরম বিপর্যয়ের দিকে অগ্রসর হুইল। কৃষকের মাথার উপর ট্যাকৃসের যে বিরাট 
বোঝা চাপানো হইয়াছিল তাহা দিতে তাহারা অক্ষম। সেই ট্যাকৃসের দায়ে 
কৃষকের যে সামান্য জমিজম! ছিল তাহাও কাড়িয়। লওয়া হইল। কৃষক মহাজনগোরঠীর 
খণদাসে পরিণত হইল, অথবা সে চিরতরে কৃষি-শ্রমিক রূপে দেখা দিল | সাআজ্যবাদ 
এইভাবে ভারতের কৃষকের জন্য হৃষ্টি করিল «এক চমৎকার সমৃদ্ধির দ্বর্গ”_ নিঃস্ব 
ও সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এক ভিখারী-জীবন। 

«কৃষক উহার উৎগীড়নের সমগ্র যন্ত্রটির পশ্চাতে সকল সময় সাআজ্যবাদের শাঁসন- 
যন্ত্রটিকে দেখিতে নাও পাইতে পারে,কিন্তু মহাজন আর জমিদারগোঠীর রক্তকলুধিত হস্ত 
সকল সময় তাহার চোখে না পড়িয়া পারে না। কারণ, তাহারাই তাহার জমি কাঁড়িয়! 
লয়, তাহারাই তাহাকে চিরদাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। সান্রাজ্যবাদীরা তাঁহাদের 


31. K. 5S. Shelvankar: The Problem of India, p. 218. 


~~ 


৪২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


নিজন্বার্থে যে ভূমি-ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছে সেই ভূমি-ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সুযোগ-সুবিধা 
এই মহাজন আর জমিদারগোঠীই গ্রহণ করে। 

“এই সর্বনাশকর ভূমিব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় কুষকের বিদ্রোহ কোন নৃতন 
ঘটনা নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার শেষ 
উপায় হিসাবেই তাহাদিগকে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। রাজপ্রাসাদের 
ষড়ঘন্ত্র আর গামরিক আক্রমণের দ্বারা রাজবংশের ঘন ঘন পরিবর্তনের মতই কৃষক- 
বিদ্রোহের ফলে রাজবংশের পরিবর্তন ঘটিবার দৃষ্টান্ত অল্প নয়। উনবিংশ শতাব্দীতেও 
এই প্রকারের বহু ক্যক-অত্যুখানের দৃষ্টান্ত আছে। ১৮৫ শ্রষ্টাব্দের অত্যুথান 
তাহাদের মধ্যে বৃহত্তম । এই অত্যাথানে উত্তর ও মধ্যভারতের এক বিশাল অঞ্চলের 
কৃষক এক্যবদ্ধ হইয়া জনসাধারণের অন্থান্ঠি অংশের সহিত একত্রে খবণ্য, উৎপীড়ক- 
শোষকগোঠীর বিরুদ্ধে, তাহার ধ্যান-ধারণা ও জীবনধারা সম্পূর্ণ বিপরীত এক শাসন- 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি লইয়া! আক্রমণ করিয়াছিল । 

“১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের সাওভাল কৃষক মহাজন ও জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 
একলক্ষাধিক সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গঠন করিয়া সমতল ভূমির উপর দিয়া 
কলিকাতার দিকে অভিযান করিয়াছিল ৮১ 

বৃটিশ শাসনের অবিচ্ছেষ্ঠ অঙ্গ স্বরূপ মহাজনগোঠীর শোষণ-উৎপীড়ন ভয়ঙ্কর রপ 
ধারণ করিয়াছিল । ইহার বিরুদ্ধে কৃষক জনসাধারণের সংগ্রামও প্রথম হইতেই আস্ত 
হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাঁবিজ্রোহের পূর্ববর্তী ভীল-বিদ্রোহ, শোলাপুর-বিদ্রোহ 
ও সীওতাল-বিদ্রোহ ভাহারই সাক্ষ্য বহন করে। 


ভাল বিদ্রোহ (১৮৪৫) 

১৮৪৫ গ্ষ্টাব্দের ভীল বিদ্রোহ প্রধানত মারোয়াড়ী সাউরারদের বিরুদ্ধে রাজস্থানের 
ভীল চাষীদের বিদ্রোহ। মারোয়াড়ী মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়নের ফলে ভীল 
চাষীরা! এতই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা মারোয়াড়ী মহাজন দেখিলেই 
তাহাদের নাক ও কান কাটিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। কিন্তু মহাজনদের হত্যা 
করিবার দৃ্টাস্ত বিরল। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন ভাংগ্রিয়া নামে একজন ভীল 
সর্দার। এই বিদ্রোহের ফলে রাজস্থানের গ্রামাঞ্চল হইতে সকল মারোয়াড়ী মহাজন 
পলায়ন করিয়াছিল।২ 

শোলাপুর বিদ্রোহ (১৮৫২) 

বোশ্বাই প্রদেশের শোলাপুরের গ্রামাঞ্চলটি ছিল মহাজনদের, বিশেষত মারোয়াড়ী 
মহাজনদের শোষণের স্বর্গ। মারোয়াড়ী মহাজনগণ খণের দায়ে বহু কৃষককে সর্বস্বান্ত 
করিয়া দিয়াছিল। জমিজমা আর ভিটামাটি হইতে উচ্ছিন্ন কৃষকগণ অবশেষে মরিয়া 
হইয়া মারোয়াড়ী মহাজনদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। কৃষকদের আক্রমণে 
মারোয়াড়ী মহাজনগণ গ্রামাঞ্চল হইতে পলায়ন করিতে থাঁকে। 


SE ESIC 
21 Shelvankarg Ibid, P. 218-19. 
২! Report of the Deccan Riot Commission. 
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ককৃষকগণ গোপনে একটি বৃহৎ গ্রামের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত এক মারোয়াড়ী মহাজনকে 
হত্যা! করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করে। একদিন উক্ত মারোয়াড়ী মহাজনটি 
দিপ্রহরে গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময় গ্রামের সকল রুষক সমবেত হুইয়া তাহাকে 
আক্রমণ করে। গ্রামের অন্যান্য মারোয়াড়ী মহাজনগণ তাহাকে রক্ষা! করিতে ছুটিয়! 
আসে। কিন্তু গ্রামবাসীদের হস্তে মার খাইয়া তাহার! নিজেদের প্রাণ বীচাইবার 
জন্য পলাইয়া যায়। তাহার পর অত্যাচারী মহাঁজনটিকে সকলে মিলিয়া পিটাইয়া 
হত্যা করে। পরে পুলিস আসিয়া বহু কৃষককে গ্রেপ্তার করিয়া! লইয়া! যায়। কিন্তু 
পুলিস বহু চেষ্টা করিয়াও কোন সাক্ষী সংগ্রহ করিতে না পারায় এই হত্যাকাণ্ডের 
জন্য কাহাকেও শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ইহার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই গ্রামে 
কোন মহাজন প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। কয়েক বৎসর পরে তাহার! পুলিসের 
রক্ষণাবেক্ষণে আবার আসিয়! গ্রামের মধ্যে জাকিয়া বসে। 

অন্থুরূপ ঘটনা ঘটে গুজরাটের একটি গ্রামে। এখানে একদিন গ্রামের সকল 
কৃষক একত্র হইয়া গ্রামের সকল গুজরাটী মহাজনদের আক্রমণ করে এবং অনেককে 
পিটাইয়া পঙ্গু করিয়া দেয়, আর সর্বাপেক্ষা, অত্যাচারী মহাজনকে লাঠিগ্বারা প্রহার 
করিয়৷ হত্যা করে।১ 


সাওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) 


১৮৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সীওতাল পরগনা! ও বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল জুড়িয়৷ সাঁওতাল 
কষকদের যে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখ! দেয় তাহা প্রথমে জমিদার ও মহাজনগোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে আরস্ত হইলেও ক্রমশ ইহা সীওতাল পরগনার স্বাধীনতার সংগ্রামে 
পরিণত হয়। সাঁওতাল নায়ক পিছ, কানু, টাদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে লক্ষাধিক 
সীওতাল সৈন্য কলিকাতা অভিমুখে অভিযান করে। প্রথমে জমিদার ও মহাজন- 
গোঠীর শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিকারের জন্যই এই অভিযান চালিত হইয়াছিল। কিন্ত 
পথিমধ্যে জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী এবং পুলিস এই অভিযাত্রী বাহিনীর উপর আক্রমণ 
করিলে সাওতাল বিদ্রোহ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়! যায়। প্রায় ছুই বৎসর কাল এ 
বিদ্রোহ চলিয়াছিল। এই দুই বৎসরে কয়েকটি বৃটিশ সৈন্যবাহিনী সীওতালদের 
সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং সমগ্র সাঁওতাল পরগনা, এমনকি পশ্চিম- 
বলের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কতিপয় অঞ্চল বৃটিশ শাসন হইতে মুক্ত হয়। অবশেষে 
বৃটিশ শাসকগোঠী ও জমিদীর-মহাজনগণ তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল এবং 
সামরিক শক্তি সমবেত করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হয়।২ 


31 Ibid. 
২। এই বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সুপ্রকাশ রায়ের “ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক 


যংগ্রাম’, প্রথম খে ভুষ্টব্য। 


চতুর্থ অধ্যায় 
মহাবিদ্রোহেৱ পরবতীকাজের কৃষক-বিদ্রোহ 
এ. ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৫৭-৭০ )৯ 
ওয়াহাবী বিদ্রোহের তাৎপর্য 


বৃটিশ শাসকগণ ভারতে যে শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে প্রথম ভাগে 
তাহার প্রধান শিকার হইয়াছিল সংখ্যাধিক মুসলমান চাষী। বুটিশ শক্তি প্রধানত 
মুসলমান শাসকদের নিকট হইতেই এদেশের শাসন-ক্ষমতা কাঁড়িয়া লইয়াছিল। তাই 
বৃটিশ শক্তি প্রথমে মুসলমানদের শক্র বলিয়াই গণ্য করিয়াছিল । অন্যদিকে মুসলমানগণও 
একই কারণে বৃটিশ শাসনের আরম্ভ হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই বিদেশী শাঁসকগোঠীর 
সহিত অসহযোগিতা৷ ও বিরোধিতা করিয়াছিধী। সেই হেতু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন 
‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত? প্রবর্তিত হয়, তখন প্রধানত হিন্দুরাই বৃটিশ শাসকদের সহিত 
সহযোগিতা করে এবং প্রায় সকল জমিদারিই হিন্দুদের হস্তগত হয়। ইহার ফলে 
বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িগ্তার প্রায় সকল জমিদারই হিন্দু, আর তাহাদের অধীনস্থ 
চাষীদের অধিকাংশই মুসলমান। সেই সময় হইতে বরাবর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী, 
জমিদীর-মহাজন ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলগণ এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়! 
বঙ্গদেশ ও বিহারের সকল কৃষক-বিদ্রোহকে “সাম্প্রদায়িক” আখ্যা দিয়াছে এবং 
উহাকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। 
তাহার ফলে বহু কষক-বিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়! গিয়াছে। 

বৈদেশিক বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষের মুসলমানদের হস্ত হইতেই ভারত সাত্াজ্য 
ও উহার রাজনীতিক ক্ষমত| কাড়িয়! লইয়াছিল। তাই বৃটিশ শাসনের আরম্ভ 
হইতে দীর্ঘ একশত বসরকাল মুসলমানগণ এই বিদেশীদের আপসহীন শক্তরপে গ্রহণ 
করিয়াছিল । ভারতবর্ষে মুসলমান কৃষকই হিন্দুদের অপেক্ষা অধিক বিদ্রোহ 
করিয়াছিল, তাহারাই ভারতবর্ষের মাটি হইতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্য সকল 
প্রকারে চেষ্টা এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল । তাই মুসলমানদের শাস্ত করিতে ও 
তাহাদের সহযোগিত! লাভ করিতে ব্যর্থ হুইয়া ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়ো এই 
হতাশাব্যঞ্জক খেদোক্তিটি করিয়াছিলেন £ 

“মহারানীর ( ভিক্টোরিয়ার ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই কি ভারতীয় মুসলমানদের 
ধর্মের অনুশাসন ?”২ 

১। W. W. Hunter : The Indian Musalmans ; ‘A sketch of the Wahabis in 
India ( Calcutta Review, 1866 ) এবং M. Hussain’s ¢ Origin of Indian Wahabism 


(Proceedings of the Indian History Congress, 1939 )—-এই নকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে 
‘ওয়াহাবী বিদ্রোহের’ তথ্য সমূহ সংগৃহীত। ২। WW. W. Hunter : Ibid, Proface, 
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লর্ড মেয়োর এই খেদোক্তি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হুইয়াছিল। যে বিদেশী 
শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের বিশাল সাম্রাজ্য ও রাজনীতিক 
ক্ষমত৷ কাঁড়িয়। লইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে মুসলমানগণ তাহাদের 
ধর্মের অনুশাসন হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে “ওয়াহাবী 
বিদ্রোহের” যে আগুন সার! ভাঁরতময় ছড়াইয়া! পড়িয়া ভারতের বৃটিশ শাসন নিশ্চিন্ত 
করিয়া ফেলিতে উগ্ভত হইয়াছিল, তাহাও প্রথমে মুসলমানদের প্ধর্মের অনুশাসন” 
হিসাবেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং পরে উহা বৃটিশ-বিরোধী ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও জমিদার- 
মহাজন-বিরোধী শ্রেণী-সংগ্রামে পরিণত হয়।, 


ওয়াহাবী বিদ্রোহের পূর্ব-ইতিহাস 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। এক পাঞ্জাব ব্যতীত সমগ্র ভারতের বুকের 
উপর দিয়া বৃটিশ শাসনের অত্যাচারের তাণ্ডব অবাধে চলিয়াছেঃ তাহা ভারতের 
প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ভাঙিয়! চুরমার করিয়া ছুটিয়া 
চলিয়াছে, ভারতের সাধারণ মানুষ মৃত্যু-যস্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে । সকল 
সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থিক? সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন উচ্ছরে গিয়াছে। 
এমন সময় মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধনের সংকল্প লইয়া রাঁয়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ 
মক্কা হইতে ফিরিয়া আসেন। তিনি মক্কা হইতে লইয়া আসেন ওয়াহাবী 
আন্দোলনের নূতন আদর্শ । 

ওয়াহাবী আন্দোলনের আদর্শ ছিল মুসলমানদের ভিতর হইতে সেই সময়ের 
প্রচলিত বহু কুসংস্কার দুর করিয়া মুসলমান ধর্মকে নৃতনভাবে গড়িয়া তুলিবার আদর্শ । 
€ওয়াহাবী? শব্দের তাৎপর্ষগত অর্থ “নবজাগরণ?। আরবের আব ল ওয়াহাব এই 
আদর্শের প্রবর্তক। তাঁহার নামানুসারেই এই আন্দোলনের নাম হইয়াছিল *ওয়াহাবী 
আন্দোলন? । মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্টে এই আন্দোলন আরম্ভ 
হইলেও এই আদর্শের ভিতরে ছিল সেই সময়ের প্রচলিত মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে 
একটা বিদ্রোহের আহ্বান। এই বিদ্রোহের আহ্বান লইয়াই সৈয়দ আহম্মদ মক্কা 
হইতে ফিরিয়া আসেন। 

সৈয়দ আহম্মদের জীবন-কাহিনী ভারতের বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই 
কাহিনী । তিনি কৈশোরেই যুদ্ধবি্কা। শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর ভারতের 
স্বাধীনতার শক্ত বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি ‘পিণ্ডারী? 
নামক কৃষকদের-বিদ্রোহে যোগদান করেন। পিগাঁরী বিদ্রোহীদের এক সৈশ্ঠদলের 
সেনাপতিরপে সরকারী বাহনীর বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধেই তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করেন। “পিগারী-বিদ্রোহ? শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় এবং বিদ্রোহীরা! ছত্রভঙ্গ হইয়া 
যায়। ইহার পর সৈয়দ আহম্মদ তীর্থ করিবার উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন। 

মক হইতে ফিরিয়া সৈয়দ আহম্মদ নূতন ওয়াহাবী আদর্শ চারিদিকে প্রচার 
করিতে থাকেন। তাঁহার এই নূতন আদর্শে গোড়ামি ছিল বটে, কিন্তু এই গোঁড়ামির 


৪৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংখামের ইতিহাস 


ফলেই বিদেশী বৃটিশ শাসন হইল ভারতের মুসলমানদের প্রধান শত্র। সৈয়দ 
আহম্মদ হটিশ-অধিরূত ভারতবর্ষকে «শত্রুর দেশ” (অর্থাৎ শত্র-কবলিত দেশ, 
‘দার-উল-হারাব’ ) বলিয়া অভিহিতকরেন। সৈয়দ আহ স্বদের' আদর্শে অনুপ্রাণিত 
ওয়াহাবী মুসলমানগণ এই বৈদেশিক শত্রুর উচ্ছেদ ও সকল প্রকার অত্যাচারের 
ইলোৎপাটন এবং ধধর্মরাজ্য” ( দার-উল-ইসলাম) স্থাপনের শপথ এরহণ.করে। 

১৮২০ হইতে ১৮২২ খষ্টাব্দ পর্যস্ত সৈয়দ আহম্মদ ভারতের উত্তরাঞ্চল ঘুরিয়া 
তাহার ধর্মমত প্রচার করেন। উত্তর-ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁহার শিয্যত 
গ্রহণ করে। ইহার পর তিনি বিহারে ঘুরিয়া বিহারের মুসলমানদের সংগ্রামে 
অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। বিহারের পাটনা হইল ওয়াহাবীদের প্রধান কেন্দর। 
বিহারের পর তাহার প্রচারকার্য চলে বঙ্গদেশে। বঙ্গদেশের মুসলমানদের 
অধিকাংশই চাষী। তাহার! সেই সময় জমিদার ও নীলকর সাহেবদের শোষণ- 
উৎপীড়নে জর্জরিত হইয়| এক বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছিল। সৈয়দ আহ দের 
নূতন আদর্শ বাঙলার চাষীদের মধ্যে উৎসাহের জোয়ার আনিয়া দেয়।> 

১৮২৪ খষ্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ উপস্থিত হইলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 


চাষীদের সহের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, তাহারা শিখ জায়গীরদার ও জমিদারদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের হযোগ খুঁজিতেছিল। এমন সময় সৈয়দ আহ্ম্মদের প্রচারের 
ফলে পাঞ্জাবের মুসলমান চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জলিয়! উঠে। 

সৈয়দ আহ ম্মদ কেবল একটা নূতন ধর্মমতের এচারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন 
মনেপ্রাণে বিদ্রোহী, তাহার ওয়াহাবী আদর্শ বিড্রোহেরই আদর্শ। বিদ্রোহের নেতৃত্ব 


নিজেই নেতৃত্ব গহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই বিদ্রোহ পাঞ্জাবের শিখদের 
বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযদ্ধের, অর্থাৎ জেহাদ" এর রূপ গ্রহণ করে। এই জন্যই কেহ 
কেহ ওর়াহাবী বিদ্রোহকে হিন্দু-বিরোধী আন্দোলন বলিয়। ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু 
ক্ষক-বিদ্রোহই এই আন্দোলনের মূলকথা । অবশ্য এই ধর্মযুদ্ধ বা 'জেহাদ*-এর ফলে 
" মুসলমান চাষী আর শিখ চাষীদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয় এবং শিখ জায়গীরদার ও 


১। বঙ্গদেশে তিতুমীরের নেতৃত্বে ওযাহীবী বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণ সুপ্রকাশ রায়ের ‘ভারতের কৃষক- 
বিজ্রোহ ও গণতান্ত্ৰিক সংগ্াম+, প্রথম খণ্ড ভষ্টব্য। 


# 


টি. বহু 


মহাবিদ্রোহের পর্বরতীকালের কৃষক-বিদ্রোহ ৪৭ 


যুদ্ধ আরত্ত হয়। আহম্মদ উত্তর-ভারতে তাহার শিল্বদের লইয়! যে বিপুল ওয়াহাবী 
কগিসংঘ গড়িয়া! ভুলিয়াছিলেন, এবার তিনি তাহাদিগকে এই ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য 
আহ্বান করেন। এই ধর্মযুদ্ধের সংবাদ শুনিবা মাত্র সারা ভারতের ওয়াহাবীরা 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দিকে যাত্রা করে। যুদ্ধের গোড়ার দিকে শিখর! 
ওয়াহাবীদের নিকট কয়েকবার পরাজিত হয়। ওয়াহাবীদের একটা বিরাট বাহিনী 
পাঞ্জাবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়! ১৮৩, খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পশ্চিম-পাঞ্জাবের 
রাজধানী পেশোয়ার অবরোধ করে। 

কিন্তু ওয়াহাবীদের আক্রমণ-শক্তি অধিক কাল অব্যাহত থাকে নাই | অন্তদ্রন্দের 
ফলে এবং উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে ওয়াহাবী বাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ করিতে 
বাধ্য হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের সহিত এক খণ্ডযুদ্ধে স্বয়ং সৈয়দ আহম্মদ নিহত 
হন। তাহার মৃত্যুর ফলে ওয়াহাবী বাহিনীর মধ্যে সাময়িক হতাশা! ও বিশৃঙ্খল। 
দেখ! দেয়। MEY 

অল্প সময়ের মধ্যেই ওয়াহাবীদের হতাশা ও বিশৃঙ্খল! কাটি! যায় এবং তাহাদের 
মধ্যে উৎসাহ ফিরিয়া আসে। তাহারা আবার পাঞ্জাবের শিখ রাজ্যের উপর 
আক্রমণ আরম্ত করে। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্যবর্তী 
সিতান৷| নামক স্থানে ওয়াহাবীর! এক শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল | এবার এই 
দুর্গই হইল সারা ভারতের ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র । ইহার পর কেবল 
পাঞ্জাবই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে ওয়াহাবীর। বিদ্রোহ আরম্ত করে। এবার সেই 
বিদ্রোহের আঘাত পড়ে বৃটিশ শাসনের উপর। 

এতদিন বৃটিশ শাঁসকগণ একটা গুঢ় রাজনীতিক উদ্দেশ্য লইয়! পাঞ্জাবে 
ওয়াহাবীদের আন্দোলন ও প্রচারে বিশেষ কৌন বাঁধ! দেয় নাই। বৃটিশ শক্তি 
তখনও পর্যন্ত পাঞ্জাব জয় করিতে সক্ষম হয় নাই। “পাঞ্জাব-কেশরী” রঞ্জিত সিংহের 
শিখরাজ্য পাঞ্জাবের উপর আক্রমণ ও উহ! অধিকার করিয়া লইবার সাহস ও শক্তি 
তখন বুটিশের ছিল ন!। বৃটিশ শক্তি একটা উপযুক্ত সুযোগের সন্ধান করিতেছিল। 
শিখ ও মুসলমানদের এই ভ্রাতৃবিরোধকে ধূর্ত বুটিশ শাসকগণ তাহাদের পাঞ্জাব 
জয়ের পক্ষে সুযোগ বলিয়াই গ্রহণ করে। ওয়াহাবীর। যখন শিখরাজ্য আক্রমণ করে 
তখন বৃটিশ শক্তি নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা! গ্রহণ করিয়াছিল, এমনকি তাহার! তখন 
শিখদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের আক্রমণ পরোক্ষভাবে সমর্থনই করিয়াছিল।. বৃটিশ 
শাসকগণ মনে করিয়াছিল যে হিন্দু-মুসলমানের এই আত্মধাতী যুদ্ধের ফলে ওয়াহাবীরা 
ও শিখশক্তি উভয়েই দুর্বল হুইয়া পড়িবে, তখন পাঞ্জাব জয় করা! এবং ওয়াহাবীদের 
দমন কর! উভয়ই সহজ হইবে। { 

কিন্তু ওয়াহাবী মুসলমানদের নিকট শিখ জায়গীরদার ও জমিদারগোষ্ঠী শক্ত 
হইলেও তাহাদের অপেক্ষাও বড় শক্র বৈদেশিক বৃটিশ শাসন। তাই ওয়াহাবীর! 
সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে। এই 
আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহাবীদের প্রতি বৃটিশ শক্তির নিষ্রিয়তার অবসান ঘটে । 


চে 


৪৮ ভারতের বৈশ্বিক সংগ্রামের ইতিহাস 


এবার ধূর্ত বুটিশ শাসকগোষ্ঠী তাহাদের রাজনীতিক খেল! শেষ করিয়া পূর্বের মত 
পশুশক্তি লইয়া দেখা দেয়। 

সমগ্র উত্তর ভারতে ওয়াহাবী বিদ্রোহের আঘাতের ফলে ভারতের বৃটিশ শাসন 
এক মহাসংকটের মুখে আসিয়া! পড়ে। স্থতরাং বৃটিশ শক্তি পাণ্টা আঘাতের জন্ত 
প্রস্তুত হয়। বৃটিশ সেনাপতি পিড্‌নি কটনের পরিচালনায় এক বিরাট সৈন্যবাহিনী 
ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র সিতানার দুর্গ টিকে ধূলিসাৎ করিতে ছুটিয়া আসে। 
পনের দিন ধরিয়! বৃটিশ বাহিনীর সহিত ওয়াহাবীদের ঘোরতর যুদ্ধ চলে। কিন্তু সামান্ত 
অন্্শস্ত্রে সজ্জিত ওয়াহাবীর। সুশিক্ষিত বৃটিশ বাহিনীর উন্নত অস্ত্রশক্তির নিকট পরাজিত 
হয়। পরাজয়ের পর ওয়াহাবীর! সিতানার দুর্গ ত্যাগ করে এবং পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া 
মহ্বান্‌ পার্বত্য প্রদেশের মলক! নামক একটি উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু এই 
বিপর্যয় সত্বেও ওয়াহাবীদের সংগ্রাম বন্ধ হইল না, তাহারা৷ এই অঞ্চলে গেরিলা কৌশলে 
যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এই স্থান ব্যতীত ওয়াহাবীরা সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও বন্গদেশে আক্রমণ অব্যাহত রাখে। 

সিতানার দুর্গের পতনের পর যুদ্ধের অবসান না হইলেও ইহার পর হইতে উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তের পরিবর্তে বিহার প্রদেশের পাটনা শহরই ওয়াহাবীদের প্রধান কেন্দ্রে 
পরিণত হয়। ক্রমশ পাটনার সহিত সমগ্র ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের যোগাযোগ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়াহাবীর! পাটনায় এক প্রতিঘন্্ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। বিহারের 
কয়েকটি অঞ্চল বৃটিশ শাসনের কবল হুইতে মুক্ত হয় এবং সেই সকল অঞ্চলে 
বিদ্রোহীদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল অঞ্চলে বৃটিশ প্রবতিত 
বিভিন্ন প্রকার শোষণ-ব্যবস্থার অবসান ঘটে । বিদ্রোহী সরকারের কর্মচারীর! স্বাধীন 
সরকারের নামে কর আদায়, জমির নূতন বিলি-ব্যবস্থা প্রভৃতি করিতে থাকে । বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিদ্রোহী সরকারের বিচারালয় প্রভৃতি সরকারী দণ্তরও টপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই সকল অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র হইল পাটনা। যে সকল অঞ্চলে বিদ্রোহীর। বৃটিশ 
শক্তিকে উৎখাত 'করিতে পারিল না, সেই সকল অঞ্চলে তাহারা গোপনে 
জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন চালা ইতে থাঁকে। 

বঙ্গদেশে তিতুমীরের নেতৃত্বে ২৪ পরগনা।] নদীয়া ও যশোহর এই তিনটি 
(জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়। ওয়াহাবীদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশের 
বৃটিশ শাসক ও জমিদারগোষ্ঠী সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া তিতুমীরের স্বাধীন রাজ্য 
ধ্বংস করিবার উদ্দোশ্তে কয়েকটি সামরিক অভিযান চালনা করে। কয়েকবার তিতুর 
বাহিনীর সহিত যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী পরাজিত হয়। অবশেষে কামান, বন্দুক প্রভৃতি 
অন্তশত্্ লইয়া বৃটিশ বাহিনী শেষ অভিযান করে। তিতুমীর এক অপূর্ব বাশের কেল্লা 
বাড 81, এই যুদ্ধে তিতুমীর নিহত হন এবং 
তাহার ন। পর হয়। এই পরাজয়ের পর সাময়ি বঙ্গদেশে ও 
বিদ্রোহের অবসান ঘটে।৯ বস যয 


ESRB EUS 
১ ॥ প্রকাশ রায়ের ‘ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম’, প্রথম খও দর্টব্য। 


টি 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালের কৃষক-বিদ্রোহ ৪৯ 


ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র এবার বঙ্গদেশ হইতে পুনরায় পাটনায় 
স্থানান্তরিত হয়। এই সময় পাটনা কেন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সৈয়দ আহম্মদের 
দুইজন প্রধান শিষ্য, উলায়েত আলি আর এনায়েত আলি । তাহাদের নেতৃত্বে পাটন৷ 
আবার সমগ্র ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রধান কেঞ্রে পরিণত হয়। তাহারা 
সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া! আন্দোলনে নৃতনভাবে শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করেন। 
আলিল্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টার বঙ্গদেশে আবার আন্দোলন গড়িয়া! উঠিতে থাকে। তাহাদের 
সংগ্রামের ধ্বনি ছিল নিম্নরূপ £ যদি নরক-যন্ত্রণ। হইতে ত্রাণ পাইতে চাও, তবে হয় 
বিদেশী বিজেতার বিরুদ্ধে প্রতি মুহুর্তে সংগ্রাম কর, আর ন! হয় অভিশপ্ত “শক্রদেশ” 
হইতে পলা ইয়া যাও । 

এই ছুই নায়কের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত বঙ্গদেশে ওয়াহাবাদের 
কার্যকলাপ আবার জঙ্গীরূপ ধারণ করে। বঙ্গদেশে এই আন্দোলন ক্রমশ বাঁরাসত, 
সাতক্ষীরা, যশোহর, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নদীয়া, পাবনা, রাজসাহী, রংপুর, 
ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ময়মনসিং ও শ্রীহট জেলায় বিস্তার লাভ করে। এই 
আন্দোলনের অঙ্গরূপে এই সকল স্থানের কৃষকগণ জমিদার ও নীলকুঠির সাহেবদের 
বিরুদ্ধেও প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ করে। এই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও 
আবার ওয়াহাবী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া! উঠে। পাঞ্জাবের উপরেও ওয়াহাবীদের 
আক্রমণ নৃতনভাবে আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে শিখ শক্তির 
পতন ঘটিয়াছিল এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বৃটিশ শক্তি সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার 
করিয়। লইয়াছিল। ওয়াহাবীর1 পাঞ্জাবের বুটিশ শাসনের উপর প্রবলভাবে আক্রমণ 
আরস্ত করে। 

এইভাবে সৈয়দ আহম্মদের ছুই শিল্প, উলায়েত ও এনায়েত আলির নেতৃত্বে: 
ওয়াহাবী আন্দোলন ও ওয়াহাবী বিদ্রোহ নুতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমগ্র ভারতে 
আত্মপ্রকাশ করে। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমাত্ত হইতে বাংলার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত দুই 
হাজার মাইলের মধ্যে বিদ্রোহীদের বহু ঘটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল কর্মকেন্ত্ে 
প্রচারকদের প্রচার শিক্ষা এবং সৈনিক ও সেনাপতিদের যুদ্ধবিদ্ভা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করা হয়। এইভাবে প্রচার ও আন্দোলনের ফলে সমগ্র উত্তর-ভারত একটা বিরাট, 
আগ্নেয়গিরির মত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। 47 

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের বিদ্রোহীরাও বৃটিশ শক্রর উপর আক্রমণ আরম্ত করিয়া দেয়। 
বৃটিশ শাসকগণও তাহাদের সকল শক্তি লইয়া! বিদ্রোহীদের ধ্বংস করিবার চে 
- করিতে থাকে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ১৮৫* হইতে ১৮৫৮ গ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে. কেবলমাত্র 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিদ্রোহীদেরু বিরুদ্ধেই যোলটি অভিযান এবং ১৮৬৩ গ্ীষ্টাব্দের 
মধ্যে আরও কুড়িটি অভিযান চালনা করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এই সকল আক্রমণের সময় সমগ্র ভারতের ওয়াহাবীরা ধনবল 
ও জনবল দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করে। Jl 817 
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৫০ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


মহাবিদ্রোহে্র পরবর্তাকাপলর ওয়াহাবা বিদ্রোহ 


ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন পথের সন্ধান দিয়া ১৮৫৭-৫৮ 
খীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের অবসান হইয়াছিল। কিন্তু ওয়াহাবী-বিদ্রোহ সেই 
মহাবিদ্রোহের পরেও অব্যাহত গতিতে চলিয়াছিল। ওয়াহাবীর1 ১৮৫৭-৫ খ্রীষ্টাব্দে 
মহাবিদ্রোহেও তাহাদের সমগ্র শক্তি লইয়া যোগদান করিয়াছিল। অবশ্য মহা 
বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর কিছুদিনের জন্য ওয়াহাবী আন্দৌলনেও স্তব্ধত৷ দেখা দেয়। 
কিন্তু ১৮৬৩ গ্রীষ্টাব্দেই ওয়াহাবীরা৷ আবার বৃটিশ শাসনের উপর আক্রমণ আরস্ত করে । 
মহাবিদ্রোহকে পরাজিত করিয়া বৃটিশ শাসকগণ যে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল 
তাহা লইয়াই এবার তাহার! ওয়াহাবী বিদ্রোহকেও প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ করিবার জন্য 
এক বিরাট আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তোলে । 

১৮৬৩ খ্ৰীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হুইতে বৃটিশ শক্তি সর্বত্র ওয়াহাবীদের উপর 
আক্রমণ আরম্ভ করে। বৃটিশ সেনাপতি স্তার নেভিল চেম্বারলেন প্রায় পাঁচ হাজীর 
সৈন্য লইয়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করে। আম্বালা 
গিরিসংকটে ওয়াহাবী বাহিনীর সহিত বৃটিশ বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। দুইদিন ধরিয়া! 
এই যুদ্ধ চলে। বৃটিশ বাহিনী কামান-বন্দুকের জোরে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিলেও 
তাহাদের ক্ষতি হয় অপুরণীয়। দুইদিনের যুদ্ধের পর তাহাদের অল্প সৈশ্ঠই 
বাঁচিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মকলহের ফলে ওয়াহাবীরা তাহাদের আক্রমণ- 
শক্তি, এমনকি সংগ্রাম-শক্তিও। হারাইয়া ফেলে। এই স্থযোগে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী 
কুটনীতির সাহায্যে ওয়াহাবীদের শক্তি ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এবার তাহাদের মধ্যে 
দেখা দেয় দারুণ বিশৃঙ্খল1। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শাসকগোঠী আর একটা সামরিক 

- অভিযান চালা ইয়া৷ উত্তর-পশ্চিমের ওয়াহাবীদের শক্তি চুর্ণ করিয়া ফেলে। 

এই অঞ্চলের ওয়াহীবীর। আবার তাহাদের ছত্রভঙ্গ-শক্তি সংহত করিয়া তুলিতে 
থাকে এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার তাহার! বৃটিশ শাসকদের উপর আক্রমণের জন্য 
প্রস্তুত হয়! উঠে। এই সংবাদ পাইবামাত্র শাসকগণ কুটনীতির মারফত ওয়াহাবীদের 
সমর্থক উপজাতীয় মুসলমানদের ওয়াহাবী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকারের জঙ্গিলাট স্বয়ং এক বিরাট বাহিনী লইয়া 
_ওয়াহাবীদের পার্বত্য ঘাটি আক্রমণ করেন। স্থানীয় উপজাতীয় অধিবাসীরা 
ওয়াহাবীদের সাহায্য বন্ধ করিয়া দেয়। তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত বৃটিশ বাঁহিনীই 
জয়লাভ করে। প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও বৃটিশ বাহিনীর উন্নত সমর-কৌশল ও 
অন্্শস্ত্রের নিকট ওয়াহাবী সেনা৷ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ওয়াহাবীদের 
পক্ষে এই পরাজয়ের ফল হয় মারাত্মক। এই সামরিক বিপর্যয় ও অস্তর্ধন্দের ফলে 
এই অঞ্চলের ওয়াহাবী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ইহার পর তাহাদের যুদ্ধ করিবার 
ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। 

এই সামরিক বিপর্যয়ের ফলে সমগ্র জাত দল রা 
দেখা দেয়। সমগ্র ভারতের ওয়াহাবীর। উত্তর সীমান্তের এই যুদ্ধ জয়যুক্ত করিয়া 
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তুলিবার জন্য সমস্ত শক্তি দিয়! সাহা্য করিয়াছিল। কিন্তু সকল চেষ্ট! ব্যর্থ হইতে 
দেখিয়। তাহাদের মনে আর জয়ের কোন আশাই রহিল ন|। অন্ত দিকে, বিজয়ী 
শাসকগণ বিদ্রোহীদের হতাশায় ভাঙিয়া পড়িতে দেখিয়| তাহাদের ধবংসাবশিষ্ট শক্তি 
শেষ আঘাতে চুর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হুয়। ভারতের সর্বত্র একই সময় আক্রমণ 
আরম্ভ হয়। হুতাশাচ্ছন্ন বিদ্রোহীরা সেই আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হইয়! যাঁয়। চারিদিকে 
বিদ্রোহী নায়কগণ শাসকদের হাতে বন্দী হন। শাসকগণ বিদ্রোহের প্রধান নায়কদের 
গ্রেপ্তার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করির। হত্যা করে। 

ঠিক এই সময় ওয়াছাবী আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ গোপন 
তথ্য শাসকদের হস্তগত হয়। এই সকল গোপন তথ্য শক্রর হস্তগত হইবার ফলে 
বিদ্রোহীদের সকল আশা! নিমূল হুইয়া যায়। বৃটিশ সরকার বিদ্রোহীদের সকল 
কেন্দ্রের শক্তি-সামর্থে/র হিসাব, মূল সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের নামধাম, তাহাদের প্রচার- 
কোশল, প্রচারের পুস্তক-পুস্তিকা, কোষাগার প্রভৃতির সন্ধান জানিয়া ফেলে। ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে চলে চারিদিকে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার । এইভাবে ভারতের বিদ্রোহী 
মুসলমান কৃষক প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া! বৈদেশিক বৃটিশ শক্তির সহিত প্রাণপণে 
সংগ্রাম করিয়! অবশেষে ইতিহাসের অনিবার্ধ নিয়মেই বৈদেশিক শত্রুর উন্নততর শক্তির 
নিকট পরাজয় বরণ করিতে বাধ) হয়। ৮ 

এবার ধৃত বিদ্রোহী নায়কদের লইয়া! আরম্ভ হয় বিচারের প্রহসন ।. উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তের যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই, ১৮৬৪ গ্রী্টাবদে পাঞ্জাবের আশ্বাল! শহরে একদল 
বিদ্রোহী নায়কের বিচার আরস্ত হইয়াছিল। এই মামলায় এগারজন বিদ্রোহী নায়কের 
প্রত্যেকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় 
মামলা আরম্ভ হয় পাটনা শহরে। ১৮৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথক পৃথক ভাবে মামলা: 
' আরম্ত হয় রাজমহল, মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে। এই সকল মামলার বিচারেও 
প্রায় সকল বন্দীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কলিকাতার কলুটোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীর খাঁর মামলাটি। 
এই মামল। সমগ্র ভারতবর্ষে চাঞ্চল্য জাগাইয়। তুলিয়াছিল। আমীর খ। কলিকাত৷ 
হাইকোর্টে আগীল করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন 
বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত এ্যাডভোকেট এনেটি সাহেব । স্বদেশী ও বিদেশী বহু 
ভুয়া এতিহাসিকের মনগড়। ইতিহাস মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়া ছিলেন 
যে, ওয়াহাবী বিদ্রোহ মূলত কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়, এই বিদ্রোহ ছিল ভারতের 
বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোটি কোটি ভারতবাসীর 
বিদ্বোহ। কলিকাতা হাইকোটে এনেস্টি সাহেবের বক্তৃতার মধ্য দিয়া যে সকল তথ্য 
প্রকাশিত হয়, সেই সকল তথ্য যে স্বদেশী যুগের শত শত কর্মীকে জলন্ত প্রেরণ। 
ঘোগা ইয়াছিল, ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা 
সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ট নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় মুক্ত কণ্ঠে ্বীকার করিয়াছেন ।৯ 


১। যোগেশচন্ত্র বাগল £ মুক্ধিনদ্ধানে ভারত, পৃঃ »৯। 


El 


৫২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


কলিকাতার মামলার বিচারে আমীর খা. যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন 
এবং তীহার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই দণ্ডাদেশের ঠিক পরেই, ১৮৭১ 
্রীষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে এই মামলার বিচারপতি নর্ম্যান সাহেব ওয়াহাবীদের গুলিতে 
নিহত হন। ইহার কিছুদিন পর ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান 
ভ্রমণে গেলে এ স্থানে দ্বীপাস্তরিত ওয়াহাবীদের একজনের ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হুন। 
বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এই বিদ্রোহ চুড়াস্তরূপে পরাজিত করিতে সক্ষম হইলেও বিদ্রোহীরা 
ছড়াইয়াছিল জেলের মধ্যে; বাহিরে, এখানে-ওথাঁনে সর্বত্র । বিদ্রোহ পরাজিত করা 
সম্ভব হইলেও বিদ্রোহী মনকে পরাজিত করা, তাহাকে চূর্ণ কর! যে-কোন শাসক শক্তির 
সাধ্যাতীত। 

৪ ১ + 

ওয়াহাবী বিদ্রোহ একট! সাম্প্রদায়িক অথবা! প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রাম কিনা সে 
সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ ও বিতর্কের অন্ত নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে, 
বিদ্রোহের প্রধান নায়কদের ধর্মের ধ্বনি এই বিদ্রোহের বার্থতার বিভিন্ন কারণের 
অন্ততম। বহু ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ধর্মের ধ্বনির ফলেই এই বিদ্রোহ 
যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করিতে এবং অনান্য সম্প্রদায়ের জনগণকে এই সংগ্রামের মধ্যে 
টানিয়া! আনিতে পারে নাই। কিন্তু ইহ! ভূলিলে চলিবে ন! যে, ধনতন্ত্র ও শিল্প- 
বিকাশের পূর্বযুগে প্রায় সকল দেশেই এই প্রকারের ধর্মীয় ধ্বনির সাহায্যেই বিভিন্ন 
সম্প্রদায় নিজ নিজ যুদ্ধ বা বিদ্রোহের জন্য ব্যাপক জনসমাবেশের প্রয়াস পাইত। 
শ্রেণী ও শ্রেণীচেতনার বিকাশের অভাবই ইহার কারণ । ভারতের তৎকালীন সামাজিক 
অবস্থায় বিদ্রোহের নায়কগণের দৃষ্টির এই সংকীর্ণতা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, বরং 


তৎকালীন অবস্থায় জনসমাবেশের জন্য ধর্মীয় ধ্বনির ব্যবহারই ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও 


অনিবাৰ্য ঘটনা । 
ক "২. নীল-বিদ্রোহ (১৮৬০-৬৭ ) 

১৮৬*-৬১ খ্রীষ্টাব্দের নীল-বিদ্রোহ প্রধানত য়ুরোপীয় নীলকরগণের শোষণ- 
উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সমগ্র বঙ্গদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথম হইতেই যুরোগীয়গণ বঙ্গদেশে নীলের চাষ আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা 
বঙ্গদেশের চাষীদের দিয়া তাহাদের জমিতে বলপূর্বক নীলগাছের চাষ করাইয়| এবং 
নিজেদের কুঠির কারখানায় নীল উৎপাদন করিয়! তাহা যুরোপে রপ্তানি করিত এবং 
তাহা হইতে প্রচুর মুনাফা লাভ করিত। 

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বুটিশ-অধিকৃত ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রীতদাস প্রথা রহিত হইবার ফলে 
ওঁ স্থানের রবার-বাগিচাগুলি বন্ধ হইয়া গেলে বাগিচার যে সকল বৃটিশ কর্মচারী নিখ্রো 
ক্রীতদাসদের উপর ন্বশংস অত্যাচার চালাইতে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকেই 
বঙ্গদেশে লইয়া আসা হয় এবং নীলচাষের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বঙ্দদেশের জমিজমা 
ক্রয় ও কৃষকদের দিয়| নীলের চাষ করাইবার অধিকার দান কর! হয়। এই 
শয়তানতুল্য নীলকর সাহেবগণ বঙ্গদেশের কৃষকদের উপর যে বর্বরতার অনুষ্ঠান করিয়া 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তাকালের কৃষক-বিদ্বোহু ৫৩ 


গিয়াছে, দীনবন্ধু মিত্রের “নীল-দর্পণ” নাটক তাহার আংশিক সাক্ষ্য বহন করে। বঙ্গ- 
দেশের কৃষক জনসাধারণকে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল অজন্রধারায় বুকের রক্ত ঢালিয়া 
যুরোপীয় নীলকরদের মুনাফার ক্ষুধা মিটাইতে হ্ইয়াছিল। নীলের চাষ কৃষকদের 
পক্ষে সর্দনাশের কারণ হইয়া! ঈাড়ায়। এমন কি বঙ্গদেশের অর্থ নীতি ধ্বংসের সন্মুখীন 
হয়। বঙ্গদেশের অধিকাংশ জমিতে নীলের চাষ হইবার ফলে বাঙালীদের প্রধান 
খাদ্য চাউলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হাস পায়। 

বঙ্গদেশের কৃষক এই সর্বনাশ হইতে নিজেদের অস্তিত্ব ও বঙ্গদেশকে রক্ষা 
করিবার জন্য ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গদেশময় বিদ্রোহ আরম্ত করে। প্রথমে 
যশোহর-খুলন। হইতে এই বিদ্রোহ আরম্ত হয় এবং তাহা অবিলম্বে সমগ্র বঙ্গদেশে 
বিস্তার লাভ করে। প্রায় দেঁড়লক্ষ চাষী এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল এবং 
বিদ্রোহ ১৮৬০ হইতে "৬১ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল । 

এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য শাসকগোষ্ঠী এক বিশাল পুলিস ও সাঁমরিক বাহিনী 
নিযুক্ত করে। বিদ্রোহের প্রধান কেন্ত্রগুলিতে বিশাল সৈন্য বাহিনী ও ছুইখানি 
ছোট যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরিত হইয়াছিল ।”১ বিভিন্ন স্থানে নীলকরদের সহিত কৃষকদের 
বহু সংঘর্ষ ঘটে এবং নীলের চাষ বন্ধ হইয়! াঁয়। অবশেষে বৃটিশ শাসকগণ ভীত 
হইয়া নীলকরদের শোষণ-উৎগীড়ন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ইহার 
জন্য এক '“অন্ুপন্ধান-কমিটি? নিযুক্ত হয়। এই সময় যুরোপে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
নীল উৎপাদন আরম্ভ হইলে বঙ্গদেশ হইতে নীলের চাষ উঠিয়া যায়। সেদিন 
এই নীল-বিদ্রোহের ফলেই কেবল কৃষক জনসাঁধারণই নয়, সমগ্র বঙ্গদেশ চরম 
বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।২ 


৩. আসামের কষক বিদ্রোহ ( ১৮৬১-১৪ ) 
বিদ্রোহের সংগঠননূপে “রাইজ.-মেল' / 

« «রাইজ-মেল গ্রামের সাধারণ মানুষের সংগঠন। প্রথমে এই সংগঠনগুলি ধ 
নায়ক, সম্মানিত ভূষ্বামী অথবা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছারা পরিচালিত হুইত। 
এইগুলি ছিল আসামের বিশেষ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। প্রথমে এই সকল সংগঠন 
সামাজিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্টেই গঠিত হইত এবং কখনও কখনও এই সকল প্রতিষ্ঠানের 
মারফত জনসাধারণের আর্থ নীতিক ও রাজনীতিক বিক্ষোভ প্রকাশ করা হইত। 
স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কয়েক দশক ব্যাপিয়া যে দ্বাধীনতা-আন্দোলন চলিয়াছিল, 
সেই আন্দোলনের প্রভাবেই এই সকল গণ-সংগঠনের নেতৃত্বের এবং সাধারণ মানুষের 
বুদ্ধি ও চেতনার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। -সময় সময় যে সকল সমস্তা দেখা দিত 
তাঁহাও ছিল ভিন্ন চরিত্রের। উনবিংশ শতাব্দীতে মহাঁবিদ্রোহের পরবর্তাকালে এই 
1 L858, 0° Malley. Bengal. Bihar and Orissa under British Rule, p. 435, 

২। নীল-বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ স্থপ্রকাশ রায়ের ‘ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক দংগ্রাম, 
১ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য । 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস | 


প্রকারের বহু “রাইজ-মেল” অথবা “মেল” আসাম উপত্যকার জেলাসমূহে, বিশেষত: 
কামরূপ; দরং ও নওগন্গ জেলায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। আসামের বৈদেশিক ইংরেজ 
শাসকগোষ্ঠী দ্বারা বিভিন্ন কর ও বর্ধিত ভূমি-রাজস্ব আদায়ের বিরুদ্ধে বাধাদানের 
উদ্দেশ্তেই সে সময় এই সকল সংগঠন গড়িয়। উঠিয়/ছিল।”১ 

“রাইজ-মেল” নামক গণ-সংগঠনগুলি প্রথমে সামাজিক সংগঠন রূপেই গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। বৃটিশ শাসকগোঠী এই সকল সংগঠনকে তাহাদের শাসন-কার্ষের 
সহায়ক রূপেই গণ্য করিত। কিন্তু ১৮৫? খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পরবর্তাকালে 
ইংরেজ শাসক ও জমিদারগোঠীর শোষণ-উৎপীড়ন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
যখন কৃষক সংগ্রামের ঝড় উঠিতে থাকে তখন কৃষকগণ “রাইজ-মেল’ সংগঠন- 
গুলিকেই তাহাদের সংগ্রামের সংগঠনে পরিণত করে। তাহার পর হইতেই 
শাসকগোষ্ঠী এই সংগঠনগুলিকে শক্ররূপে গণ্য করিয়া ইহাদের বিরোধিতায় অবতীৰ্ণ 
হয়। এই “রাইজ-মেল’ সংগঠনের নেতৃত্বেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আসামের 
বিভিন্ন জেলায় বহু কৃষক-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। তাহার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


" দেওয়া হইল । 
ফুলাণ্ড ড্ি-বিদ্রোহ (১৮৬১) 

আসামের নওগঙ্গ জেলার ফুলাগু'ড়ি অঞ্চল প্রধানত উপজাতীয় আদিবাসীদের 
বাসভূমি । আদিবাসীদের প্রায় সকলেই ছিল অত্যন্ত দরিদ্র । তাহারা ধান, পান ও 
পপির চাষ করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে জীবিকা! নির্বাহ করিত। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রথম ভাগে আসামের বৃটিশ শাসকগণ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর প্রথম 
- আয়কর ধার্য করে। তাহার! চাষীদের স্থুপারী এবং পানের উপরেও কর ধার্য করে 
_ পপি হইতে আফিম জাতীয় একটি দ্রব্য তৈরি করা চলিত বলিয়া চাষীদের 
পপির চাষও নিষিদ্ধ কর! হয়। পপির চাষ নিষিদ্ধ করিবার যুক্তি থাকিলেও ইহার 
ফলে চাষীদের আধিক আয় যথেষ্ট পরিমাণে হাস পায় এবং চাষীদের দুর্দশা 
চরম আকার ধারণ করে। এই আকস্মিক উৎপীড়নে চাষীরা দিশাহারা হুইয়া পড়ে। 
তাহার! প্রথমে তাহাদের ‘মেল-এর অধিবেশন আহ্বান করে এবং হাজার 
হাজার কৃষক স্বাক্ষর ও টিপসহি দিয়! কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন-পত্র পেশ করে। 
কিন্তু নওগঙ্গ জেলার কমিশনার চাষীদের এই আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন 
শা। অবশেষে কৃষকগণ বিদ্রোহের পথে এই শোষণ-উৎপীড়ন বন্ধ করিবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিদ্রোহের সময় ধার্য হয় ১৮৬১ ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের 
শেষ দিকে। কিন্তু তাহার পূর্বে আর একবার আপস-আলোচনার মাধ্যমে সমস্তা 

সমাধানের চেষ্টা করিবার সিদ্ধান্ত হয়। 
এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃষকদের এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন হয়। বহু 
সহ কৃষক এই সমাবেশে যোগদান করে। পুলিস প্রথম হইতেই সমবেত 


১। K.N. Dutt: The Post Mutiny Raij-Mels of Assam — An Aspect of the , 
BD" Movement ( 


Indian History Congress, 1955, Proceedings, p. 216. ) 
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কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু তাহার! দৃঢ়তার সহিত পুলিসের 
, সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। এই সমাবেশে উপস্থিত হইয়া তাহাদের দাবি 
শুনিবার জন্য কুষকগণ নওগঙ্গ জেলার ডেপুটি কমিশনারকে আহ্বান করে। কিন্তু 
ডেপুটি কমিশনার তাচ্ছিল্যভরে কৃষকদের সেই দাবি অগ্রাহ করেন এবং স্বয়ং 
সেই সমাবেশে উপস্থিত না হইয়া অল্পবয়স্ক সহকারী কমিশনারকে সেই সমাবেশে 
প্রেরণ করেন। 

১৮ই অক্টোবর সহকারী কমিশনার একদল সশস্ত্র পুলিস লইয়া সমাবেশে উপস্থিত 
হন। কৃষকদের দাবি ছিল, ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং আসিয়া তাহাদিগকে আয়কর 
প্রভৃতি রদ করিবার প্রতিশ্রুতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার পরিবর্তে সহকারী কমিশনারকে 
উপস্থিত হইতে দেখিয়া কৃষকগণ ক্ষিপ্ত হইয়! উঠে। জনতাকে ক্ষিপ্ত হইয়া! 
উঠিতে দেখিয়াই সহকারী কমিশনার তাহাদিগকে অবিলক্ষে ছত্রভঙ্গ হইবার নির্দেশ 
দেন। কৃষকগণ চিৎকার করিয়া জানাইয়! দেয়, তাঁহার! আয়কর ও পপির চাষের 
নিষেধাজ্ঞ। তুলিয়া লইবার নির্দেশ না! শুনিয়া স্থানত্যাগ করিবে না। সহকারী 
কমিশনার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং কৃষকদের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া 
লইয়! তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশদলকে নির্দেশ দেন। পুলিসদল 
তাহার আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়! যায়। 
কৃষকদের আক্রমণে কয়েকজন পুলিদ ধরাশায়ী হইলে সহকারী কমিশনার তাঁহার 
রিভলভার উদ্ঘত করিয়া কৃষকদের দিকে ধাবিত হুন। কিন্তু তিনিও কৃষকদের লাঠির 
আঘাতে ধরাশায়ী হন। কৃষকগণ তাঁহাকে লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়া হত্যা করে। 
এই ঘটনা দেখিবামাত্র সকল পুলিস প্রাণের ভয়ে ছুটিয়া পলাইতে থাকে। 

এই ঘটনা শুনিবামাত্র আসামের চীফ কমিশনারের নির্দেশে ডেপুটি কমিশনার 
“আসাম পদাতিক বাহিনী*এর কয়েক শত সৈন্য লইয়া ফুলাগু'ড়ি উপস্থিত হন। 
তাঁহার নির্দেশে সৈম্ভগণ বহু কৃষককে গুলি করিয়া হত্যা করে এবং বিদ্রোহী 
. ক্কষকদের নেতুবন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা! সৃষ্টি করে। ফুলাগু ডি 
“মেল'-এর প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। 

প্রথমে দরং জেলার ডেপুটি কমিশনার অভিযুক্তদের বিচার করেন। পরে 
আসামের বিচার বিভাগের কমিশনার স্বয়ং বিচারের ভার গ্রহণ করেন। তাহার 
বিচারে ‘মেল’-এর নায়কগণের মধ্যে নরসিং লালুং, সন্বর লালুং, লখন কোচ ও 
সুরেন কোচ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন ; শিবসিং ও বাবু ডোম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ 
করেন; মনি কাছারী ও ময়রা সিং লাভ করেন ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ; 
আর লা চুতিয়া তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এইভাবে আসামের. 
বিখ্যাত ফুলাগুডরি-বিদ্রোহের অবসান ঘটে ।১ 

সরকারী বিবরণীতে এই বিড্রোহকে “দাঙ্গা-হাঙ্গাম!” বলিয়া বর্ণনা করা! হুইয়াছে। 
কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ এখনও এই বিদ্রোহকে ““ফুলাগু'ড়ি ধাওয়া” অর্থাৎ 


১1 K. N. Dutt: Ibid, p. 218. 
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ফুলাগু'ড়ির যুদ্ধ বলিয়া স্মরণ করে এবং তাহা হইতে সংগ্রামের প্রেরণ! 
লাভ করে।১ 
ৃ জয়ন্তিয়া বিদ্ৰোহ (১৮৬০ ও ১৮৬২) 

আসামের জয়স্তিয়। পার্বত্য অঞ্চলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ “ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র 
শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বংসরই এই পার্বত্য অঞ্চলের রাজাকে অবসর-ভাতা দিয়া 
‘ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী’ এই অঞ্চলটিকে নিজ শাসনাধীনে আন্য়ন করে। এই 
অঞ্চলটি সিন্টে্গ উপজাতির বাসভূমি। ইহার! খাসী উপজাতীয় আদিবাসীদের 
সমগোঠীভুক্ত। পিন্টেক্গরা অত্যন্ত স্বাধীনতা! প্রিয়। ইহাদের জীবনে কোনদিন 
ইহার! বাহিরের হস্তক্ষেপ সহ করে নাই। ইহা শাসকগোষ্ঠীর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই 
যে, ইহার! নিবিবাদে বিজাতীয় বৃটিশ শাসন মানিয়া লইবে না। ইহা! বুঝিয়াই বৃটিশ 
কর্ত-পক্ষ প্রথমেই জয়স্তিয়া অঞ্চলের কেন্দ্র জোয়াই নামক স্থানে একটি থানা বা 
পুলিসঘাটি স্থাপন করে। এই পুলিসঘাটি স্থাপন করিবার পরই বৃটিশ বণিক 
শাসকগোষ্ঠী নিজমুর্তি ধারণ করে। নূতন শাসকগণ উপজাতীয় কৃষকদের উপর একে 
একে শোষণমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে থাকে । তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতীয় 
কৃষকগণও বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া সেই সকল শোধণ-ব্যবস্থায় বাঁধ! দেয়।২ 

সমসাময়িক কালের সরকারী বিবরণে সিন্টে্গদের বুটিশ-বিরোধী সংগ্রাম সম্বন্ধে 
বলা হইয়াছে ঃ 

“সিন্টেদের কখনও সম্পূর্ণ জয় করা সম্ভব হয় নাই। ভারত সাআাজোর বিপুল 
ধনসম্পদ সম্পর্কে তাহাদের কোন ধারণা ছিল না। যতদিন তাহাদের নিজেদের 
জীবনধারার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, ততদিন তাহারা! কোন উৎপাত সৃষ্ট 
করিবার কারণ খুঁজিয় পায় নাই। কিন্তু তাহাদের উপর কর ধার্য প্রভৃতি অসস্তোষ- 
জনক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার! তাহার বিরুদ্ধে বাধা দান 
করিয়াছে ।”৩ 

দিন্টেজদের অসন্তোষ উদ্দীপক এই প্রকার কর ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার 
জন্য আসামের বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল এবং শাসকগোষ্ঠীর এই 
অপচেষ্টার বিরুদ্ধেই সিণ্টেঙ্ক উপজাতীয় কৃষকগণ বারংবার বিদ্রোহের পতাকা উড্টীন 
করিয়াছিল ।& 


১ 
বৃটিশ বণিক শাসকগণ প্রথম উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে ১৮৬ 
_খ্ীষ্টাব্দে। এই বৎসর শাসকগণ সিণ্টে্দের প্রতি গৃহের উপর কর ধার্ষ করে। 
... সিন্টেঙ্গ উপজাতীয় কৃষকগণ প্রথমে এই গৃহকর রদ করাইবার জন্য শাসকদের নিকট 
বহু আবেদন-পত্র পেশ করে। ইহাতে কোন ফল না হওয়ায় তাহারা বিদ্রোহের 
১) K. N.Dutt: Ibid p. 217. ২। K.N., Dutt : Ibid, p. 218. ৩! Selections 


of Records of the Govt. of Bengal, Vol. XXIX, Proceeding relating to the 
Jayantia Risings. 8) K-.N. Dutt: Ibid, p. 219. ডু 


০... a 


মহাবিদ্োহের পরবর্তাকালের কৃষক-বিদ্োহ ৫৭ 


উদ্দেশ্যে ‘মেল’-এ সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং গ্রামে গ্রামে সভা করিতে থাকে। অবশেষে 
তাহার! লাঠি, তীরধনুক, বল্লম প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়। পাহাড় অঞ্চলের বিভিন্ন 
পুলিসঘাঁটি আক্রমণ করে। তাহাদের আক্রমণে বহু পুলিস নিহত ও আহত হযর। 
এই সময় পাহাড় অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড সৈন্যবাহিনীকে বিদ্রোহ দমনের কার্ষে 
নিযুক্ত করা হয়। তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া বহু সিন্টে্গ প্রাণ বিসর্জন দেয়। 
অবশেষে সংগ্রামের অবসান হইলেও সিন্টে্দের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব অব্যাহত 
থাকে। তাহারা আবার বিদ্রোহের সুযোগ খুঁজিতে থাকে । 
২ 

১৮৬, গ্রী্টাবের বিদ্রোহ দমন করিয়া শাসকগোষ্ঠীর সাহস ও লোভ বাড়িয়া যায়। 
তাহার! গৃহকরের সঙ্গে সিন্টেক্গদের উপর আয়কর ধার্য করে। প্রথমে ১৮৬১ 
খ্রীষ্টাব্দে ৩১০ জনের উপর এই আয়কর ধার্য হয় এবং আরও বহু ব্যক্তির উপর আয়কর 
ধার্ষের পরিকল্পন। স্থির হয়। 

সিটেহ্বদের ‘মেল’গুলি আবার সক্রিয় হইয়া উঠে। গ্রামে গ্রামে উপজাতীয় 
কৃষকদের সভায় এই কর আদায়ে বাধা দানের জগ্ঠ পরামর্শ চলিতে থাকে । এবারেও 
আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ করিয়া তাহার! বিদ্রোহের জন্ত প্রস্তুত হয়। অবশেষে 
তাহার! বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নে বাধাদানে দৃঢ়সঙ্কপ হইয়া সংগ্রাম 
আরম্ভ করে। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে সিন্টেম্গ উপজাতির দ্বিতীয় বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়। 

বিদ্রোহী সিন্টেঙ্গরা প্রথমেই জয়স্তিয়ার কেন্্রইল জোঁয়াই-এর উপর আক্রমণ আরম্ভ 

করে। সৈন্যগণ জোয়াই-এর রক্ষণ-ব্যবস্থাকে ছূর্ভেগ্ণ করিয়া তুলিবার জন্য জোয়াই-এর 
চতুর্দিকে বড় বড় গাছের একটি প্রাচীর তৈরি করিয়াছিল ॥ বিদ্রোহীরা প্রথমেই 
এই প্রাচীরটির উপর আক্রমণ করিয়া ইহাকে খুলিসাৎ করিয়া দেয়। তাহার পর 
প্রাচীরের অন্তরালে অবস্থিত থানা বা! প্রধান পুলিসঘ টির উপর আক্রমণ আরম্ত হয়। 
বিদ্রোহীরা শয়তানের ঘ টিস্বরপ এই পুলিসথা টিট[কে আগুন দিয়া ভস্মীভূত করে।৯ 
তাহারা চারিদিকে আক্রমণ চালাইয়া বৃটিশ শাসন নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে এবং জয়ন্তিয়া 
পাহাড় অঞ্চলটি পুনরায় অধিকার করে। 

এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইবা মাত্র বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ত এই অঞ্চলে একটি 
প্রকাণ্ড সৈন্যবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। সৈন্তবাহিনী বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে 
জোয়াই কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধার করে। ইহার পর আরম্ভ হয় সরকারী সৈগ্যবাহিনীর বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহীদের নিয়মিত গ্রিল! যুদ্ধ । “এই গেরিলা যুদ্ধ চলে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের 
নভেম্বর মাস পর্যন্ত । ইহার পর বিদ্রোহীর৷ প্রায় সকলেই আত্মসমর্পণ করে।”২ 


আসাম উপত্যক্ষার ক্বষব্ক-বিদ্রোহ ( ১৮৬৯ ) 
আসাম উপত্যকার বিভিন্ন জেলায় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকর বৃদ্ধি করিয়া প্রায় 
দ্বিগুণ কর! হইলে বিভিন্ন জেলার কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভের ঝড় উঠে। গ্রামে 


12 
১757 Ibid, p. 219. 
২! Assam District Gazetteer, Vol. X, p. 5158. 


রর ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


' গ্রামে 'মেল”এর অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করে আসাম 
উপত্যকার কামরূপ ও দরং জেলার কৃষকগণ। এই ছুই জেলার প্রায় সকল গ্রামের 
“মেল'গুলির অধিবেশনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় বহিতে থাকে। 

কামরূপ জেলার বাজালি তহশিলের গোবিন্দপুর নামক স্থানে “মেল*এর সমাবেশে 
কয়েক হাজার কৃষক উপস্থিত হয়। স্থানীয় পুলিস এই সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য 
প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। দরং জেলার পাথারুথাট নামক স্থানের ‘মেল'-এর ' 
সমাবেশে কয়েক হাজার কৃষক উপস্থিত হয়। তাহাদের সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিবার 
জন্য ডেপুটি কমিশনার, মহকুমা শাসক আর জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণেণ্ট একদল 
সশস্ত্র পুলিস লইয়া উপস্থিত হইলে সমবেত ক্বষকগণ পুলিসদলকে আক্রমণ করিয়া 
বিতাড়িত করে এবং ডেপুটি কমিশনার, মহকুমা শাসক এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে 
“বন্দী” করিয়া নিকটবর্তী ডাক-বাংলোতে আটক করিয়া রাখে ।৯ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে 
এই পাথারুঘাটই ক্কষক-বিদ্রোহের প্রধান রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল । 


আসাম উপত্যকার ক্ষক্-বিদ্রোহ ( ১৮৯৪-১৫ ) 

আসামের শাসকগণ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আসাম উপত্যকার সকল জেলায় ভূমিকর 
শতকরা ৭* ভাগ হইতে ১০* ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করে। এই সংবাদ 
প্রচারিত হইব! মাত্র চারিদিকে বিক্ষোভের ঝড় বহিতে থাকে। গ্রামে গ্রামে “মেল-এর 
নমাবেশ আহ্বান করা হয়। প্রথমে আসামের চীফ. কমিশনার ও ভারত সরকারের 
নিকট করবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত রদ করিবার দাবি জানানো হয়। তাহাতে কোন ফল 
না হওয়ায় কৃষকগণ নূতন আন্দোলন আর্ত করে। 

এই আন্দোলন ব্যাপক আকারে আরম্ভ হয় দরং ও কামরূপ জেলায়। এই দুই 
জেলার সকল “মেল” হইতে একটি মাত্র সিদ্ধান্তই ঘোষিত হয় £ «কেহ সরকারকে 
ভুমিকর দিও না। যে ব্যক্তি 'মেল*এর দিদ্ধাস্ত অগ্রাহ্ করিয়| সরকারকে বর্ধিত 
ভূমিকর দিবে, তাহাকে সমাজচ্যুত ও একঘরে করিয়া রাখা হইবে।”২ 

আসামের সমগ্র কৃষক জনসাধারণের দাবি ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্থ করিয়া চীফ 
কমিশনার বর্ধিত হারে ভূমিকর আদায়ের নির্দেশ দিলে সমগ্র আসাম উপত্যকায় 
বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে। গ্রামে গ্রামে 'মেল"এর অধিবেশন চলিতে থাকে 
এবং সেই সকল অধিবেশন হইতে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। অবশেষে বিদ্রোহ 
আরম্ভ হইয়া যায়। এই বিদ্রোহ প্রবল আকারে দেখ! দেয় কামরূপ জেলার রঙ্গিয়া, 


লছিমা ও পাথারুঘাট নামক স্থানে। 
রঙ্গিয়ার বিদ্রোহ ( ১৮৯৪-১৫ ) 


কামরূপ জেলার রঙ্গিরা প্রধানত কাছারী আদিবাসীদের বাসভূমি। * এবার প্রথম 
রিয়ার কাছারীরাই বিদ্রোহ আরম করে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর বিদ্রোহী 


কাছারীরা রঙ্গিয়ার প্রকাণ্ড বাজারটি আক্রমণ করে এবং কুখ্যাত মহাজনদের দোকান 


21 K.N.Dutt: Ibid, P. 219. ২! K.N. Dutt: Ibid, 19. 220. 


মহাঁবিদ্রোহের পরবর্তীকালের কৃষক-বিদ্রোহ ৫৯ 


ও ব্যবসা-কেন্্রগুলি লুঠন করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। ৩*শে ডিসেম্বর প্রায় তিন 
হাজার বিদ্রোহী বিভিন্ন অসতশস্ত্ে সজ্জিত হইয়া সারারাত্রি বিদ্রোহাত্মক ধ্বনি দিতে 
দিতে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে। তাহার পর পুলিস্ঘাটিঃ পোস্ট অফিস এবং কর 
আদায়কারী তহসিলদীরদের কাছারি বাড়ী আক্রমণ ও ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। 
জেলার পুলিস স্থপারিক্টেণ্ডেট সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্যদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া 
রঙ্গিয়া উপস্থিত হুন। কিন্তু বিদ্রোহী জনপাধারণের বিপুল সমাবেশ ও মরিয়া 
মনোভাব দেখিয়া তিনি তাহাদের বাধা দিতে সাহদী হন নাই। ইহার পর গোৌহাটি 
হইতে বহু সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্য লইয়া ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং রঙ্গিয়ায় উপস্থিত হুন। 
কিন্তু তিনিও অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া এবং পুলিস ও সৈন্সংখ্যা যথেষ্ট নয় মনে করিয়া 
বিদ্রোহীদের বাধা দিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার! তাঁহাদের পুলিস ও সৈন্তবাহিনী 
লইয়া দুরে অবস্থান করিতে থাকেন। 

এই অবস্থায় ডেপুটি পুলিস কমিশনার, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডে্ট এবং স্থানীয় 
জোতদার ও মহাজনগণ পরামর্শ করিয়া বিদ্রোহী কৃষকদিগকে সংযত রাখিবাঁর জন্য 
একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। এই পরিকল্পন! অনুযায়ী স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে 
গ্রেপ্তারের ভয় দেখাইয়া “জরুরী কনেষ্টবল” হুইতে বাধ্য করা হয়। তাহাদের দিয়া 
কেবল শাস্তিরক্ষাই নয়, কৃষকদের নিকট হইতে ভুমিকর আদায়েরও চেষ্টা চলে । কিন্তু 
বিদ্রোহীদের বাধাদানের ফলে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

ইতিমধ্যে এই বিদ্রোহ রজার পার্শ্ববর্তী পতিদরং নলবাড়ী, বরোমা ও বাজালি 
তহসিলে এবং উপর বড়ভাগ ও সারুক্ষেত্রী মৌজায় বিস্তার লাভ করে। এই সকল 
স্থানেও ‘মেল’-এর সমাবেশে কর আদায়ে বাঁধাদানের জগ রঙ্গিয়ার অনুরূপ সিদ্ধান্ত 
ঘোষিত হয়। এই সকল স্থানের “মেল” হুইতেও ঘোষণা, করা হয়ঃ কষে 
ভূমিকর দিও না। কোন ব্যক্তি বর্ধিত ভূমিকর দিলে সে সমাজচ্যত ও একঘরে 
হইবে৷” রঙ্গিয়ার মত এই সকল স্থানেও করের দায়ে সম্পত্তি ক্রোকে সাঁফল্যের 
সহিত বাধা দান করা হয় এবং কেহ গোপনে বর্ধিত কর দিলে তাহাকে সমাজচ্যুত 
ক! তাহার নিকট হইতে ভূমিকরের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়। 
বিজয় চৌধুরী নামক একব্যক্তি ২৫ টাকা ভূমিকর দিলে ২৫ টাকা জরিমানা দিয়! সে 
অব্যাহতি লাভ করে। lg 

পুলিস দাঙ্গ!-হাঙ্গামার অভিযোগে ১৫ জন ক্্ষক্কে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে 
থানায় আটক করিয়া রাখিয়াছিল। এই সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, 
১০ই জানুয়ারী রঙ্গিয়া এবং পার্শ্ববর্তা নলৰাড়ী, হাজো প্ৰভৃতি সহ সকল তহপিল ও 
মৌঁজা হইতে বহু সহস্র বিদ্রোহী কৃষকের এক বিশাল জনতা রিয়া থানার সংলগ্ন 
বিস্তৃত ময়দানে সমবেত হইয়া ঘাঁটি স্থাপন করে। ইহার পরের ঘটনা ম্যাকৃকেবি নামক 
একজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারীর বিবরণ হইতে জানা যায়। বিবরণটি নিম্নরূপ £ 

এবি্রোহী কৃষকগণ দলবন্ধভাবে দীর্ঘ লাঠি লইয়া ঘুরিত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
এই যে; সৈন্য ও পুলিসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া তাহারা কিছুতেই ছত্রভন্গ হইত না। 


রঃ - ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


আমি তাহাদিগকে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাইতে বলিলে তাহারা উত্তরে জানাইয়া 
দিল, তাঁহার! আসিবে না, তবে আমি কেবলমাত্র পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রিলিকে 
সঙ্গে লইয়| তাহাদের নিকট গিয়। কথা বলিতে পারি; তবে কোন দেহরক্ষী নেওয়া 
চলিবে না। আমি গিয়া তাহাদের নিকট «মেল”এর অধিবেশন বন্ধ করিবার এবং 
বর্ধিত হারে খাজন! দিবার নির্দেশ দিলাম এবং তাহাদিগকে অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হইতেও 
বলিল|ম। তাহারা সকলে একসঙ্গে চিৎকার করিয়া জানাইয়া দিল, তাহার! 
খাজনাও দিবে না, ছত্রভঙ্গও হইবে ন! । “ব্যাটাকে ধর ধর? বলিয়া তাহার! চিৎকার 
করিয়া] উঠিল ।৮৯ 

কর্তৃপক্ষ এইভাবে আপসের ভান করিয়া চূড়ান্ত সংগ্রাম এড়াইয়! চলিতে থাকে । 
তাহারা আরও সৈন্য ও পুলিসের অপেক্ষায় ছিল। আরও সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিদ 
আসিয়া পড়িলেই বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইবে। বিদ্রোহীরা 
কর্তৃপক্ষের এই দুষ্ট পরিকল্পনা বুঝিতে না৷ পারায় থান! আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া 
কতৃপক্ষের অদিচ্ছার উপর নির্ভর, করিয়া থাকে। ইতিমধ্যে শিলং হইতে গুর্থা ও 
‘আসাম রাইফেলস্‌১এর সৈন্যদের এক বিশাল বাহিনী রঙ্গিয়ায় আসিয়! উপস্থিত হয়। 
সৈন্যবাহিনী আপিয্মাই রঙ্গিয়ার চারিদিকে বড় বড় গাছের এক প্রাচীর নির্মাণ করে 
এবং রঙ্গিয়ার রক্ষাব্যবস্থা! সুদৃঢ় করিয়া তোলে। ইহার পর এই বিশাল বাহিনী 
অভিযান আরম্ভ করে। বিদ্রোহীর! বিভিন্ন স্থানে শক্র-সৈন্তদের উপর আক্রমণ করিয়া 
পলায়ন করে। বিভিন্ন স্থানের সংঘর্ষে বহু কৃষক বিদ্রোহী এবং সৈন্য ও পুলিদ 
নিহত ও আহত হয়।২ রদ্দিয়া ও তাহার পার্শ্ববর্তা অঞ্চলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই অবস্থা 
চলিতে থাকে।: দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিদ্রোহীরা কর্তৃপক্ষের নিকট মাথ৷ নত করে নাই, 

ংব| কর্তৃপক্ষও বর্ধিত কর আদায় করিতে সক্ষম হয় নাই। 


লছিমার বিদ্রোহ 


বঙ্গিয়ার বিদ্রোহীরা! ছত্রভঙ্গ হুইয়! গেলেও নলবাড়ী, বরমা, বাজালি প্রভৃতি 
স্থানে “মেল*এর বৃহৎ সমাবেশ চলিতে থাকে । বিদ্রোহীদের নেতৃবৃন্দ গ্রামে গ্রামে 
ঘুরিয়! কৃষকদিগকে বর্ধিত কর ন! দিবার জন্য প্রচারকার্ষ চালাইতে থাঁকেন। 

“্বরমা তহসিলে ‘মেল’-এর নেতৃবৃন্দ এক গ্রাম হইতে অন্ত গ্রামে চিঠিপত্র আদান- 
প্রদানের জন্য নিজস্ব ডাক-পিওন নিযুক্ত করে এবং বর্ধিত করের দায়ে সম্পত্তি ক্রোকে 
বাধ! দানের জন্য একটি বৃহৎ লাঠিয়াল-বাহিনী গঠন করে ।”৩ 

১৮৯৪ খ্ৰীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী বড়পেটা মহকুমার লছিমা। তহসিলে মহকুমা শাসক 
মাধবচন্্র বড়দলই একদল সশস্ত্র পুলিস সঙ্গে লইয়! বর্ধিত কর আদায় করিতে গেলে 
তাহাদের সহিত বিদ্রোহীদের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই স্থানেই মৌজাদার ও মণ্ডল 
দল সশস্ত্র পুলিসসহ কর আদায় করিতে গেলে বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে ঘেরাও 


K.N. Dutt: Ibid, P.222. ২। K.N,Dutt: Ibid, 0. 226. ৩. ভর, মি 
: 180, p. 224. 


মহাবিদ্রোহের পরবতীকালের কৃষক-বিদ্রোহ k ৬১ 


করিয়া প্রচণ্ড প্রহার করে। এই প্রহারের ফলে কয়েকদিন পর মণ্ডল মারা যায়। পরে 
একটি সৈন্যদল আলিয়া 1৫ জন কৃষককে গ্রেপ্তার করে। সৈন্তগণ তাহাদিগকে মহকুমা 
হাকিমের ক্যাম্পে আনিয়া উপস্থিত করে। গ্রেপ্তারের পর অল্পকালের মধ্যেই প্রায় 
তিন হাজার বিড্রোহী কৃষক মহকুমা হাকিমের ক্যাম্পে উপস্থিত হইয়া! এ ৭৫ জন কৃষকের 
মুক্তি দাবি করে এবং মহকুম! হাকিমকে জানাইয়! দেয় যে, অবিলম্বে তাহাদের মুক্তি 
না দিলে তাহাবা হাকিমের ক্যাম্প ভন্মীভুত করিবে। মহকুমা হাকিম ভীত হইয়! 
অবিলম্বে ৫ জন কৃষকের মুক্তি দান করেন।. মুক্ত কৃষকদের লইয়া বিদ্রোহীরা 
চলিয়! গেলে মহকৃম! হাকিম রাত্রির অন্ধকারে লছিমা, হইতে বড়পেটা পলায়ন করেন। 
অবিলম্ষে লছিমায় একদল সৈয় প্রেরণের জন্য তিনি কমিশনারের নিকট আবেদন 
জানান। তাঁহার আবেদন অনুযায়ী পরদিনই ডেপুটি কমিশনার বহু দৈত্য ও 
সশস্ত্র পুলিস লইয়! লছিমায় উপস্থিত হুন। ইহার পর হুইতে বিদ্রোহীদের সহিত 
সৈ ও পুলিসের সংঘর্ষ চলিতে থাকে । এই সকল সংঘর্ষে বহু কৃষক নিহত ও আহত 
৷ এবং অনেকে গ্রেপ্তার হয়।» ৃ 
২৫শে জানুয়ারী ছয় হাজার কৃষক তাহাদের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র লইয়া ডেপুটি 
কমিশনারের নিকট উপস্থিত হয়। এই পত্রে স্বৃত কৃষকদের মুক্তির দাবি লিখিত ছিল 
এবং ইহাতে জানানে হইয়াছিল যে তাহাদের মুক্তি না দিলে লছিমার থানা ও সরকারী 
_ অফিস সমূহ অগ্নিযোগে ভন্মাভুত করা হইবে। ডেপুটি কমিশনার তাহাদের দাবির 
প্রতি কর্ণপাত না করায় বিদ্রোহীরা থানায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এই স্থানে 
পুলিস ও সৈশ্ঘদূলের সহিত তাহাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। কেবলমাত্র লাঠি লইয়| সৈন্য ও 
পুলিসের রাইফেলের সহিত যুদ্ধ কর! অসম্ভব বুঝিয়া বিদ্রোহীর। পশ্চাৎ অপসরণ করে। 
ইহার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত পুলিস ও সৈয্যদলের সহিত বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ চলে ৷ 


পাথারুঘাটর বিদ্রোহ 

দরং জেলার ম্ধলদৈ মহকুমার বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য । এই মহকুমায়ও 
বর্ধিত করের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখ! দেয়। কামরপ প্রভৃতি অন্ঠান্ত জেলার 
মত দরং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলেও “মেল'-এর অধিবেশনে বিপুল সংখ্যায় ্বষবদের 
সমাবেশ চলিতে থাকে । ৯৮৭৪ শ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী মঙ্গলদৈ মহকুমার 
প্রধান শাসক আসামের ডেপুটি কমিশনারকে টেলিগ্রাম যোগে সংবাদ প্রেরণ করেন মে, 
দিপাঝার তহসিলের কৃষকগণ কামরূপের মতই অতি বিপুল সংখ্যায় সমবেত হইতেছে। 
এই সকল সমাবেশে মঙলদৈ ও কলাইগীও তহসিলের ক্কষকগণ যোগদান করিতেছে। 
এই সকল সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেপ্তে মহকুমা শাসক একজন লেফটানান্টের 
অধীনে একটি সৈন্যদল নিয়োগ করেন ।* 

২৬শে জানুয়ারী ডেপুটি কমিশনার ও পুলিস সুপারি্টেণ্ডে বছ সিপাহি ও সশন্ত 
পুলিস লইয়| তেজপুর হইতে পাখারুঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার! 


১। K. N. Dutt: Ibid, p. 224 ২) K.N. Dutt : Thid, p. 224. ৩ KN, Dutt 2 


Ibid. p. 224-25, 


৬২ , ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


পাথারুঘাটের ডাক-বাংলোতে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া! অবস্থা আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা 
করেন। ২৮শে জানুয়ারী বহু সহশ্র কৃষক লাঠি ও ইষ্টকথণ্ড লইয়া ডাক-বাংলোতে 
উপস্থিত হয়। তাহার! ডেপুটি কমিশনারকে জানাইয়৷ দেয়, তাহারা বর্ধিত কর দিবে 
না, বর্ধিত কর আদায় বন্ধ করিতেই হইবে । ডেপুটি কমিশনার ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে 
ছত্রভঙ্গ হইবার“ এবং “মেল”এর. সমাবেশ বন্ধ করিবার নির্দেশ ঘোষণ| করেন। : 
সমবেত ক্ৃষকগণও ক্রুদ্ধ হইয়া কর আদায় বন্ধ করিবার নির্দেশ না দেওয়! পর্যন্ত স্থান 

ত্যাগ করিতে অন্বীকার করে। ডেপুটি কমিশনারের ইঙ্গিতে সিপাহি ও পুলিস-বাহিনী 
সারিবদ্ধভাবে দীড়াইয়! রাইফেলে বেয়নেট চড়াইয়। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। 

সৈন্য ও পুলিসদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া! বিদ্রোহী কুষক জনতা 
ডেপুটি কমিশনার এবং সৈশ্ঠ ও পুলিস বাহিনীকে লাঠি ও ইষ্টকথণ্ড দ্বারা আক্রমণ 
করে। জনতার আর এক অংশ তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। এই সময় 
সরকারী বাহিনী উন্মত্তের মত রাইফেল হইতে গুলিবর্ষন করিতে থাকে। কৃষকগণ 
গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়! বহক্ষণ যুদ্ধ চালায়। আহত ও মৃতদেহে যুন্ধক্ষেত্র ছাইয়া 
যায়। রাইফেলের সহিত কেবল লাঠি ও ইষ্টকখণ্ড লইয়৷ যুদ্ধ করা অসন্তব বুঝিয়া 
কষকগণ অবশেষে পশ্চাৎ অপসরণ করে এবং ছত্রভঙ্গ হুইয়। যায়। এই গুলিবর্ষণের 
ফলে ১৫০ জন কষক নিহত এবং দুইশতাধিক রুষক আহত হয়।১ 

পাথারুঘাটের এই সংঘর্ষের পর হইতে ১৮৯৪ গ্রষ্টাব্দের কৃষক-বিদ্রোহের অবসান সি 
ঘটে। এ 

wt * 
৪. প্রথম কেওঞ্াব্র-বিদ্রোহ (১৮৬৮ ) 

১৮৬৮ ্রষ্টানদের উড়িস্তার কেওখার দেশীয় রাজ্যের রাজার সবত্যু হইলে নূতন 
রাজার গদি আরোহণ উপলক্ষ করিয়া রাজ্যের ভূঁইয়। আদিবাসী -কষকগণ বিদ্রোহ 
ঘোষণ! করে। রাজার মৃত্যু হইলে তাহার এক অত্যাচারী পুত্র রাজ্যের গদি অধিকার 
করিলে ম্বৃত রাজার এক পুত্রহীন। রানীও রাজ্যের গদি লাভের অধিকার দাবি করে। 
আদিবাসী কুষকগণ অত্যাচারী নূতন রাজার বিরুদ্ধে রানার দাবি সমর্থন করিয়া 
সশস্্ বিদ্রোহ আরম্ভ করে। রাজ্যের অন্ান্ট আদিবাসী কৃষকগণও ভূ ইয়াদের 
সহিত যোগদান করে। আদিবাপী কৃষকদের এই মিলিত বাহিনী রাজ্যের রাজ- 
ধাশাতে প্রবেশ করিয়। প্রধান শাসন-দপ্তর আক্রমণ করে। তাহারা শাসন-দপ্তর 
লুণ্ঠন করিয়া রাজ্যের দেওয়ানসহ রাজার ৫০ জন সমর্থক কর্মচারীকে জামিন স্বরূপ 
বন্দী করিয়া রাখে। ইহার পর বিড্রোহীর| বহু গাম আক্রমণ করিয়া বৃহৎ ভূম্বামী 
ও মহাজনদেন গৃহ লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে। চারিমাস যাবৎ এই বিদ্রোহ অব্যাহত 
গতিতে চলে। ইতিমধ্যে রাজা ভূম্বামী ও মহাজনগোষ্ঠী এবং বৃটিশ শাসকদের 
সহায়তায় এক হাজার সৈষ্ঠের এক বাহিনী গঠন করিয়া, তাহা! বিদ্রোহ দমনের 
কার্যে নিযুক্ত করে। বহু খণ্ডযুদ্ধের পর বিপ্রোহীরা সুশিক্ষিত সৈন্য বাহিনীর হস্তে 
পরাজিত হয় এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে।২ 


১) EK. N. Dutt : Thid, p. 227. ২) L.5,58,OMalley: Ibid, Pp. 449-50. 
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৫. কোলি-বিড্রোহ (১৮৭১-৭৫ )* 

বোন্বাই প্রদেশের পুনা ও থান! জেলার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে কোলি উপজাতির 
বাস। এই নিরীহ ও নিরক্ষর পর্বত-অরণ্যচারী উপজাতিটি চাষবাস করিয়া কাঁয়ক্রেশে 
জীবন ধারণ করিত। এক সময় মারোয়াড়ী মহাজনগোঠী এই নিরীহ. মানুষগুলিকেও 
শোষণের শিকারে পরিণত করে !- তাহারা অর্থের লোভ দেখাইয়! ইহাদ্দিগকে খণ 
গ্রহণে অভ্যস্ত করিয়া তোলে এবং তাহার পর খণের দায়ে পুলিসের সাহায্যে ক্রমশ 
সমগ্র উপজাতিটির জমিজম। হস্তগত করিয়া তাহাদিগকে দুর্দশার, চরম সীমায় পৌঁছাইয়। 
দেয়। কোলিরা জমিজমা হারাইয়া দস্থ্নৃতিকেই জীবন ধারণের একমাত্র উপায় 
।হসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ক্রমশ এই নিরীহ মান্ুষগুলি হইয়া উঠে দুর্ধর্ষ 
দঙ্গা। মারোয়াড়ী মহাজনগোঠীই হুইল তাহাদের লুঠন আর দঙ্গ্যবৃত্তির একমাত্র 
শিকার। 
. কোলিরা জুনের বারা জীবিকা নির্বাহের প্রয়াস পাইলেও তাহারা তাহাদের চরম 
শক্ত মারোয়াড়ী মহাজন ব্যতীত অপর কাহারও সম্পত্তি স্পর্শ করিত ন|। যে 
মারোয়াড়ীরা তাহাদিগকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে কেবল তাহাদেরই সম্পত্তি ও গৃহ লুষ্ঠন 
করিয়াই তাহারা বাচিয়া থাকিত। তাহাদের এই কার্ষে বৃটিশ সাআরাজ্যবাদের আইনের 
সমর্থন না" থাকিলেও মানবতার নীতির সমর্থন ন! থাকিয়া পারে না। কারণ, 

_ মারোয়াড়ীদের সম্পত্তি তাহাদের নিকট হইতেই কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। কোলির! 

মারোয়াড়ীদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার সময় বাধাদানকারী মহাজনদিগকে প্রহারে 
জর্জরিত করিত। এমনকি প্রয়োজন হইলে তাহারা বাঁধাদানকারী মহাজনদিগকে 
হত্যা করিতেও কুষ্ঠিত হইত না। এইভাবে বহু মারোয়াড়ী মহাজন তাহাদের হস্তে 
নিহত হইয়াছিল। 

মহাঁজনদের কবল ‘হইতে জমিজম! উদ্ধারের জন্য কোলির! মারোয়াড়ী মহাজনদের 
উপর প্রায়ই আক্রমণ চালাইত ১৮৭১ হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোলিরা বিভিন্ন 
মহাজনদের উপর প্রায় আড়াইশত বার আক্রমণ চালাইয়াছিল। এই সকল আক্রমণে 
মোট ৯ জন মহাজন নিহত, -৩৪ জন মারাত্মকরূপে আহত, ৬১ জন সামান্য আহত 
হইয়াছিল এবং ৩৮টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা! ঘটিয়াছিল। 

অনুরূপ ঘটনা বোশ্বাই প্রদেশের আহ স্মদনগরে এবং পুন জেলায়ও দীর্ঘকাল 
ধরিয়! চলিয়াছিল। 


৬. সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ (3৮৭২-1৩) 


পাবনা জেলার ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ বঙ্গদেশের জমিদারি- 
শৌষণ-বিরোধী কষক-সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই 
বিদ্রোহের মাধ্যমেই বঙ্গদেশের কৃষক ভূমির উপর তাহাদের দখলী স্বত্ব পুনঃপ্রতিষঠ! 
করিতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীকে বাধ্য করিয়াছিল। 


১} Deccan Riot Commission Report, 1875. 
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, পাবনার সিরাজগঞ্জ মহকুমার কৃষক জমিদারগোর্ঠীর নিরঙ্কুশ শোষণ-উৎপীড়নের 
বিরুদ্ধে মরিয়া হুইয়া৷ এই বিদ্রোহ আরম্ত করিলেও জমির্দারগোঠীর এই প্রকার 
শোঁষণ-উৎপীড়ন সমগ্র বঙ্গদেশেই সমানভাবে চলিতেছিল | স্থতরাং এই বিদ্রোহকে 
বঙ্গদেশের জমিদারিপ্রথা:বিরোধী সংগ্রামের প্রতিনিধিশ্বরূপ বলিয়া গণ্য করা চলে । 

প্রাচীন,নাটোর রাজবংশের জমিদারির অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের সমস্ত জমি নিলামে 

" উঠিলে বদেশের বিভিন্ন স্থানের পাঁচটি ধনী পরিবার সিরাজগঞ্জের সমস্ত জমি ক্রয় 

করিয়া “অল্প সময়ে বিপুল সম্পদ আহরণের জন্য” কৃষকদের উপর অমানুষিক শোষণ- 
উৎপীড়ন আরম্ভ করে ।: নীনারূপ শঠতা দ্বারা ক্রমশ খাজনাবৃদ্ধি এবং কৃষকের দখলী 
জমির পরিমাণ হাসের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহা ব্যতীত জমিদারগোর্ঠী তছরী, 
বিবাহকরঃ পার্বণী, স্কুলখরচ, তীর্থথরচ, ডাকখরচ, ভোজখরচ প্রভৃতি ১৫ প্রকারের 
অবৈধ আদায়ের মারফত কৃষকদের সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলে । এই. সকল শঠতাপূর্ণ ও 
অবৈধ জি SON আদালতে মামলা-মোকদ্দমা করিয়া কয়েকটি 
ক্ষেত্রে জয়লাভ করে! ইহার ফলে উৎসাহিত হইয়া কুষকগণ জমিদীরগোঠীর সমস্ত, 
বে-আইনী আদায় বন্ধ করিয়া দেয় এবং জমিদারদিগকে খাজনা ন! দিয়! তাহা 
আদালতে দাখিল করিতে আর্ত করে।১ 

জমিদারগোর্ঠী কুদ্ধ হুইয়! লাঠিয়াল-পাইক-বরকন্দাজদের লইয়া কৃষকদের উপর 
আক্রমণ আরম্ভ করিলে সমগ্র সিরাজগঞ্জ মহকুমার বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়। 
ঈশানচন্দ্র রায়, গঙ্গাচরণ পাল, রাজু সরকার, বিক্তক প্রভৃতি নায়কগণ এই বিদ্রোহ ! 
পরিচালনা করেন।২ এই নায়কগণ সিরাজগঞ্জের সকল কৃষককে এঁক্যবদ্ধ করিয়া 
বর্তমান কালের কৃষক-সমিতির অনুরূপ এক ক্ুষক-সংগঠন তৈরী করেন। ইহার পর 
নায়কগণ গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি করিয়া নিজেদের “বিদ্রোহী” বলিয়া ঘোষণা! করেন। 
তাহার! পত্রমারফত বিভিন্ন আদালতে জমিদারিপ্রথার অবসানের দাবি তোলেন। 
বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানের জমিদারী কাহারিগুলির উপর আক্রমণ করিয়া এগুলি 
ধুলিসাৎ করিয়া৷ ফেলে । এমনকি জমিদারদের সুরক্ষিত প্রাসাদের উপরেও আক্রমণ 
চলিতে থাকে। সিরাজগঞ্জ মহকুমার গ্রামাঞ্চলবাসী সকল জমিদার, তাহাদের নায়েব- 
গোমস্তা। এবং সকল ধনী ব্যক্তি পলায়ন করিয়া পাবনা শহরে আশ্রয় লয়। 

জমিদারগোষ্ঠী এবং তাহাদের জমিদারি রক্ষা! করিবার জন্য শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন 
জেলা হইতে সশস্ত্র পুলিপবাহিনী সমবেত করিয়া কৃষকদের উপর আক্রমণ আরম্ত করে। 
বিদ্রোহের প্রায় সকল নায়ক এবং বহু কৃষককে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আটক করা 
হয়। ইহার পর বিদ্রোহের অভিযোগে মোট ৩০২ জনের বিচার.চলে এবং বহু 
কৃষকের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। 

শাসকগোষ্ঠী কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলেও এই বিদ্রোহের ফলেই তাহার! 
ভীত হয়৷ জমিদারদের শৌষগ-উৎপীড়ন সংঘত করিবার জন্তু নানারপ ব্যবস্থা 
বা এ 


১। প্রকাশ রাঃ 2 পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪১৯-২:। 
২। পাবনা জেলার ইতিহাস, ওয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৯৭। 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালের কৃষক-বিদ্রোহ ৃ Wot 


অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। শাসকগোষ্ঠী কৃষকদের বিক্ষোভের কারণ দূর করিবার: 
উপায় হিসাবে জমির উপর তাহাদের দখলী স্বত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়ত। উপলদ্ধি 
করে। অবশেষে এই বিদ্রোহের পরিণতিক্গরূপ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের জমিদারী- 


ot 


ব্যবস্থার অন্তভূক্ত সকল কৃষককে জমির উপর দখলী স্বত্ব দান করা হয়।৯ 
1. দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ (১৮৭৫) 
(মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক-বিদ্রোহ ) 


দাক্ষিণাত্যে ্কষক-শোষণের রূপ 


বৃটিশ শীসকগণ বঙ্গদেশে জমিদারগোষ্ঠীর সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছারা ভূমি 
রাজদ্ের পরিমাণ চিরতরে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে 
পরবর্তীকালে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার কোন উপায় ছিল না। এই ভুল সংশোধনের 
জন্যই পরবর্তীকালে শাসকগোষ্ঠী দাক্ষিণাত্যে এবং অনন্ত স্থানে ভিন্নরূপ ভূমি-রাজস্ব- 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। দাক্ষিণাত্যে যে ভুমি রাজঘ-ব্যবহ। প্রবর্তিত হয় সেই 
অন্তুলারে চাষীদের উপর পৃথক পৃথকভাবে খাজনা ধার্য করা হয় এবং তাহ! আদায়ের 
ভার দেওয়া হয় গ্রামের ‘প্যাটেল’ বা৷ মৌড়লদের উপর । মোড়ল চাষীদের নিকট 


“ হইতে ছলে বলে কৌশলে রাজদ্বের নামে অধিক অর্থ আদায় করির| তাহা আস্মসা২ 


করিত। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে জমিদারী শোষণের পরিবর্তে মোড়লদের শোষণ- 
উৎগীড়ন কুষকদের উপর চাপিয়া বসে। ইহার পর শাসকগোষ্ঠী ক্রমবর্ধমান হারে 
ভূমি-রাজন্ব ধার্য করিয়া কৃষকদিগকে সর্বস্বান্ত করিয়। ফেলিতে থাকে | 

বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগে শাসকগণ বোম্বাই এদেশের কৃষকদের রাজস্ব দিবার 
ক্ষমতা যথেষ্ট মনে করিয়। এরূপ উচ্চহারে খাজনা! ধার্য করিয়াছিল যে তাহ! দিবার 
ক্ষমতা কৃষকদের ছিল না। ইহার ফলে খাজনা দিতেই রুষকগণ সর্বস্বান্ত হইয়। 
মহাজনের দারস্থ হইতে বাধ্য হইত। নূতন ভূমি ব্যবস্থা এইভাবে রুষকের পক্ষে 
সর্ধনাশের কারণ হইয়া দীড়ায়। বোব্বাইয়ের ভূমি-রাজথ কমিশনার স্তার জর্জ 
উইনগেট কৃষকের দুর্দশার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন £ 

“ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কৃষকদের খাজনা! দিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রথম 
যুগের কালেক্টরদের ভুল ধারণ! এবং তাহার ভিত্তিতে খাজনা ধার্য করিবার ফলেই 
গ্রামাঞ্চলের কৃষি-মূলধন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং তাহাই রুষকদের বর্তমান দুর্দশার 
সবচেয়ে বড় কারণ ।”২ 

বোষ্বাইয়ের ভূমি-রাজন্ব বিভাগের আর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, লেফটানাপ্ট 
রবার্টসন্‌ লিবিয়াছেন যে, বোস্বাই প্রদেশের পুন! অঞ্চলের বহু গ্রাম ধ্বংস হুইয়া! বাসের 


bd PAIS Nd LEE সস 

১। এই বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণ সুপ্রকাশ রায়ের “বৃযষক-বিদ্ৰোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম’, প্রথম খণ্ডে 
ষ্টবয। এই দময় ও ইহায় পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে আরও কৃবক-বিত্রোহ ঘটয়াছিল। তাহারও বিবরণ 
উক্ত গ্রন্থে দরষ্টব্য। ২। ৪৩:৩৪ and Settlement Report ( Bombay ), 1850. 
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৬৬. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


"অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেঃ বাকিগুলিও ধ্বংসের পথে। কুষকদের ঘরের দেয়াল 
খুলিসাৎ হইয়া যাইতেছে।১ অনুরূপ বিবরণ অন্যান্য অঞ্চল হইতেও পাওয়া যায়। 
'আমেদাবাদের ভূমি-রাজস্ব বিভাগের স্পারিট্টেণ্ডেট কর্নেল এযাগ্ডারসন্‌ ব্যাপক 
তদন্তের পর লিখিয়াছেন £ - ৯০ 

4১৮১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দের খাজনা! এত উচ্চহারে ধার্য হইয়াছিল যে, বহু ক্ষেত্রে 
রায়তদের অনিবার্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরবর্তা কালে ইহার প্রতিকারের 
উপায় খুঁজিতে হইয়াছিল,।২ 

ধুর্দে জেলার অবস্থা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কর্নেল খ্যাগ্ডারসন্‌ লিখিয়াছেন ; “যে 
মারাত্মক অবস্থ! দেখা দিয়াছে তাহ! অত্যধিক কর আদায়েরই অনিবার্য পরিণতি ।*৩ 

ইহার উপর ছিল প্যাটেল বা মোড়লদের ইচ্ছামত কর আদায় আর অমানুষিক 
উৎপীড়ন। প্যাটেলদের সহযোগীরূপে আসিয়া জুটিয়াছিল “দাউকার” অর্থাৎ 
মহাজনগোর্ঠী। -.সরকার কতৃক চাপানো অত্যধিক ভূমি-রাজন্ব এবং প্যাটেলদের দাবি 
মিটাইবার জন্য কৃষকগণ সাউকারদের নিকট খপপ্রার্থী হইতে বাধ্য হইত। আর: 
সাউকারগণ এই সুযোগে অত্যধিক সুদে খণ দিয়া কৃষককে তাহার অমানুষিক শোষণের 
জালে আবদ্ধ করিত। মহাজনের সুদ চক্রবৃদ্ধিহারে (আসলের সহিত সুদ যুক্ত হইয়! 
আসলের পরিমাণ বৃদ্ধি) বাড়িয়া পর্বতপ্রমাণ হইয়া ঈীড়াইত। সেই বর্ধিত খণ শোধ 
কর! কৃষকদের সাধ্যাতীত। সুতরাং খণের শর্ত অনুসারে কৃষক তাহার জমিজমা ও ॥ 
ব্সতবাড়া হারাইত এবং তাহাকে চিরকাল সাউকারের দাস হুইয়! থাকিতে হইত। 
এইভাবে বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় দক্ষিণ-ভারতের কৃষি আর রুষক 
উভয়েই গ্রামের প্যাটেল আর সাউকারের পারে বলিরূপে অর্গিত হয়। 


সাউকারগোষ্ঠীর পরিচয় /& 


“কুন্বি” চাষীরাই মারাঠা জাতির প্রধান অংশ। এই চাষীদের অধিকাংশই 
“সাউকার+দের খাণের জালে আবন্ধ। খণেরদায়ে চাষীরা দীর্ঘকাল হইতে মহাজনদের 
দাসত্ব করিয়া চলিয়াছে। সাউকার মহাজনদের প্রায় সকলেই বহিরাগত মারোয়াড়ী। 
মারাঠা শাসনের শেষভাগে যখন সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা! ভাঙিয়| পড়িয়াছিল এবং গ্রামের 
রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত প্যাটেলদের শোষণ-উৎপীড়ন অবাধে চলিতেছিল, তখনই 
'কুন্বি” চাষীদিগকে “উদ্ধারের জন্তু” এই মারোয়াড়ী মহাজনগোর্ঠী রাজস্থান হইতে 
দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিতে আর্ত করে। ইহাদের 
সঙ্গে সঙ্গে গুজবাটী সাউকার মহাজনগণও এই অঞ্চলে আসিয়া! মহাজনী ব্যবসা 
আরম্ভ করে। আর আসে মাদ্রাজ হইতে “লিঙ্গায়েত, বানিয়ার দল। তরে বোম্বাই 
অঞ্চলের মহাজনদের মধ্যে মারোয়াড়ীদের সংখ্যাই সর্বাধিক। ইহাদের পরই 


গজরাটাদের স্থান। 'লিঙ্গায়েত' বানিয়াদের সুখখ্যা মারোয়াড়ী আর গুজরাটাদের 


তুলনায় অল্প। সাউকার মহাজনদের একট! ক্ষুদ্র অংশ বরান্মণ-সম্প্রদায়তুক্ত। ইহারা 
১। Ibid. ২। Ibid ৩। _Thid, 
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“কুলকর্নী” ব্রাহ্মণ। কুলকর্নী” শব্দের অর্থ গ্রামের, হিসাব রক্ষক । মারাঠা শাসনের, 
পতনের পর বৃটিশ শাসন নূতন ভূমি-বযবস্থর প্রবর্তন করিলে তাহার সুযোগ লইয়া 
এই সকল সাউকার মহাজনের দল ক্রমশ অধিক সংখ্যায় আসিয়া খণদাতা মহাজনরূপে 
দাক্ষিণাত্যের কৃষক সম্প্রদায়ের ঘাড়ের উপর চাঁপিয় বসে এবং তাহাদিগকে খণের 
জালে আবন্ধ করিয়া তাহাদের রক্ত লক্ষ মুখ দিয়! গুষিয়। লইতে থাকে। 

মারোয়াড়ী মহাজনগণ রাজস্থান ত্যাগ করিয়া দাঁক্ষিণাত্যে আসিয়া বসতি স্থাপন 
করিয়াছিল। তাহারা পূর্বে আগত মহাজনদের কারবারে কিছুদিন কেরানীর চাকরি 
করিয়া সামান্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াই নিজম্ব মহাজনী প্রতিষ্ঠান খুলিয়া বসিত। 
এইভাবে প্রায় প্রত্যহই নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র গজাইয়। উঠিত। 
আমেদনগরের নিকটবর্তী বান্থুরি শহর ছিল মারোয়াড়ী মহাঁজনদের প্রধান কেন্ত্র। 
এই শহরে সহস্র সহস্র মারোয়াড়ী মহাজন বাস করিত। এই কেন্দ্রেই চলিত তাহাদের 


অধিক নিষ্ঠুর ও কর্কশ প্রন্কতির | “ডেকান বায়ট কমিশন”-এর রিপোর্টে তাহাদের . 
চরিত্রের নিয়োক্ত বর্ণনা! লিপিবদ্ধ হইয়াছে £ 

এমারোক্কাড়ী মহাজনগণের ব্যবহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও রঢ়। জনসাধারণের 
মতামতের পরোয়া না করিয়াই তাহারা তাহাদের ব্যবসা চালাইয়া যায়।  অর্থলালসা 
তাহাদের চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। তাহাদের আত্মবিশ্বাস অতি দৃঢ় কষ্ট সহিষ্ণু 
অস্াধারণ। কিন্তু তাহাদের ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও পদ্ধতি এরূপ যে ইহার ফলে মানুষ 
নিষ্ঠুর না হইয়া পারে না। তাহারা জমিদার রূপে স্থদখোরের সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা 
চালিত হয় এবং প্রজীকে কঠোরতম শর্তে আবদ্ধ করে। প্রজা আবার তাহার খাতকঃ 
আর খাতক হওয়ার অর্থ ক্রীতদাসের মত কিছু। মারোয়াড়ী মহাজনদের আইন 
বুঝিবার এবং মামলা সাজাইবার ক্ষমতা অসাধারণ । তাহার উকিলকে কি ভাবে 
মামলা চাঁলাইতে হইবে তাহাও সে উত্তমরূপেই, জানে। হিসাবের কাজে সে দক্ষ। 
ব্যবসায়ের কাজে তাহার উপস্থিত বুদ্ধিও খুব প্রথর। কিন্তু এই সকল বিষয় ব্যতীত 
অন্ত কোন বিষয়ে তাহার কোন আগ্রহ নাই, অবশ্য যোগ্যতাও নাই ।»৯ 

এই মহাজনগোঠীর দ্বার! কুষকদের শোষণ-উৎপীড়ন-লাস্থন| এবং তাহার ফল স্বরূপ 
চরম দুর্দশার বর্ণনা দিয়া বোম্বাই প্রদেশের আমেদনগর জেলার কালেক্টর লিখিয়াছেন £ 

এুষকগণ যে জমি বন্ধক রাখিয়া সাউকারদের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করে, খণের 
অর্থ অপেক্ষা! সেই জমির দখল পাঁইতেই সাউকারগণের আগ্রহ সর্বাধিক। সেই জমি 
হস্তগত করিয়া সাউকারগণ সরকারের নিকট বিশেষ অনুগত প্রজা বলিয়া নিজেদের 
জাহির করে। 

এসাউকারগণ বীজধান, খাগ্ঘশস্ত আর অর্থ থণ দেয়। ইহার জন্য তাহারা জমি বা 
অন্ত মূল্যবান দ্রব্য জামিন রাখে" তবে জমিই তাঁহাদের সকলের প্রধান 


কাম্যবস্ত। 


১০০১৫ 
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৬৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


“সাউকারদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ তাহারা তাহাদের উচ্চবর্ণ ও উচ্চ-সম্প্রদায়গত 
অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে। খণের ব্যবসা করিয়া একবার কিছু জমি দখল করিতে 
পারিলেই তাহারা খণের ব্যবসা ত্যাগ করিয়! জমিদার হইয়া বসে। তখন জমির 
পৃবের মালিক হয় তাহার প্রজা । তাহার উপর উচ্চহারে খাজনা ধার্য হয়। তথাপি 
তাহার অবস্থা সুদখোর সাউকারদের খণদাসদের (১০০০-51%৮০ ) অপেক্ষা একটু 
ভাল। বড় বড় শহরে বিপুল সংখ্যক পুলিস মোতায়েন রাখিয়া জনসাধারণের ক্রোধ 
হইতে. তাহাদের রক্ষা করা হয়। এই ভাবে যাহারা খণের ব্যবস! করিয়া জমিদার 
হইয়া বসে? তাহার! খুব মোটা, অলস, বদমাসঃ আর দূর্দান্ত জমিদার হইয়। উঠে। 
গ্রামাঞ্চলে ইহারাই হয় সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর এবং সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের মূল উৎস”? 


মহাজনাঁ শোষণের,রূপ 


«এই অঞ্চলে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পুর্ব হইতেই সাউকার ও ব্যবসায়ীদের 
নিকট কিছু সংখ্যক চাষীর থণ থাকিলেও বৃটিশ শাসনকালে অত্যধিক ভূমি-রাজন্থ 
আদায়ের ফলেই সকল চাষী খণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই খণের বোঝা ক্রমশ 
পর্বতপ্রমাণ হইয়! উঠিয়াছে।” 

“প্রজার! স্বভাবত মিতব্যয়ী এবং বুঝিয়া শুনিয়া ব্যয় করিতে অভ্যস্ত হইলেও বহু 
গ্রামের চাষীরাই রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের (গ্রামের প্যাটেলদের 
সরা.) অত্যাচারে অতিষ্ঠ: হইয়া সাউকার আর ব্যবসায়ীদের খণের জালে আবদ্ধ 
হইয়াছে। অনেকেরই খণ দীর্ঘকালের এবং প্রথম হইতেই তাহা চক্ররৃদ্ধিহারে বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ইহার উপর এ একই কারণে নূতন খণ গ্রহণ করিতে হয়। সকল খণই 
একপঙ্গে বৃদ্ধি পাইবার ফলে হিসাব অতি জটিল হইয়া উঠে । এইভাবে খণগ্রস্ত হইয়া 
কেহই আর নিজেকে সেই খণ হুইতে মুক্ত করিতে পারে না ।»২ 

“ডেকান বায়ট কমিশন'-এর রিপোর্টে মহাজনদের দ্বারা খণগ্রস্ত চাষীর শোষণের 
নিম়োক্তরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ঃ 

১. অধিকাংশ চাষীরই খণের বোঝা অত্যধিক। এই খণের সুদ হিসাবে 
চাষীকে তাহার বন্ধক দেওয়া জমির সমস্ত ফসল সাউকারের ঘরে তুলিয়! দিয়! 
সাউকারের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বীচিয়! থাকিতে হয়। 

২. কৌন চাষী সাউকারের নিকট খণপ্রার্থী হইলে সাউকার তাহার অর্থের 
জামিনম্বরূপ কেবল ছুইটি জিনিস দাবি করে, আর কোন জিনিসের উপর তাহার 
লোভ নাই, আর কোন জিনিস গ্রহণ করিতে সে বাঁজিও হয় না। এই দুইটি জিনিসের 
একটি চাষীর চাষের বলদ এবং আর একটি বন্ধক দেওয়া জমির সমস্ত ফসল। 

৩. সুদের হার অত্যধিক, সকল খণেরই বেশীর ভাগ জমিয়া যাওয়া! সুদের 
সমষ্টি, অর্থাৎ চক্রতুদিহারে সুদ জমিয়াই আসলে পরিণত হইয়াছে । 


3 Quoted from Deccan Riot Commission Report, 0, 14. 
২! Revenue Commissioner Chaplin’s Report ( 1822 ). 
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৪. বৃটিশ শাসনের ভূমি-রাজন্বব্যবস্থাই চাষীদের খণগ্রস্ততার প্রধান কারণ। 

৫. সাঁউকারদের প্রত্যেকেই অগ্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট বিত্তশালী হুইয়া উঠে। 
তাহাদের প্রত্যেকেরই অন্তত একটি করিয়া গদি ( অফিস ) আছে, বহু কর্মচারীও 
থাকে। এই কর্মচারীরাই লেনদেন ও আঁদায়-তসিল করে । 

৬. সাউকারগণ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাঁয় না! সত্য? 
কিন্তু পরোক্ষভাবে তাহারা সরকারের নিকট হইতে সকল সাহাষ্যই পাইয়া থাকে। 

৭. বোম্বাই প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে মহাজনদের কবল হইতে চাষীদের রক্ষা 
করিবার জন্য যে সকল আইন তৈর! হইয়াছে তাহাতে খাণের দায়ে মহাজন কতৃ'ক 
চাষীর গরু ও যন্ত্রপাতি হস্তগত করা এবং বাৎসরিক শতকরা ১২ টাকার অধিক আদ 
আদায় করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল আইন কার্যকরী হয় নাই। 
সাউকাঁর-মহাজন আর চাষীর বিবাদ মিটাইবাঁর জন্য এক বিশেষ ধরনের আদালত 
স্থাপিত হুইয়াছিল। সেই সকল আদালতের বিচারকগণই এরূপ ব্যবস্থা! করিত 
যাহাতে অতি দ্রুত চাষীদের নিকট হইতে খণের টাক! আদায় হইতে পারে। 
চাষীর এক সাউকারের খণ শোধ করিবার জন্য অগা সাউকারের নিকট হইতে খণ 
গ্রহণ করে। 

৮. সুদের হার সর্বত্রই শতকরা ৩৫ টাকা হইতে ৬০ টাকা পৰ্যন্ত 

১. প্রায় সকল চাষীই খণগ্রস্ত। পুন! জেলার সহকারী কালেক্টর তীহার সাক্ষ্য 
বলিয়াছেন যে, এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে এমন একজন লোকও নাই যাহার 
খণ নাই। তাঁহার অধীনস্থ একটি বড় গ্রামে মাত্র একজন লোক আছে যে খণগ্রস্ত 
নয়। আর একজন সহকারী কালেক্টর বলিয়াছেন যে? অবস্থ এইরূপ দীড়াইয়াছে ঘে, 
মহাজন ব্যতীত চাষীদের এক দিনও চলে না। 

১০, আমেদনগরের কালেক্টর বলিয়াছেন ঘে, চাষীদের রক্ষার জন্য কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে মহাজনগোষ্ঠী আরও হিং, আরও বে-পরোয়া হইয়া, উঠে। 
ঘণপত্র প্রতি বৎসরই নূতন করিয়া লিখিত হয় এবং সুদের হার প্রতিবৎসরই বাড়িয়। 
ঘায়। নূতন খণপত্রে আসল ও সদ একত্রে আসল বলিয়া লিখিত হয়। এমন 
একটি দৃষ্টান্ত পাওয়! গিয়াছে যাহাতে ৬১ টাকার খণ ১৪ মাসে সুদে আসলে ১৮৯ 
টাকা হইয়াছে এবং তাহা নূতন খণপত্রে আসলরূপে লিখিত হইয়াছে । এমনকি 
মহাজন আদালত হইতে ও অর্থ আদায়ের ডিগ্রীও পাইয়াছে। বোয়ট_ কমিশন 
মন্তব্যে লিখিয়াছেন £ 

«আইন-কানুন এবং উহার প্রয়োগ সকলই খাঁতক চাষীর বিরুদ্ধে 

আর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী লিথিয়াছেন £ 

এমীরৌয়াড়ী মহাজনগণ চুরি-জোচ্চ,রি? জালিয়াতি সবই করিয়া থাকে। ২ টাকা 

এক মণ ধান খণ দিয় এ ধানের মূল্য বাবদ ১২ টাকা লিখিয়! রাখা হইয়াছে 


এবং এই ১২ টাকার উপর সুদ জমিতেছে আর মাসে মাসে সদ আদলের সহিত 


যুক্ত হইতেছে। এরপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কোন খাতক চাষী বাঁধা দিলে 


4° ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস: 


তাহার আর রক্ষা নাই। তাহাকে আদালতে লইয়! গিয়া তাহার সর্বস্ব গ্রাস 
করা হয়।”১ 

‘রায়ট কমিশন” উহার রায়ে আরও মন্তব্য করিয়াছেন £ 

“সাউকার-মহাজন, আইন-কানুন, আদালত সকলই যেন চাষীকে সর্বস্বান্ত করিয়া 
তাহাকে ধ্বংস করিয়! ফেলিবার জন্য |” ধু 

ৰোস্বাইয়ের রাজস্ব কমিশনার স্তার জর্জ উইনগেট লিখিয়াছেন ঃ 

“চাষীকে খণ এহণে পরলুন্ধ করিবার জন্য মারোয়াড়ী মহাজনদের শত প্রকারের 
ব্যবস্থা আছে। খণ গ্রহণের সময় সরলমতি চাষী বুঝিতেই পারে না তাহার কি 
সর্বনাশ হইতেছে। তবে একমাসের মধ্যেই সে সবকিছু বুঝিয়৷ ফেলে। কিন্তু তখন 
ত্য ব্যতীত মহাজনের কবল হইতে পলায়নের আর কোন উপায় থাকে না।”২ 

এযুগের বৃটিশ এঁতিহাসিক টম্সন্‌ ও গারাট, লিখিয়াছেন £ 

“বানিয়াগোষ্ঠী ( মহাজনগোষ্ঠী স্ন, রা.) যে ভাবে জনসাধারণের অশিক্ষা ও 
অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া ব্যবসা চালায় তাহাই তাহাদের জঘন্ততম অপরাধ ।”৩ 

মহাজনগোঠীর এই জঘন্যতম অপরাধ এবং চাষীরাটএকবার খণ এহণ করিলে কিভাবে 
মহাজনদের শোষণের জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া ১৮৭৯ গ্রীষ্টাবেই 
স্তার টমাস্‌ হোপ, এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন £ 

“মিথ্যা ধাগ্লাবাজির সাহায্যে মহাজনগোষ্ঠী কিভাবে চাষীদের নিকট হইতে খণপত্র 
আদায় করে, তাহার! যে টাকা খপ দেয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা খণপত্রে 
লিখিয়া রাখে, তাহাতে অত্যধিক হারে কিস্তির পরিমাণ ধার্য করে, চাষীরা খ্ণ 
পরিশোধ করিলেও তাহা পাওন৷ বলিয়া মিথ্যা খণপত্র লিখিয়া রাখে এবং তাহা 
আদায় করিবার জন্য আদালতে মামলা! করে, মিথ্যা ধণের দায়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা 
জারি করিয়! চাষীকে কয়েদ করিবার ভয় দেখায়, যে সুদ খণপত্রে লিখিত থাকে না 
তাহাও আদায় করিবার চেষ্টা হয়......আরও কত শত প্রকারের শঠতা৷ ও প্রতারণা 
চলে তাহার হিসাব করা কঠিন। ইহা অসংখ্য তথ্য ও ঘটনা দ্বার! প্রমাণিত 


দাক্ষিণাত্যের কৃষকদের দ্বারা দুইজন মারোয়াড়ী মহাজনের হত্যার উল্লেখ করিয়া 


2 Capt. 0. ৪, Anderson, Superintendent of the Revenue Survey (Bombay), 
Quoted from Deccan Riot Commission Report, p. 22 ২। Capt. G. S. Anderson : 
Revenue Survey Report, 1868. ৩ | Rise and Fulfilment of British Rule in India, 
P. 488. 38) Sir Thomas Hope; Speech in Support of Deccan Agriculturists 
Relief Act, Quoted by M, L. Darling : The Punjab Peasant in Prosperity and 
Debt, p. 224. TE 
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«আমাদের প্রদেশের দুই বিপরীত প্রান্তে খাতকদের দ্বারা তাহাদের গ্রামের দুইজন 
মহাজনের হত্যাকাণ্ড দুইটি বিচ্ছিন্ন ঘটন! হিসাবে দেখিলে চলিবে না। এই দুইটি 
ঘটনাকে দেখিতে হইবে ক্কষক জনসাধারণের সহিত মহাজনগোষ্ঠীয় সম্পর্ক বর্তমানে 
যে চরম আকার ধারণ করিয়াছে তাহারই প্রকাশ হিদাবে। এই দুইটি ঘটনাকে 
এইভাবে বিচার করিলে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব, একদিক হইতে কিরূপ 
অত্যাচার-উৎপীড়ন চালান হইয়াছে এরং অপর দিকে কি চরম দুর্দশা দেখা দিয়াছে। 
আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব, কি চরম অবস্থা স্বভাবত ও এতিহাসিকভাবে নিরীহ 
ও দুর্দশীগ্রস্ত এবং অন্যায় ও অত্যাচার-উৎপীড়নে চির-অভ্যন্ত কৃষক জনসাধারণকে 
মৃত্যুভয়হীন করিয়া তুলিয়াছে, হত্যাকাণ্ডের ছারা তাহাদের দুর্দশার প্রতিকার 
সাধনে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিয়াছে ; আমর! উপলব্ধি করিতে পাঁরিব, অত্যাচারের 
ফলে তাহাদের স্ায়বোধ কতখানি লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহারা সরকার ও আইনের উপর 
কতখানি বীতশ্রন্ধ হইয়াছে, সরকারী , প্রতিকারের সমস্ত আশা কি ভাবে বিলুপ্ত 
হইয়াছে। এই সকল হত্যাকাণ্ডের পূর্বে এই চিরধৈর্ঘগীল ও চিরশাস্ত মানুষগুলি কিরূপ 
মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল তাহাও আমরা সপষ্টভাবেই উপলব্ধি করিতে পারি।”১ 

এই সতর্কতামূলক রিপোর্ট হস্তগত হইবার পরেও বোম্বাই সরকার মহাজনগোষ্ঠীর 
নিরন্ধুশ শোষণ-উৎগীড়নে বাধা দ্রিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। বরং তাহাদের আইন 
ও আদালতের মারফত বৃটিশ শাসনের এই “ভূমি-রাজন্ব সরবরাহকারী” প্রধান স্তত্তটিকে 
(মহাজনগোষ্ঠীকে ) উহার শোষণ-উৎপীড়ন অবাধে চালাইয়! যাইতে উৎসাহিত ও 
সাহাষ্যই কর! হইয়াছে। সুতরাং কৃষক জনসাধারণ মরিয়া হইয়া নিজেরাই ইহার 
প্রতিকার সাধনে ক্রমশ দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠিয়াছে। 

ইহার উপর উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে এক চরম আর্থনীতিক সংকট ঘনাইয়া 
আসে। এই আত্মিক সংকটের প্রচণ্ড আঘাতে ভারতের বিশেষত দাঁক্ষিণাত্যের কৃষি 
ও কৃষকের জীবনে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নামিয়া আসে। এই আঁধিক. বিপর্যয়ও কৰক 
জনসাধারণকে চরম ব্যবস্থা গ্রহণে আরও দৃঢ় সংকল্প করিয়া তোলে । 

১৮৬৫ ৰীষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হুইরা যাইবার ফলে কৃষি-পণ্যের মূল্য ক্রুত 
হ্রাস পাইতে থাকে । ইহার উপর ১৮৬৬-৬৭ ্রীষ্টাব্দে দেখা দেয় তীব্র অনাবৃষ্টি এবং 
১৮৬৭-৬৮ ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দেখা দেয় ভয়ঙ্কর অজন্মী । ১৮৭০-৭১ ্রীষ্টাব্দের পর 
হইতে কৃষিপণ্যের মূল্য আরও হাস পাইবার ফলে টাকার অঙ্কে কৃষকের আয় প্রায় 
শৃন্তের কোঠায় পৌঁছায়। ইহার পুর্ব হইতে সরকার বোদ্বাই প্রদেশে রেলপথ নির্মাণ 
করিতেছিল, এবং তাহাতে ক্ৃষকগণ শ্রমিকরূপে নিযুক্ত হইয়| কিছু অর্থ আয় করিতে 
পারিত। কিন্তু ১৮৭১ গ্রীষ্টান্দের পর সরকার রেলপথ নির্মাণের কার্য বন্ধ রাখে। 
ইনার উপর এ বংসরই বোম্বাই সরকার জমির খাজনা প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি করে। এই 
খাজনা বুদ্ধির ফলে চাষীর! তাহাদের জমির সমস্ত ফসল বিক্রয় করিয়াও রাঁজ্ব 
দিতে অপারগ হয় এবং মহাজনের খণের জুদ দেওয়াও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া 


০ 
১। Wingate: [০০7৮ to the Bombay Govt. in 1852. 
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পড়ে। সুতরাং উপবাস ব্যতীত তাহাদের সম্মুখে আর কোন পথ ছিল না। মহাজন- 
গোষ্ঠী খণণ্রস্ত চাষীদের জমিজমা! এমনকি বসতবাড়ী পর্যন্ত আদালতের সাহায্যে 
কাড়িয়া লইতে থাকে। 

চাষীদের চরম দুর্দশা দেখিয়া মহাজনগোঠী খণ দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। তাহারা 
খাতকদের যে সকল জমি বন্ধক রাখিয়াছিল সেই সকল জমির খাজনা দিতে তাহারা 
অস্বীকার করিলে অবস্থা চরমে উঠে। রাজন্ব-বিভাগ নৃতন আইন করিয়া জমিজমা 
নিলামে তুলিয়| খাজনা আদায় করিতে থাকে । সাউকারগণ নামমাত্র মূল্যে সেই 
সকল জমি সরকারের নিকট হইতে নিলামে ক্রয় করিয়া প্রত্যক্ষভাবে জমির মালিক 
হুইয়া বসে। এই অবস্থার ফলে বোম্বাই প্রদেশের সমগ্র কৃষি-ব্যবস্থায় চরম অরাজকতা 
দেখা দেয়। এই অসহনীয় অবস্থায় মরিয়! হুইয়। কৃষক জনসাধারণ নিজেদের জীবন 
ও জীবিকা রক্ষার উন্দেশ্তে তাহাদের প্রত্যক্ষ শক্ত হাজনগোঠীর উপর আক্রমণ আগন্ত 


কৰিয়। দেয়। : 
বিদ্রোহের কাহিনী 


সর্বপ্রথম পুন! জেল! হইতে বিদ্রোহের অগ্রি-্দুলিঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করে। পুনা 
জেলার সিরুর তালুকের কারদে গ্রামের কৃষকগণ মারোয়াড়ী সাউকার মহাজনদের উপর 
আক্রমণ আরম্ভ করে। একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া! কৃষক জনয়াধারণের ক্রোধ ফাটিয়া! 
পড়ে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কালুরাম নামক এক মারোয়াড়ী অন্যায়ভাবে 
খণের দায়ে এক দেশমুখের গৃহ-জমিজমা, এমনকি অলংকার প্রভৃতিও আদালতের ডিগ্রী 
লইয়া আত্মসাৎ করিলে এবং তাহার ঘরবাড়ী ভাঙিয়া লইয়। গেলে দেশমুখ গ্রামের 
সকল ক্বষককে আহ্বান করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। 

বিপন্ন দেশমুখের আহ্বানে কারদে গ্রামের সকল অধিবাসী সমবেত হইয়া সংকল্প 
গ্রহণ করে যে তাহার! মরিয়া গেলেও কোন মাঝোয়াড়ী মহাজনের নিকট হইতে 
খণগ্রহণ করিবে না, তাহাদের নিকট হইতে কৌন দ্রব্য ক্রয় করিবে না, এমনকি 
গ্রামের কোন লোক মারোয়াড়ীদের গৃহে ভৃত্যের কাজও করিবে না । তাহারা 
মারোয়াড়ীদের মুদি-দৌকানও বয়কট করে এবং গ্রামের এক ব্যক্তি গ্রামবাসীদিগকে 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করিবার জন্য একটি মুদি দোকান খুলিয়া 
ব্সে। এই সামাজিক বয়কটের ফলে মারোয়াড়ীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠে। তাহার! 
পুলিসের সাহায্যে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলে গ্রামবাসিগণ তাহাদের 
বাধা দেয়। মহাজনগণ স্বগৃহে বন্দী অবস্থায় পুলিস পাহারায় অবস্থান করিতে থাকে। 
ক্রুদ্ধ চাষীরা মারোয়াড়ী মহাজনদের গৃহের মধ্যে কুকুর ও বিড়ালের মৃতদেহ, মলমূত্ 
প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। 


আর তাহার ফলে ভারতের বৃটিশ শাসন ও উহার জমিদার-মহাজন প্রভৃতি অন্তুচর- 
গণের শোষণ-উৎপীড়নের কুৎসিত রূপটি প্রকট হইয়া পড়ে। রর 
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কারদে গ্রামের বিদ্রোহে উৎসাহিত হইয়া ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে পুনা জেলার 
ভীমথারি তালুকের সুপ! নামক একটি বৃহৎ, গ্রামের সমস্ত অধিবাসী সমবেত হইয়া 
গ্রাম হইতে মহাজনদিগকে বিতাড়িত করিবার সংকল্প গ্রহণ করে। এই গ্রামের 
মহাজনগণ সকলেই ছিল গুজরাটী। তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়। গ্রামের মধ্যে ঘাটি 
করিয়া বনিয়াছিল। ক্রোধোন্মত্ত কৃষক জনসাধারণ মহাজনদের গদি, বাড়ী ও 
দোকানপাট ধূলিসাৎ করিয়া তাহা ভস্মীভূত করিয়া ফেলে!  ক্বষক জনতা 
কাহাকেও প্রাণে না মারিয়া কেবল তাহাদের শোষণ-উৎপীড়ন ছারা লব্ধ সম্পত্তি ও 
দৌকানঘরগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলে । 

সুপ! গ্রামের এই বিদ্রোহের সংবাদ অবিলম্বে পার্শবর্তা অঞ্চলে বিস্তার লাভ 
করে। “ডেকান বায়ট কমিশন’ মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছেন ই 

«সমগ্র অঞ্চলের অবস্থা এরূপ হইয়! উঠিয়াছিল যে, কারদে আর সুপ! গ্রাম এই 
বিদ্রোহের নেতৃত্ব ন। নিলেও কোন না.কোন অঞ্চল নিশ্চয়ই ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিত। 
অতিদাহথ বারুদস্ত প সর্বত্রই পুঞ্জীভূত হইয়া! উঠিয়াছিল। কোন একট! সামান্য ঘটনাই 
এই বারুদের স্ত প ্চ্ছলিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইত।” 


কৃষকদের মহাজন-বিরোধী বিদ্রোহ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সুপ! গ্রাম হইতে বিস্তার 
লাভ করিয়া পার্খবর্জীশ্রীষগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। সুপা গ্রামের পরেই বিড্রোহ আরম্ভ 
হয় খেরগাও গ্রামে । রুষক জনতা গ্রামের প্রধান সাউকারের খড়ের গুদামে আগুন 
লাগাইয়া উহা ভস্মীভূত করে। তাহারা সাউকারের বাসগৃহেও আগুন লাগাইয়া দেয়। 
পরবর্তী দুইদিনে আরও চারিটি গ্রামে বিদ্রোহ বিস্তৃত হয় এবং অল্প কয়েক দিনের 
মধ্যে আরও ১৭ খানি গ্রামে বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে। এই সকল গ্রামে 
কৃষক জনতা সাউকার-মহাজনদের উপর আক্রমণ চালাইয়! তাহাদের বাসগৃহ, 
শস্তগোলা, গদি প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়! ভস্মীভূত করে। 

এবার বিদ্রোহ পুন! জেলা হইতে পার্শ্ববর্তী ইন্দাপুর ও পুরদ্বর জেলায় বিভৃত হয়। 
দ্র গ্রামাঞ্চল হইতে সাউকার-মহাঁজনগণ শহরে পলায়ন করিতে থাকে। বিদ্রোহীরা! 
সাউকার-মহাঁজনদের বাসগৃহ, গুদাম প্রভৃতিতে আগুন লাগাইয়। তাহাদের সমস্ত 
সম্পত্তি ধ্বংস করে। সাউকারগণের আকুল আবেদনে সাড়া দিয়া বিপুল সংখ্যক 
পুলিস ও সৈন্য গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিতে 
থাকে। হাজার হাজার কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়। 

ইতিমধ্যে পুনা জেলার শিরুর তালুকেও বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করে। এই 
তালুকের লাভ্‌র! খাম বিদ্রোহের কেন্দ্র হইয়া উঠে। লাভর! গ্রামের একজন 
মারোয়াড়ী সাউকার প্রাণের ভয়ে তাঁহার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া গ্রাম হইতে 
পলায়নের চেষ্টা! করে। সকল গ্রামবাদী একত্রিত হইয়া তাহার পলায়নে এবং সম্পত্তি 
অপসারণে বাধা দেয়। এই মারোয়াড়ীর৷ ছিল বংশপরম্পরায় সাউকার হিসাবে 
কুখ্যাত। ইহারা দীর্ঘকাল যাবৎ এই গ্রামে সাঁউকারী করিয়া বহু চাষীর সর্বনাশ 
করিয়াছিল, তাহাদের জমিজমা ও ঘরবাড়ী পর্যন্ত আত্মসাৎ করিয়াছিল। দুই বৎসর 


৭8 ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


পূর্বে এই মারোয়াড়ীর খুল্পতাত তাহার উৎপীড়নের পরিণাম হিসাবে খাতকদের হস্তে 
নিহত হইয়াছিল | মারোয়াড়ী সাউকারটি পলায়ন করিতে না! পারিয়া নিজ গৃহে 
বন্দী হইয়া থাকে। তাহার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লুঠিত হয়। গ্রামের চাষীর! তাহার 
নিকট হইতে সকল খণপত্র কাড়িয়া লইয়া আগুনে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। লাভ্রা 
গ্রাম হইতে বিদ্রোহ অন্যান্য গ্রামে বিস্তৃত হয়। কাদে ও দামারে গ্রামের বিদ্রোহ 
ভীষণ আকার'ধারণ করে। 

দামারে গ্রামের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত মারোয়াড়ী সাউকার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি 
লইয়া গ্রাম হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলে দ্ধ গ্রামবাসীরা তাহাকে লাঠি দ্বারা 
প্রহার করিয়া পঙ্কু করিয়া দেয়। প্রহারের ফলে তাহার হাত-পা ভাঙিয়া যায়। 
" ইহার পর গ্রামের চাষীর! তাহাকে গৃহের মধ্যে আটক করিয়! গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। 
কতিপয় গ্রামবাসী তাহাকে জলন্ত গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া মৃত্যুর কবল হইতে 
রক্ষা করে। 

সিরুর তালুকের ১৫ খানি এবং হাভেলি তালুকের ৮ খানি গ্রাম হইতে কুষকগণ 
সকল মারোয়াড়ী সাউকারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া এবং সমস্ত দলিলপত্র 
পোড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়| দেয়। 

এই বিড্রোহ দমন করিবার জন্য সিরুর তালুকে এক বিরাট / অশ্বারোহী বাহিনী 
প্রবেশ করে এবং অমাঙ্কুযিক নিষ্ঠুরতার সহিত বিদ্রোহ দমন করে। কয়েক শত 
কষককে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। 


পুন জেলায় যখন পুর্ণবেগে বিদ্রোহ চলিতেছিল সেই সময়ই আমেদনগর জেলার 
বিভিন্ন তালুকের বহ গ্রামে এই প্রকারের বিদ্রোহ আর্ত হয়। বিদ্রোহীরা মারোয়াড়ী 
ও গুজরাটী সাউকারদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাদিগকে গ্রাম হইতে 
তাড়াইয়৷ দেয়। তাহার সবাগ্রে বলপূর্বক সাউকারদের নিকট হইতে খণপত্র, 
জামিনপত্র ও অন্যান্য দলিলপত্র হস্তগত করিয়া পুড়াইয়া ফেলে। বহু ক্ষেত্রে 
ক্ষকগণ সাউকারদের প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়! রাখিয়াছিল। কিন্তু 
মৃত্যুর ঘটনা! অল্পই ঘটিয়াছে। 

আমেদাবাদ জেলার শ্রীগো্ডা, পারনার, নাগার ও কারজাত তালুকে বিদ্রোহ অতি 
ব্যাপক আকারে দেখ! দেয়। এই সকল ভালুকে এরূপ একটিও গ্রাম ছিল না 
যেখাশকার কৃষকগণ একত্রিত হইয়া গ্রামের সকল গুজরাটী ও মাবোয়াড়ী সাউকারদের 
বাসগৃহ, গদি, গুদাম প্রভৃতি লুষ্ঠন করে নাই এবং সকল দলিলপত্র আগুনে পুড়াইয়া 
ফেলে নাই। এই সকল তালুক ব্যতীত আমেদাবাদের অন্ঠান্য তালুকেও বিদ্রোহ 
ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছিল। ৪ 

বোম্বাই সরকার অন্তান্ট জেলার মত আমেদাবাদেও বহু পুলিস ও সৈন্য আমদানি 
করিয়া বিদ্রোহ দমন এবং সাউকারদের রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। পদাতিক 
বাহিনী ব্যতীত একটি বৃহৎ অশ্বারোহী বাহিনীও বিদ্রোহ দমনের কার্ষে: নিযুক্ত করা 
হয়। পুলিস ও সৈন্যবাহিনী একত্রে বিভিন্ন গ্রামে খাঁটি স্থাপন করে এবং নির্মম 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তাকালের কৃষক-বিদ্রোহ ৭৫ 


অত্যাচার ও ব্যাপকভাবে বিদ্রোহী কৃষকদের গ্রেপ্তার করিয়া শেষ পর্যন্ত অবস্থা! 
আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল বনু চেষ্টা করিয়াও তাহারা সাউকারদের 
গ্রামে ফিরাইয়া আনিয়! পুনঃগ্রতিষিত করিতে সক্ষম হয় নাই। বিপুল পুলিস ও 
সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করিয়া বিদ্রোহের বেগ, ব্যাপকতা! ও তীব্রতা হ্রাস করিতে 
পাঁরিলেও এবং প্রায় ৬ হাজার কৃষককে মামলার বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দিয়াও 
কৃষক জনসাধারণের বিদ্রোহী মনোভাব ও প্রবল উত্তেজনা দমন কর! দীর্ঘকাল পর্যন্ত 
সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাই বিভিন্ন বিবরণ হইতে দেখা যায়, বিদ্রোহ 
দমনের পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সাউকারদের উপর 
দৈহিক আক্রমণ, তাহাদের গৃহ ও গদি লুণ্ঠন, বাসগুহে অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতি 
চলিয়াছিল। 
বিদ্রোহের চরিত্র 

বিদ্রোহের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে এই বিদ্রোহের কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়রপ £ 

১. সর্বত্র বিদ্ৰোহী কৃষকদের প্রধান ঝোঁক ছিল খণপত্র, দলিল ও হিসাবগুলি 
ধ্বংস করিয়া ফেলিবার দিকে । কারণ, তাহারা জানিত যে, এইগুলি দ্বারাই 
সাউকারগণ জনসাধারণকে এতকাল সর্বস্বান্ত করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। 
তাই এই দলিলপত্রগুলি সাউকারদের কবল হইতে কাড়িয়া৷ লইয়! পুড়াইয়া ফেলাই 
ছিল £বিদ্রোহীদের প্রধান কার্ষ। বহুস্থানে সাউকারদের শশ্ত-গুদাম প্রভৃতি লুষ্ঠিত 
হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কেবল বুভুক্ষ, দরিদ্র কৃষক তাহাদের প্রাণ বীঁচাইবার জন্যই 
ইহা করিতে বাধ্য হুইয়াছিল। কৃষকেরাই ছিল 'এই শস্তের প্রকৃত মালিক। কারণ 
খণখস্ত কৃষকের যে সকল জমি অন্যায়ভাবে সাউকারগণ আত্মসাৎ করিয়াছিল সেই 
সকল জমি হইতেই এই শস্ত সঞ্চিত হইয়াছিল । 

২. বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও বিদ্রোহী কৃষকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা থাকিলেও 
সাউকারদের প্রাণহানি অতি সামান্যই হুইয়াছে। মাত্র পাঁচজন সাউকার বিদ্রোহী 
কৃষকদের হস্তে নিহত হুইয়াছিল। ইহারা কিছুতেই খণপত্র ও দলিলপত্রগুলি 
কৃষকদের হস্তে অর্পন করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় কৃষকগণ ক্রুদ্ধ হুইয়া ইহাঁদিগকে 
লাঠির প্রহারে হত্যা করিয়াছিল । মাত্র একটি ক্ষেত্রে একজন সাউকারকে 
হভপদ বদ্ধ অবস্থায় জলত্ত গৃহের মধ্যে নিক্ষেপ করিষ্া হত্য| কর! হইয়াছিল । 

৩. এডেকাঁন রায়ট কমিশন*এর রিপোর্টে প্রাণহানির ঘটনার অল্পত৷ সম্বন্ধে 
মন্তব্য করিয়! বল! হইয়াছে যে, এই বিদ্রোহের প্রধান শক্তি কুন্বি চাষীদের প্রকৃতি 
অত্যন্ত দুর্ধর্ষ হইলেও উচ্চতর শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক এই বিদ্রোহে যোগদান 
করিয়া ইহাকে রক্তাক্ত সংগ্রামে পরিণত হুইতে দেয় নাই। ইহা হইতে বুঝিতে 
পারা যায়, সাউকারদের শোষণ উৎগীড়নে কেবল কৃষকগণই সবস্বান্ত হয় নাই, 
উচ্চশ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোকও সর্বস্বান্ত হইয়া এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল । 
তাহারাই অধিক রক্তপাত হইতে চাষীদিগকে নিরস্ত করিয়াছিল । এই উচ্চশ্রেণীর 


শ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


লোক হুইল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত 
প্যাটেলগণ। 

৪. €ডেকান রায়ট কমিশনের" রিপোর্টে মন্তব্য কর! হইয়াছে যে, দাক্ষিণাত্যের 
কুন্বি চাষীর! দুর্ধর্ষ প্রকৃতির হইলেও আইনের প্রতি তাহাদের একট! স্বাভাবিক 
আহ্ুগত্য আছে। এই আন্ুগত্যই তাহাদিগকে সংযত রাখিয়াছিল। 

৫. দাক্ষিণাঁত্য-বিদ্রোহ কোন কোন বিষয়ে অন্ঠান্ত কৃষক-বিদ্রোহ হইতে ভিন্ন। 
কোন শ্রেণী-বিরোধ বা শ্রেণী-সংঘর্ষ এই বিদ্রোহের প্রধান বিষয়বস্ত ছিল না। একটি 
সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্রেই এই বিদ্রোহের আগুন অতি ধীরে 
ধীরে ধূমায়িত হইয়া! উঠিয়াছিল। এই উদ্দেশ্ঠটি ছিল শক্ত মহাঁজনগোঠীর হস্ত হইতে 
শোষণ-উৎপীড়নের অন্ত্রগুলি অর্থাৎ খণপত্রঃ দলিল ও হিপাবগুলি কাড়িয়া লইয়া 
ধ্বংস করিয়া ফেলা। ইহার জন্য গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন শক্তি ও জনসমাবেশ এবং 
বলপ্রয়োগ নহে, বলপ্রয়োগের উদ্যোগ ও আয়োজনই যথেষ্ট ছিল। 


বাদ্রাহের পরিণতি 


দাক্ষিণাত্য-বিক্রোহের ফলে সমগ্র" বৃটিশ শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাপিয়া 
উঠিয়াছিল। প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য জোড়া এই বিদ্রোহের ফলে বৃটিশ শাসনের 
অন্যতম স্তম্ভ মহাজনশ্রেণীর ধ্বংস আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং ততোধিক ভয়ঙ্কর 
এক কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় উঠিতেছিল। মহাজনশ্রেণীকে রক্ষা করিতে না৷ পারিলে 
ক্ষষকদের নিকট হইতে নিয়মিত ও উচ্চহারে খাজনা আদায় বন্ধ হইয়। যাইবে, 
আর ক্রমবর্ধমান ক্ষক-বিদ্রোহে বাঁধা দিতে না পীরিলে ভারতের বৃটিশ শাসন 
বিপন্ন হইবে। এই উভয় সংকট হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় খুঁজিয়া বাহির 
করিবার জন্যই ভীত-সন্তস্ত বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য-বিড্রোহের 
কারণ অনুসন্ধান ও তাহার প্রতিকারের উপায় খুঁজিয়। বাহির করিবার উদ্দেস্তে 
“দ্াক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ কমিশন” (Deccan Riot Commission ) গঠন করে। 
এই কমিশনের স্থপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ‘দাক্ষিণাত্যের কৃষি- 
সাহায্য আইন’ নামে একটি আইন পাশ করা হয়। এই আইনে খণের দায়ে 
খাতকদের কারারুদ্ধ করা৷ নিষিদ্ধ হয় এবং আদালতকে মহাজনদের হিসাব ও 
খাতকদের সহিত তাঁহাদের লেনদেনের দলিলপত্র পরীক্ষা করিয়|। দেখিবার অধিকার 
দান করা হয়। ইহা ব্যতীত এই আইনে আদালতকে মহাজনদের 
মদের হার “ঘুক্তিসম্মতভাবে" হাস করিয়! তাহা! নির্দিষ্ট করিয়া দিবার অধিকার 
দেওয়া হয়।১ 

 ঈম্সন্‌ ও গারাট, এই আইনের ফলাফল ব্যাখা। করিয়া লিখিয়াছেন £ 

কয়েক বৎসর পর্যস্ত এই আইন মহাজনী প্রথার চরম অনিষ্টকর ক্রিয়া কলাপ সংযত 

করিতে সক্ষম হইরাছিল। ১৮৮০ খ্রষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশন? ( Ramime Commi- 


১ E. Thomson & G. T, Garrat : 


Rise and Fulfilment of British Rulein 
India, p. 487. 
Nl 
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8810 0% 1880) এই আইন অন্যান্য প্রদেশেও প্রয়োগ করিবার সুপারিশ করিয়াছিল । 
কিন্তু আইনজীবীরা ক্রমশ এই আইনের ব্যবস্থাসমূহ এড়াইয়া চলিবার কোশল 
বাহির করিয়া লয়। প্রধান আদীলতগুলির অত্যধিক আইনভ্রীতি এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের ওদীসীন্ঘ মহাজনগোর্ঠীকে এরূপ সুযোগ-সুবিধা দান করে যে, কোন 
আইনই তাহাদিগকে আর সংযত করিতে পারে নাই। এমনকি সরকারী “কৃষি খণ- 
দান আইন” অন্ুযাী ক্ুষকদিগকে খণ দিবার ব্যবস্থাও মহাঁজনদিগকে বাধ! দিতে 
বার্থ হয়। *১৮৮০ খ্ৰীষ্টাব্দের দুভিক্ষ কমিশন”-এর বিবরণীতে লিখিত হইয়াছিল যে, 
‘কৃষকদের এক-তৃতীয়াংশ ভয়ঙ্কর খাণের জালে এরূপভাবে আবদ্ধ যে ইহা হইতে 
তাহাদের উদ্ধার লাভের কোন আশাই নাই এবং আর এক-তৃতীয়াংশও খণের জালে 
আবদ্ধ, তবে চেষ্টা করিলে তাহাদের উদ্ধার লাভের আশা আছে |» 


৮. রুল্পা-বিদ্রোহ (৩৮৭৮-৭৯)- মাত্রা 


মাদ্রাজের মহাদ্রভিক্ষ 


উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশ জুড়িয়| যে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব 
চলিয়াছিল, তাহাতে প্রাণ হারাইয়াছিল প্রায় ৫* লক্ষ মানুষ । এই ৫* লক্ষ মানুষের 
অধিকাংশই ছিল কৃষক, কারিগর ও ভাতী। এই ছৃতিক্ষ আরম্ভ হইবার বনু পূর্ব 
হইতেই ইহার পদধবনি গুনা যাঁইতেছিল, এমনকি বিভিন্ন সরকারী বিবরণেও পূর্বেই 
সতর্কবাণী উচ্চারিত হুইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসকগোঠী তখন লুঠনের কার্ষে এতই 
ব্যস্ত যে, কোন প্রকার সতর্কবাণী শুনিবার এবং ভারতবাসীদের আসন্ন বিপদের, 
সংকেত উপলব্ধি করিবার সময় তাহাদের ছিল ন1 | 

বৃটিশ শাসনের নৃশংসতার জন্য এই দুর্ভিক্ষের পরিণতি সহস্র গুণ অধিক মৰ্াত্তিক 
হইয়া উঠে। যে সময় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ক্ষুধার জালায় আর্তনাদ 
করিতেছিল, ক্ষুধার্ড মানুষ মুযূর্য, ও মত মানুষের দেহ হইতে মাংস ছি'ড়িয়| খাইয়। 
বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছিল, সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশ মানুষের মৃতদেহে ছাইয়| গিষাছিলঃ 
সেই সময়ই তৎকাঁলের গভর্নর-জেনারেল লর্ড লিটন অজ্ঞ ভাঁরতবাসীদিগকে বুটিশ- 
রাজের জ'কজমক ও দত্ত দেখাইয়। ঠাণ্ডা রাখিবাঁর জন্য অজ অর্থব্যয়ে দিল্লীতে এক 
‘দরবার’ বসাইয়াছিলেন।১ 

এই ছুত্তিক্ষ কৌন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য ঘটে নাই, ইহা ঘটিয়াছিল বৃটিশ 
শাসকগোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণের ফল হিসাবে । অত্যধিক ভূমি-রাজস্ব আদায় এবং 
তাঁহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ কৃষক জনসাধারণের চরম দারিদ্রই এই দ্রভিক্ষের মূল 
কাঁরণ। কৃষক জনসাধারণ সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই তাহার! টাকা 
দিয়া খাগ্ধ ক্রয় করিতে পারিত না। ইহাই ছিল দৃতিক্ষের প্রধান কারণ।২ ১৮৭৬ 
্রীষ্টান্ের ২৩শে নভেম্বরের “অম্বৃতবাজার পত্রিকা" এই দুভিক্ষের কারণ ব্যাখ্যা 

১। A.Y. 40%0580 2180092% on the Aboriginal Tribes of Madras, p. 162- 

a | Ibid, p. 164. 


৭৮ ” ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 
করিয়া এবং বৃটিশ যুগের পূর্বকালের দুর্ভিক্ষের সহিত ইহার তুলনা করিয়া লিখিত 
হইয়াছিল : 


শাসকগোষ্ঠীর আগমনের পূর্বে ছুভিক্ষ দেখা দিত প্রাক্কৃতিক বিপর্যয়ের ফলে। কিন্ত 
বর্তমান কালের ছুভিক্ষের একমাত্র কারণ দারিদ্র ?> 

অত্যধিক কর আদায়ই যে এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া 
এ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল £ 

«ক্রোধ অপেক্ষা অধিক দুঃখের সঙ্গেই আমরা লিখিতেছি যে, ভারতবাসীদের 
জীবন রক্ষার পবিত্র কর্তব্য সাধন করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছে ।” “আমরা একটি 
বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, অত্যধিক কর আদায় করিয়া সুফল ফলে না। ইহার পরিণামে 
বিপর্যয় অবশ্তস্তাবী ।৮২ 

মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষ্ণা হইতে কমোরিণ প্রণালী পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলের ১৪ কোটি 
মানুষের বাসভূমি ৬টি জেলায় এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 
বঙ্গদেশের “ছিয়াত্তরের মন্বস্তর ও অন্তান্য মহাছুর্িক্ষের মতই এই ছুতিক্ষেও সর্বাপেক্ষা 
অধিক মৃত্যু ঘটয়াছিল কারিগর ও তাতী সম্প্রদায়ের । এই দৃতিক্ষের সময় বঙ্গদেশের 
“আদি ত্রান্মসমাজ'-এর সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতাবাসীদের এক সভার 
আয়োজন করিয়া মাঁদ্রীজের ছুতিক্ষ-গীড়িতদের সাহায্যের জন্য অর্থদানের আবেদন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময় বঙ্গদেশেও এক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হওয়ায় অতি সামান্য 
অর্থই আদায় হইয়াছিল! 

ন্ুম্প৷ আদিবাসীদের অভ্যুত্থান 

মাদ্রাজের এই মহাদুভিক্ষের পটভূমিকায় আবস্ত হইয়াছিল গোদাবরী জেলার 
রুম্পা আদিবাসীদের সশস্ত্র বিদ্রোহ । এই পর্বত অরণ্যচারী আদিবাসীরাও এই 
মহাছুতিক্ষের কবল হইতে অব্যাহতি পায় নাই। দৃর্ভিক্ষের ফলে তাহারাও বহু 
সংখ্যায় মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । তথাপি সেই সময় অরণ্যের ফলমূল খাইয়া 
তাহাদের অধিকাংশ জীবনরক্ক। করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্ত দুভিক্ষের প্রকোপ 
হ্রাস পাইবার পর বুটিশ শাসকগোষ্ঠী তাহাদের উপর নূতন এক আক্রমণের পরিকল্পনা 
করে। সেই আক্রমণের ফলে তাহাদের জীবনে নূতন বিপর্যয় দেখা দেয় 
আদিবাসীদের উপর নূতন করের বোঝা চাপাইয়া দিয়াই শাসকগোষ্ঠী সেই আক্রমণ 
আরম্ভ করে। 

এই সময় শাসকগোষ্ঠী তাহাদের “আফগান অভিযান’-এর ব্যয় সফুলানের উদ্দেশ্যে 
ভারতবর্ষ হইতে যেভাবে হউক অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য নূতন নৃতন পরিকল্পনা করে। 
এই পরিকল্পনাগুলির একটি ছিল ভারতবর্ষের সকল পর্বত-অরণ্যচারী আদিবাসীদের 
জীবিকার উপর নূতন কর ধার্ষকরণ। শাসকগোষ্ঠী রুম্পাদের উপর বর্ধিত হারে 

১। Amrita Bazar Patrika, Nov. 23, 1876. 

” বি \ Amrita Bazar Patrika, 26th July, 1877. 


_ «শস্যের অভাব নহে, অর্থাভাবই বর্তমান কালের দৃতিক্ষের কারণ । বর্তমান 
| 
| 
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ভুমি-রাজস্ব ধার্য করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা রুম্পাঁদের বন হইতে কাঠ প্রভৃতি 
সংগ্রহের উপরেও নানা! প্রকারের বাধা-নিষেধ আরোপকরে। বর্ধিত হারে ভুমি-রাজস্ব 
আদায় এবং বন-সংক্রান্ত বাধা-নিষেধের ফলেই রুম্পা-বিদ্রোহের আগুন জনলিয় 
উঠে। এই বিদ্রোহ ১৮৮০ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।১ ; A 

এই ভুমি-রাজস্ব এবং বন-সংক্াস্ত বাধা-নিষেধ রস্পাদের পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ নূতন 
ঘটন৷। ইহার পূর্বে কোন কালে কোন্‌ রাজা বা শাসক অতি দরিদ্র রুষ্পা 
আদিবাসীদের উপর এই প্রকারের কোন রাজন্ব আদায় অথবা বনভূমির উপর 
বাধা-নিষেধ আরোপ করে নাই। এই নূতন আইন পাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজস্ব 
আদায়কারী কর্মচারীরা কম্পা-অঞ্চলে উপস্থিত হুইয়! 'রাজখ আদায় করিবার জন্য 
উৎপীড়ন আরম্ভ করে। বনের মধ্যে তাহাদের এ্রবেশেও বাধা দেওয়া হয়। এই 
উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত হইয়| রুম্পা আদিবাসীরা রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের উপর 
ঝাপাইয়া পড়িয়া প্রায় সকলকেই হত্যা করে। এইভাবে রুম্পা-বিক্রোহ আর্ত 
হইয়া যায়। 

গোঠীপ্রথা মুলক রুম্পা সমাজে সকল কার্ধই পরিচালিত হয় গোঠীবন্ধভাবে। 
ঈতরাং সকল রুম্পা আদিবাসী একত্রিত হইয়াই বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 
চাব্দরিয়া নামক একজন রুষ্পা সর্দার বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য প্রধান নেতা রূপে 
নির্বাচিত, হন। তাঁহার সহকারী রূপে থাকেন লিঙ্গম রেডিড, থুমন ধোঁরা এবং 
আরও কয়েকজন সর্দার ।২ 
... পূৰ্ণোদ্যমে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়! যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে গোদাবরী জেলার 
১** মাইলব্যাপী সমগ্র রুম্পা অঞ্চলে বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করে। রুম্পা-বিদ্রোহীরা 
তাহাদের বাসভূমি হইতে বৃটিশ শাসনের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুহিয়া ফেলিতে থাঁকে। 
বহু সরকারী কর্মচারী তাহাদের হস্তে নিহত হয় এবং বহু কর্মচারী পলায়ন 
করিয়া জীবন রক্ষা করে। ৯ 

বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই রুপা অঞ্চলে এক বিশাল সশব্দ পুলিস 
বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। কিছুদিন ধরিয়া সশস্ত্র পুলিসের সহিত রুম্পাদের 
খওয়ুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সকল খণ্ড যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু হতাহত হয়। রুম্পাদের 
প্রধান অস্ত্র তীর-ধনথুক, আর কয়েকটি সেকেলে '্যাচ্‌লক” বন্দুক ( পলতে লাগান 
বন্দুক) এবং দু-একটি মাক্কেট বন্দুক । এই সকল অন্রশন্ত্র লইরা উন্নত আগ্নেয়ান্্ে 
সজ্জিত, সুশিক্ষিত সৈশ্তবাহিনীর বিরুদ্ধে অধিক দিন সন্বুখযুদ্ধ করা চলে না। 
সুতরাং রুম্পা-বিদ্রোহীরা! পাহাড়ে-জঙ্গলে পলায়ন করিয়া সেই স্থান হইতে গেরিলা- 
কৌশলে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এই সময় রুপা বিদ্রোহীদের যুদ্ধ-ক্ষমতা, অন্তশস্ত 
আর যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ নিম্নোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত 
হইয়াছিল £ b | 

21 Ayapyan, Ibid, p. 165 & Amrita Bazar Patrika, 20th Feb., 1880. 

২। Ayapyan: Ibid, p. 165; The Amrita Bazar Patrika Centenary 
Supplement, March 29, 1968 (The Famine & the Rumpa Rebellion ). 


এ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : 


এম্বভাবত শান্ত প্রকৃতির এই পার্বত্য অধিবাসীর] মরিয়া হুইয়া জীবনমৃত্যু তুচ্ছ 
করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিল। শান্ত মানুষগুলি দুর্ধর্ঘ হইয়া উঠিল। ম্যাচলক ও' 
মাস্কেট বন্দুক এবং ভীর-ধনুক চালনায় তাহার! অদক্ষ । মাস্কেট বন্দুক চালনায় তাহারা 
/ সশস্ত্র গুলিসদেরও হার মানায়। ...তাহারা যে কৌশলে যুদ্ধ করে তাহা গেরিলা -যুদ্ধের 
কৌঁশল। এই গেরিলা-যুদ্ধের কৌশলেই তাহার! পাহাড়ের ঘাটি হইতে বুদ্ধ 
চালাইতেছে। বিদ্রোহ দমন করিবার জন্তু গোদীবরী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্রোহীদের 
গ্রামগুলি আগুন লাগাইয়! পুড়াইয়! দিবার নির্দেশ দিয়াছেন।”১ 
সশস্ত্র পুলিস বাহিনী বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হওয়ায় এবার এক বিপুল সৈন্তবাহিনী 
প্রেরিত হয়। কয়েকজন বৃটিশ সেনাপতি তাহাদের পরিচালক হইয়া আসে। 
‘অমৃত বাজার পত্রিকার মাদ্রাজী সংবাদদাতা লিখিয়াছেন £ 5 J 
খ্যুরোপীয় সেনাপতির! বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করা অপেক্ষা বনের বাঘ আর অন্যান 
" জীবজন্তু হত্যা করিতেই অধিক দক্ষতা দেখাইল। বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করিতে না 
পারিয়৷ তাহারা বিদ্রোহীদের সাহাষ্য করিবার অভিযোগে নিরীহ গ্রামবাসীদের দলে 
দলে গ্রেপ্তার করিল। গ্রামবাসীরা যুরোগীয় সেনাপতিদের আদেশ অমান্ত করিতে ভয় 
পাইল। কারণ, তাহ! করিলে তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত। মাদ্রাজের গভর্নরের আজ্ঞাবহ 
এক বিচারক জুরির সাহায্যে তাহাদের বিচারকার্ষ চালাইলেন এবং ডাকাতির 
অভিযোগে তাহাদের শান্তি দিলেন।”২ 
১৮৮০ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিদ্রোহের প্রধান নায়ক চান্দ্রিয়ার মৃত্যু ঘটে। 
কিভাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল তাহ! জানা যায় না। সম্ভবত কোন খওযুদ্ধ 
শত্রসৈন্যবাহিনীর গুলিতেই তাহার মৃত্যু হুইয়াছিল।৩ তাহার মৃত্যুর পর যোগ্য 
পরিচালকের অভাবে রুম্পার। নিরুৎসাহ হুইয়া পড়ে এবং পর পর কয়েকটি যুদ্ধে 
তাহাদের পরাজয় ঘটে। ইহার পর ধীরে ধীরে বিদ্রোহের আগুন নিবি আসে। 
বিদ্রোহের অবসান ও উহার নায়ক চান্দরিয়ার নেতৃত্ব সম্বন্ধে ‘অম্বৃত বাজার পত্রিকার 
মাদ্রাজী সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন £ এ 
করুম্পা-বিদ্রোহের অবসান হইয়াছে। কিন্তু তাহ! আমাদের সাহসী সৈহ্যবাহিনীর 
জন্য হয় নাই, হইয়াছে চান্দ্িয়ার মৃত্যুর জন্ত। তাহার ছিন্নমুও রাজমুন্্রীতে লইয়া 
যাওয়া হয়। সেখানে বাজমুক্্রী জেলের কর্মচারীরা এবং তাহার আত্মীয়-স্বজন সেই 
ছিন্নমুণড চান্দ্রিয়ার বলিয়া সনাক্ত করে” 
ইহার পর সংবাদদাতা মন্তব্য করিয়াছেন £ 
«এই মানুষটির (চান্দ্রিয়ার_-লেঃ) উদ্দেশ্য ও মহত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার 
প্রতিভাকে কাজে লাগাইলে জনসাধারণ এবং সরকার বিশেষভাবে উপকৃত হইত 1৮৪ 
১ Amrita Bazar Patrika, 21 Aug., 1879. 
২! Amrita Bazar Patrika, 1Sth|Sept., 1879. 
৩) Ayapyan: Idids p. 166. 
8) Anrita Bazar Patrika, 20th February, 1880. 
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3. খোন্দ বিদ্রোহ (9৮৬২-১৪ ) 

উড়িম্যার খোন্দ উপজাতি তাহাদের সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহের 
পতাকা উড্টীন করিয়াছিল । প্রথমে উড়ি্যার বাউদ রাজে/র রাজার বিরুদ্ধে এ রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত খোন্দ উপজাতি ১৮৬২ গ্ৰীষ্টান্দে বিদ্রোহ করিয়াছিল । রাজা বৃটিশ শাসকদের 
সাহায্যে বন কষ্টে এবং বহু প্রাণহানির পর এই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন | 

ইহার পর ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে কালাহাণ্ডি রাজ্যের খোন্দগণ বিদ্রোহের পতাকা 
উদ্ভীন করিয়াছিল। রাজা খোন্দদের বিতাড়িত করিয়া তাহাদের জমিজমা হিন্দু 
চাষীদের নিকট অধিক খাজনায় পত্তন দিলে এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। খোন্দগণ 
দলবদ্ধ ও সশস্ত্র হইয়া হিন্দু চাষীদের উপর আক্রমণ করিতে থাকে। ইহার ফলে 
বহু হিন্দু চাষী নিহত হয়। কয়েক মাস যাবৎ এই বিদ্রোহ চলে। রাজী বহু কষ্টে 
এবং বৃটিশ সামরিক শক্তির সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হয়। 

ইহার পর আবার ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নয়াগড় রাজ্যের খোন্দ উপজাতি রাজার শোষণ- 
উৎপীড়নে অস্থির হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে রাজার পক্ষের 
জমিদারদের বহু সম্পত্তি বিনষ্ট এবং বহু লোক নিহত হয়। রাজ্যের রাজা এবং সকল 
জমিদার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়! বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হয় ।৯ 


১০. দ্বিতীয় কেওধাব্র-বিভ্রোহ (১৮৯১১) 

কেওকার রাজ্যের মহারাজের অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নে অস্থির হুইয়৷ এই রাজ্যের 
ভূইয়া আদিবাসীরা ১৮৯১ ্বষ্টান্দে দ্বিতীয়বার বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন 
করিয়াছিল। এইবার বিদ্রোহীরা! পূর্বাপেক্ষ অধিক সংগঠিত হইয়াই বিদ্রোহ আরম্ভ 
করে। তাহার! রাজধানী আক্রমণ করিয়া লুঠন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি দারা উহা 
ধ্বংসম্ত পে পরিণত করে।. রাজা প্রাণের ভয়ে সপরিবারে পলায়ন করিয়া উড়িস্তার 
রাজধানী কটকে উপস্থিত হন। রাজ্যের জমিদারগোষ্ঠী ও রাজকর্মচারীর। এবং রাজ্যের 
সমস্ত পুলিম ও পাইক-বরকন্দাজ একত্রিত করিয়া বিদ্রোহ দমনের প্রয়াস পায়। 
এবারেও বিদ্রোহীরা কয়েকটি খওযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ছত্রত্ হইয়! পড়ে। এইভাবে 
দ্বিতীয় কেওঞার বিদ্রোহের অবদান ঘটে ।২ 

33. মোপভা-বিদ্রোহ (১৮৭৩-১৬ )* 
মোপলাদের পরিচয় 

মালাবারের মুসলমান ধর্মাবলম্বী মোপলা৷ কুষকের ধারাবাহিক বিদ্রোহ বৃটিশ 

শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা-সংগ্রামেরই একটি গৌরবোজ্জল 


১:10, 8.9. 0. Malley : Bengal, Bihar & Orissa Under British Rule, p. 682. 

২1 L.8. 5, O’Malley : Ibid, P. 450. ৩ যে কল গ্রন্থ হইতে এই বিদ্রোহের তথ্য 
সংগৃহীত হইয়াছে £ 0. Gopalan Nayer : ‘The Mopla Rebellion ; C. G. Nayar : The 
Moplas of Malabar; The Mopla Rebellion by the Malabar Reconstruction 
Committee ; Major P. Holland : ‘The Moplas ; Malabar District Gazetteer. 
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৮২ ভারতের বৈগ্রবিক সংগ্রামের ইতিহাস: 


অধ্যায়। বর্তমান কেরল রাজ্যের সমুদ্রতটবাসী এই মোপল! সম্তদায়ের উপর; 
বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রথম আক্রমণ হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। 
‘সেই সময় হইতেই মৌপলা সম্প্রদায় বৃটিশ শাসনের আথিক শোষণের শিকারে পরি 
হইয়াছিল । আর তখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল বৃটিশ শাসনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার 
কবল হইতে মোপলাদের আত্মরক্ষার সংগ্রাম । সেই ধারাবাহিক সংগ্রাম সেই সময় 
হইতে আরম্ভ হইয়| বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক, অর্থাৎ ১৯২১-২২ সাল পর্যন্ত চলি 
আসিয়া ভারতের সশস্ত্র গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন, চির-উজ্জল অধ্যায় যোজনা 
করিয়াছে এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অফুরন্ত প্রেরণা যোগাইতেছে। a 
বর্তমান মোপলাদের পূর্বপুরুষের! বহুকাল পুর্বে এক সময় যুগযুগাস্তকালের ছুঃখ- 
দারিদ্রের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে আরবদেশ হইতে 
দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্র-উপকূলস্থ মালাবার অঞ্চলে আপিয় বসতি স্থাপন করিয়াছিল |; 
কালক্রমে তাহারা ভারতবর্ষকেই নিজেদের দেশ বলিয়া গ্রহণ করে। তাহাদের ; 
জীবিকা নির্বাহের উপায় হইল চাষবাঁস। তাহার! স্থানীয় জমিদারদের নিকট হুইতে 
জমি বর্গা লইয়া চাষের কাজ আরম্ভ করে। প্রথম হইতেই জমিদারগোঠী ফসলের 
অর্ধভাগ লইত, কিন্তু জমিচাষের সকল ব্যয়ই বহন করিতে হইত মোপল! চাষীকে। 
জমিদারগণ যখন ইচ্ছা জমি হইতে চাষীকে উৎখাত করিত। এই ব্যবস্থায় মৌপলী 
চাষীদের দুঃখ-দুদশ! দুর না হইয়! বরং তাহা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রকার 
জমিচাষের আয় হইতে মোপলারা৷ জমিদারকে খাজনার অর্থ দিতে অপারগ হইত। 
সুতরাং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও ঝণদাতা৷ মহাজনগোষ্ঠীর আবির্ভাব 
ঘটে । .তাহারাই মোপলাদের খণ দিত, আর মৌপলারা সেই খণের অর্থ দিয়া .. 
জমিদারকে খাজনা দিত। খণের দায়ে মোপলাদের জমি মহাজনগণ গ্রাস 
করিতে আরম্ভ করে। জমিদারদের সহিত মহাজনগোষ্ঠী একত্র হইয়া মোপলা চাষীদের. 
সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলে। ইহাদের সহিত বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর শোঁষণ-উৎপীড়ন তো 
ছিলই। সুদূর আরবদেশ হইতে আসিয়া হতভাগ্য মোপলা৷ চাষীর! তিন-তিনটা 
পর্বত-প্রমাণ শোষণের বোঝার চাপে পিষ্ট হইতে থাকে । 
সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে মোপলাদের মত এরূপ দারিদ্র আর কাহারও ছিল না 
মুসলিম ধর্ম নহে, অভাবনীয় দারিদ্রই মোপলা সম্প্রদায়কে দক্ষিণ-ভারতের একটা. 
বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিল। মোপলাদের চির-দাঁরিদ্রই তাহাদিগকে. 
করিয়া তুলিয়াছে দুর্দান্ত, অসমসাহুসী। বৃটিশ শাসক, জমিদার ও মহাজন-_এই _! 
ত্রিশক্তির মিলিত শৌষণই ইহাদিগকে করিয়া! তুলিয়াছে মৃত্যুভয়হীন, দুর্ধর্ষ । ৃ 
মোপলা চাষীর সংগ্রাম ও 
মৌপল। চাষীদের সংগ্রামের ইতিহাস অতি দীর্ঘকালের। এই অঞ্চলে বৃটিশ 
শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে দীর্ঘকাল হইতে তাহার! সামন্ততান্ত্রিক শোষণ- 
উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আপিয়াছে। মোপলা চাষীরা যে মহীশুরের 
হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের শৌষণ-উৎগীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম 


মহাবিদ্রোছের পরবর্তাকালের কষক-বিফ্রোহ ৮৩ 


করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার নজির আছে। টিপুর পতনের পর যখন বৃটিশ 
শাসকগোষ্ঠী এই অঞ্চলে প্রভৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, সেই সময় হইতেই মোপল৷ চাষীর! 
বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম আরস্ত করে। কর্নেল আর্থার ওয়েলেস্লিকে 
(পরবর্তীকালের ওয়াটালু-বিজয়ী “ডিউক অক ওয়েলিংটন", রা. ) দীর্ঘকাল পর্যন্ত 
মোপলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হুইয়াছিল। 5. J. 0 দ্বার! সম্পাদিত “ডিউক 
অফ ওয়েলিংটন*-এর জীবন-কাহিনী হইতে গৃহীত নিয়োক্ত উদ্ধতিটি তাহার সাক্ষ্য 
বহন করে। 

এউইনাদ ও মালাবারের উচ্চচুমির মোপল! ও অন্যান্য দুর্ধর্ষ অধিবাসীরা হায়দর 
আলি ও টিপুসুলতানের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ চালন! করিয়াছিল। তাহার। এখন 
বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালাইতেছে। তবে“ডিউক'( ডিউক অফ ওয়েলিংটন. 
সু, রা.) তাহাদের বিদ্রোহ নির্মম হস্তে দমন করিয়াছেন ।৮৯ 

be) # ১ খা 

১৮৭৩ খ্রীষটা্দ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের যুগান্তকারী ৯৮৫৭-৫৮ গরীষ্টাব্দের 
মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়া গেলেও উহার রণধ্বনি তখনও মিলাইয়! যায় নাই। সেই 
রণধ্বনি নুতন নূতন গণবিদ্রোহের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া! ভারতের আকাশ-বাতাস 
কাপাইয়৷ তুলিতেছিল। দেশব্যাপী এই গণবিক্ষোভের মধ্যে অত্যাচার, শোষণ- 
উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মরিয়! হইয়া মালাবারের মেপল। চাঁষীরাও বিদ্রোহের পতাকা 
উড্ডীন করে। 

মালাবারের ওয়ালুভানাদ ও এরনাদ তালুক জুড়িয়। দশলক্ষ মোপলাচাষী সামান্ঠ 
কয়েকখানি তরবারি, লাঠি আর বল্পমের জোরে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বুটিশরাজ 
জমিদার আর মহাজনগোঠীকে রক্ষার জন্য দলে দলে পুলিস আর সৈন্য পাঠাইল। 
তাহাদের সহিত যোগ দিল জমিদার-মহাজনদের পাইক-বরকন্দাজ বাহিনী । মোপলার! 
পুলিস ও সৈয্যবাহিনীর কামান-বনদুকের সন্মুখে দাড়াইতে ন! পারিয়া নিকটবর্তী 
জঙ্গলে ও পাহাড়ে পলাইয়া গেল। পুলিস ও সৈন্যরা মোপলাদের জীর্ণ কুটির 
ভাঙিয়! চুরমার করিয়া দিল । 

বিদ্রোহী মোপলার! পাহাড়ে ঘাটি করিয়! গেরিল! যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। 
পাহাড়ের গোপন পথ দিয়! তাহার! হঠাৎ বাহির হইয়৷ পুলিস ও সৈন্ঘদলের উপর 
কাঁপাইয়৷ পড়ে এবং তাহাদের আঘাত দিয়া! আবার উধাও হইয়া যায়। এই ভাবে 
যুদ্ধ চলিল এক বংসর। এই এক বৎসরে শত শত মোপলা চাষী প্রাণ দিল, পুলিস 
আর সগৈন্যদেরও বহু হতাহত হইল । কিন্তু অবশেষে অগণিত পুলিস-সৈন্-কামান- 
বন্দুকের নিকট প্রায় নিরন্তর মোপলারা পরাজিত হইল। * 

ইহার পর মোপলাদের উপর দিয়! বৃটিশ-জমিদার-মহাজনদের অত্যাচারের 
বন্যা বহিতে লাগিল। বৃটিশ শাসকগণ মোগল! অঞ্চলে স্থায়িভাবে একটি 


31 Thomson & Garrat : Ibid, p-210. 


৮৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


সৈন্যদল বসাইল। সেই সৈম্দলের ব্যয়ভার বহন করিতে হইল মোপলাদেরই। 
এই ভাবে শেষ হইল প্রথম মৌপলা৷ বিদ্রোহ। বিদ্রোহী মোপলার৷ 
ভবিষ্যতে আর একটা সুযোগের অপেক্ষায় সকল অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য 
করিল। 


ক bed সং 


১৮৮৫ শ্রীষ্টা্ব । সেই সময় সমগ্র দক্ষিণ-ভারত জুড়িয়া আর একটা বুটিশ- 
জমিদার-মহাঁজন-বিরোধী কৃষক-সংগ্রামের ঢেউ উঠিতেছিল। মোপলা চাষীদের 
উপরেও জমিদার-মহাঁজন আর পুলিস ও সৈন্যদের শোষণ-উৎপীড়ন চরমে উঠিয়াছিল। 
এই শোষণ-উৎপীড়নে মৌপলাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়! যায়। তাহার! মরিয়া হইয়া 
স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও সৈন্যদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেয়। এবার 
মোপলারা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংগঠিত, অনেক বেশী শক্তিশালী। এই দ্বিতীয় 
মোপলা-বিদ্রোহ চলিয়াছিল প্রায় দেড় বসর। এবার এই বিদ্রোহ দমন করিবার 
জন্য প্রায় তিন হাজার সৈন্ঠ, বহু সশস্ত্র পুলিস, অনেকগুলি কামান আর কয়েকখানি 
ছোট যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরিত হয়। বৃটিশ বাহিনী আর যুদ্ধ-জাহাঁজের নিষ্ঠুর আক্রমণে 
দ্বিতীয় মোপলা-বিদ্রোহও ব্যর্থ হইয়া! যায়। 

বিদ্রোহের পরাজয়ের পরেই আর্ত হয় অত্যাচারের পাল1। প্রায় দেড় হাজার 
বিদ্রোহী মোপল! সৈন্য আর পুলিসের গুলিতে প্রাণ দেয়। কয়েকজন মোগল! 
নায়ককে পাঠানো! হয় দ্বীপান্তরে। মোপলা অঞ্চলে স্থায়িভাবে সশস্ত্র পুলিসদল 
বসানো হয় এবং পিটুনী কর আদায়ের নাম করিয়। দরিদ্র মৌপলাদের সর্বস্ব কাড়িয়া 
লওয়া হয়। চির-বিদ্রোহী মোপল! চাষী আবার একট] সুযোগের অপেক্ষায় দিন 
গণিতে থাকে। 


ক bed ০ 


১৮৯৪ খ্ৰীষ্টাব্দ । জমিদার-মহাঁজনগোষ্ঠী আর পুলিস-সৈন্তদলের শে।ষণ-উৎপীড়নে 
অস্থির হইয়া মোপলাচাষীরা বিভিন্ন স্থানে বাধা দিতে আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহাদের উপর পুলিস আর সৈন্যদল আক্রমণ আরম্ভ করে। বহু মোপলাকে 
গ্রেপ্তার করা হয়। সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্যবাহিনী দিবারাত্র মোপলা অঞ্চলে ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিতে থাকে। ইহার ফলে মোপলাদের ধৈর্যের 
বাঁধ ভাঙিয়| ষায়। আরম্ভ হইয়| যায় তৃতীয় মৌপলা-বিদ্রোহ। কিন্তু কয়েকটা! 
সংঘর্ষের পরই মোপলারা৷ এবারও পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হুয়। এই বিদ্রোহের 
আয়োজন ছিল নিতান্ত অসম্পূর্ণ। কিন্তু ব্যর্থতার ফলে মোপলাদের মূল্য দিতে হইল 
অত্যধিক প্রথমত; পূর্বের সশস্ত্র পুলিস আর সৈশ্ঘদল ব্যতীত আরও সৈন্য আনিয়া 
স্থারিভাবে মৌপল৷ অঞ্চলে বসানো! হুইল এবং তাহাদের ব্যয়ভার চাপাইয়! দেওয়া 
হইল মোপলাদের উপরেই। দ্বিতীয়ত, তিনমাস পর্যন্ত ছুইখানি যুদ্ধজাহাজ 
মালাবারের উপকূলে টহল দিয়া মধ্যে মধ্যে মোপলা অঞ্চলের উপর গোল! বর্ষণ 


মহাবিদ্রোছের পরবর্তাকাঁলের কৃষক-বিদ্রোহ ৮৫ 


করিল। এ সকল সত্বেও মোপলারা আর একটা সুযোগের অপেক্ষায় দিন 
গণিতে থাকে। 
ফি রঙ bE 

১৮৯৬ খষ্টাব্দ । তৃতীয় মোপলা-বিদ্রোহের মাত্র দুই বৎসর পরের কথা। 
মোপলাদের অঞ্চল হইতে যুদ্ধজাহাজ চলিয়া গেলেও যায় নাই পুলিস, যায় নাই 
পৈন্যবাহিনী। তাহাদের উৎপীড়ন চলিতেছিল অবাধে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে চরমে 
উঠিয়াছিল জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর শৌষণ-উৎপীড়ন। এই সময় জমিদারগোষ্ঠী তাহাদের 
জমির খাঁজনা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করে, মহাজনদের সুদের হারও বিশেষভাবে 
বাড়িয়া যায়। জমিদারের খাজনা আর মহাজনদের খণের দায়ে শত শত মোপলা 
চাষী জমিজম! হারাইয়া পথের ভিখারী হয়, তাহাদের লাঙ্গল আর চাষের বলদ 
কাড়িয়া লওয়! হয়। জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ চাষীদের ঘরবাড়ী ভাঙিয়া ফেলে, 
তাহাদের ঘটিবাটি কাঁড়িয়া লয়। এই বীভৎস অত্যাচারে মোপলাদের ধৈর্যের 
বাধ ভাডিয়া পড়ে, তাহার! ইহার প্রতিকারের জন্য পাগল হইয়া উঠে। চতুর্থ 
মৌপলা-বিজ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়। 

বিদ্রোহী মোপলারা প্রাণপণে শত্রুর উপর আঘাত দিতে আরস্ত করিল। পূর্বের 
মত এবারেও তাহার! নিকটবর্তী পাহাড়ে পলাইয়! গেল। পাহাড়ই হুইল বিদ্রোহের 
বাঁটি । এই ঘটি হইতে চলিল তাহাদের গেরিলা বুদ্ধ। বিদ্রোহীরা! ছোট ছোট 
দলে ভাগ হইয়া অতর্কিত আক্রমণে পুলিস ও সৈ্ঘদের ঘটি জালাইয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া 
দিতে লাগিল। বিদ্রোহী মোপলাদের আক্রমণে জমিদার-মহাজনদের শস্তগোলাঃ 
'বরবাড়ী সবকিছু ধুলিপাৎ হইয়। গেল। মৌপলাদের আক্রমণে বহু জমিদার ও 
মহাজন এবং তাহাদের বহু কর্মচারী নিহত ও আহত হইল। ক্রমশ বিদ্রোহ ভীষণ 
আকার ধারণ করিল। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভীত-সন্তস্ত হইয়া! বিদ্রোহ দমনের জগ 
ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বিদ্রোহ দমনের জন্য বিপুল আয়োজন করিল। কয়েক হাজার 
সৈন্য ও সশস্ত পুলিস আসিয়া মালাবার ছাইয়া ফেলিল। দশলক্ষ সহায়-সন্বলহীনঃ 
প্রায় নিরস্ত্র মৌপল! চাষীর আঘাতে দক্ষিণ-ভারতের বৃটিশ শাসন কাপিয়া উঠিল। 

বিদ্রোহ, চলিল এক বৎসর । তাহার পর বুটিশরাজের পণ্ড-শক্তির আঘাতে 
বিদ্রোহীরা ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া! পড়িল। অবশেষে চতুর্থ মোপলা-বিদ্রোহও পরাজিত 
হুইল। এই বিদ্রোহে উভয় পক্ষের বহুলোক হতাহত হুইল। কিন্তু এবারের বিদ্রোহে 
কিছু সুফল ফলিল। এবারের বিদ্রোহে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী বিশেষ ভীত হইয়া 
পড়ে। বৃটিশ সরকার জমিদারদের বর্ধিত খাজনা ও মহাঁজনদের বর্ধিত সুদ আদায় 
বন্ধ করিয়া দেয়। খাজনা ও সুদের হার নির্দিষ্ট করিয়। দিবার চেষ্টা হয়। এই সকল 
ব্যবস্থার উন্দেগ্ত ছিল মোপল। চাষীদের তুলাইয়া শান্ত করা। কারণ, প্রকৃতপক্ষে 
মৌপলারা পাইল না কিছুই । জমিদার ও মহাজনগোষঠী আরও বহু উপায়ে তাহাদের 
শোষণ অব্যাহত রাখে । চির-বিদ্রোহী মৌপলারা আর একটা বিদ্রোহে : শক্রর 
উপর চুড়ান্ত আঘাত দিবার জন প্রস্তুত হইতে থাকে ১ 

১1 পঞ্চম ও শেষ মোপলা-বিদ্রোহ ঘটে ১৯২১ ্বষটানবে। যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে । 


৮৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


১২. কোল-বিদ্রোহ (ছোটনাগপুরর )১ 
(3৮৫৭-১৯০০ ) 


কোল উপজাতির পরিচয় 


ভারতের সুদীর্ঘ ্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী জাতিসমূহের অবদান অন্ত কাহারও 
অপেক্ষা অল্প নহে। বৃটিশ শাপনের আরম্তকাল হইতে বণিক শাসকগোঠীর মুদ্রা- 
অর্থনীতির আক্রমণ হইতে নিজস্ব প্রাচীন আধিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রা! 
অন্ন রাখিবার জনত, বৃটিশ শাসন আর তাহাদের অন্গচর জমিদার ও মহাজনগোঠীর 
শোষণ-উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহারা বারংবার বিদ্রোহের পতাকা উড্টীন 
করিয়াছে, অজশ্র ধারায় বুকের রক্ত ঢালিয়াছে, হাজারে হাজারে প্রাণ বলি দিয়ছে। 
ভারতের ক্রষক-বিদ্রোহের ইতিহাসে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোল উপজাতির 
ধারাবাহিক সংগ্রাম সাওতাল-বিদ্রোহের মতই সমান গোঁরবময়। সাওতালদের মতই 
কোলরাও রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচন! 
করিয়াছে। কোলজাতি হো, গুঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। 
প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের সংগ্রামের এঁতিহই সমান গৌরবময় 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন এক সময় কোল জাতি (অস্ট্রালয়েড ) বাহির হইতে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন বিহার অঞ্চল ছিল এক গভীর বনভুমি। 
কোলজাতিই সেই বন কাটিয়া বর্তমান বিহারের ছোটনাগপুর ও রাচি অঞ্চলে প্রথম 
বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কোলজাতির সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা সর্দারগণের 
নাম “ুগ্ড+। এইজন্য কোলদিগকে নও!” নামেও অভিহিত করা হয়। 

কোলদের আগমনের পর ভারত-ভূথণ্ডের অভ্যন্তরে পর পর প্রবেশ করিয়াছে 
দ্রাবিড়, “আর্য, তুর্কি, প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীসমৃহ ৷ ইহাদের সকলেই প্রাকৃতিক 
সম্পদে পরিপূর্ণ ও শস্ত-শ্ডামল বিহার অঞ্চল অধিকার করিয়া কোল ও অন্যান্য 
আদিবাসীদের উপর অল্প-বিস্তর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাদের 
প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার উপর আক্রমণ করে নাই, অথবা এই অঞ্চলের প্রথম বসতি- 
স্থাপনকারী ( খুস্ত কাটিদার ) হিসাবে কৌলগণ প্রাচীন কাল হইতে যে সকল বিশেষ 
অধিকার ভোগ করিতেছিল তাহার উপরেও কেহ কোনদিন হস্তক্ষেপ করে নাই। 
সমাজতাত্বিক পণ্ডিতগণের মতে এই কৌলরাই সর্বপ্রথম ভারতে সমানাধিকীরের 
ভিত্তিতে গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সেই সমাজই বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত 
প্রায় অটুটভাবে একটানা চলিয়া আগিয়াছে। কালক্রমে কোলদের মধ্যেও রাজা 

১। যে নকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী হইতে এই দীর্ঘ বিদ্রোহের তথ্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছে £ বীরেশ্বর 
চক্রবর্তী $ কোঁল-কাহিলী; Chotanagpur D. ৫.7 L. 8.9, O’Malley: Bengal, Bihar é& 
Orissa under British Rule 5 A. V. Thakkar : Tribes in India ; John Hounton : 
Bihar, the Heart of Jndis 5 Articles by Sarat Chandra Roy in Modern Review 
(1911) ; Ranchi D. G. 3 Hazsribag D. G. ; Singbhum D. G. ; Palamau D. 0. 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তাকালের কৃষক-বিদ্রোহ ৮ 


(যেমন ছোটনাগপুরের রাজা ) ও জমিদারগোঠীর স্ষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহারাও কোন 
সময় কোলদের সমাজ-ব্যবস্থা। এবং বিশেষ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে নাই। 

বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত কোলদের রাজা ও জমিদীরগণ সকলেই ছিল কোল- 
জাতির লোক । ইহাদের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, যে জমি কৌলগণ সকলে মিলিয়া 
বন কাটিয়া পরিক্কার করিয়াছে তাহার মালিক রাজাও নহে বা জমিদারও নহে। 
তাহার মালিক সকল “কাট্রিদার” কোল । জমিদারদের কাজ ছিল খাজনা বাবদ 
সামান্য পরিমাণ শশ্ত ্রাম-সমাজের নিকট হইতে আদায় করিয়। এবং তাহা হুইতে 
কিছু শস্ত নিজেদের জন্য রাখিয়া বাকী শত্ত রাজার ভাগারে জম দেওয়া । কাষ্ট, 
বেত প্রভৃতি বনজ দ্রব্য ব্যবহার করিবার অবাধ অধিকার ছিল কোলদের। আর . 
প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করিলে রাজা-জমিদার সকলকেই কোল-সমাজপতি 
মুণ্ডাদের দেওয়া শাস্তি মাথা পাতিয়া লইতে হইত। 

বৃটিশ শাসকগণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আরম্ভ হয় ধ্বংসের 
তাগুবলীলা। ইহার! যেখানেই ইহাদের বিজাতীয় শাসন বিস্তার করিয়াছে সেই 
স্থানেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়াছে তাহাদের অচ্ছেগ্ত সহচর মহাজনগোষ্ঠী আর নূতন 
এক শ্রেণীর জমিদার। বাঙলা? বিহার, উড়িষ্তা, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের সকল 
স্থানের মত এই অঞ্চলেও বৃটিশ শাসক, নূতন জমিদার ও মহাজনগোঠী একত্রে মিলিয়। 
প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিক়াছে। তাহার পর 
শাসকগোঠী কোল চাষীদের সমস্ত অধিকার হরণ করিয়া এবং তাহাদের হস্ত হইতে 
জমি কাড়িয়া লইয়া তাহা নূতন জমিদারশ্রেণী ও মহাজনদের হস্তে তুলিয়া দিয়াছে। 
তাহার ফলে সর্বত্র চাষীর! অনিবার্ধ ধ্বংসের মুখে আসিয়৷ দড়াইয়াছে। বৃটিশ 
শাসনের আবরম্তকাল হইতেই বিহারের ছোটনাগপুর ও রণচি জেলার অধিবাসী 
কোলচাধীদের জীবনেও এইরূপ এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ঘনাইয়া আসে । 

অগ্যান্ত উপজাতিদের মত কোলদের মধ্যেও মুদ্রার কোন ব্যবহার ছিল না, বিনিময়ের 
মাধ্যমেই ক্রয় বিক্রয় চলিত। বৃটিশ শাসকগণ এই অঞ্চলেও মুদ্রা অর্থনীতির প্রবর্তন 
করিয়া কোলদের প্রাচীন অর্থ নীতি ধ্বংস করে। অন্তান্ত স্থানের মত এখানেও 
বৃটিশ শাসকগণ ফসলের দ্বারা খাজনা দিবার নিয়মের পরিবর্তে টাক! দার! খাজনা 
দিবার নিয়ম প্রবর্তন করে। এইভাবে যুদ্রা-অর্থনীতির প্রবর্তনের ফলে কৌলদের 
সমাজ-ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীতে বিপর্যয় দেখা দেয়। ফসল বিক্রয় করিয়া 
খাঁজনার টাকা সংগ্রহ করিবার ফলে কোলদের জীবনে এক তীব্র সংকট ঘনাইয়। 
আসে। এই সংকটের ফলে কোলচাষীদের নিকট হইতে ফসলের পরিবর্তে টাকায় 
খাঁজন। আদায় কর! অসম্ভব হয়! উঠে। এই অবস্থায় জমিদীরগণ হিন্দু; মুসলমান, 
শিখ প্রভৃতি মহাজনদের ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের হাতে খাজনা আদায়ের ভার 
দেয় এবং ইহার পরিবর্তে মহাজনদের নিকট হইতে তাহার! বিপুল পরিমাণ অর্থ 
লাভ করে। এইভাবে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু মুসলমান, শিখ প্রভৃতি মহাজনগণই 
হইল নুতন জমিদার-_কৌলদের ভাষায় এডিকু”। এই নূতন জমিদারগণ ক্রমশ 


৮৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


কোলচাষীদের সমস্ত অধিকার হরণ করিয়া তাহাদের উপর ইচ্ছামত খাজনা ধার্য করে 
এবং বিনামজুরিতে বেগাঁর খাটাইয়| তাহাদিগকে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতে 
বাধ্য করে। 

অরণাচারী ও প্রকৃতির অবিরত সন্তান কোলচাষীরা বর্তমান সভ্যজগতের এই 
প্রকার প্রতারণা ও শোষণ-উৎপীড়নে প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেল। তাহারা বৃটিশ- 
প্রতিষ্ঠিত নূতন আদালতে অভিযোগ করিল। কিন্তু বৃটিশ আদালত জমিদার- 
মহাঁজনদের হাতধরা, তাহাদের কুকার্ষের সহচর। সুতরাং সেখানে তাহাদের 
অভিযোগের কোন প্রতিকার হইল ন1। তাহার পর চিরশান্ত কোলচাষীর! অমানুষিক 
শোষণ-উৎপীড়নের জালায় অস্থির হইয়া ইহার প্রতিকারের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে 
পদক্ষেপ করিল। তাহাদের এই সশস্ত্র সংগ্রাম দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে । বৃটিশ শাসনের 
যুগে কোল উপজাতির ইতিহাস “ডিক” অর্থাৎ বহিরাগত জমিদার-মহাজনগোঠীর 
শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র সংখামেরই ইতিহাস । 


১৮৯৯-১৯ খ্ৰীষ্টাব্দের শাসনকার্ষের বিবরণেও শাসকগণ কোলজাতির ধারাবাহিক 


বিদ্রোহের মূল কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন ঃ 

“ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা জমির উপর এতকাল ধরিয়া যে সকল অধিকার 
ভোগ করিতেছিল তাহা হইতে বঞ্চিত হইবার ফলেই তাহাদের মধ্যে দীর্ঘকাল হইতে 
প্রচণ্ড বিক্ষোভ ধূমায়িত হইয়া উঠে। তাহারা স্মরণাভীত কাল হইতে জমির উপর 
কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করিতেছিল এবং তাহাদের জমিদারগণও তাহা 
স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বহু বৎসর হুইল এই জমিদারদের জমিদারি 
বহিরাগতদের, বিশেষত মহাজনদের কবলে পতিত হুইয়াছে। মহাজনগণ জমিদারি 
গ্রাস করিয়াই আদিবাসিগণকে তাহাদের বিশেষ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছে এবং যথেচ্ছভাবে খাজনা বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার ফলেই এই নৃতন 
জমিদারগোঠী ও আদিবাসীদের মধ্যে নিরবঙ্ছিক্নভাবে সংঘর্ষ চলিতেছে ।”১ 


কোল-বিদ্রোহের পূর্ব-ইতিহাস 
১৮২০-২১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ 

ছোটনাগপুর বিভাগের আদিবাসী কোলগণ হো, মুণ্ড, ওঁড়াও প্রভৃতি বিভিন্ন 
সম্পদায়ে বিভক্ত। ছোটনাগপুরের দুই হাজার বগর্মাইল ব্যাপী কোল্হান অঞ্চলই 
কোলদের প্রধান বাসস্থান । এই কোল্হান অঞ্চলে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বাধীনভাবে 
বসবাস করিতেছিল। বৃটিশ যুগের পূর্বে অন্ত কোন শাসকই এই অঞ্চলের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া কোলদিগকে পদানত করিবার চেষ্টা করে নাই। কিন্ত 
বৃটিশ শাসনকালের প্রথম হইতেই শাসকগণের প্ররোচনায় পার্শবর্তা অঞ্চলের রাজা ও 
জমিদারগণ কোলজাতিকে তাহাদের শোষণ ও শাসনের শিকারে পরিণত করিবার 
চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। 


2 Administrative Report, Bihar, 1899-90. 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালের কৃষক-বিদ্রোহি ৮৯ 


১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পোড়াহাটের রাজ! বৃটিশ শাসকদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। 
রাজার উপর বিপুল পরিমাণ বাৎসরিক কর ধার্য হইলে রাজা এই সুযোগে হো- 
কোলদের অঞ্চলটিও তাহার রাজ্যের অংশ বলিয়া দাবি করেন। বৃটিশ শাসকগণও 
বাজার এই দাবি মানিয়! লয়। রাজার কর্মচারীরা হো-কোলদের নিকট হইতে বল- 
পূর্বক খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিলে এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহা 
শুনিবা মাত্র হো-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি নরনারী ক্রোধে জলিয়া উঠে। সমগ্র অঞ্চলের 
কোলচাষীরা রাজার কর্মচারীদের হত্যা করিতে আরম্ভ করে, বহু কর্মচারী প্রাণের ভয়ে 
কোল-অঞ্চল হইতে পলায়ন করে। রাজা! উপায়াস্তর না দেখিয়া বৃটিশ শাসকদের 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা! করেন। করদ রাজ্যের সহিত চুক্তির শর্ত অনুসারে গ্রজী- 
বিদ্রোহের সময় করদ রাজা ও তাহার রাজত্ব রক্ষার দায়িত্ব ছিল বৃটিশ শাসকগণের | 
এই চুক্তি অনুসারে রোগসেস্‌ নামক এক বৃটিশ সেনাপতি একটি পদাতিক ও অশ্বারোহী 
সৈন্যদল লইয়া হো-চাষীদের এই বিদ্রোহ দমন করিতে আসেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের 
শক্তি ও দৃঢ়ত| দেখিয় সেনাপতি মহাশয় বিদ্রোহীদের বুঝাইয়! শাস্ত করিবার চেষ্টা 
করেন। তাহার আহ্বানে হো-সর্দারগণ আসিয়! স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেয়, তাহারা 
পোড়াহাটের রাজার অধীনত! স্বীকার করিতে আর প্রস্তুত নহে। 

আপসের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে বৃটিশ সেনাপতি তাহার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী 
লইয়া হো-অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হুইলে টাইবাঁসার নিকটবর্তা এক বিশাল 
প্রান্তরে বিদ্রোহীরা বৃটিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। তীর-ধন্থুকে ও বল্পমে 
সজ্জিত বিদ্রোহীদের সহিত বন্দুক প্রভৃতি আগ্গেয়ান্ত্রে সজ্জিত ও সুশিক্ষিত বৃটিশ 
সৈন্যদলের ঘোরতর যুদ্ধ চলে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হো-চাষীর| মৃত্যুভয় তুচ্ছ 
করিয়া শক্র সংহার করিতে করিতে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেয়। অবশেষে 
আগ্নেয়ান্ত্রের বিরুদ্ধে অধিবক্ষণ সন্মুখ-যুদ্ধ অসম্ভব বুঝিরা তাহার! পশ্চাৎ অপসরণ 
করিয়া গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। সেখান হইতে তাহার! বহু দিন পর্যস্ত বুদ্ধ 
চালাইয়া যায়। বিদ্রোহীরা তাহাদের বনের আশ্রয় হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়। 
বৃটিশ সৈন্ঘদলের উপর আঘাত করিয়া আবার অনৃষ্ঠ হইয়। যাইত। এইভাবে সমগ্র 
১৮২০ খ্ৰীষ্টাব্দ অর্থাৎ এক বংসরকাঁল যুদ্ধ চালাইবার পর বৃটিশ সেনাপতি বুঝিলেন, 
আরও কয়েকটি বড় সৈন্দদল আনিয়া! নূতনভাবে আক্রমণ না করিলে এই বিদ্রোহ 
দমন করা সম্ভব হইবে না । সুতরাং বৃটিশ সেনাপতি তাহার সৈন্যদল লইয়! ফিরিয়া 
গেলেন, অর্থাৎ হো-চাষীদের প্রচণ্ড আঘাতে সাময়িক পরাজয় বরণ করিয়! পলায়ন 
করিলেন। 

১৮২১ খ্ৰীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই উক্ত সেনাপতি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া 
গঠিত প্রায় এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী ও কয়েকটি কামান লইয়া পুনরায় হো- 
অঞ্চলে ফিরিয়া আসিলেন। বিদ্রোহীরাও প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তাহার/ও আঘাতের 
পর আঘাত দিয়া এই বিশাল বৃটিশ বাহিনীটিকে অস্থির করিয়া তুলিল । এবার বৃটিশ 
পক্ষ এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিল। বিদ্রোহীদিগকে বন হইতে অকস্মাৎ বাহির 


বি ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


হইয়। এবং পশ্চাৎ ভাগ হইতে আঘাত দিয়| আবার বনের মধ্যে অনৃশ্ত হইয়া যাইতে 
দেখিয়া তাহার! কামানের সাহায্যে বনের উপর আক্রমণ আর্ত করিল। কামানের 
গোলায় বনের বৃক্ষ-লতাগুল্স ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, গভীর বন সাফ হইয়া গেল, তাহার 
পর আরম্ত হইল অশ্বারোহী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ । এইবার বিদ্রোহীদের বনের 
আশ্রয় স্থল ও ঘটি অনাবৃত হুইয়া৷ পড়িলে তাহাদের আর যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা 
রহিল না। এই আক্রমণে তাহাদের যথেষ্ট লোকক্ষয় হওয়ায় তাহার! বাধ্য হইয়া 
আত্মসমর্পণ করিল । 

আপাতত হো-বিদ্রোহের অবসান হইলেও হৌ-চাঁষীরা পোড়াহাটের রাজাকে কর 
দিতে অস্বীকার করিল। তাহার! রাজাকে তাহাদের পরম শত্রু বলিয়া গণ্য করিল 
এবং তাহাকে কিছুতেই কর দিতে সম্মত হইল না। কারণ, তাহারা মনে করিল যে, 
এই রাজার জন্যই বৃটিশ শাসকগণ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে । হো- 
সর্দীরগণ ঘোষণ! করিল, তাহারা বরং বৃটিশ শাসকদিগকে কর দিবে, তথাপি পোড়া- 
হাটের রাজাকে নহে। কিন্তু বৃটিশ শাঁসকগণ হো-চাষীদের দাবি মানিতে অস্বীকার 
করিয়া তাহাদিগকে উক্ত রাজার হস্তেই সমর্পণ করিল এবং রাজাকে £লাউল-কর?১ 
বসাইবার নির্দেশ দান করিল। রাজাও বৃটিশ প্রভুদের নির্দেশে অবিলম্বে চাষীদের 
প্রত্যেকটি লাঙ্গলের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করিলেন। অসহায় চাষীরা এই 
অপমানের জালায় অন্তরে জলিতে লাগিল। 

যতদিন বৃটিশ সৈন্য এই অঞ্চলে ঘটি করিয়াছিল, ততদিন আদিবাসীর। চুপ 
করিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ বাহিনী এই অঞ্চল ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে হোঁ অঞ্চলে 
আবার আগুন জলিয়া উঠে। তাহার! “লাঙল কর’ দেওয়া বন্ধ করে এবং রাজার 
কর্মচারীদের দেখিবামাত্র হত্যা করিতে থাকে । হো-চাষীরা আবার তাহাদের অঞ্চলে 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় পনের বৎসর যাবৎ হো-চাষীদের সহিত রাজার 
পাইক-বরকন্দাজদের সহিত যুদ্ধ চলে । ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কোলজাতির অন্তভূরক্ত মুণ্ড! ও 
ওড়াও সম্প্রদায় র1চি অঞ্চলে বিদ্রোহ আরম্ত করিলে হো-চাষীরাও তাহাদের জ্ঞাতি- 
ভাইদের এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। ইহার পর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ 
শাসকগণ পোড়াহাটের রাজার হস্ত হইতে হো-উপজাতির বাসস্থান কোল্হান অঞ্চলের 
ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে এবং এই অঞ্চলে স্থায়িভাবে একটি সৈন্তদল বসাইয়া শাস্তিরক্ষার 
ব্যবস্থা করে। এ 

১৮৩১ খ্রীষ্টান্দের বিদ্রোহ 

সমগ্র ছোটনাগপুর বিভাগের কোলজাতির হো, মুণ্ড! এবং ও'ড়াও সম্প্রদায়ের মধ্যে 
দীর্ঘকাল হইতে বিদ্রোহ ধুমায়িত হইরা৷ উঠিতেছিল। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ 
মহাজনগণ চাষীদের খাজনা৷ আদায়ের ইজার! লইয়া কৌলদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা 
ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতেছিল, খাজনার হার ক্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং খাজনার 
দায়ে নূতন জমিদারগণ চাষীর সর্বস্ব কাড়িয়া লইতেছিল। এই শৌষণ-উৎগীড়ন কোল- 


১। চাষীদের প্রতোকখাঁনি লালের উপর ধার্ধ কর। 


৮ 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালের কৃষক-বিদ্রোহ ৯১ 


চাষীদের সহের সীম! অতিক্রম করিলে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র রাঁচি জেলার মুণ্ডা ও 
ও'ড়াও সম্প্রদায়ের সকল চাষী একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের 
সংবাদ ক্রুত সমগ্র বিভাগে ছড়াইয়া৷ পড়ে। সমগ্র কোলজাতি যেন পূর্ব হইতেই 
বিদ্রোহের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল। বাঁচি জেলায় বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামান্র 
সিংভূম জেলার হো-চাষীরা হিন্দু ও মুসলমান মহাজনগোঠীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার 
জন্য উন্মাদ হইয়া উঠে। দেখিতে না দেখিতে বিদ্রোহ মানভূমঃ হাজারি বাগ এমনকি 
পালামে| জেলায়ও বিস্তার লাভ করে। এই সকল জেলার অধিবাসীরা চেরো ও 
খারোয়ার (সীওতাল ) সম্পরদায়তূক্ত। ইহারাও একত্রে নূতন জমিদারগোর্ঠী (ডিকু ) 
আর তাহাদের কর্মচারীদের নিমু্ল করিবার জন্য চারিদিকে আক্রমণ আরম্ভ করে । 
সমগ্র ছোটনাঁগপুর বিভাগ জুড়িয়া! আদিবাসী চাষীরা দীর্ঘকালের অমানুষিক শোষণ- 
উৎপীড়নের অবসান করিতে উন্মাদ হইয়া উঠে। 


আদিবাসীদের অস্ত্রশস্ত্র হইল তীর-ধনুক, টাঙ্গি আর বল্লম। তাহা লইয়াই তাহারা 
সমগ্র বিভাগে বহিরাগত সকল হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের হত্যা করিতে থাকে । 
তাঁহার! “ডিকু” দস্থ্য্দিগকে এবং ভাহাদের গৃহ ও সমস্ত সম্পত্তি আগুনে পোড়াইয়া 
ধ্বংস করে। এমনকি মহাজন “ডিকু”দের শস্তপূর্ণ ক্ষেত-খামারও বাদ গেল না । 
তাহারা ক্ষেত-খামারে আগুন দিয়া, ক্ষেতের পাকা ফদল মাটিতে ছড়াইয়া ফেলিয়া 
দীর্ঘকালের শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ লয়। এক সহস্রাধিক «ডিকু” আর তাহাদের 
লুঠনের সহচর কর্মচারীর! আদিবাসী চাষীদের ক্রোধের আগুনে জীবন আহুতি দেয়। 

এই বিদ্রোহ দুই বৎসর কাল প্রচণ্ড বেগে চলিয়াছিল। বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য 
পাটনা ও দানাপুর হইতে তিনটি পদাতিক বাহিনী ও একটি প্রকাণ্ড অশ্বারোহী বাহিনী 
ছোটনাগপুরে ছুটিয়া আসে । এই সকল বাহিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হুইয়া সমগ্র 
বিভাগে ছড়াইয়া পড়ে। এই সকল সৈন্ঘদলের সহিত বিদ্রোহীদের সর্বত্র খওযুদ্ধ 
চলিতে থাকে। একদিকে বন্দুক ও অন্যান্য উন্নত অন্ত্শস্ত্রে সজ্জিত সরকারী 
সৈন্যবাহিনী, আর অপরদিকে তীর-ধন্নক-বল্পমধারী আদিবাসী কৃষক । প্রায় একমাস 
কাল বিভিন্ন স্থানে খণ্ডযুদ্ধ চলে। এই সকল যুদ্ধে শত শত চাষী বন্দুকের গুলির 
আঘাতে নিহত হয়, আদিবাসী চাষীর রক্তে ছোটনাগপুবের মাঠঘাট রঞ্জিত হইয়া যায় ॥ 
অবশেষে বিদ্রোহের অবসান ঘটে । 

বৃটিশ শাসকগণ এই বিদ্রোহের ভয়ঙ্কর রূপ নিয় এতই শঙ্কিত হইয়! উঠিয়াছিল 
যে, তাহারা ছোটনাগপুর বিভাগটিকে বিহার প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে 
সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এক সীমান্ত প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করে এবং ইহার পরিচালনাভার 
সামরিক কতৃপক্ষের উপর অর্গণ করে । ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল । 
১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন সীমান্ত প্রদেশটিকে বিহার প্রদেশের একটি বিভাগে পরিণত 
করিয়া ইহাকে কমিশনারের অধীনে রাখা হয়। 

বিদ্রোহের অবসানের পর হইতে আদিবাসী চাষীদের উপর সৈন্যবাহিনী ও 
পুলিসের বর্বর তাণ্ডব চলিতে থাকে। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে বাহির হইতে নূতন 


৯২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের 


“ডিকু”র দল আসিয়া আদিবাসী চাষীদের মাথার উপর আবার চাপিয়া বসে 
তাহাদের উপর পূর্বাপেক্ষাও শতগুণ নিষ্ঠুর শোষণ-উৎপীড়ন চলিতে থাকে 
ছোটনাগপুরের আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহের আগুন বুকের মধ্যে লুকাইয়া৷ রাখি 
ভবিষ্যতের আশায় দিন গণিতে থাকে। 


১৮৫৭ খ্রীষ্টান্দের বিদ্রাহ i 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধে বা মহাবিদ্রোহে বিহারের _ 
আদিবাসীদের, বিশেষত কোলজাতির অবদান কিছুমাত্র অল্প নহে। প্রায় সমগ্র উত্তর 
ভারত জুড়িয়া যখন মহাবিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে, তখন বিহারের ছোটনাগপুর ) 
বিভাগের বিভিন্ন আদিবাসী জাতিও সাহাবাদের বিদ্রোহী নায়ক কুমার সিংহ ও বিভি 
স্থানের বিদ্রোহী সৈন্যদলের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া নিজ নিজ অঞ্চলের বৃটিশ ; 
শাসকগোষ্ঠীর সহচর জমিদার-মহাজনগো্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের মূলোচ্ছেদ করিবার: 
জন্ত প্রস্তুত হয়। ag 
সিংভূম ও পালামো অঞ্চলে আদিবাসীদের জমিদার-মহাজন-বিরোধী অভ্যথানের ' 
ফলে শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হইয়া! পড়ে। জমিদার-মহাজনগোঠী শাসকদের নিকট 
বার বার সামরিক সাহাধা প্রার্থনা করিয়াও কোন সাহায্য না পাইয়| প্রাণের ভয়ে এই. 
অঞ্চল হইতে পলায়ন করে। K: 
সিংচুমের হোগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া পোড়াহাটের রাজাকে বন্দী করে। মুক্তি 
পাইলে রাজাও তাঁহার হো-প্রজাদের সহিত বিদ্রোহে যোগদান করিবে_এই প্রতিশ্রুতি রর 
দিলে হোগণ ভীহাকে মুক্তি দেয় এবং পূর্ব প্রতিকৃতি অনুযায়ী রাজা বিদ্রোহের নেতৃত্ব: 
গ্রহণ করেন। সরল বিশ্বাসে হো-বিদ্রোহীর! বাজার নেতৃত্ব মানিয়া লয়। এই 
বিদ্রোহের সংবাদ পাইবা মাত্র শাসকগণ এই অঞ্চলে একদল শিখসৈয় প্রেরণ করে। 
কিন্তু দুধর্ষ হো-বিদ্রোহীদের দমন কর! শিখসৈন্ঘদের সাধ্যাতীত। হোগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দলে বিভক্ত হইয়| বনাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং শিখসৈন্ দেখিবামাত্র বন হইতে বাহির: 
হইয়।৷ শিখসৈন্যদের হত্যা করিয়া আবার পলাইয়া যায়। এইভাবে দীর্ঘকাল যুদ্ধ 
চলিবার পর কয়েকটি বৃটিশ সৈন্যদল আসিয়া শিখদের সহিত মিলিত হয়। তাহারা 
বিদ্রোহীদের আশয়-হথল বনভূমি বেষ্টন করে। ইহার ফলে বিদ্রোহীদের পক্ষে বাহির 
হইতে খাদ্ধ সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সময়, ১৮৫১ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী 
মাসে ভয়ঙ্কর বিপদ আসন্ন দেখিয়। পোড়াহাটের রাজা গোপনে বৃটিশ বাহিনীর নিকট 
আত্মপমপ্পণ করে। ইহার পরেও কয়েকমাস বিদ্রোহ চলে। অবশেষে বহু সংগ্রামের 


পর বিদ্রোহীরা ক্রমশ অবসন্ন হইয়া,পড়ে। তাহার ফলে ধীরে ধীরে এই বিড্রোহের 
অবসান ঘটে । 

সিংভুমের এই হো-বিদ্রোহ ব্যতীত এই সময়ের পালামে| জেলার আদিবাসীদের 
বিদ্বোহও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আদিবাসীরা হইল কোলদেরই জ্ঞাতি সম্পৰ্কীয় 
খারোয়ার ও চেরোসম্প্রদায়। সাহাবাদ জেলার বিদ্রোহী নায়ক কুমার সিংহের 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালের কৃষক-বিদ্রোহ ৯৩ 


আহ্বানে ইহার! দুইজন খারোয়ার সর্দারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ আরম্ভ . করে। 
এঁতিহাসিক এল. এস্‌. এস্‌. ও"ম্যালি লিখিয়াছেন £ 

“বহিরাগত রাজপুত জমিদারদের বিরুদ্ধে এই উভয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ 
দীর্ঘকাল হুইতে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল হুইতে এই জমিদারদের বিরুদ্ধে 
তাহাদের সংগ্রাম চলিতেছিল। এইবার (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ) তাহারা মনে করিল যে 
বৃটিশ শাসনের অবসান হইয়াছে এবং এখন তাহারা আবার অতীতের সেই জুখশাস্তিময় 
ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিঠিত করিতে পারিবে”_যে ব্যবস্থায় তাহারা নিজেদের সর্দারদের 
অধীনে এই সমগ্র অঞ্চলের উপর এক সময় একচ্ছত্র প্রতৃত্ব করিত। বহিরাগত 
জমিদীরগোষ্ঠীকে তখন তাহাদের খাজনা দিতে হইত না।”৯ 

বহু খণ্ডযুদ্ধের পর বিদ্রোহের পরিচালক খারোয়ার নেতৃদয় বৃটিশ সৈন্যদের দ্বারা 
ধৃত হইয়! ফাঁসিকাষ্ে প্রাণ বিসর্জন দেন। তাহার পর, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে 
এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে। 

১৮৮৯ খ্ৰীষ্টাব্দের বিদ্রোহ 

১৮৮৯ খীষ্টাব্দে আবার সমগ্র রাচিজেলা জুড়িয়া আদিবাসী কোলচাষীদের 
বিদ্রোহ দেখ! দেয়। রণাচি জেলায় কোলজাতির মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বাস। ১৮৩৯ ও" 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় এই অঞ্চলের বহিরাগত হিন্দু-মুসলমান-রাজপুত, 
জমিদারগণ সাময়িকভাবে পলায়ন করিয়াছিল । বিদ্রোহ শেষ হইলে আবার তাহারা 
ফিরিয়া আসিয়া পূর্ণোগ্থমে শোষণ-উৎপীড়ন আরম্ভ করে। চাষীদের উপর বিদ্রোহের 
সময় সৈন্ঘবাহিনীর এবং বিদ্রোহের পর জমিদীরশ্রেণীর এরূপ ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন চলে 
যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাদের আর মাথা তুলিবার উপায় ছিল না। কিন্তু কিছুদিন পর 
আবার তাহার! শক্তি সঞ্চয় করিয়! বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়। 

১৮৫৭-৫৮ গ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর কিছু দিন পর্যন্ত একট! অবপাদের 
ভাব দেখা দিলেও আবার ধীরে ধীরে আদিবাসী চাষীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগিয়া 
উঠিতে থাকে। এই চাঞ্চল্য ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 
বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতে চাষীদের খাজনার হার 
বিশেষভাবে বুদ্ধি পাঁয়। খাজন! এত বৃদ্ধি পায় যে, চাষীর! তাহাদের সমস্ত ফসল 
বিক্রয় করিয়াও খাজনার টাক! সংগ্রহ করিতে পারিত না। ইহার উপর বিভিন্ন 
প্রকারের কর ও বে-আইনী আদায় তে চলিতই। চিরকাল আদিবাসীরা বন হইতে 
বাঁশ; বেত, কাষ্ট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত। এবার সেই সুযোগ 
হইতে তাহারা! বঞ্চিত হয়। ইহা ব্যতীত বন কাটিয়া চাষের জমি বাড়াইবার জন্য 
জমিদারগণ চাষীদের বিন! পারিআরমিকে খাটাইয়। লইতে থাকে, চাষীরা দলবদ্ধভাবে 
ইহার প্রতিকার দাবি করিরাও কোন ফল পায় নাই । আদালত হইতেও ইহার কোন 
প্রতিকার হয় নাই। সুতরাং আদিবাসী চাষীদের সম্মুখে মাত্র একটি পথই খোল! 
রহিল, তাহা! হইল বিদ্রোহের পথ | 
015,885, O’Malley : Ibid, p. 414, 


DB ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে সমগ্র রাচি জেলায় আবার কোল-বিদ্রোহের আগুন 
জলিয়৷ উঠে। দলবদ্ধ বিদ্রোহীরা নিজ নিজ অঞ্চলের জমিদারদের কাছারি অগ্নি- 
লংযোগে ভক্মীভূত করে এবং তাহাদের হাতে বহু কর্মচারী নিহত হয়। অপ্নকালের 
মধ্যে খ্রামাঞ্চল হইতে জমিদারী শোষণ-বাবস্থার শেষ চিট পর্যন্ত মুছিয়া যায়। 
পূর্বের মত এবারও জমিদারগোঠীর আহ্বানে বৃটিশ সরকারের কয়েকটি বৃহৎ সৈন্যদল 
হুটিয় আসে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ত। এই সৈন্তবাহিনীর পশ্চাতে আসে 
জমিদারগো্ঠী। 

এবার বৃটিশ সরকার বিদ্রোহ দমনের জন্য ভিন্ন কৌশল অবলব্বন করে। তাহারা 
বুঝিতে পারিয়াছিল যে, কেবল কামান, বন্দুক আর সৈগ্ঠবাহিনী দারা আদিবাসীদের 
হাজারে হাজারে হত্যা করিয়া বিদ্রোহ আপাতত দমন করা সম্ভব হইলেও কোন স্থায়ী 
ফল লাভ করা যাইবে না, উপরস্ আর একটি বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। 
সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিগণ বিভিন্ন অঞ্চলে আলাপ-আলোচনা মারফত আপসের ইচ্ছা 
এবং আদিবাসীদের অভিযোগের প্রতিকার করিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিলেন। 
আদিবাসী সর্দারগণ ও সেনাপতিদের মধ্যে আলোচনা চলিল। সেই আলোচনায় স্থির 
হইল, আর খাজনা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া! হুইবে না, পূর্বের খাজনাই বহাল থাকিবে এবং 
আদিবাদীর! তাহাদের প্রয়োজনমত বনজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবে। 
সরলমতি সর্দারগণ এই প্রতি্রতিতে বিশ্বাস করিয়া ফিরিয়া গেল । এইভাবে ১৮৮৯ 
্রী্টাব্দের বিদ্রোহের অবসান হইল । 


বিরশ। “ভগবানের” নেতৃতে মুগ্তা-বিভ্রোহ 
(১৮৯৫-১০০ ) 
শু 


১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের প্রতিএ্তিতে বিশ্বাস করিয়া মুণ্ডা সর্দারগণ শান্ত হইয়া 
ফিরিয়া গেলেও অবস্থার কোনই পরিবর্তন হইল না । জমিদীর-মহাজনগোঠী, অর্থাৎ 
“ডিকু'র দল কোন প্রতিশ্চতি মানিয়া৷ চলিবার পাত্র নয়। সুতরাং মুণ্ড! অঞ্চলে আবার 
ধীরে ধীরে বিদ্রোহের ঝড় উঠিবার লক্ষণ দেখা দিল। ক্রমশ মুণ্ডা অঞ্চলটি হুইয়া 
উঠিল অয়য.ৎপাতের পূ্ক্ষণের একটি আগ্নেয়গিরির মত বাহিরে নিজাঁব, শাস্তভাব, 
আর ভিতরে চলিয়াছে এক ভয়ঙ্কর অগ্রি-প্রবাহ। 

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মুণ্ডা অঞ্চলে এক নুতন নায়কের আবির্ভাব হয়। 
বয়স মাত্র ২৯ বৎসর, সদাহাস্তময় মুখ, বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জল মুখমণ্ল। রাচি 
জেলার তামার থানার অন্তর্গত চালকাদ গ্রামের এক মুগ্ডা-সর্দারের পুত্র, নাম বিরশ! 
বুগা। বিরশা বাল্যে চাইবাসার ‘জার্মান মিশন" স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া পরে এক 
ক্যাথলিক গীর্জার স্থলে গেলেন উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে। স্কুলে খ্রীষ্টান ধর্মের পাঠ 
গ্রহ করিতে করিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরশা অনেক উন্নত শিক্ষা আর 
জ্ঞান লাভ করিলেন। শ্রীষ্টানদের স্বরূপ তাহার চক্ষে উদবাটিত হইল। চিন্তাশীল 


মহাবিদ্রোহের পরবর্তাকালের কুষক-বিদ্রোহ র ৯৫ 


বিরশার মনে নানা প্রকারের প্রশ্ন দেখ! দিল, তিনি বহুদিন চিন্তা করিলেন। তাঁহার 
মনে হইল, কোলজাতির মধ্য হইতে কুসংস্কার দূর করিয়া জাতিকে উন্নত করিয়া তুলিতে 
না পারিলে দীর্ঘকালের শৌষণ-উৎপীড়নের অবদান হইবে না। এই স্কুলে বিয়াই 
বিরশা কোলজাতির প্রাচীন ধর্ম ও প্রচলিত হিন্দুধর্মের সহিত গ্রীষ্টান ধর্মের মিশ্রণ 
করিয়া এক নূতন ধর্মমত গড়িয়া তোলেন। মুণ্ডা সমাজের উপর হুইতে রোমান 
পুরোহিত ও খ্রীষ্টান পাদ্রী এই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকদের প্রভাব অর্থাৎ ধর্মের 
নামে শোষণকারীদের দুষ্ট প্রভাব নষ্ট করাই ছিল বিরশার এই নূতন ধর্মমতের মূল 
উদ্দেন্ত। বিরশা। যতটুকু শিক্ষা পাইয়াছেন তাহাতেই বুঝিয়াছেন যে, এই উভয় 
সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকগণই মুণ্ড! সমাজের সমান শক্র। তাহাদের প্রচারে ও অন্থশাসনে 
. মুণারা বিভ্রান্ত । সুতরাং তাহাদের প্রভাব দুর করিতে না পারিলে মুগডাদের জাগরণের 
কোন আশ! নাই। মুণ্ডা সমাজে বহু দেবতার পুজার প্রচলন ব্রাক্মণরাই করিয়াছে । 
সুতরাং ত্রান্মপরাও মুগডাদের শক্র। কারণ, দেবতাদের নামে ভয় দেখাইয়। তাহারা 
মুণ্ডাদের ভূলাইয়া রাখে, মুপ্ডাদের সংগ্রামের পথ হইতে দুরে রাখিবার প্রয়াস পায়। 

বিরশা কতিপয় সমবয়স্ক মুণ্ডা যুবককে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন গ্রামে গ্রামে 
নিজের এই নূতন ধর্মমত প্রচার করিতে । বিরশা৷ তাহার এই ধর্মমত প্রচারের জন্ত 
এক নূতন কৌঁশল গ্রহণ করিলেন__-১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সাওতাল বিদ্রোহের পূর্ক্ষণে 
সীওতাল-নায়ক পি'ছুর মত। বিরশা জানিতেন, কোলজাতি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ এবং 
দীর্ঘকালের হিনুক্রাক্গণ ও ্রষ্টান-পাদ্রীদের ধর্মীয় প্রচারের ফলে নানাপ্রকারের 
ব্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। সুতরাং সেই সকল দুষ্ট ধর্মীয় প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়! 
কোলজাতিকে বিদ্রোহের পথে টানিয়া আনিতে হুইলে ধর্মের প্রশ্নটিকে বাদ দিলে 
চলিবে না। হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের দুষ্ট প্রভাব কাটাইবার জন্য বরং কোলদের 
নিকট তাহাদের ঈশ্বরের নামেই তাঁহার নুতন ধর্মমত প্রচার করিতে হইবে, নূতন 
নিয়ম-কান্ুনের প্রবর্তন করিতে হইবে। এইজন্য প্রয়োজন হইলে জাতির স্বার্থে মিথ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। 

বিরশা প্রচার করিলেন, তিনি তাহার এই নূতন ধর্ম মুগ্ডাদের প্রধান দেবতা ‘শিং 
বোল্গা’র নিকট হইতেই লাভ করিয়াছেন। “শিং বো স্বয়ং তাহার মারফত বলিয়া 
পাঁঠাইয়াছেন যে, এখন হইতে বহু দেবতার (বোদঙ্গার ) পরিবর্তে কেবলমাত্র একটি 
দেবতাকেই মুগ্ডাদের মানিয়া চলিতে হইবে এবং পুজা করিতে হইবে। “শিং 
বোঙ্গা” আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, মুণ্ডাদের জীবজস্তর মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিতে 
হুইবে, সৎভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে, সকল প্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া 
সুন্দর, নির্মল ও পবিত্র চরিত্র গঠন করিতে হুইবে, আর হিন্দুদের ব্রান্মণ-সম্্রদায়ের 
মত গলায় ‘জানে’ অর্থাৎ পবিত্র স্থত্র ধারণ করিতে হইবে। “শিং বোদ্বা"র পুজা 
মুণ্ডারা নিজেরাই করিবে, তাহার জন্য ব্রাহ্মণ ডাকিবার প্রয়োজন নাই।১ 


PROTESTS 
3. Sarat Roy: The Curious History of ৪ Munda Fanatic (article, Modern 


Review, 1911, p. 547) 


৯৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সা 


বিরশার মুখ হইতে এশং বোঙ্গা’'র এই নির্দেশ অর্থাৎ নব-জাগরণের মন্ত্র ল 
করিয়া মুণ্ড! জনসাধারণের মধ্যে এক নুতন প্রাণচাঞ্চলঃ জাগিয়! উঠিল। তাত 


দল এতকাল তাহাদের মধ্যে বহু দেবতা ও পৈতার মহিমা প্রচার করিয়া 

বোকা বানাইয়। রাখিয়াছে, আর ধর্মের ভয় দেখাইয়া জমিদার-ম। 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বাধা দিয়াছে। সুতরাং ্রীষ্টধর্মে প্রভাবান্বিত 

এইবার মুগ্ডাদের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতশ্রেণীর ছুট প্রভাব দুর 
ব্বিলেন 


বলা হইল প্রলয়ের দিন” । এই প্রলয়ের দিনে সকল মুগ্ডাকে নৃতন বস্ত্র পরিধান 
করিয়া নবসাজে সজ্জিত হইয়। এবং অন্শস্্র লইয়া বিরশার খাম চালকাদে সমবেত 
! শরৎ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ 

“শুনা যায়, কয়েকদিন ধরিয়া স্থানীয় মুর হ ও পার্খবর্তা বাজারগুলিতে কাপড়ের 
ব্রত ছি পার কে, সা পণ কা নত বাছা 

নবশেষ প্রলয়ের দিন উপস্থিত হইল | উহার পূরবদিন হইতে হাজার হাজার সু 

চালকাদ খামে সমবেত হইতে লাগিল । এমনকি মুণ্ড! নারী আর শিশুরাও আদিল 

জনসমুদ্রে পরিণত হইল। কিন্তু যে পরিকল্পনা করিয়৷ বিরশ! তাহাদের 

তাহাদের 


21 SaratRoy: Ibiq, P. 547. ২। Ibid. 
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আহত করিয়া এবং তাহাদের সমস্ত জিনিসপত্র তচলচ, করিয়া বিছানাগুলি নদীতে 
নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করে।১ 

ইহার পর সশস্ত্র পুলিসের দল গ্রামে গ্রামে হান! দিয়া মুগ্ডাদের গ্রেপ্তার করিবার 
চেষ্টা করে। বিরশা তাঁহার কয়েকজন অনুচরসহ এক দল পুলিপকে বাধা দেন। 
কিন্তু সংঘর্ষে বিরশা পরাজিত হন এবং পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করিয়া 
থাকেন। পুলিম-স্থপারিন্টেণ্ডেটট সংবাদ পাইয়া একদল ফৈষ্য ও কয়েকটি হস্তী 
লইয়! মুণ্ড! অঞ্চলে উপস্থিত হন। ইহার পর কয়েকশত পুলিস ও গৈন্ একত্রে 
মিলিয়। বিরশ ও তাঁহার প্রধান অন্চরদের গ্রেপ্তারের জন্য মুণ্ডা অঞ্চল চিয়া 
ফেলিতে থাকে । হস্তীর সাহায্যে মুগ্ডাদের ঘরবাঁড়ী ভাঙিয়! চুরমার করিয়া দেওয়া 
হয়, গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া! মুণ্ডাদের নিরাশ্রয় করা হয়। 
অবশেষে পুলিস-স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট বিরশীর এক বিশ্বাসঘাতক অন্গচরের নিকট সংবাদ 
পাইয়৷ সৈন্য ও পুলিসদলদহ বিরশাকে তাহার গোপন আশ্রয় স্থান হইতে নিদ্রিতাবস্থায় 
গ্রেপ্তার করে। বিরশ গোপনে দুরবর্তাঁ রচি জেলে প্রেরিত হন। বিরশীর গ্রেপ্তারের 
সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সাত হাজার সশস্ত্র মুণ্ডা তাঁহাকে জেল 
ভাগিয়া যুক্ত করিবার জন্য চালকাদ গ্রামে সমবেত হয়। শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় 
নিমোক্ত ভাষায় বিরশার গ্রেপ্তারের বিবরণ দিয়াছেন £ 

“পুলিস-সুপারিট্টেণ্ডেট গভীর রাত্রিতে সৈন্যদল লইন্া গ্রামের মধ্যে উপস্থিত 
হয় এবং বিরশার আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করিয়া নিপ্রিত বিরশাকে চীপিয়া ধরে। তাহার 
পর রুমাল দিয়! ভাঁহার মুখ বাধিয়া ফেলে এবং চাঁলকাদ গ্রামে সমবেত বিরশার 
বিপুল সংখ্যক অনুচর নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবার পূর্বেই তাহাকে হাতীর পিঠে 
চাপাইয়। দুরবর্তী বাচি জেলে প্রেরণ করে।  বিরশার এই অন্তর্ধানের সংবাদ 
চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রাম হইতে জনসাধারণ বিরশার 
গ্রাম চালকাদের দিকে ধাবিত হয়। বহু পূর্বেই বিরশী, তাহার অন্চরদের 
বলিয়াছিলেন যে তাহাকে গ্রেপ্তার কর! হইতে পারে। সেই কথা সত্যে পরিণত 
হইয়াছে শুনিয়া জনআ্রোত “ভগবানের” গ্রামের দিকে ধাবিত হয়। অল্পকালের 
মধ্যে সমবেত মানুষের সংখ্যা হয় প্রায় সাত হাজার ।”২ 

বিরশীর অন্ুচরগণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া ফিরাইয়া দেয়। তাহার পর তাহার 
আটজন অন্ুচর বঁণচি জেলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে তাহাদের গ্রেপ্তার 
করিয়া বিরশাঁর সহিত একত্রে দূরবর্তী খুস্তিয়া জেলে প্রেরণ করা হয়। বিরশা ও 
তাহার অনুচরগণকে শাস্তি দিলে মুগ্ডারা ভয় পাইয়া বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ 
করিবে__এই ধারণ! লইয়া! খুস্তিয়া জেলের মধ্যেই তাহাদের বিচার আরম্ভ হয়। এই 
সংবাদ পাইব৷ মাত্র এক বিপুল মুণ্ড জনতা দুইদিন পর্যন্ত খুস্তিয়া৷ জেল ঘিরিয়! রাখে। 
অবশেষে কতৃপক্ষ ভয় পাইয়া অতি গোপনে আবার তাহাদের রাঁচি জেলে স্থানাস্তরিত 
করে। রাঁচি জেলের মধ্যেই তাহাদের বিচার চলে । ১৮৯৫ ্রষ্টাব্দের নভেম্বর 


21 Ibid. p. 547. হ। SaratRoy: Ibid, p. 547. 
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৯৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


মাসে বিরশাকে আড়াই বৎসর এবং তাঁহার অন্ুচরদের বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 
২ 


বিরশার কারাদণ্ডের পরেও মুণ্ড! জনসাধারণ শান্ত না হইয়া বরং আরও উগ্রমৃতি 
ধারণ করে। বিরশার কারাদণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আর একটা বিদ্রোহ 
আসন্ন হইয়া উঠে। এই অবস্থা দেখিয়! শাসকগণ ভীত হইয়| গ্রামে গ্রামে পুলিস 
ও সৈন্য বসাইয়া রাখে। পুলিস ও সৈন্যদল বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বন্দুকের সঙ্গিন উচাইয়া 
সকলকে ভয় দেখাইতে থাকে । আপাতত বিদ্রোহ আরম্ভ করা অসম্ভব বুঝিয়া 
মুণ্ডারা উপরে শান্তভাব ধারণ করিয়! থাকে। 

পুলিস ও সৈন্ঠবাহিনীর পিছনে পিছনে আসে পুরোহিত শ্রেণী, জমিদার আর 
মহাজনগোষ্ঠী। তাহারা আসিয়া আবার শোষ্ণ-উৎপীড়নের তাণ্ডব আরম্ভ করে। 
সরকারী বিবরণেও এই শোষণ-উৎপীড়নের কথা স্বীকার করিয়| বল! হইয়াছে £' 

“লোহারদুগ! জেলায় (মুণ্ডা অঞ্চলে_ স্ব, রা.) শুনা যায় যে, জমিদারের 
খাজনা আর বেগার শ্রমের নামে চাষীদের যথাসর্বন্ব কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। 
জমিদার আদিবাসী চাষীদের জমি হইতে উচ্ছেদের ভয় দেখাইয়া সর্বদা তাহাদিগকে 
শঙ্কিত অবস্থায় রাখিতেছে। এই অবস্থায় চাষীর! তাহাদের গ্যাষ্য খাজনাও দিতে 
অস্বীকার করিতেছে ।”৯ 

পর বৎসরের বিবরণে দেখা যায়, 

“লোহারছ্বগা জেলার জমিদার ও রায়তের সম্পর্ক অত্যন্ত উদ্বেগজনক 
জমিদারগণ আইনের সাহায্যে অথবা বে-আইনীভাবেই রায়তদের যথাসরবস্ব কাঁড়িয়! 
লইবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। রায়তেরা তাহাদিগকে যথাশক্তি বাধ! দিতেছে। 
জঙ্গলের অধিকার লইয়া সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। এই সম্বন্ধে অবিলম্বে কিছু করা 
না হইলে জেলার এক বৃহৎ অংশের জঙ্গলে আদিবাসীদের সমস্ত অধিকার, এমনকি 
জেলার সমগ্র জঙ্গলের এক বৃহৎ অংশই বিলুপ্ত হইবে (৮২ 

জমিদার-মহাজনদের এই উৎগীড়ন ও শোষণ ব্যতীত দুিক্ষ ও মহামারী 
আক্রমণেও আদিবাসীরা! অনিবার্য ধ্বংসের মুখে আসিয়া! দীড়াইল। জমিদারগোঠীর 
ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন ও অনাহৃষ্টির ফলে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র মুড অঞ্চলে এক অভূতপূর্ব 
দুতিক্ষ দেখা দেয়। অনাহারে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। ইহার উপর ১৮১৮ 
খ্ৰীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সমগ্র মুগ্ডা অঞ্চলে কলেরা মহামারী দেখা দেয়। শত শত 
আদিবাসী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুযুখে পতিত হয়। আদিবাসী চাষীদের মধ্যে 
হাহাকীর উঠে। 

এই অবস্থার মধ্যেই বিরশ| ও তাহার অন্থচরগণ ১৮৯৭ ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 
জেল হইতে মুক্তি পাইয়া মুণ্ড! অঞ্চলে ফিরিয়া আসেন। বাহিরে আসিয়া মুণ্ডাদের 


>| The Report of the Land Revenue Administrations of the Lower Pro- 
Vinces for the year 1897-98, ২। Ibid for the year 1898-99, 
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এই চরম ছূর্শ! দেখিয়! বিরশা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বজাতির 
এই চরম দুর্দশার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিরশা 
অস্থির হইয়। উঠিলেন। অবিলব্দে গ্রামে গ্রামে বিরশার অভয়বাণী ও সংগ্রামের কথা 
প্রচারিত হইল। নেই বাণী শুনিয়া মুমুরযু মুগ্ডাজাতির প্রাণে আবার চাঞ্চল্য জাগিয়া 
উঠিল। হাজার হাজার মুণ্ডা যুবক আবার তাহাদের প্রিয়তম নায়ক বিরশা 
ভগবানের’ নির্দেশ গ্রহণ করিতে চাঁলকাদ গ্রামে উপস্থিত হইল। বিরশা ঘোষণা 
করিলেন, মুণ্ডারাই মুণ্ডা অঞ্চলের সমগ্র জমির একমাত্র মালিক, তাহারা বৃটিশ 
সরকারকে ভূমিকর দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ‘ডিকু’ অর্থাৎ জমিদারদের কোন 
খাজনা দিবে না, “ডিকু'দের কোন অধিকারই স্বীকার করিবে না। 

জেল হইতে ফিরিয়া আগিয়াই বিরশা শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, অনুরবর্তী 
চুতিয়! নামক স্থানের প্রাচীন হিন্দু মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের 
সহায়তায় জমিদার-মহাজনগোর্ঠী এতদিন আদিবাসী চাষীদের উপর উৎপীড়ন 
চালাইক়াছে, তাহাদের যথাসৰ্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। বিরশা তাহার অনুচরদের 
সহিত পরামর্শের পর স্থির করিলেন, এই «শয়তানের ঘাঁটি” হিন্দু মন্দিরটার উপরেই 
প্রথম আক্রমণ করিতে হইবে। 

অনুচরদের লইয়া বিরশ! একদিন মন্দিরটার উপর আক্রমণ করিলেন এবং উহা 
দখল করিয়া মন্দিরের সমস্ত দেবমৃত্িগুলি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিলেন। বিরশা 
মন্দির দখল করিয়! রহিলেন। স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও পুরোহিতগণ ছোটনাগ- 
পুরের মহারাজের সাহায্যে বিরশার কবল হইতে মন্দির উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইল । 
জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন গভীর রাত্রিতে যখন বিরশা ভাহার অন্ুচরদের 
লইয়া পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় মহারাজের পাইক-বরকন্দাজগণ আকস্মিক- 
ভাবে মন্দির আক্রমণ করে। এই আকম্মিক আক্রমণে বিরশার দল পরাজিত হইয়া 
পলায়ন করে। 

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে রীচি হইতে একদল সৈন্য ও পুলিস আসিয়া মুণ্ডা অঞ্চলের 
গ্রামে গ্রামে ঘাটি করিয়া বসে। তাহারা গ্রামে গ্রামে হানা দিয়া বিরশা ও তাহার 
অনুচরগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য খুঁজিতে থাকে । বিরশী দেখিলেন এই অবস্থায় 
এবং উপযুক্ত আয়োজন ন! করিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি 
আত্মগোপন করিয়। গ্রামে গ্রামে মুণ্ডা চাষীদের মধ্যে নূতন সংগ্রামের কথা প্রচার 
করিতে থাকেন। f 

৩ 

একদিকে গ্রামে গ্রামে পুলিস ও সৈন্য বসাইয়| মুগ্ডাদের ভীতি প্রদর্শন এবং 
গ্রেপ্তারের জন্ত বিরশার অন্থুসন্ধান চলিতে থাকে, অপর দিকে চিরবিদ্রোহী মুগ্ডাদের 
শান্ত করিবার চেষ্টাও চলে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন? পাশ করিয়া সরকার 
জমি ও বনভূমির উপর মুণ্ডাদের প্রাচীন অধিকার নামেমাত্র স্বীকার করিয়া লয়। 


31 Act IV of 1897. 


করা হইবে।১ কিন্তু ঘোষণা অনুযায়ী কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। আদিবাসীদের: 
আধিক দু্দশ। আরও বাড়িয়া যায়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাবের দুভিক্ষের আঘাত কাটাইয়া ৷ 


আসে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শীতের ফসল নষ্ট হইয়া যায়, সমগ্র মুণ্ডা-অঞ্চলে হাহাকার 4 
উঠে। অথচ জমিদারগণ তাহাদের খাজনার একটি পয়সাও ছাড়িল না। তাহারা 
খাজনার দায়ে চাষীদের যখাসরব্ধ কাড়িয়া লইতে লাগিল, খাজনার দায়ে চাষীদের 
জমিজম| আত্মসাৎ করিতে আরস্ত করিল। রা 

আদিবাসী চাষীদের এই দশ! দেখিয়া বিরশা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । শা 
তিনি এবার অজ্ঞাত বাস ত্যাগ করিয়| প্রকাশ্যে মুণ্ড! অঞ্চলে ঘুরিয়! ঘুৰ্রিয়া সকলকে: 
অভয় দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চল হইতে পুলিস ও সৈন্যবাহিনী সরাইয়া 
লওয়া হইয়াছিল। সুতরাং বিরশ! নির্ভয়ে সরবত বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহার; 
অনচরগণ আমে খামে ঘুরিয়। প্রচার করিতে লাগিলেন, মুগ্ডারাই জমির প্রকৃত মালিক, 


উৎপীড়নের কথা বলিয়া! মুঙাদের সংগ্রামের জট প্রস্তুত হইতে বলেন। তাহারা; 
” অর হাতে লইয়া যুদ্ধ করিয়া “ডিক” দন্গাদের ভাড়াইতে না পারিলে | 
ই্াদের বাচিবার কোন আশা নাই, শোষণ-উৎপীড়নের অবসানের কোন সন্ভাবন! ' 
মাই। হও চাষীরা বিরশার আহ্বানে বিজোহেয জন তত হইতে থাকে। 
মু সর্দাগগণ পরামর্শ করিয়া বিদ্রোহের দিন স্থির করে ১৮৯৯ গ্রীষ্টাব্দের 
ষ্টমাস: পর্বের পূর্বদিন। স্থির হয় এ দিন মুগাগণ তাহাদের নিজ নিজ তীর-ধন্ুকঃ 
বালুয়ার ( বল্ল ) প্রতি অন্্রশস্ত্ লইয়া মুগ্ডা-অঞ্চলের সকল রাজা, হাকিম, জমিদার, 
জায়গীরদার, ঠিকাদার, ্রা্মণ-পুরোহিত, খ্রীষ্টান পাদ্রী প্রভৃতি সকল শোষক- 
উৎপীড়কদের আক্রমণ করিবে। বিরশা বলিলেন, «এই শয়তানগুলিকে হত্যা 
করিলেই এই দেশ হইবে আমাদের জমির মালিক হইব আমর1৮1৩ 


১৮৯১ গ্রীষ্টাব্দের গ্ষ্টমাস পর্বের কয়েকদিন হইতেই 
অহচরগপের এক এক জনকে এক এক অঞ্চলে tn চা 


না ূরধদিন 
রাচি প্রভৃতি অঞ্চলে জমিদারদের কুঠি-কাছারি, মন্দির, গীর্জা, খামার, থানা, 
এই আক্রমণে কয়েকজন 


মৃহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালের রুষক-বিজ্োহ ১০১ 


হইল। সমগ্র অঞ্চলে এই বিদ্রোহের ফলে খ্রীষ্টানদের বড়দিনের উৎসব ও আনন্দ 
পণ্ড হুইল, সমস্ত জমিদার-মহাজন, পুরোহিত-পাদ্রী পলায়ন করিয়া রাঁচি শহরে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল । এমনকি সৈন্য ও পুলিস ছার! বেষ্টিত রাচি শহরের উপরেও 
বিদ্রোহীদের আক্রমণের আশঙ্কা লইয়া র'চির অধিবাসীরা দিন কাটাইতে লাগিল। 

১৯০০ খ্ৰীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তিনশত মুণ্ড! যুবক তীর-ধর্ুক, বল্পম, টাঙ্গি, খড়গ 
প্রভৃতি অন্তরশস্ত্রে সজ্জিত হইয়| খুস্তির বিরাট থানাটির উপর আক্রমণ করে। 
থানার কনেস্টবলগণ বহক্ষণ প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়। কয়েকজন নিহত ও বহু 
আহত হয়। বিদ্রোহী খানায় আগুন লাগাইয়। দেয়। এই সংবাদ পাইবামান্র 
পুলিশ কমিশনার ও ডেপুটি পুলিস কমিশনার দারেন্দার সামরিক ঘাঁটি হইতে . 
১৫০ জন সৈয় ও ১** জন সশস্ত্ৰ পুলিস সঙ্গে লইয়াশুস্তি আসিয়| উপস্থিত হন। : 

এই সংবাদ শুনিবা মাত্র খুস্তির নিকটবর্তী ছুমারী পাহাড়, জান্গুমপিড়ি, খুটুহাটু, 
কুরাপু্তি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে শত শত সশস্ মুণ্ড! খুস্তির নিকটবর্তা অরণ্য অঞ্চলে 
সমবেত হয়। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য গাছ ও বাশ কাটিয়া বেড়া দেয় এবং বেড়ার 
পিছনে থাকিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। দ্বয়ং বিরশা হইলেন বিদ্রোহী- 
বাহিনীর সেনাপতি ।, 

১৯০০ শ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী গ্রাতঃকালে পুলিস কমিশনার সৈন্য ও সশস্ত্র 
পুলিসের এক বিশাল বাহিনী লইয়| বিদ্রোহীদের নিকটবর্তা হুইলেন। তিনি 
বিদ্রোহীদিগকে আত্মসমর্পণ করিবার আদেশ দিবামাত্র বেড়ার ফাক দিয়া শত 
শত বিষাক্ত তীর সৈল্যবাছিনীর উপর বিত হইল। বহু সৈয় ও পুলিস তীরের 
আঘাতে ধরাশায়ী হইল। কমিশনার তাহার বাহিনীকে গুলিবর্ষণের হুকুম দিলেন। 
সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর রাইফেল হইতে বৃষ্টি ধারার মত গুলিবর্ষণ চলিল। 
তাহার সহিত পাল্লা দিয়। চলিল মুগ্ডাদের তীরবর্ধধ। ইতিমধ্যে গুলিবর্ধণের ফলে 
কয়েকজন মুণ্ড! যুবক নিহত ও আহত হওয়ায় বিরশ। বুঝিলেন মুখোমুখি দ্রাড়াইয়া 
তীর-ধনুক দিয়া রাইফেলের সহিত বেশীক্ষণ যুদ্ধ করা সম্ভব নহে। সুতরাং ঠাহার . 
নির্দেশে বিদ্বোহীর! বেড়ার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তা অরণ্যে আশ্রয় লইল। 
সৈন্য ও পুলিস বাহিনী বেড়া ভাঙিয়| চারিজ্জন মুণ্ড! যুবককে নিহত ও তিনজনকে 
আহত অবস্থায় দেখিতে পাইল। চারিটি মৃতদেহের মধ্যে তিনটি ছিল বীরবেশে 
সঙ্জিত মুণ্ডাযুবতীর মৃতদেহ।? 

সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিসের মোট সংখ্য! মাত্র তিনশত। এই শক্তি লইয়া! তাহারা 
অরণ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না। সংবাদ পাইয়! বিভিন্ন ঘাটি হইতে আরও 
তিনশত সৈন্য ও সশস্ত্ৰ পুলিগ আসিয়া! পৌছিবার পূর তাহারা বিদ্রোহীদের পশ্চাৎ 
অনুসরণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। বির্বোধীর! চারিদিকে ছড়াইয়| পড়িয়া 
সমগ্র র'চি জেল! ও সিংভূম অঞ্চলে প্রায় ছুইমাস যাবৎ যুদ্ধ চালাইল। এদিকে 


১ Administration Roport of tho Lower Provinces for tho year 1599-1900, 
৮. 4. 


১০২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


পঙ্গপালের মত পুলিস ও সৈন্দল আসিয়া মুণ্ডা-অঞ্চলে ভয়ঙ্কর ধ্বংসকার্য আরম্ভ 
করিল। তাহার ফলে বহু মুণ্াযুবক নিহত ও আহত হুইল, মুণ্ডাদের হাজার হাজার 
কুটির ধূলিসাৎ ও ভস্মীভূত হইল। 

এই অসমান যুদ্ধ বেশীদিন চলিতে পারে ন!। বিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে 
নিবিয়া আসে । বিদ্রোহের নায়ক বিরশা আর তাহার শতাধিক অনুচর কিছুদিন আত্ম- 
গোপন করিয়াছিলেন। পরে তাহার। পুলিসের হাতে বন্দী হন। ইহার পর আরম্ভ 
হয় বিচারের পালা । বিচার শেষ হইবার পূর্বেই ১৯০২ গ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে এই 
এঁতিহাসিক মুণ্ডা-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক বিরশ! ‘ভগবান’ মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে 
রীঁচিজেলের মধ্যে কলের! রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনেকে বিরশীর ধর্ম-সংস্কার, রাজনীতিক মত ও আন্দোলনের 
প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহাকে *ধর্মোন্মাদ”, «উগ্র ও 
বিকৃতমস্তিক্ষ”, «হঠকারী” প্রভৃতি আখ্যা! দান করিয়াছেন। কিন্তু মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত এই 
মুণ্ডা-যুবক স্বজাতির শতাব্দীকালের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাইবার জন, মুণ্ডাজাতির 
উপর হিন্দু-গ্রীষ্টান পুরোহিত সম্প্রদায় ও জমিদার-মহাজনগণের অবর্ণনীয় শোষণ- 
উৎপীড়নের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য, এবং মুগ্ডাজাতিকে উহার প্রাচীন মর্যাদার আসনে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে ভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া! গিয়াছেন, তাহা যে কোন 
জাতির যে কোন মান্ধষের অন্ুকরণীয়। স্বজাতির মুক্তি সাধনে নিবেদিত প্রাণ এই 
যুবক মুণ্ডানায়ক তাহার ধর্মীয় ও রাজনীতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া মুণ্ড! আদিবাপীদের 
মধ্যে যে নূতন চেতনার সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মানুষ হিসাবে বীচিয়া 
থাকিবার যে তীব্র আকাঙ্ফ। জাগাইয়। গিয়াছেন তাহার জন্যই তাহাকে মুগ্ডাজাতি 
ভগবানের আসনে বসাইয়াছেন। আজও সেই উচ্চতম আসনে বিরশা সুঞ্রতিষ্ঠিত। 

দীর্ঘকাল পরে বিদ্রোহের অন্ঠান্ত নায়কগণের বিচারের পাল। শেষ হয়। বিচারে 
দুইজনের ফাসি হয় এবং বারোজন দ্বীপান্তর ও তিয়াত্তরজন পাঁচ হইতে দশ বৎসর 
পৰ্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করে। 

bod bd * * 

বৃটিশ সরকার এতদিন পর্যন্ত মুণ্ড আদিবাসীদের কোন দাবির প্রতিই কর্ণপাত 
করে নাই, তাহার! এই আদিবাসী চাষিগণকে জমিদার-মহাজনগোঠীর হাতে সঁপিয়া 
দিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। এবার এই বিদ্রোহের ফলে তাহাদের টনক নড়িয়া উঠে। 
সরকার ব্যস্ত সমন্ত হইয়া মুণ্ড! অঞ্চলের সমস্ত জমি জরীপ করিবার ব্যবস্থা করে এবং 
জমি ও বনভূমির উপর মুগ্াদের অধিকার আংশিকভাবে শ্বীকার করিয়া লয়। ইহা 
টা জমিদারদের জমিতে আদিবাসীদের বলপ্রয়োগে বেগাঁর খাটানো সাময়িক- 

ব বন্ধ হয়। 


Dh Aa 


পঞ্চম অধ্যায় 


উনবিংশ শতাব্দীত্র সংগ্রামী ঞতিহা 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 
আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই বুর্জোয়াশ্রেণীর মুখপাত্ররূপে মধ্যশ্রেণীর 
ইংরেজী-শিক্ষিত অংশ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরম্ভ করে। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া উহার বিকাশের 
জন্য বুটিশ শীসকগোঠীর নিকট হইতে কিছু সুবিধা-স্থযোগ আদায়ের উদ্দেশ্যে ধীরে 
ধীরে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতেছিল এবং ইহার জন্য তাহারা ইংরেজী-শিক্ষিত 
মধ্যশ্রেণীকে দলে টানিয়া তাহাদের উপর সেই সংগ্রাম চালনার ভার অর্পণ 
করিয়াছিল। বৈপ্লবিক কৃষক-সংগ্রামে বাধা দানের উদ্দেপ্তে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর 
উদ্যোগে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইলেও সেই কংগ্রেসকেই বুর্জোয়াশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী 
তাহাদের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের সংগঠনরূপে গ্রহণ করে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর মত 
তাহাদেরও সন্মুখে সমস্তা ছিল বৈপ্লবিক কৃষক সংগ্রামে বাধা দেওয়া। কৃষক 
জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিরুদ্ধেই তাহারা কংগ্রেসকেই তাহাদের নিজস্ব 
জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সংগঠনরূপে গড়িয়া তোলে । 
ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর কৃষক-সংগ্রামের বিরোধিতা, কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। 
সামস্ততাস্ত্িক ভিত্তির উপর, সামস্ততান্ত্িক সমাজ-কাঠামৌর মধ্যেই ভারতীয় ধনতন্তরের 
বিকাশ ঘটিতেছিল। ভারতীয় ধনতন্ত্রের শিকড় সামস্ততস্ত্ের গর্ভেই নিহিত। বৃটিশ 
শাসন উহার অন্ততম স্তম্ভ রূপে ভারতীয় সামস্ততন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করিয়া 
ভুলিয়াছিল, আর বৃটিশ শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় এবং উহার সমর্থক রূপেই ভারতের 
বুর্জোয়াশ্রেণীরও জন্ম ও বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রথম হইতেই বুর্জোয়াশ্রেণী ভূক্বামী 
জমিদারগোর্ঠীর হাত ধরিয়া বৃটিশ সাআজ্যবাদের লুষ্ঠনের সহষোগীরপে বিকাশ লাভ 
করিয়াছে। তাই তাহারা উভয়ে বৃটিশস্থষ্ট কংগ্রেপকেই গণ-সংগ্রামের বিরোধী 
হগঠন হিসাবে ব্যবহার করিয়া বৃটিশ সাআজ্যবাদ+ বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভূস্বামী 
জমিদারগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছে। বৃটিশ সাআজ্যবাদের সহিত বুর্জোয়া- 
জমিদারগোঠীর সংঘাত উপস্থিত হইলে ভারতের সমগ্র জনসাধারণের সমর্থন 
লাভের আশায় এই কংগ্রেসেরই মারফত তাহারা তাহাদের জাতীয় সংগ্রাম চালনা 
করিয়াছে এবং সেই সংগ্রামকে তাহাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়। যাইতে দেখিবামাত্র 
তাহার প্রতিবার সংগ্রাম বন্ধ করিয়া বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর সহিত আপস করিয়া 
আসিয়াছে। একটি মাত্র উদ্দেশ্য লইয়াই চলিয়াছে কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন । 
বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর অনিচ্ছুক হস্ত হইতে আর্থনীতিক সুবিধা আদায়ই সেই উদ্দেস্ত। 
সুতরাং কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদ-বুর্জোয়া-জমিদার-বিরোধী 
সংগ্রামে সর্বশক্তি দিয়া বাধা দানের চেষ্টাই করিয়াছে। ইহাই ভারতবর্ষের কংগ্রেস 
অর্থাৎ বুর্জোয়া-জমিদারগোঠীর জাতীয়তাবাদের মূল বিষয়বস্ত। এই আপসপন্থী ও 


১০৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


সুবিধাবাদী জাতীয়তাবাদ লইয়াই ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদীরগোর্ঠীর কংগ্রেসের 
বিকাশ এবং এই আপপপন্থী ও সুবিধাবাদী রাজনীতিই কংগ্রেস প্রথম হইতে অনুসরণ 
করিয়া আসিয়াছে । 

বৃটিশ প্রভুত্বকে ভার্ত-ভূমিতে অক্ষত রাখিয়| শাসকদের নিকট হইতে কিছু 
সুবিধা আদায়ের জন্য যে আন্দোলন কংগ্রেস চালনা করিয়াছে তাহা ছিল 
সংস্কারের আন্দোলন, তাহা ম্বাধীনতা-সংগ্রাম নহে। অন্যদিকে ভুস্বামী ও 
মহাজনগোষ্ঠী প্রভৃতি কৃষক-শোষণের অংশীদারগণসহ বৃটিশ শক্তির প্রভুত্ব ভারতভুমি 
হইতে নির্মল করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানের কৃষক-সম্প্রদায় 
সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া, যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালন! করিয়াছিল তাহাই 
ভারতের প্ররুত স্বাধীনতা-সংগ্রামের এবং বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা 
করিয়াছে । 

ভারতবর্ষের কৃষক ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
ও উহার সহচর জমিদার-মহাজনগোঠীর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের দ্বারা স্থষ্টি 
করিয়াছে এক মহান বৈপ্লবিক সংগ্রামের এঁতিহ্থ। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এই 
সংগ্রামের কোন পরিণতি না ঘটিয়! থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে বৈদেশিক ও জাতীয় 
শত্রুর সহিত কোন আপসের স্থান নাই। চু 

উনবিংশ শতাব্দীতে যথেষ্ট সংখ্যায় অমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে নাই। তখন 
কষকই ছিল একমাত্র সংগ্রামী শক্তি এবং তখন কেবল কৃষক একাকী সাআজ্যবাদ- 
সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম চালনা! করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহের 
এই সংগ্রামী এঁতিহের ধারক ও বাহকরূপে বিংশ শতাব্দীতে শ্রমিকশ্রেণী এই 
বৈপ্লবিক এতিহকে আরও অগ্রসর, ইহার আরও বিকাশ সাধন করিয়া ইহাকে 
উন্নত স্তরে লইয়া গিয়াছে। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের কৃষক জনসাধারণের আপসহীন সংগ্রামই ইহার এবং ভারতের 
বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল । 

১৭৬৭-১৮০০ খ্ৰীষ্টাব্দের “সন্্যাসী-বিদ্রোহ’ নামে খ্যাত কৃষক-বিড্রোহই বঙ্গদেশ 
তথ! ভারতবর্ষের প্রথম বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম। তাহার পর ১৮৩০-1 খ্রীষ্টাব্দের 
ওয়াহাবী বিদ্রোহ, ১৮২০-১৯০০ খ্ৰীষ্টাব্দের মুণ্ডা-কোল বিদ্রোহ, ১৮৫৫-৫৬ খ্ৰীষ্টাব্দের 
সাওতাল বিদ্রোহ” ১৮৫৭-৫৮ খ্ৰীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নীল বিদ্রোহ 
প্রভৃতি এতিহাসিক কৃষক-বিদ্রোহগুলি বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ ও বৈপ্লবিক স্বাধীনতা- 
“সংগ্রামের চিরউজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। 

চৌত্রিশ বৎসরের দীর্ঘ সনন্যাসী-বিদ্রোহের মধ্য দিয়াই উনবিংশ শতাব্দী অষ্টাদশ 
শতকের নিকট হইতে উত্তরাধিকারস্তে লাভ করিয়াছিল বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ 
করিয়া স্বাধীনতা! পুনঃপ্রতিষ্ঠার ও জাতি গঠনের গুরু দায়িত্ব। তাই: উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বৈদেশিক শাসন ও সেই শাসনের দ্বারা সৃষ্ট সামন্ততন্ত্রের 
উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা ও জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী ক্বষক-অভ্যুথান। 


উনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী এঁতিহ ১০৫ 


অমিকশ্রেণীর সচেতন নেতৃত্বের অভাবে সংগঠন, শ্রেণীচেতনা, এঁক্য ও জাতীয় 
সংস্কৃতিবিহীন কৃষক-সম্প্রদায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া কেবল খণ্ড-বিক্ষিপ্ত 
অভ্যরথানের মারফত সেই দায়িত্ব পালনের. চেষ্টা করিয়াছিল। সচেতন নেতৃত্বের 
অভাবে সেই সকল খণ্ড-বিক্ষিপ্ত অভ্যুতান গুলিকে এক অখণ্ড সংগ্রামে পরিণত করিতে 
ন! পারায় কৃষক-সম্প্রদায় সেই বিপুল এঁতিহাপিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হুইয়াছে। 
তথাপি এই আপসহীন সংগ্রামের আদর্শ ই ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের, বৈপ্লবিক 
জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করিয়াছে এবং পরাধীন ভারতবর্ষের মৃতদেহে প্রাণ 
সঞ্চার করিয়াছে। 

কুষক-সম্প্রদায়ের এই আপসহীন বৈপ্লবিক সংগ্রাম এমনকি মধ্যশ্রেণীর নায়কগণকেও 
জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দান করিয়াছিল এবং তাহাদিগকেও জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় 
অনুপ্রাণিত করিয়াছিল । ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের নীল-বিদ্রোহের সময় শিশিরকুমার 
ঘোষ মহাশয় বিদ্রোহী কৃষকগণের সংস্পর্শে আসিয়া যে অমূল্য শিক্ষা লাভ 
করিয়াছিলেন তাহা! স্বীকার করিয়া তিনি লিখিয়াছেন ঃ 

“এই নীল-বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের মানুষকে রাজনীতিক আন্দোলন ও সঙ্ঘবদ্ধ 
হইবার প্রয়োজনীয়তা শিখাইয়াছিল। বস্তুত বঙ্গদেশে বৃটিশ রাজত্বকালে নীল- 
বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব ।»১ 

মধযশ্রেণীর নায়কগণকে ১৮৩-৭ খ্রীষ্টাব্দের ওয়াহাবী বিদ্রোহ যে প্রেরণা 
যোগাইয়াছিল তাহ! স্বীকার করিয়াছেন বুর্জোয়া ও মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহাবী বিদ্রোহের 
নায়কগণের মামলার বিচারকাঁলে বিদ্রোহীপক্ষের ব্যারিস্টার এ্যানেস্টি সাহেব 
তাহার বক্ততায় চুড়ান্তরপে প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, ওয়াহাবী বিদ্রোহ কৃষকের 
্বাধীনতা-সংগ্াম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পরে এ্যানেন্টি সাহেবের এই রি 
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে তাহা মধ্যশ্রেণীর নায়কগণকে জাতীয়তাবাদে উদ 
করিয়াছিল । প্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় লিথিয়াছেন ই 

এগ্যানেঞ্টির এই বক্তৃতা সমেত মোকন্দমার বিবরণ ওয়াহাবীরা পুস্তিকাকারে 
ছেপে চারিদিকে বিলি করলে তা পাঠ করে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, যৌবনে এই 
পুস্তিকাখানি পাঠ করে তারা যেন মেতে উঠেছিলেন ।”২ 

উপজাতীয় আদিবাসী কৃষকের সংগ্রাম উনবিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটনা । এই শতাব্দীতে আদিবাসী কৃষকদের দীর্ঘ সংগ্রাম একটি প্রধান জাতীয় 
সমস্তাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং সেই সংগ্রামের মারফত এক মহান বৈপ্লবিক 
এ্রতিহ গড়িয়া তুলিয়াছে। বর্তমান কালের উপজাতীয় আদিবাসীর! সেই এঁতিহ্েরই 
উত্তরাধিকারী হইয়া দীর্ঘ ও আপসহীন সংগ্রামের মারফত উহাকে চূড়ান্ত রূপ দান 
করিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের পূর্ব প্রান্তের উপজাতীয় আদিবাসীদের 


১ Amrita Bazar Patrika, 22nd. May, 1874, 
২। যোগেশচন্দ্র বাগল £ মুক্তি-সন্ধানে ভারত, পৃ. ৯৯ 


১০৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


দীর্ঘ সংগ্রাম, দক্ষিণ-ভাঁরতের মোপলা উপজাতীয়দের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং 
বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুওী-কোল আদিবাসীদের প্রায় শত বৎসরের 
সংগ্রাম একদিকে যেমন ইহাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জাতীয় দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে 
এবং ইহাদের বিশেষ সমস্তাবলী ভারতের অন্যান্য জাতিগুলির সম্মুখে তুলিয়। ধরিয়াছেঃ 
তেমনি অপর দিকে এই সকল আদিবাসী কৃষক ভারতবর্ষের সকল কৃষকের সাধারণ 
শক্ত বৃটিশ সাআজবাদ ও ভূম্বামী জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী, রক্তক্ষয়ী 
ও আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়! সমগ্র ভারতের সকল জাতির কৃষক জনসাধারণের 
সহিত এক অচ্ছেগ্ধ এঁক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পথ প্রস্তুত করিয়াছে। এই পথই 
ভবিষ্যতের জনগণতাস্ত্িক বিপ্লবের এবং এক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ভারত গঠনের পথ । 


সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভারতের শুমিকত্েণীতর আবির্ভাব ৯ 

শিল্পীয় শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে উহার আবির্ভাব এক বিপুল তাৎপর্য- 
পূর্ণ বৈপ্লবিক ঘটনা ৷ “ধনতন্ত্রে -কবর খননকারী” শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
আবির্ভাব ভারতের প্রক্কৃত বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্থচন! করিয়াছে । গোড়ার দিকের 
শরমিক-সংগ্রাম আর্থনীতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও, সেই আর্থনীতিক 
গণ্ডি পার হইয়া! রাজনীতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে শ্রমিকশ্রেণীর অধিক দিন 
বিলম্ব হয় নাই। ১৯০৮ সালে বোম্বাইয়ে “চরমপন্থী” জাতীয়তাবাদী নায়ক বাল- 
গঙ্কাধর তিলকের কারাদণ্ড উপলক্ষে বোস্বাইয়ের বস্তশিল্পের শ্রমিকশ্রেণীর অভূতপূর্ব 
সংগ্রামের পর লেনিন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী এবার 
রাজনীতিক সংগ্রামের স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। এই রাজনীতিক সংগ্রামের স্তরের 
প্রস্তুতি হিসাবেই ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিগীয় শ্রমিকশ্রেণী তাহার আর্থনাতিক দাবি 
লইয়! শ্রেণীসংগ্রাম আরম্ভ করে। ১৮৬২ গ্রীষ্টাব্দের এই শ্রমিক-সংগ্রাম ভারতের 
অমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসের প্রথম সংগ্রাম এবং ইহ! চিরস্মরণীয়। 

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হাওড়ায় ১২: রেলশ্রমিক ধর্মঘট করে। তাহাদের 
দাবি ছিল, দিনে ৮ ঘণ্টার অধিক সময় খাটানো৷ চলিবে না । সেই সময় শ্রমিকদের 
দৈনিক কাজের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। ৮ ঘন্টার কাজের দাবি লইয়া ইহাই 
ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম ধর্মঘট ।২ 

এ বৎসর জুন মাসে “ইস্ট ইত্ডিয়া রেলওয়ে*র ‘অডিট’ বিভাগের কেরানীর! 
কতৃপক্ষের উৎপীড়নের প্রতিবাদে একদিনের জন্য ধর্মঘট করিয়া বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করে। 

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দেই পুলিসের উৎপীড়নের প্রতিবাদে কলিকাতার গরুর গাড়ীর 
গাড়োয়ানগণ ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট একাধিক দিন স্থায়ী হইয়াছিল । 

১। এই অংশের তথ্যনমূহের উৎস £ A. 5. Mathur and J. 8, Mathur : Trade Union 


Movement in India; গোপাল ঘোষ £ ভারতের প্রথম ধর্মঘট ও শ্রমিক-ধর্মঘটের দিনলিপি ; R. ₹. 
Das: Labour Movement in India. ২। গোপাল ঘোষ £ পূর্বোজ পুস্তিকা, পৃ ১৩। 
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১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাঁতার ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানগণ ধর্মঘট করে। কয়েকজন 
গাড়োয়ান অতি ক্রু গাড়ী চালাইলে পুলিস তাহাদের নির্যাতন করে এবং শাস্তি দেয়। - 
গাড়োয়ানদের দাড়ি কামাইয়! দেওয়া হয়। ইহার প্রতিবাদে গাড়োয়ানগণ ধর্মঘট 
করিয়া গাড়ী চালানো! বন্ধ করে এবং চৌরঙ্গীর মাঠে সমবেত হইয়! ইহার প্রতিবাদ 
করে |৯ 

ওঁ বৎসর বোম্বাইয়ের সরকারী ছাপাখানার অমিকগণ দৈনিক ৮ ঘন্টার কাজ ও 
মজুরি বুদ্ধির দাবি লইয়া ধর্মঘট করে। দীর্ঘকাল এই ধর্মঘট চলে । বোম্বাই সরকার 
মাদ্রাজ হইতে কম্পোজিটর আনাইয়! ধর্মঘট ভাঙিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টা 
ব্যথ হয়। অবশেষে মজুরি বৃদ্ধি হইলে ধর্মঘটের অবসান ঘটে। 

১৮৭৭ গ্ীষ্টা্দে নাগপুরের শিল্পকেন্দ্রে দীর্ঘকাল যাবৎ ধর্মঘট চলে । 

ওঁ বৎসর মাদ্রাজের এক্সেস মিলের শ্রমিকগণ মজুরি বৃদ্ধির দাবি লইয়! দীর্ঘকাল 
যাবৎ ধর্মঘট চালায়। ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত হয়। 

১৮৮, খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া’ রেলপথের পয়ে্টস্ম্যানগণ বৃটিশ সাহেবদের 
উৎপীড়নমূলক আচরণের প্রতিবাদে এবং এ সাহেবদের অপসারণের দাবি লইয়া 
দীর্ঘকাল ধর্মঘট চালনা করে। সাহেবদের আচরণ ভবিষ্যতে সংযত হুইবে__এই 
প্রতিশ্রুতি আদায়ের পর ধর্মঘটের অবসান হয়। 

১৮৮২ হইতে ১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে কয়েকটি বৃহৎ 
ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটীদের প্রধান দাবি ছিল ৮ ঘণ্টার কাজের দিন এবং মজুরি বৃদ্ধি । 

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বোস্বাইয়ের বসত্শিল্পের শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে। মজুরি বৃদ্ধি এবং 
৮ ঘণ্টার কাজের দিনই ছিল এই ধর্মঘটের প্রধান দাঁবি। এই ধর্মঘটের ফলে 
অধিকাংশ মিল দীর্ঘকাল যাবৎ বন্ধ থাকে। 

১৮৯৫ গ্রষ্টাব্দে আমেদাবাদের সকল মিলের তাতীরা ধর্মঘট করে এবং ইহার 
ফলে কয়েকদিন সকল মিল বন্ধ থাকে | মিলমালিক-সঙ্ঘ শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরির 
পরিবর্তে পাক্ষিক মজুরি দিবার সিদ্ধান্ত করিলে সকল মিলের ভাঁতীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া 
এই ধর্মঘট করে। কিন্তু ধর্মঘট শেষপর্যস্ত দাবি আদায় করিতে ব্যর্থ হয়।২ 

এই বৎসর কলিকাতার নিকটবর্তাঁ বজবজ চটকলের শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে। 
এই ধর্মঘট ছুই সপ্তাহ যাবৎ চলিয়াছিল এবং ইহার জন্য মালিকদের ক্ষতি হইয়াছিল 
প্রায় ৮* হাঁজার টাকা ।৩ 

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বজবজ চটকলের শ্রমিকগণ পুনরায় ধর্মঘট করে। ছুই সপ্তাহ 
যাবৎ এই ধর্মঘট চলিয়াছিল। 

এই বৎসর অক্টোবর মাসে কলিকাতার নিকটবর্তা শিবপুর চটকলের শ্রমিকগণ 
কাজের সময় বুদ্ধির প্রতিবাদে ধর্মঘট করে।৪ 

১৮৯৭ খীষ্টাব্দে বিনা মজুরিতে অতিরিক্ত সময় কাজ করাইবার প্রতিবাদে মাদ্রাজ 


EEN es 
১। গোপাল ঘোষঃ পৃ১১। ২ 4. 8. Mathur & J. 9, Mathur: Ibid, p. 14. 
৩। গোপাল ঘোষ £ পূর্বোক্ত পুস্তিকা, পৃ ১৩। ৪। এঁ,পৃ১৪৷ 
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সরকারের প্রেস-শ্রমিকগণ ছুই সপ্থাহকাল ধর্মঘট করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রমিকগণ 
অতিরিক্ত কাজের মজুরি আদায় করিতে ব্যর্থ হয়। 

এই বৎসর জানুয়ারী মাসে বব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বেতনবৃদ্ধি ও ছুটির দাবি লইয়া 
“জি. আই, পি.’ রেলপথের গার্ডগণ ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট চারদিন চলিবার পর 
রেলবোর্ড গার্ডদের দাবি মানিয়া লয়। 

এই বৎসর বোম্বাইয়ের বন্তিল্পের শ্রমিকগণ মাসিক মজুরির পরিবর্তে দৈনিক 
মজুরির দাৰি লইয়া ধর্মঘট করে। কিন্তু শ্রমিকগণ দাঁবি আদায় করিতে ব্যর্থ হয়। 

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জি, আই. পি.’ রেলপথের শ্রমিকগণ কতকগুলি দাৰি লইয়া 
ধর্মঘট করে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলিয়াছিল। ১৮১৭ 
খ্রীষ্টাব্দে এই রেলপথের “সিগ নাল"-এর শ্রমিকগণ তাহাদের সঙ্ঘের মাধামে রেল- 
কতৃপক্ষের নিকট এক দাবিপত্র পেশ করে। এই দাবিপত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় 
৪ শত অমিক স্বাক্ষর দান করিয়াছিল। পুনরায় শ্রমিকদের পক্ষ হইতে একজন উকিল 
এ দাবিপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে । তাহাতেও ফল না হওয়ায় আবার ১৮৯৯ 
খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে “দীক্ষিত এও ধূনজা সাউ সলিসিটর 
কোম্পানি’ অন্নুরূপ একখানি দাবিপত্র «জি. আই. পি. রেল কোম্পানির এজেন্টের 
নিকট পেশ করে। দাবিপত্র পেশ করিবার পর এজেন্টকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়| হয়। 
৪৮ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইলে শ্রমিকগণ ধর্মঘট আরম্ভ করে। ধর্মঘট ভাঙিবার জন্য সরকার 
সামরিক বাহিনী হইতে বহু “সিগনালার’ প্রেরণ করে এবং রেল কতৃপক্ষ ধর্মঘট 
ভাঙিবার জন্য চারগুণ অধিক মজুরি দিয়া নূতন শ্রমিক নিযুক্ত করে। দেশীয় 
সংবাদপত্রগুলি এই ধর্মঘট সমর্থন করে এবং স্থানীয় জনসাধারণ ধর্মঘটী শ্রমিকদিগকে 
নানাভাবে সাহায্য করিয়া ও ধর্মঘটাদের সমর্থনে কতৃপক্ষের নিকট গণ-ডেপুটেশন 
পাঠাইয়া৷ অমিকদের ধর্মঘট সমর্থন করে। কতৃপক্ষ ও যুরোপীয় সংবাদপত্ৰগুলি 
এই ধর্মঘট ভাঙিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে। তাহার! শ্রমিকদের মধ্যে 
জাতিভেদের সুযোগ লইয়া শ্রমিকদের এঁক্য ভাড়িবার চেষ্টা করে ৷ আমিকগণ 
দৃঢ়ভাবে এক্যবদ্ধ থাকিয়া এই সকল বিভেদ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়।১ 

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বিভিন্ন শিল্পকেন্ত্রে কয়েকটি ধর্মঘট হয়। এই সকল 
ধর্মঘটের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মাদ্রাজ সরকারের প্রেসের শ্রমিকদের ধর্মঘট । 
অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরির দাবি লইয়া এই ধর্মঘট আরত্ত হয় এবং 
৬ মাস পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলে। ধর্মঘটী শ্রমিকগণ তাহাদের আংশিক দাবি আদায় 


করিতে সক্ষম হয়। 
যুবশক্তির আবির্ভাব 
শাসকগোষ্ঠী ও নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসকে যতই আপস-আলোচনার ক্ষেত্র 
হিসাবে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করুন না কেন, এই প্রতিষ্ঠানে 


১। গোপাল ঘোষ £ পূর্বোক্ত পুস্তিকা, পৃ ১৫; R.K. Das: Labour Movement in 
India, p. 81-82. 
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জাতীয় চেতনায় উদ্ধদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশ অধিক সংখ্যায় যোগদান করিতে থাকে। 
ইতিমধ্যে মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত অংশ অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান আর্থিক 
দুর্দশা দেখা দিতেছিল এবং ভারতবাপীদের প্রতি বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর অবজ্ঞা ও বৈষম্য- 
মূলক আচরণ সর্বক্ষেত্রে প্রকট হুইয়া উঠিতেছিল তাহার ফলেই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক 
প্রবল বুটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ ও জাতীয় চেতন! স্পষ্টূপ গ্রহণ করিতেছিল। নবগঠিত 
তগ্রেস প্রতিষ্ঠানে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় তাহাদের যোগদানের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে 

এক মৌঁলিক পরিবর্তন ঘটিতে আরস্ত করে । ইহারা কংগ্রেসের মধ্যে লইয়! আসে একটা 
দৃঢ় সংগ্রামী মনোভাব, বুটিশ-বিরেধী সংগ্রামের এক দুর্জয় দাঁবি। ইহাদের দাবির 
ফলেই কংগ্রেসের এক সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার সম্ভাবন! দেখা দেয় ।' 

কংগ্রেসের প্রথম দিকের আপসমূলক মনোভাবের মধ্যে তৎকাঁলের ভারতীয় মূলধনি- 
শ্রেণীর আপসমূলক মনোভাবই প্রতিফলিত হুয়। ভারতের নূতন মৃলধনিশ্রেণী তাহাদের 
তৎকালীন আর্থনীতিক দুর্বলতার জন্ত আপস-আলোচনার মাধ্যমেই শিল্পবিকাশের পথ 
বাধামুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই সময় পর্যন্ত বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর সহৃদয়তায় 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল অগাঁধ। তাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিবর্তে আপস-আলোচনাই 
ছিল তাহাদের দাবি আদায়ের একমাত্র পথ। শিক্পপতিদের এই মনোভাবই 
কংগ্রেসের প্রথম দিকের গৃহীত প্রস্তাব ও মূল দাবি গঠনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। 

কিন্তু তৎকালীন অবস্থায় এই মনোভাবের জন্য শিল্পপতিদিগকে ও কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়৷ অভিহিত করিলে ভুল হইবে। ভারতের তৎকালীন 
অবস্থায় তাহাদের নেতৃত্বে ও উদ্চোগে কংগ্রেস সৃষ্টির তাৎপর্য অসাধারণ। তাহাদের 
রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রয়াস যতই সামান্ত হউক না৷ কেন, 
সেই প্রয়াসের প্রগতিশীল তাৎপর্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহারাই ছিলেন 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অষ্টা, এবং তাহাদের উদ্ঠোগেই ভারতে প্রথম জাতীয় 
আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল । এই দিক হইতে সেই সময়ে তাহাদের ভূমিকা ছিল 
প্রগতিশীল । তাহাদের সেই প্রচেষ্টাই পরবর্তাকালে জাতীয় চেতনার উন্মেষ, জাতীয় 
এঁক্য ও জাতীয় অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। 

“ইহ! ধারণ| করিলে ভুল হইবে যে».*..**গোড়ার দিকের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছিলেন 
বিদেশী শাসনের প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তা-বিরোধী আজ্ঞাবহ মাত্র। বরং তাহার! 
ছিলেন সেই সময়ের ভারতীয় সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শক্তি। সেই সময় 
পৰ্যন্ত নবজাত শ্রমিকখেণী নিজেকে জাহির করিতে অথব। সংঘবদ্ধ হইতে পারে নাই 
এবং কোটি কোটি কৃষক ছিল মূক দর্শক মাত্র, তখন ধনিকশ্রেণীই ছিল ভারতবর্ষে 
সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও কার্যত বিপ্লবী শক্তি। সমাঁজ-সংস্কার, জ্ঞানের বিকাশ ও 
শিক্ষা! বিস্তারের জন্য এবং ভারতীয় সমাজের পশ্চাৎপদ অবস্থা ও যাহা কিছু অগ্রগতি- 
বিরোধী তাহার বিরুদ্ধেই তাঁহার! সংগ্রাম করিয়াছিলেন। শিল্প ও যন্ত্রের বিকাশের 
জন্যও তাহারা দাবি তুলিয়াছিলেন।”৯ 
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১১০ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


বৃটিশ সাঁআজ্যবাঁদের প্রতি কংখ্রেস-নেতৃবৃন্দের মোহ ও শাসকদের সহৃদয়তায় 
তাহাদের বিশ্বাস কাটিয়া যাইতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। কংগ্রেসকে একটি জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইতে এবং ইহার মধ্য হইতে সংগ্রামের ধ্বনি উঠিতে দেখিয়া 
শাসকগোঠীর মনোভাবও দ্রুত বদলাইয়া যায়। ইতিমধ্যে ইলগ্ডের ধনিকশ্রেণী ও 
ভারতের শিল্পপতিদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত তীব্রতর হুইয়। উঠিতে থাকে এবং «সেই 
সংঘাত ভারত-সরকার ও জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্কের মধ্যেও প্রতিফলিত হইতে 
আরম্ভ করে।”১ বৃটিশ সাঁআজ্যবাদ স্পষ্টভাবেই কংগ্রেসের প্রগতিশীল ভূমিকা এবং 
ইহার সহিত সাআজ্যবাদী শাসন ও শোষ্থ-ব্যবস্থার অনিবার্য সংঘর্ষের তাৎপর্য বুঝিতে 
পাঁরে। স্থুতরাং কংগ্রেসের প্রতি প্রথম দিকের সরকারী সমর্থন সন্দেহ ও বিরোধে 
রূপাস্তরিত হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই বড়লাট লর্ড ডাফরিন 
কংখ্রেসকে “অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর প্রতিনিধি” বলিয়া তাচ্ছিল্যস্থচক উক্তি করিতে 
আরম্ত করেন।”২ সরকারী কর্মচারীদের এমনকি দর্শক হিসাবেও কংখ্রেস-অধিবেশনে 
যোগদান দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা কর! হয়। 

ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃতন করিয়া আলোড়ন আরম্ভ হয়। 
বেকারী, স্বল্প বেতন ও সাধারণ আথিক দৃর্দশার চাপে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর জীবনে 
নূতন সংকট ঘনাইয়া আসে। এই আথিক সংকট হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে 
তাহারা নূতন করিয়া বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের ধ্বনি তুলিতে থাকে। তাহাদের সেই 
সংগ্রামের ধ্বনি কংগ্রেসের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান 
নেতৃত্ব তখনও সংগ্রামের পথে পা বাড়াইতে প্রস্তুত ছিলেন না, আপসের পথকেই 
তাহার! দাবি আদায়ের একমাত্র পথ বলিয়া আকড়াইয়। থাকেন। সেই সময় ভারতের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া আইনসভ! গঠনই ছিল তাহাদের প্রধান দাবি। 

এই দাবি লইয়া একদিকে ভারতবর্ষে আন্দোলন আরস্ত হয় এবং তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে ইংলণ্ডের কংগ্রেস-কমিটিও এই দাবির সমর্থনে প্রচার চালাইতে থাকে। ১৮১০ 
খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টের জনৈক সদস্তের মারফত এই দাবির উপর পার্লামেন্টে একটা 
বিল পেশ কর! হয়। ইংলণ্ডের সরকারী দল সেই বিলের পরিবর্তে তাহাদের 
নিজঙ্ব একটি বিল পাশ করিয়া লয়। সেই বিলটিই ‘১৮৯° খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় 
কাউলিল আ্যাকৃট, নামে ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা হয়। এই নূতন আইনে প্রকৃতপক্ষে 
শাসন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না, বরং এতদিন শাসন-কার্ষে ভারতবাসীর অংশ 
গ্রহণের দাবি লইয়া কংগ্রেস যে আন্দোলন চালাইতেছিল, তাহার প্রতি এই নৃতন 
আইনের দ্বারা অবজ্ঞাই প্রদর্শন করা হয়। ভারতের জাতীয় জাগরণকে বিভ্রান্ত 
করাই ছিল এই নূতন আইনের উদ্দেশ্য 

এই নূতন আইন কংখ্েস-নেতুর্ন্দকে গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। 

তাহারা এবার বুঝিতে পারেন যে, ইংরেজ-শাসকগণ ভারতের জাতীয় আশা- 
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উনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী এঁতিহ্থ ১১৯. 


আকাঙ্জার প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নহে, বরং তাহার বিরোধী ৷ কিন্তু শাসকগণের 
নিকট হইতে কিছু পাওয়৷ যাইবে না৷ বুঝিয়াও তাহারা কোন সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণের 
কথা চিন্তা করিতে পারেন নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে 
এই আইনে বড়লাটের কাউন্সিলে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার না দিবার জন্য 
মামুলীভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহার! “সম্প্রতি গৃহীত “ভারতীয় কাউন্সিল 
আআকৃট “কে অন্থগত মনোভাব দ্বারা” মানিয়া৷ লইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
অধিবেশনে একটি প্রস্তাব পাশ করেন। 

এই নূতন আইন কংগ্রেসের পক্ষে এক শোচনীয় পরাজয় এবং উহার আপসগন্থী 
নেতৃবৃন্দের মর্যাদার উপর এক ভীষণ আঘাত বহন করিয়া আনে। তাহাদের আপস- 
পন্থার উপর শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ আস্থা! হারাইয়া ফেলে। এই 
আইনের ফলে তাহাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ আহত ও তাহাদের আর্থনীতিক 
জীবন অন্ধকারময় হুইয়া উঠে। কিন্তু যুবসম্প্রদায় এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিতে 
প্রস্তুত ছিল না, তাহারা এবার কংগ্রেসের আপমপন্থী নেতৃবৃন্দকে অগ্রান্থ করিয়া 
সাআজ্যবাদের এই ওদ্ধত্যের বিরুদ্ধে এক কঠিন প্রতিজ্ঞা লইয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে. 
অগ্রসর হুয়। এই পথে অগ্রসর হইবার জন্য এরূপ পরিচালকের প্রয়োজন বাহার 
সামাজ্যবাদের সহ্ৃদয়তায় কোন বিশ্বাস নাই, সংগ্রাম যতই কঠোর হুউক তাহা 
পরিচালন! করিতে কোন ভয় নাই। পুনার বাল গঙ্গাধর তিলক এই যুবসম্প্রদায়ের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে এবং তাহাদের এক নূতন সংগ্রামের অগ্থিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া 
ভুলিতে আগাইয়া আসেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী যুবসম্প্রদায় মহারাষ্রীয় নেতা! 
তিলকের আহ্বানে নূতন সংগ্রামের প্রেরণায় চঞ্চল হইয়া উঠে। তিলক তাহাদের 
সম্মুখে তুলিয়! ধরেন বিদেশী ইংরেজ-শাঁসনের প্রতি তীব্র দ্বণা এবং সেই ঘ্বণিত শাসনের 
উচ্ছেদের জন্য এক কঠোর সংগ্রামের আদর্শ ॥ 

“তাঁহার নিকট ইংরেজরা ছিল চিরশক্র এবং প্রথম হইতেই তিনি তাঁহার অন্ুচর- 
গণের মধ্যে যুদ্ধের মনোভাব জাগাইয়! তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।”১ 

তিলকের এই আদর্শ ই সমগ্র ভারতের শিক্ষিত-সপ্প্রদীয়ের আদর্শ হইয়া উঠে। 
তিলকের অগ্নিমন্তরে দীক্ষিত হইয়া! বাংলার যুবসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন অরবিন্দ 
ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের যুবসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন লাল! 
লাজপৎ রায়। এই ভাবে এক আপদ-বিরোধী চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে 
ভারতে এক বিশেষ ধরনের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


“নব্রমপন্থ।+? ও “চৰমপন্ধাৱ’’ স্বব্ধাপ 


ভারতবর্ষে মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসপন্থী বিপ্লববাদের অভ্যুদয় কতকগুলি বিশেষ 
সামাজিক-রাজনীতিক কারণের অবশ্ঠস্তাবী পরিণতি। 'শোষণ-উৎপীড়ন মূলক 
বৈদেশিক শাসন, উন্নত ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর চরম আর্থনাতিক দুর্দশা, 
তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ, গোড়ার দিকের ক্রমবর্ধমান জাতীয় 
আন্দোলনের নেতৃত্বের আপসপন্থী মনোভাব_এইগুলি সেই সামাজিক-রাজনীতিক 
কারণসমূহের অস্তভু ক্ত। এই সকল কারণই জাতীয় আন্দোলনের আপসপস্থী কংগ্রেস 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপসবিরোধী চরমপন্থী ভাবধারার স্থাষ্ট করে। জাতীয় আন্দোলনের 
আপসবিরোধী চরমপন্থী ভাবধারা হইতেই ভারতের মধ্যশ্রেণীর তথাকথিত বিএববাদের 
সৃষ্টি । তাই জাতীয় আন্দোলনের চরমপন্থী ভাবধারার মতই ভারতের মধ্যশ্রেণীর 
বিপলববাদও সামাজিক-রাজনীতিক কারণসমূহের অনিবার্ধ পরিণতি। এই জন্যই, 
ভারতের সামাজিক-রাজনীতিক অবস্থার মধ্যে পরস্পর বিরোধী কারণসমূছের যে ছন্দ 


প্রথম হইতেই দেখা! দেয়, সেই ঘন্দ চরমপন্থী রাজনীতিক ভাবধারা এবং বিপ্লববাদের 
মধ্যেও প্রথম হইতেই প্রতিফলিত হইয়াছিল । 


গোড়ার দিকের জাতীয় আন্দোলনের আপসপন্থী পুরাতন নেতৃত্ব কোন সময়েই 
শোষণ ও উৎপীড়ন মূলক বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা৷ চিন্তাও করিতে 
পারেন নাই। অথচ তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের প্রধান শক্তি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী 
চরম আধিক দুর্দশার চাপে পরাধীনতার জালায় অস্থির হইয়া আপস-বিরোধী প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের পথে পদক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। এই ঘন্দই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
চরম পস্থার সৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহে এই আপসহীন চরমপন্থী সংগ্রামের মনোভাব 
জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিপুল অগ্রগতির স্থচনা করে। কিন্তু অনিবার্য 
সামাজিক-আর্থনীতিক কারণেই এই অগ্রগতির মূলে যথেষ্ট দূর্বলতাও থাকিয়! যায় 
এবং সেই দুর্বলত| লইয়াই ইহা বাড়িয়া উঠে। এই চরমপন্থী সংগ্রামের মনোভাব 
তখনও পর্যস্ত কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখনও পর্যন্ত 
জনসাধারণের অপর কোন অংশই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের পরিকল্পিত এই চূড়ান্ত 
সংগ্রামে যোগদান করিতে এবং ইহাকে কার্যকরী ও সফল করিয়া তুলিতে প্রস্তুত ছিল 
না। যে উন্নত জাতীয় চেতনা থাকিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে তাহা তখনও জন- 
সাধারণের মধ্যে দেখা দেয় নাই। তখনকার সামাজিক-রাজনীতিক অবস্থায় জনগণের 
মধ্যে চেতনার উন্মেষের কোন সম্ভাবনাও ছিল না 
চেতনা না থাকাতে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ও জনগণের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে এবং তাহাদের 
জাতীয় সংগ্রামের প্রধান শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তাহাদের 
পক্ষে জনগণকে সংগঠিত করিয়া গণ-সংগ্রাম গড়িয়া তুলিবার কথা! কল্পনা করাও সম্ভব 


“নরমপন্থ?” ও «চরমপন্থার” স্বরূপ ১১৩ 


হয় নাই।এ এই জন্তই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত 
চরমপন্থী বা নরমপন্থী কোন নেতৃত্বই বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণকে জাতীয় সংগ্রামের 
ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার কথা ভাবিতে পারেন নাই। সুতরাং চরমপন্থীর! তাহাদের 
আপপস-বিরোধী সংগ্রামের মনোভাবের দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক আপস- 
বিরোধী আদর্শ স্থাপন করিলেও গণ-ৃষ্টিভ্ি ও গণ-সংযোগহীন হইবার ফলে সেই 
আদর্শ বাস্তবে রপায়িত করিতে ব্যর্থ হন। গণ-সংগামের পথ তখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে 
নাই বলিয়াই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের অবরুদ্ধ ক্রোধ ব্যক্তিগত সন্ত্রাস 
বাদের রূপে ফাটিয়া পড়ে। দেশব্যাপী সশস্ত্র বৈপ্লবিক অস্যাথানের দুর পরিকল্পনা 
সত্বেও ভারতের বিপ্লববাদ গণপংঘোগ-বিহীন হইয়া মূলত এই সন্ত্রাসবাদকে ভিত্তি 
করিয়াই গড়িয়া উঠিতে থাকে। 

ভারতের সন্্রাৰপন্থী বিপ্লববাদ গণ-সংগ্রামের সহিত সংযুক্ত না হইবার ফলে উহা 
গোড়ার দিকে আর একটি দূর্বলতা আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠে। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী 
যখন বহু ব্যয়সাধ্য ও কষ্টার্জিত ইংরেজী শিক্ষা! গ্রহণ কর! সত্বেও আর্থনীতিক দুর্দশার 
কবল হইতে মুক্তি পায় নাই, তখন তাহাদের মধ্যে দেখ! দেয় দারুণ হতাশা 
এই হতাশার মনোভাব তাহাদের আধুনিক যুরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিরূপ করিয়া 
তোলে । এই বিরপ মনোভাবই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীকে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার দিকে 
মুখ ফিরাইতে বাধ্য করে। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী বিদেশী শাসকদের সর্বগ্রাসী ধনিক সভ্যতার 
কবল হুইতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষা করিবার ব্রত গ্রহণ করে । বিবেকানন্দের 
বাণী হইতে তাহার! লাভ করে অকুরস্ত প্রেরণ । এই দুইটি কারণে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
একদিকে যুরোগীয় সভ্যতার ঘোরতর বিরোধী হুইয়! উঠে, যুরোপীয় সভ্যতার গ্রহণ- 
যোগ্য প্রগতিশীল বিষয়গুলিও «শাসকদের সভ্যতা” বলিয়া ঘ্বণাভরে বর্জন করিতে 
থাকে এবং অপর দিকে তাঁহার! মরিয়!-হইয়! সনাতন হিন্দুধর্মের ভালমন্দ সবকিছুকে 
«একমাত্র খাটি ও পবিত্র” বলিয়া বরণ করে। তাহারা আধুনিক যুরোপীয় সভ্যতার 
পরিবর্তে সমাজ-প্রগতির আধুনিক স্তরের সহিত সামঞ্জস্তহীন প্রাচীন হিন্দুধর্মের দিকে 
বুঁকিয়া পড়ে এবং প্রাচীন হিন্দুধর্মের উপরই তাহার! তাহাদের চরমপন্থী রাজনীতির 
বনিয়াদ গড়িয়া তোলে । এইভাবে চরমপন্থীরা তাহাদের আধুনিক ও প্রগতিশীল 
রাজনীতিক ভাবধারা সহিত প্রগতি-বিরোধী প্রাচীন হিন্দুধর্মের সংযোগ সাধন করিয়া 
জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নৃতন ছন্দের সৃষ্টি করে। চরমপন্থীদের সৃষ্ট এই 
পরম্পর-বিরোধী আদর্শের সংমিশ্রণ সেই সময় হইতেই বরাবর ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনকে নাঁন! ভাবে ও নানারূপে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে 

জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে পরম্পর-বিরোধী চরমপন্থা! ও প্রাচীন হিন্দু ধর্মের 
সংমিশ্রণের প্রথম পথ-প্রদর্শক হইলেন তৎকালীন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ট 
নায়ক বাল গঙ্গাধর তিলক। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের এই শ্রেষ্ঠ নায়ক তাহার এই 
পরম্পর-বিরোধী মনোভাবের ফলে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় 
প্রগতিশীল ‘এজ অফ কন্সেন্ট বিল’ নামক একটি আইনের খসড়ার তীব্র বিরোধিতা! 
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১১৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


করেন। এই আইনে হিন্দু বালিকাদের বিবাহের বয়স দশ হইতে বাড়াইয়া বারে 
করিবার প্রস্তাব কর! হইয়াছিল। রাণাডে প্রভৃতি তখনকার সকল প্রবীণ জাতীয়তা- 
বাদী নেতৃবৃন্দ এই সমাজ-সংস্কার মূলক আইনের স্বপক্ষে দড়াইয়া প্রগতিশীলতার পরিচয় 
দিলেন, কিন্ত তৎকালের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল রাজনীতিক ভাবধারার স্রষ্টা হইয়াও বাল 
গ্র্ঠাধর তিলক তাহার বিপুল প্রভাব লইয়! ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং এই ভাবে 
সনাতন হিনদুধর্মকে রক্ষা করিবার অজুহাতে বাল্য-বিবাহের সমর্থন করিয়া প্রগতি- 
বিরোধীদের শক্তিশালী করিয়া তোলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি “গো-রক্ষ। 
সমিতি’ স্থাপন করিয়া হিন্দুশাস্ত অনুসারে «গো-মাতা”কে রক্ষা করিবার জন্য গো-মাংশ- 
ভোজীদের বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন আর্ত করেন। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
আর্থনীতিক যুক্তিতর্কের কথা বাদ দিলেও প্রধানত ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধেই 
পরিচালিত হওয়ায় ইহা জাতীয় আন্দোলনের এঁক্য ও অগ্রগতি ব্যাহত করিবার পক্ষে 
সহায়ক হয়। কারণ, ইহা! জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য হিন্দু- 
মুসলমানের মিলন সাধনের সহায়ক না৷ হইয়া! এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের একটি 
প্রধান কারণ হইয়া থাকে। | 

জাতীয় আন্দোলনের নরমপন্থী নেতৃত্ব রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে মতই পোষণ করুন 
না কেন, তাহার ধর্মের প্রশ্নটিকে রাজনীতি হইতে দুরেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু 
তিলক ও অন্তান্তি চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ রাজনীতিকে ধর্মের পোষাকে আবৃত করিয়া এবং - 
তাহার সাহায্যে হিন্দু মধ্যত্রেণীর সহজাত ধর্ম-সংস্কারে আঘাত দিয়া তাহাদের মধ্যে 
ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা জাগাইবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রে 
তিলক গণপতি দেবতাকে, আর বাংল! দেশের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ শক্তির দেবতা! 
কালীকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণাদাত্রীরূপে ব্যবহার কবেন। বাংলা দেশের 
চরমপন্থী ভাবধার। ও বৈপ্লবিক আদর্শের অন্ততম পথ প্রদর্শক অরবিন্দ ঘোষ ইশ্বর ও 
জাতীয়তাবাদকে এক ও অভিন্ন বলিয়া! ঘোষণা করেন। 

ভারতের মুসলমানগণ যে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যোগদান করে নাই, রাজনীতির সহিত 
হিন্দুধর্মের সংমিশ্রণই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। তাহার ফলে ভারতের 
সন্ত্রাসবাদী বির্লব-পরচেষ্ট৷ প্রথম হইতেই কেবল মাত্র হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবন্ধ হইয়া 
থাকে এবং এইভাবে প্রগতিশীল চরমপন্থী জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভারতের সমগ্র 
জনগণের এঁক্যের বদলে বিভেদের ভিত্তি রচিত হ্য়। 

সামাজিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, গোড়ার দিকের জাতীয় 
আন্দোলনের নরমপন্থী নেতৃত্ব রাজনীতিক দিক হইতে কোন প্রগতিশীলতার পরিচয় 

দিতে না| পারিলেও তাহারা! সামাজিক দিক হইতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রগতিশীল ভূমিক! 

গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্য দিকে চরমপন্থী নেতৃত্ব রাজনীতিক ভাবধারার দিক হইতে 
বিশেষ প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করিলেও; তাঁহার! বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার সমর্থন 
করিয়া তখনকার অবস্থায় সামাজিক অগ্রগতি যতটুকু সম্ভব ছিল তাহাও ব্যাহত হইতে 
সাহায্য করিয়াছেন। এই ভাবে জাতীয় আন্দোলনের চরমপন্থী নেতৃত্ব “রাজনীতিক 


ও ভু 


«নর্মপন্থা ও চরমপন্থার” স্বরূপ রর ১১৫ 


ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতি-বরোধী? বলিয়া ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের ইতিহাসে পরিচিত হুইয়া রহিয়াছে। 

চরমপনহ্থীদের এই ধর্মীয় ও সমাজ-প্রগতি-বিরোধী ভাবধারা কেবল নীতির দিক 
হইতেই নহে, কৌশলের দিক হইতেও জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া 
উঠে। ইহার ফলে উক্ত ভাবধারা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজনীতিক চেতনার 
বিকাশের পক্ষে বাধা হইয়া দাড়ায়, এমন কি ইহার ফলে তাহারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট 
হুন। ইহ! বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, চরমপন্থী নেতৃত্বের অনেকেই শেষ পর্যন্ত 
বিপ্লব-প্রচেষ্টা, এমন কি রাজনীতির সহিত সম্পর্কও ত্যাগ করিয়া ধর্মসাধনা! বা আপসমূলক 
রাজনীতির পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল গঙ্গাধর তিলক এবং অরবিন্দ ঘোষ তাহার 
প্রকৃষ্ট প্ৰমাণ । তিলক শেষ পৰ্যন্ত এ্যানি বেসান্তের ণহোমরুল? আন্দোলনে যোগদান 
করিয়া আর অরবিন্দ ঘোষ ধর্মসাধনা ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির পথ গ্রহণ করিয়া 
চরম প্রতিক্রিয়ার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। 

চরমপন্থীদের সমাজ-প্রগতি-বিরোধী আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপের ফলে জাতীয় 
আন্দোলনের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের একটি অংশ চরমপন্থী রাজনীতির প্রতি তাহাদের 
সহানুভূতি হাবাইয়! ফেলেন এবং উহার প্রতি বিরূপ হইয়া এমন কি শেষপর্যন্ত চরম- 
 পশ্থীদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন আরম্ভ করেন। এইভাবে জাতীয় আন্দোলনের 

প্রগতিশীল অংশের মধ্যেও বিভেদ দেখা দেয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাহার 
‘আত্মজীবনী’তে তাঁহার পিতা ও তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের অন্তম শ্রেষ্ঠ. 
প্রগতিশীল নায়ক পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর রাজনীতিক মনোভাব ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে 
এই বিভেদের কথা ও তৎকালীন চরমপন্থীদের সমাজ-প্রগতি-বিরোধী ভাবধারার 
তীব্র সমালোচন! করিয়া লিখিয়াছেন ঃ 

“এই দৃঢচেতা, গভীরভাবে ভাব-প্রবণণ তেজোদৃপ্ত ও এচও ইচ্ছাশক্তি-সম্পর মানুষটি 
(পণ্ডিত মতিলাল ) ছিলেন চরমপর্থীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু তথাপি ১৯০৭ ও 
১৯০৯ খ্ৰীষ্টাব্দ এবং তাহার পরের কয়েক বৎসর পর্যন্ত নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন 
চরমপন্থীদের চেয়েও চরমপন্থী, আর চরমপস্থীদের উপর খড়াহত্ত। তবে আমার মনে 
হয়, তিনি তিলককে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । 

«ইহার কারণ কি ?......তিনি তাঁহার স্পষ্ট চিন্তাধারার মারফত উপলব্ধি করেন যে, 
বড় বড় ও চরমপন্থী বুলি যদি অনুরূপ কাজের দ্বারা সমধিত না হয় তবে সেই সকল 
বুলি অর্থহীন হইয়া পড়ে । তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া কোন কার্যকরী 
কর্মপন্থ৷ দেখিতে পান নাই।......তখনকার চরমপন্থী আন্দোলনের ভিত্তি ছিল একটা! 
ধৰ্মমূলক জাতীয়তাবাদ । সেই ধৰ্মমূলক জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁহার স্বভাবের সহিত 
স্ূর্ণ সামগরস্তহীন।. তিনি -কখনই প্রাচীন ভারতের পুনরত্যুদয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করেন নাই। প্রাচীন ভারতের ভাবধারার প্রতি তাঁহার কোন সহানুভূতি ছিল না, 
অথবা সেইগুলি সম্বন্ধে তীহার কোন ধারণাও ছিল না। প্রাচীনকালের সমাজ-প্রথা? 
জাতি-বিভাগ বাঁ এ ধরনের বিষয়গুলিকে তিনি দ্বণাই করিতেন। কারণ এগুলিকে 


১১৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের.ইতিহাস 


তিনি প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পশ্চিমের দিকে, 
পশ্চিমী প্রগতির প্রতি তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন 
যে, ইংলণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মারফতেই এই প্রগতি ( ভারতবর্ষেও ) 
আসিতে পারে। 

«সামাজিক দিক্‌ হইতে বিচার করিলে, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে যে ভারতীয় জাতীয়তা- 
বাদের অভ্যুদয় হয় তাহ! ছিল নিশ্চিত রূপে প্রতিক্রিয়াশীল ।”৯ 

কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, চরমপন্থীরা! গভীর দেশভক্তি ও দ্রুত 
স্বাধীনতা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা! লইয়াই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্মের আমদানি 
করিয়াছিলেন এবং বৈদেশিক শাসকদের প্রতি তীব্র ঘ্বণাই তাহাদিগকে প্রাচীন 
হিন্দুধর্মের পুনরত্যুদয়ের সমর্থক করিয়। তুলিয়াছিল। তাহার! ধর্মানুষ্ঠান ও বাৎসরিক 
ধর্মোথসব উপলক্ষে যে সকল বড় বড় সভাসমিতি ও গণ-সমাবেশ করিতেন তাহাতে 
ব্যাপকভাবে রাজনীতিক প্রচার ও বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি কর! 
হইত। তাহারা এই সকল উৎসব সম্মুখে রাধিয়! ব্যাপকভাবে বৈপ্লবিক সংগঠন 
গড়িয়া তুলিতেন এবং ধর্মের আবরণে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য লইয়া ব্যায়ামের আখড়া ও 
যুবদমিতি গড়িয়া তুলিতেন। ইহা তুলিলে চলিবে না যে, সেই যুগে সরকারী 
দমননীতির প্রচণ্ড প্রকোপে প্রকাশ্যে কোন চরমপন্থী রাজনীতিক সংগঠন গড়িয়া তোলা 
ও চরমপন্থী রাজনীতিক প্রচারকার্য চালানো! সম্ভব ছিল না। সেই সময় শাসকগো্ঠী 
এমনকি সাধারণ শরীর চর্চার আখড়াগুলিকেও ভয়ের চক্ষে দেখিত। সুতরাং সামাজিক 
দিক হইতে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্প্রদায়িক এঁক্যের পক্ষে ইহার ফল মারাত্মক হইলেও 
তাহা উপেক্ষা করিয়াই তাহার! ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মোৎসবগুলিকে তীহাদের বৈপ্লবিক 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেন। 

পরব্তীকালের বিপ্লবীরা৷ গোড়ার দিকের এই সকল দূর্বলতা বহুলাংশে কাটাইয়! 
উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার সময় বৈপ্লবিক, 
সংগ্রামের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইবার ফলে এবং বিপ্লববাদ মধ্যশ্রেণীর ভিতর আরও 
বিস্তার লাভ করায় মধ্যশ্রেণীর এই বৈপ্রবিক সংগ্রামের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা 
দিয়াছিল। তাহার ফলে এই দুই যুগের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বিপ্লবীদের মধ্য হইতে 
ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে হাস পাইয়াছিল। গোড়ার দিকে দীক্ষার সময় যে 
সকল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান করা হইত তাহা এই ছুই যুগে তুলিয়া দেওয়া! হয়, এমনকি 
আহ্ষ্টানিক দীক্ষা-ব্যবস্থাও পরে লোপ করা হয়। ইহা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক ভাবধারার 
একধাপ অগ্রগতির সুচনা করিয়াছিল । 


১। Jawhar Lall Nehru : “Autobiography”, p. 23-24, 


হি 


দ্বিতীয় ভাগ ৪ 


মধ্যশ্রেণীর বৈপ্রবিক সংগ্রামের 
আদর্শগত ভিত্তি, কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন 


ও বৈল্পবিক সংগ্রামে আদৰ্শগত ভিত্তি গু 
প্রথম অধ্যায় 
মহাৱাষ্ট্ৰায় আদর্শ 


এ. শিবাজী-উত্সব ৪ গণপতি-উৎসৱ 


স্বেচ্ছাচারী বিদেশী শাসন, আর্থ নীতিক দুর্শা, জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও 
কংগ্রেস-নেতৃত্বের আপসনীতি_-এই চারিটি কারণের একত্র সমাবেশের ফলেই 
ভারতে শিক্ষিত যুব-সম্প্দায়ের মধ্যে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। 

শিক্ষিত যুব-সম্রদায়ের “*আর্থনীতিক বিক্ষোভ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের মধ্যে 
রাজনীতিক রূপ গ্রহণ করে। তাহারা বিদেশী শাসনকেই তাহাদের দারিদ্র ও 
অধঃপতনের একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিতে পারে । বিদেশী শাসনের প্রতি তাহাদের 
তীব্র ঘৃণ। ও পাশ্চাত্য শিক্ষা. গ্রহণের দ্বার! তুচ্ছ পুরস্কার (বেতন) লাভের ফলস্বরূপ 
হতাশা তাহাদের হিন্দুযুগের পুনরুজ্জীবনের সমর্থক করিয়া তোলে এবং তাহাদের 
আর্ধসমাজ ও ব্রাঙ্গদমাজে যোগদান করিতে অনুপ্রাণিত করে ।-**-"তাহারা! মনে 
করিত যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অগ্রাহ করিয়া হিন্দুর শ্রেষ্'ত্ব প্রচারের দ্বারা 
তাহাদের অধঃপতনের কারণস্বরূপ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাহারা প্রতিশোধ 
লইতেছে। বর্তমান অবস্থা! হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় তাহার! হিন্দুর অতীত 
গৌরবের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা 
লাভের উপায় হিসাবে হিন্দুর প্রত্যেকটি ধর্মীয় ও রাজনীতিক এঁতিহ লইয়া গর্ব 
করিতে থাকে 1৮৯ 

অন্যদিকে কংগ্রেস-নেতৃৃন্দের দুর্বল ও আপসমূলক নীতি আধিক ছূর্শাগ্রস্ত ও 
হিন্ুধর্মের গভীর প্রেরণার উদ্ধদ্ধ যুব-সম্্রদায়কে প্রভাবিত, করিতে ব্যর্থ হয়। 
ইংরেজ শাসকগণের নূতন “ভারতীয় কাউন্সিল অআযাকূট”-এর নিকট কংগ্রেস-নেতৃতৃন্দের 
আত্মসমর্পণের ফলে তাঁহার! বিক্ষু যুব-সম্প্রদায়ের সকল বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভরসা! 
হারাইয়া ফেলেন। ঠিক এই অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের চরমপন্থী নায়ক বাল গঙ্গাধর 
তিলকের আপস-বিরোধী জাতীয়তাবাদ তাহাদের প্রভাবাশ্বিত করিয়া তোলে। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রপ্রদেশে এক ব্যাপক কৃষক-বিড্রোহ দেখা 
দিয়াছিল। ইংরেজ শাসনের অবাধ শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মারাঠী কৃষকের 
বিদ্রোহ সেই সময় দাক্ষিণাত্যের এই অঞ্চলের সমগ্র জনসাধারণকে মাতাইয়া তোলে, 
সার! মহারাষ্ট্রপ্রদেশের উপর দিয়া একটা প্রবল ইংরেজ-বিরোধী বিক্ষোভের ঝড় 
বহিয়া যায়। বাল গঙ্গাধর তিলক এই কৃষক-বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন 
মহারাষ্ট্রের শিক্ষিত যুব-সপ্রদায় সেই কৃষক বিদ্রোহে যোগদান না৷ করিলেও সেই 


১) L. Hutchinson: ‘Empire of the Nabobs’, p, 189. 


১২০৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস - 


বিদ্রোহের প্রভাব তাঁহাদের মধ্যেও একট! বিদ্রোহের মনোভাব জাগাইয়া তোলে । 
সেই বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতীকরপে তিলক মহারাষ্ট্রের বিক্ষুব্ধ যুব-সন্প্রদায়ের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রি 

মহারাষ্ট্রের এই চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করেন মহারাষ্ট্রের 
চিৎপাঁবন ব্ৰাহ্মণ-সম্প্রদায়। তিলক ও তাহার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নেতৃবৃন্দ 
সকলেই ছিলেন এই চিৎপাঁবন ত্রাঙ্গণ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত । এই ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় 
তাহাদের পুরাতন এঁতিহ্‌ হুইতেও ইংরেজ-বিরোৌধিতা ও বিদ্রোহের প্রেরণা লাভ 
করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের খ্যাতনাম! মনীষী ও রাজনীতিক দীক্ষাগুরু রাণাডে এবং 
গোখেলও ছিলেন এই চিৎপাবন ব্রাঙ্গণ-সম্প্রদায়ভূক্ত। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
ইতিহাসে এই তেজস্বী, তীক্ষবুদ্ধি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের অবদান চিরম্মরণীয়। 


চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ছিলেন মারাঠী মধ্যশ্রেণীর জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতির ধারক 
ও বাহক । তাহাদের পূর্ব-পুরুষ নান! ফরনবীশ ও পেশোয়াদের নিকট হইতেই ইংরেজ- 
আক্রমণকারীর! মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা! কাড়িয়া লইয়াছিল। চিৎপাবন-্রাঙ্গণেরা 
তাহাদের পূর্ব-পুরুষের রাষ্ট্রীয় গৌরব ও বিদেশী ইংরেজদের হস্তে তাহাদের লাঞ্ছনা 
কোনদিন ভুলিয়া যান নাই। মহারাষ্ট্রের পরাধীনতার গ্লানি তাহাদের মনে চিরদিন 
সজাগ থাকিয়|৷ এই বিদেশীদের কবল হইতে মহারাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণী যোগাইয়াছিল। এই প্রেরণাই শিবাজীর কর্মাদর্শের মধ্য দিয়া 
প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ইংরেজ শাসকগণের সংস্কৃতি, ধর্ম ও সভ্যতার বিরুদ্ধে হিন্দু- 
ধর্মের পুনরুজ্জীবন হিসাবে হিন্দুধর্মের রক্ষাকারী দেবতা গণপতির আদর্শের মধ্য 
দিয় সক্ৰিয় রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থী চিৎপাঁবন ত্রাক্মণ- 
সম্প্রদায় এই আদর্শ সন্মুখে রাখিয়াই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তাহাদের স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম আরম্ভ করেন। 

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতেই তিলক কংগ্রেস-আন্দোলনে যোগদান করেন এবং 
কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী বিরোধী দল গড়িয়া তোলেন। তাহার মতের প্রচার ও মহারাষ্ট্র 
যুব-সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়! তাহাদের জাতীর সংগ্রামে উদ্ধদ্ধ করিবার 
উদ্দেশ্যে তিনি বোশ্বাইপ্রদেশের পুথা শহরে “কেশরী” নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেন। তিলকের পত্রিকার প্রধান কাজ ছিল ইংরেজ-শাসন, আপসপন্থী কংগ্রেস- 
নেতৃত্ব ও বিধমীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা করা । এই সময়ে বুটিশ-সমর্থক স্তার 
সৈয়দ আহম্মদের দ্বারা প্রভাবাহিত হইয়! শিক্ষিত মুসলমানগণ কংগ্রেসের জাতীয়তা- 
বাদী আন্দোলন হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহার ফলে মুসলমানগণও 
‘কেশরী’ পত্রিকার আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাড়ায়। ইহা ব্যতীত ইংরেজ-শাঁসনের 
বিরুদ্ধে হিন্দুর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের পুনরুজ্জীবনের উপায় হিসাবে বেদ ও 
ভগবদগীতার ধর্মীয় মতবাদ ও আদর্শ জোরের সহিত প্রচার করা হইতে থাকে। 
অল্পকালের মধ্যেই “কেশরী” পত্রিকা বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়েয় মধ্যে 
বিশেষ জনপ্রিয় হইয়| উঠে এবং তাহারা তিলককেই যোগ্যতম নেত! বলিয়া গ্রহণ করে। 


মহারাপ্্রীয় আদর্শ ১২১ 


মারাঠী যুবকদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণ স্ষ্টির উদ্দেগ্ে 
১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারাঠীদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবতা গণপতির (গণেশের) 
উৎসব ও মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীর শিবাজীর বাজ্যাভিষেক-উৎসবের প্রচলন করেন। 
প্রতি বৎসর এই দুই উৎসব উপলক্ষ করিয়া ইংরেজ-বিরোধী প্রচার-কার্য চলিতে 
থাকে। এই ছুই উৎসবের শোভাযাত্রা! ক্রমশ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনীতিক 
কুচকাওয়াজে পরিণত হয়। হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা হইলেন গণপতি দেবতা । স্থতরাং 
গণপতি-উৎসব উপলক্ষে বিদেশী ইংরেজ শাসনের খ্রীষ্ট ধর্ম ও “য্লেচ্ছ” মুসলমান 
ধর্মের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা, করিবার জন্য প্রচার চলিতে থাকে। “বিদেশী” 
মুসলমানদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াই শিবাজী মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাই শিবাজী-উৎসবে শিবাজীর মত বীরত্বের সহিত বর্তমান 
বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য মারাঠী যুব-সম্প্রদায়কে 
উদ্ধদ্ধ করা হইত। 

হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দুইখানি ধর্মগ্রন্থ, মহাভারত ও গীতা এবং তিলকের সৃষ্ট এই দুই 
উত্সব বোস্বাইপ্রদেশের তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তি রচনা 
করে। ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মনোভাব স্থষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কি ভাবে 
এই ছুই উৎসবকে কাজে লাগানে! হইত তাহা এই বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত “শিবাজী- 
শ্লোক’ ও গণপতি-প্লোক” হইতে বুঝিতে পারা যায়। 

২. শিবাজী-পলোক 

এশিবাঁজীকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার বীরত্ব-কাহিনী আবৃত্তি করিলেই স্বাধীনতা 
আসিবে না । শিবাজী ও বাজীর (বাজীরাও-এর ) অন্থুকরণে সত্বর দুঃসাহসিক 
কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তীহাদেরই যোগ্য সন্তান তোমরা; সকল বুঝিয়া 
শুনিয়া এখন তোমাদের তরবারি ও বর্ম ধারণ করিতে হইবে; আমাদের অসংখ্য 
শক্রর শিরশ্ছেদন করিতে হইবে। তোমরা শ্রবণ কর, জাতীয় যুদ্ধের সংগ্রাম ক্ষেত্রে 
আমরা আমাদের জীবন বিসর্জন দিব; আমাদের ধর্মনাশকারী শত্রুর রক্তে 
ধরণীর মৃত্তিকা রঞ্জিত করিব; আমরা শক্ত সংহীর করিয়া তবে প্রাণ দিব, আর 
তোমরা কি স্ত্রীলোকের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া আমাদের বীরত্ব-গাথা শুনিবে ?” 


৩. গণপতি-্লোক 
“হায়! তোমাদের দাসত্বে লজ্জা নাই ? তাহা হইলে আত্মহত্যা করাই উচিত। 
হায়! এই কসাইর! দানবীয় নিষ্ঠুরতার সহিত গো-মাতা ও গো-বৎ্সদের হত্যা করে, 
তোমরা এই যন্ত্রণা হইতে গৌ-মাতাকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হও; মৃত্যু বরণ 
কর, কিন্তু তার পূর্বে ইংরেজদের হত্যা কর; অলস হইয়। বসিয়া! থাকিয়া বৃথা ধরণীর 
ভার বৃদ্ধি করিও নী । আমাদের দেশের নাম যদি হয় হিন্দুস্থান, তবে ইংরেজরা 
এখানে রাজত্ব করে কোন্‌ অধিকারে ?”৯ 27 
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১২২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবাঁজীর রাজ্যাভিষেক-উৎসব উপলক্ষে জনৈক বক্তার ভাষণরূপে 
“কেশরী” পত্রিকা নিম্নোক্ত আদর্শ প্রচার করে £ 

«প্রত্যেকটি হিন্দু, প্রত্যেকটি মারাঠী-__সে যে-দলেরই লোক হুউক না কেন--এই 
শিবাজী-উৎসবে আনন্দিত হইবে । আমরা! সকলেই আমাদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার 
করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছি, আমাদের সকলকে একত্র হইয়াই এই ভয়ংকর 
বোঝা (ইংরেজ-শাসন ) উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে । যে ব্যক্তি নিজ পথ বাছিয়া 
লইয়া সেই পথেই শুদ্ধ মনে এই বোঝ| উপড়াইয়া ফেলিবাঁর চেষ্টা করিতেছে তাহার 
পথে বাধা দেওয়া কখনই উচিত নয়। আমাদের অন্তর্ধিরোধের ফলে আমাদের 
অগ্রগতি বিশেষ ব্যাহত হয়। যদি কেহ উপর হইতে চাপিয়। বসিয়া আমাদের 
দেশকে চূর্ণ-কিচুর্ণ করিয়া ফেলিতে থাকে তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেল। এই উৎসবের 
মত যে সকল ঘটন! আমাদের সমগ্র দেশকে এঁক্যবদ্ধ করিবার পক্ষে সহায়ক সেই 
সকল ঘটনাকে স্বাগত জানাও ৷” 

১৭৮৯ ্রষ্টাব্দের যুগান্তকারী ফরাসী-বিপলবকেও সন্ত্রাসবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য 
ব্যবহার করা হয় £ 

“যাহারা ফরাসী-বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা নরহত্যা করিয়াছেন 
বলিয়া! স্বীকার করেন নাই, তাহারা! বিশেষ জোরের সহিত একথাই বলিতেন যে, 
তাহারা তাঁহাদের পথ হইতে কীট তুলিয়া ফেলিতেছেন। মহারাষ্ট্রেও এই যুক্তি 
কেন কাজে লাগানে। হইবে না ?৮৯ 

স্বয়ং তিলক মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজীর দৃষ্টান্ত দ্বারা এইভাবে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের 
আদর্শ তুলিয়া ধরেন ঃ 

“আফজল থাকে (মুসলমান-সেনাপতিকে ) হত্যা করিয়া শিবাজী কি অন্ঠায় 
করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর মহাভারতের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। গীতায় 
শ্রীক্চ এমন কি আমাদের গুরু এবং আত্মীয়-স্বজনকেও হত্যা করিবার উপদেশ 
দিয়াছিলেন। যদি কোন ব্যক্তি কর্মফলের আকাজ্কা না করিয়া নিঃস্বার্থভাবে কর্ম 
করিয়া যায়, তবে তাহার কোন পাপ হয় না। শিবাজী তাঁহার নিজের উদর পূর্তির 
জন্য কিছু করেন নাই, অতি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া অন্ত সকলের মঙ্গলের জন্যই তিনি 
আফজল থাকে হত্যা করিয়াছিলেন। যদি একদল চোর আমাদের গৃহে প্রবেশ 
করে আর তাহাদের তাড়াইবার মত শক্তি যদি আমাদের না থাকে, তবে আমাদের 
কর্তব্য হইবে কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া সেই চোরদের গৃহের মধ্যে আটক করিয়! 
তাহাদের জীবন্ত দ্ধ করিয়া হত্যা কর! । ভগবান হিন্দুস্থানের উপর রাজত্ব করিবার 
অধিকার তাত্রপত্রে খোদিত করিয়া বিদেশীদের দান করেন নাই। মহারাজ 
(শিবাজী ) তাহার জন্মভূমি হইতে বিদেশীদের (মুসলমানদের ) বিতাড়িত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদ্বারা তিনি অপরের দ্রব্য হরণের অপরাধ করেন নাই। 
কুপের মধ্যে আবদ্ধ মণুকের মৃত নিজের দৃষ্টিশক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখিও না? পিনাল 
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মহারাষ্্রীয় আদর্শ টা ১২৩ 


কোঁড*এর বাধা উল্লজ্ঘন করিয়! শ্রীমত্ভগব্দগীতার অনন্ত বিস্তারের মধ্যে প্রবেশ 
কর এবং মহৎ ব্যক্তিদের সাধনা হইতে শিক্ষা! গ্রহণ কর”? 

বৈপ্লবিক প্রচারের উদ্দেশ্যে শিবাজীর সংগ্রাম ও গীতার এই সকল ব্যাখ্যা 
“শিবাজীর উক্তি’ নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল । y 

মহারাষ্ট্রের অন্ততম চরমপন্থী নেত! বিনায়ক সাভারকরের ভ্রাতা গণেশ দামোদর 
সাভারকর গান ও কবিতার মারফত স্বাধীনতা লাভের উপায়স্বরপ বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
প্রচারের জন্ “লঘু অভিনব ভারত-মেলা? নামে একখানি গান ও কবিতার পুস্তক প্রকাশ 
করেন। ইহাতেও মারাঠী যুবকদের সন্ত্রাসবাদে উদ্‌ দ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শিবাজী 
ও ভগবদগীতার আদর্শ তুলিয়া ধরেন। এই পুস্তকের প্রকাশনা! ও অন্তান্ত অভিযোগে 
তিনি যাবজ্জীবন দবীপাস্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হুন। তাঁহার বিচার-কালে বোম্বাই 
হাইকোর্টের একজন মাঁরাঠী বিচারপতি এই পুস্তক সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাহা 
হইতে এই পুস্তকের বিষয়বস্ত ও উদ্দেশ্ত জানা যায় ঃ 

“হিন্দুদের কয়েকজন দেবতা ও শিবাজীর মত কয়েকজন যোদ্ধার নাম করিয়া 
বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উন্মাদনা জাগাইয়া তোলাই লেখকের উদ্দেশ্য 
পুস্তকের এই নামগুলি ছদ্ম আবরণ মাত্র, আসল কথ। হইল এই £ “তরবারি উঠাও, 
এই সরকারকে ধ্বংস কর, কারণ এই সরকার বিদেশী ও অত্যাচারী ৷? লেখকের 
আসল উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য কবিতায় ভগবদ্গীতা হইতে গৃহীত ভাবধারাগুলির 
উল্লেখ না থাকিলেও চলিত। পুস্তকের কবিতাগুলির নিজস্ব তাৎপর্য খুবই স্পষ্ট । 
যাহার! মারাঠা ভাষা জানে না তাহারা এইগুলির অর্থ কেবল ইহাই বুঝিবে যে, ইহা 
বুটিশ সরকারের বিরুদ্ধে উন্মাদন! সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু নহে।২ 


৪. ম্যাংলনিৰ শিক্ষা 

শিবাজী ও গীতার আদর্শ ব্যতীত ১৮৫? গ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ও ইতালীর 
..স্বাবীনতা-সং্রামের অন্ততম নায়ক ম্যাৎসিনির৩ কর্মাদর্শ, হইতেও সন্ত্রাসবাদী 

বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা স্থ্ট করা হয়। মহাবিদ্রোহ ও ইভালীর জাতীয় বীর 
ম্যাৎসিনির দৃষ্টাস্তের ব্যবহার তৎকালের বিপ্লবীদের চিন্তাধারায় এক ধাপ অগ্রগতি 
সুচনা করে। মহাবিদ্রোহ ও ম্যাৎসিনির দৃষ্টান্ত হইতে ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টির প্রথম চেষ্টা করেন তিলকের অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত 
অনুচরগণের অন্যতম বিনায়ক দামোদর সাভারকর। তিনি ইংলণ্ডে থাকিয়া “জনৈক 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদী”__এই ছদ্মনামে *১৮৫৭ গ্রীষ্টান্দের জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' 
নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের মারফত তিনি মহারাষ্রী় যুবকদের মধ্যে 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে থাকাকালেই 

31 [18155 Speech Reported by ‘Kesari'—Sedition Committee Report, Pp. 10. 
২} Sedition Committee Report’, P. 9. ৩! ইতালীর শ্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য 
স্যাৎমিনি ইতালীর শিক্ষিত যুবকদের লইয়া গোপন-নমিতি গঠন ও মন্ত্রানবাদী সংগ্রাম পরিচালনা 
করেন। তিনি রাজনীতিক উদ্দেশ্যে হত্যার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। 


১২৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


তিনি ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী মারাঠা ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেশে প্রেরণ করেন। 
ইহার ভূমিকায় তিনি রাজনীতিকে একটি ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিতে এবং সেই ধর্মের 
জন্য যুবকদের জীবন উৎসর্গ করিতে আহ্বান করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় 
শিবাজীর গুরু বামদাস স্বামীকে «ভারতের ম্যাৎসিনি, আখ্যাদান করেন। ইহাতে 
তিনি ম্যাৎসিনির কর্মপদ্ধতি আলোচনা করিয়! লিখেন যে, ম্যাৎসিনি তাহার 
স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যুব-শক্তির উপরেই প্রধানত নির্ভর করিয়াছিলেন । 
মাভারকর তাহার এই ভুমিকায় স্ব-উদ্ভাবিত দুইটি কর্মসুচী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, 
ম্যাংসিনির মত, পার্শ্ববর্তী দেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিয়া লুকাইয়৷ রাখিতে হইবে এবং 
শিযোগমত তাহা ব্যবহার করিতে হইবে; দেশের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট গোপন 
কারখানা স্থাপন করিয়া তাহাতে অস্ত্র তৈরী করিতে হইবে; যে সকল গুপ্ত সমিতি 
গঠিত হুইবে সেইগুলি অন্ত দেশে অস্ত্র ক্রয় করিয়া পণ্যবাহী জাহাজে লুকাইয়া 
দেশে লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বঙ্গীয় আদর্শ 


এ. প্রথম যুগের বক্সীয় আদর্শ 


বল! হইয়া থাকে, বস্ধিমচন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ উপস্তাসখানি বঙ্গদেশের 
প্রথম যুগের বিপ্লবীদের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। তাহা হইলে বলিতে হয়, বৃটিশ 
শাসনের প্রথম যুগের 'সন্্যাসী-বিদ্রোহ’ নামক কৃষক-বিজ্রোহই (১৭৬৭-১৮০০ ) 
মধ্যশ্রেণীর বিপ্লবীদের সেই প্রেরণার উৎস । কারণ, ‘আনন্দমঠ’ উপশ্াাসখানি 
(এবং ‘দেবী চৌধুরালী'ও) উক্ত “সঙ্গাসী-বিজ্রোহ" নামক কৃষক-বিদ্রোহের পটভুমিকায় 
রচিত। বঞ্চিমচন্দ্ৰ তাহার উপন্যাসে নিজ আদর্শ ও প্রয়োজন অনুযায়ী এ বিদ্রোহ-এর 
পরিণতি দেখাইয়াছেন। 


টব 'সন্্যাসী-বিদ্রোহ'-এর সক্ন্যাসীরা ছিল মোগল সাআজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত সৈন্- 
বাহিনীর বেক ভক্ষু 0 ্ চু 
[র ও বুজঙ্ষু সেন্যগণ এবং বঙ্গদেশের জমিহারা, গৃহ-হাঁরা বুভুক্ষু কৃষক ৷ 


21 Jamini Mohan Ghose: Sanyasi and Fakir Raiders of Bengal. 
২! ডঃ ভুপেন্নাথ দত্ত £ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনত| মংাম, পৃ ৯০। 


বঙ্গীয় আদর্শ ১৫ 


এই অন্নবন্ত্রহীন বেকার সৈন্য ও কৃষক উভয়েই «জীবিকাঁনির্বাহের শেষ উপায় হিসাঁকে 
বিদ্রোহের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল । ইহারাই তথা কথিত গৃহত্যাগী 
(গৃহহারা ) ও সর্ধত্যাগী (সর্বহারা) সন্যাসী রূপে দলবদ্ধ হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ 
ঘুরিয়| বেড়াইত। ইহাদের সংখ্য| এক সময় পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত উঠিয়াছিল ৷? 

হান্টারের এই মত যদি প্রামাণ্য বলিয়! গৃহীত হয়, তবে তথাকথিত 'ন্্যাসী- 
বিদ্রোহের" ওয়ারেন হেক্টিংস দ্বার! প্রচারিত “সন্যাসী” বা “যাযাবরগণ” বাংলাদেশ ও 
বিহারের বাহির হইতে আগত কোন পেশাদার দস্থয-ডাকাঁত নহে, ইহারা ছিল বৃটিশ 
শাসন ও শোষণের ফলে উচ্ছন্নে যাওয়! জমি-গৃহ-জীবিকাহীন কৃষকের দল। 
হান্টার ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সৈন্তবাহিনীর যে বেকার ও বুত্ক্ধু সৈন্তবাহিনীর কথা 
বলিয়াছেন সেই সৈন্তগণও কৃষকেরই সন্তান। অরবন্তরের জন্য তাহারাও ইংরেজ 
শাসনের বিরুদ্ধে বাংলা ও বিহারের এই কুষক-বিদ্রোহে যোগদান করিয়া ইহাকে 
সামরিক দিক হইতে শক্তিশালী করিয়াছিল। 

এই দুই শক্তি একত্রে মিলিত হুইয়| বৃটিশ বণিকরাজের শোষণের কবল হইতে 
ধাঁচিবার সংগ্রামের সহিত তাহাদের চেতনান্ুযায়ী দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকেও 
যুক্ত করিয়াছিল এবং এই সংগ্রামকে জীবনের আদর্শরপে গ্রহণ করিরা! তাহাদের 
অনেকেই গৃহত্যাগী ও সর্বত্যাগী সন্যাসী সাজিয়াছিল। সন্যাসী-বিদ্রোহের নায়কগণ 
স্বাধীনতার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ঢাকার রমনার কালীবাড়ীর পুরোহিত 
মহারাষ্্রীয় স্বামীজী সন্যাসী যোদ্ধাদের মুখে “ওঁ বন্দেমাতরষ্” এই রণধ্বনি শুনিতে 
পাইয়াছিলেন।২ 

মৌরাট ষড়যন্ত্র মামলা’ অভিযুক্ত ও প্রগতিশীল লেখক লেস্টার হাচিন্সন্‌ বাংল! 
ও বিহারের এই এঁতিহাসিক বিদ্রোহ এবং তাহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে যে 
সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন £_ 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি’ রাজন্ব আদায়ের যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহার 
ফলেই কুষকদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ ধুমািত হইয়া উঠে। সন্যাসীর| কৃষকের 
আর্থ নীতিক বিদ্রোহের সহিত ধর্মীয় প্রেরণ! যুক্ত করে। তাহাদের সশস্ত্র দল 
কোম্পানির শাসকদের বিরুদ্ধে. মরিয়া হইয়! গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়। 
তাহার! কোম্পানির সৈন্যদের ছোট ছোট দলের উপর আকস্মিক ভাবে আক্রমণ 
করিয়া বড় বাহিনী আসিবার পূর্বেই গভীর জঙ্গলে পলায়ন করিত। হেস্টিংস্‌কে 
এই বিদ্রোহ দমনে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল । এই বিদ্রোহের এক শত বৎসর 
পরে বাংলাদেশে যে সন্ত্রাবাদী সংগ্রাম দেখা দিয়াছিল? এই সন্গ্যাসী-বিদ্রোহ 
তাহারই অগ্রদূত ।৩ 

১1 W. W. Hunter : Annals of Rural Bengal, p. 70; সন্্যাদী-বিদ্ৰোহের পূর্ণ বিবরণ 
প্রকাশ রায়ের “ভারতের কৃষকশবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম £ প্রথম খণ্ড' গ্রন্থে দ্র্ঠব্য। 


২। ডঃ ভুগেন্দনাথ দত্ত £ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ ৯১। 
৩। Lester Hutchinson : The Empire of the Nabobs, p. 114, 


১২৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


লেস্টার হাচিন্সন্‌ সাহেবের মতে, এসন্ন্যাসী-বিদ্রোহএর সন্যাসী ও ফকিরগণ 
সংগ্রামী কৃষক ও কারিগরদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন বিদেশীদের কবল হইতে 
স্বদেশের মুক্তিসাধন ও ধর্মরক্ষার আদর্শ ; তাঁহার! শিখাইয়াছিলেন যে, দেশের মুক্তি 
সাধন পরম ধর্ম, আর পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য “সর্বন্বত্যাগ”, দেশ মাতৃকার 
প্রতি অচলা! “ভক্তি”, অন্যায়ের বিনাশ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য “সন্যাস গ্রহণ” 
“এবং প্রবল বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দেশবাসীর “এঁক্য গঠন”_ এই সকলই সেই 
পরম ধর্ম পালনের শ্রেষ্ঠ পন্থা ।৯ 


বকিঅচক্দের শিক্ষা 

বন্ধিমচন্দের ‘আনন্দমঠ’, «দেবী চৌধুরাণী” প্রভৃতি উপন্থাস ও 'বন্দেমাতরম্‌” সঙ্গীত 
হইতে প্রথম যুগের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবিগণ অসাধারণ প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। 
কারণ, বঙ্ষিমচন্দ্রের “নবহিন্দুবাদ” অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পুনরুখান ও হিন্দু-সম্প্রদায়ের 
পুনঃগ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ধ্বনি তাঁহাদের মনে যথেষ্ট সাড়া জাগাইয়াছিল। বৃটিশ 
শাসনের প্রতি বন্ধিমচন্দ্রের সমর্থন সত্বেও ইংরেজ সভ্যতার প্রতি বিরূপ মনোভাব সম্পন্ন 
শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধ্বনির মধ্যেই জাতীয় মুক্তির পথ দেখিতে 
পাইয়াছিল। বঞ্ষিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরমূ” সঙ্গীতটিতে বাঙালীদের আরাধ্য দেবী 
দুর্গার সহিত বাঙলাদেশকে এক করিয়া দেখিবার ফলে এই সঙ্গীতের মারফতই হিন্দু 
মধ্যশ্রেণীর যুব-সম্প্রদায়ের দেশাত্মবোধ হাস না পাইয়া বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
এই সঙ্গীতের মধ্যে তাহাদের স্বাধীন বঙ্গে২ হিন্দুধর্ম ও হিনদু-স্্রদায়ের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক রূপ লাভ করিয়াছিল বলিয়াই এই সঙ্গীতই তাহাদের রণধ্বনি 
হইয়া! উঠিয়াছিল। এইভাবে বঙ্কিমের নিকট হইতে তাহারা লাভ করিয়াছিল উগ্র 
হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা। এই শিক্ষাই তাহারা গ্রহণ করিল তাহাদের 
জাতীয়তাবাদ রূপে । 

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্তাস ও উহার অন্তর্ভুক্ত ‘বন্দেষাতরমৃ’ 
সঙ্গীতটি হুইল মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংখ্রামের প্রেরণার অন্ততম উৎস । 
‘আনন্দমঠ’-এর মাধ্যমেই ‘সন্যাসী-বিদ্রোহ’ নামক এঁতিহাসিক কৃষক-বিদ্রোহের পরিচালক 
“সন্্যাসী” ও «ফকির-সম্পরদীয়”-এর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব 
পণের আদর্শ এই বিপ্লবীদের সংগ্রামের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জম্মভূমিকে 
কালীদেবতা রূপে অঙ্কিত করিয়া বাঙলাদেশের চরম দুর্দশার চিত্র ফুটাইয়! ভুলিয়াছেন। 
তিনি তাঁহার বর্ণনায় সর্বাভরণ-ভূষিতা ছূর্গা এবং সর্বসম্পদঘতা, দুর্দশার মসিলিপ্ত ও 
নগ্ন কালীদেবতার বিকট রূপের মধ্য দিয়া জন্মভূমির সম্বদ্ধিশালী অবস্থা হইতে চরম 
দর্শা্রস্ত অবস্থার রূপাস্তরের যে চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, তাহা বাঙলাদেশের 


১1 Ibid, 79, 122, 


২। প্রথম যুগের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মনে সমগ্র ভারতবর্ষের কথা বিশেষ স্থান পায় নাই। 
বঞ্চিমচন্ের মত ভাহারাও স্বদেশ বলিতে বঙ্গদেশকেই বুঝিতেন। 


০... 


বঙ্গীয় আদর্শ ১২৭ 


স্বাধীনতাকামী যুব-সম্প্রদায়ের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণার উৎসে পরিণত 
হুইয়াছিল। বস্কিমচন্ত্র তাহার ‘আনন্দমঠ-এ লিখিয়াছেন £ 
পূর্বে মা (জন্মভূমি বঙ্গমাত|--সু. রা.) ছিলেন £ 


“এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগন্ধাত্রী মূর্তি” «ইনি কুঞ্জর, 
কেশরী প্রভৃতি বন্য পণ্ড সকল পদতলে দলিত করিয়! বন্য পশুর আবাসস্থলে আপনার 
পদ্মাসন স্থাপন করিয়াছেন। ইনি সর্বালঙ্কার-পরিভূষিতা হাস্তময়ী সুন্দরী ছিলেন । 
ইনি ছিলেন বালার্ক স্বর্ণাভ, সকল এখর্ষশালিনী ৷”? 

আর এখন২ ম! ( জন্মভূমি বঙ্গমাতা ) হইয়াছেন £ 

“কালী- অন্ধকারসমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী। হৃতপর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজ 
দেশের সর্বত্রই শশান-_-তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে 
দলিতেছেন।”৩ 

স্বাধীন ও শোষণমুক্ত মায়ের ( জন্মভূমি বঙ্গমাতার ) ভবিষ্যত রূপ £ 

,. গ্দ্শতুজ! প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ময়ী হুইয়৷ হাঁসিতেছেন। দশভূজ 
দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আযুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শক্ত 
বিমর্দিত পদীশ্রিত বীর কেশরী শক্র-নিপীড়নে নিযুক্ত । দিগভুজ! নানাপ্রহ্রণধারিণী 
শক্ত বিমর্দিনী__বীরেন্দ্রশরেষ্ঠ বিহারিণী__দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরপিনী-_বামে বাণী বিদ্ধা- 
বিজ্ঞ/নদায়িনী-_সঙ্গে বলরপী কাণিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ 1৮৪ 


০ জামী বিবেকানন্দের শিক্ষা 


বঙ্গদেশের চরম বেকার-সমস্তা। হইতে স্ষ্ট সংকটের ফলে বিক্ষুন্ধ শহুরে ম্থ্যশ্রেণী 
গ্রামাঞ্চলের কৃষক আর শহরের শ্রমিক্রেণীর সংগ্রাম হইতে প্রেরণ! লাভ করিয়া নিজ 
সমস্তা সমাধানের জন্য নিজস্ব বিশেষ পহ্থায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করে। 
ইহাদের আত্মত্যাগ আর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামই বাহত তথাকথিত জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন রূপে দেখ! দেয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গদেশের শহুরে মধ্যশ্রেণীর ভিতর যুরোপীয় শিক্ষা 
ও সভ্যতার প্রতি যে প্রবল ঝোঁক দেখ! দিয়াছিল? তাহা তাহাদের গভীর আধিক 
সংকটের ফলে এ শতাব্দীর 'ঘতীয়ার্ধের আরম্তকালেই কাটিয়া! যাইতে থাকে । তাহার 
পরিবর্তে দেখা দেয় বৈদেশিক সভ্যতার প্রতি একটা! বিরপ মনোভাব এবং ভারতের 
প্রাচীন সভ্যতা ও প্রাচীন ধর্মের প্রতি নূতন আকর্ষণ । সেই সময় হইতে শিক্ষিত 
হিন্দুগণ হিন্দু-সভ্যতার প্রতি নূতন করিয়া আকৃষ্ট হইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে 
ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির জন্য একটা গর্বের ভাব জাগিয়া উঠে। তাহাদের 
মনে এই ধারণা বন্ধমূল হয় যে, এতকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্গকরণ করিয়া! ভারতবর্ষ 
উহার আত্মা বিদেশীদের পায়ে বিকাইয়া দিতে বসিয়াছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে 


১। বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় £ আনন্দমঠ (গ্রন্থাবলী সংস্করণ )। ২। এখন অর্থাৎ মুসলমান 
শাসনের পর এবং এই শাদনের ফলে। ৩। আনন্দমঠ। ৪। আনন্দমঠ (গ্রস্থাবলী সংস্করণ )। 


১২৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় আদর্শ অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন সংগঠন স্থাপিত 
হয় এবং সেই সকল সংগঠন পাশ্চাত্য আদর্শ অপেক্ষা ভারতের এঁতিহ ও আদর্শের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে থাকে । সেই সঙ্গে হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী . ; ্‌ 
সংস্কার সাধনের উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। * 

এই সামাজিক পরিবেশে হিন্দু €রিনাদান্স” বা! হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের অন্যতম | 
প্রধান নায়করূপে স্বামী বিবেকানন্দ আবিভূ“ত হন এবং মধ্যশ্রেণীর নিকট হিন্দু-ভারতের 
ধর্মীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ‘নবহিন্দুবাদ” প্রচারের | 
দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের কার্য আরস্ত করিয়া যান, আর বিবেকানন্দ 
সেই কার্য বহুদূর অগ্রসর করিয়া দেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের অভয় বাণী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি বিরূপ মনোভাব- 
সম্পন্ন শহুরে -মধ্যশ্রেণীর মনে নূতন আশা ও উদ্দীপন! সঞ্চার করে। তাহারা 
বিবেকানন্দের শিক্ষাকেই তাহাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া বৃটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তাহাদের এই জাতীয়তাবাদের মূল বিষয়বস্তু | 
ছিল স্বদেশ সম্বন্ধে নূতন গোৌরববোধ, হিন্দু-সমপ্রদায়ের পুনরুখান এবং ভারতের 
প্রাচীন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন। 

বিবেকানন্দ ছিলেন এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অন্যতম মুখপাত্র । মধ্যশ্রেণীর 
জাতীয়তাবাদীরাও তাহাকেই “জাতীয় বীর” রূপে গ্রহণ করে। কারণ, তিনিই 
একদিকে যুরোগীয় সভ্যতার মোহ হইতে সন্মুক্ত শহুরে মধ্যশ্রেণীকে দেশের প্রতি 
মুখ ফিরাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, এবং অপর দিকে আমেরিকার চিকাগে। শহরে 
অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসন্মেলনে ভারতের আহত জাতিসত্তার জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন; 
তিনিই শোষক শ্বেতজাতির সভ্যতাকে যাহা হউক একটা উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন 
এবং পরাধীন ভারতবর্ষও যে বিখসভাঁয় উচ্চমর্ষাদীর আসন লাভ করিতে পারে তাহা! 
দেখাইয়াছিলেন। এই সকল কারণেই বিপিনচন্ত্র পাল প্রভৃতি পরবর্তীকালের চরমপন্থী 
জাতীয়তাবাদী নায়কগণও স্বামী বিবেকানন্দকেই রাজনীতিক গুরু বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপক গণ-সংগ্রাম এবং বৃটিশ সভ্যতার মোহ হইতে শহুরে 
মধ্যশ্রেণীর আংশিক মুক্তি বিবেকানন্দের মনে গভীর ছায়াপাত করিয়াছিল। দুইবার 
যুরোপ ও আমেরিকা! ভ্রমণের ফলে পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিকট রূপ ও 
উহার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রবল সংগ্রাম তীহাকে ধনতাস্ত্িক সভ্যতার প্রতি বিরূপ 
করিয়। তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বুটিশ-স্থষ্ট সামন্তপ্রথাঁর প্রতি 
মধ্যশ্রেণীর সহজাত অন্ধতা তাহার সামাজিক দৃষ্টিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছিল। 
এই ছুই পরম্পর-বিরোধী প্রভাবের দ্বন্দ তৎকালের মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশ চিন্তানীয়কের 
ন্যায় বিবেকানন্দেরও চিন্তাশক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করিয়া, ফেলিয়াছিল। তাই 
বৃটিশ শাসন ও সামস্ততান্ত্রিক শোষণ সম্বন্ধে তাহার মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। 
সম্ভবত ইহাই একমাত্র কারণ যাহার জন্য তাহার অসংখ্য বক্তৃতা, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ 


বজীঘ আদর্শ J ১২৯ 


প্রভৃতির মধ্যে বঙ্গদেশের জমিদারগোষ্ঠীর অমানুষিক শোযণ-উৎপীড়ন এবং কৃষক- 


সম্প্রদায়ের শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলিতে পারেন নাই। 
শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর অন্যতম প্রধান নায়ক বন্ধিমচন্দ্র প্রকাশ্যেই বৃটিশ শাসনের প্রতি 
সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং কুষক-সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।* আর 
শহুরে মধ্যশ্রেণীর অন্যতম প্রধান নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ ‘বেদান্ত’, “মায়া”, «মুচি, 
মেথর, চণ্ডাল আমার ভাই” প্রভৃতি কতকগুলি অর্থহীন কথার ধূত্রজাল সৃষ্টি করিয়া 
কৃষিপ্রধান ও পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিক ও আর্থ নীতিক মুক্তির প্রকৃত সমস্তাটিকে 
পাশ কাটাইয়| গিয়াছেন। 

উপরি-উক্ত দুই পরম্পর-বিরোধী চিন্তাধারার দ্বন্দের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ 
মধ্যশ্রেণীর অনান্য নায়কগণের ন্যায় স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়ও স্ববিরোধিত| প্রকট" 
হইয়াছিল । একদিকে তিনি অদ্বৈতবাদী সন্যাসী £ “জগৎকে যদি আমাদের কিছু 
জীবনপ্রদ তত্ব শিক্ষা দিতে হয় তবে তাহ! এই অদ্বৈতবাদ।” অন্যদিকে তিনি 
মূৰ্তিপুজারী রামকুষ্ণের পরম ভক্তশিয়্। তিনি মায়াবাদী সন্যাসী, আবার তিনিই 
স্বদেশগ্রীতির উদগাত| £ “ভারতের মাটি আমার পরম স্বর্গ ।---এই একমাত্র দেবতা 
” কিন্তু এই “স্বৰ্গ” অর্থাৎ মা উদ্ধার কেবল 


i 
বু 
এ 


«এই অ্ৈতবাদ২ কার্যে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির আর 
উদ্ধারের আশা নাই।” আবার “জড়বাদ এক অর্থে ভারতবর্ষকে মুক্ত করেছে......।” 
বিবেকানন্দ যুরোপীয় সভ্যতাকে মনেপ্রাণে স্বণা করিতেন, কিন্তু তিনিই আবার 
যুরোপীয় সভ্যতার নিকট হইতে চাহিয়াছেন রজোগুণের অনুশীলন, শক্তির সাধনা, 
চাহিরাছেন বিশ্বমীনবের ভ্রাতৃত্ব । অবশেষে তিনি সীমস্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের ধর্মমত ও 
ধনতান্ত্রিক যুরোপ-_এই ছুই বিপরীত শক্তির সমন্বয় সাধন করিয়া নূতন ভারতবর্ষ 
গঠনের জন্য আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছেন $ 

«সাম্যের দিক দিয়ে, স্বাধীনতার দিক দিয়ে কর্ম ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
পাশ্চাত্তাকে হার মানাও, কিন্তু ধর্মসাধনায় ও ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুত্ব যেন তোমার 
অস্থিমজ্জার মধ্যে মিশে থাকে ।” 

এই প্রকার পরস্পর-বিবোধী চিন্তাধারা লইয়! শিক্ষিত শহুরে মধ্যশ্রেণীর অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয়তাবাদের পথ নির্দেশ করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারের বহু নিবন্ধ ও বক্তৃতার মারফত 
ভারতবাসীকে সে পথের সন্ধান দিয়াছেন । বিবেকানন্দের পথ নির্দেশ £ 

১. “ভারতের মুক্তির পথনির্দেশ £ “শক্তিনাশক অতীন্দ্রিয়তাবাদ পরিহার করিয়া 
শক্তিমান হও। উপনিষদের মহাসত্যগুলি তোমার সম্মুখে রহিয়াছে । সেই সকল 


১। বন্ধিমচন্র তাহার ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাদে ও “বজদেশের কৃষক’ পুস্তিকায় সরামরি এবং বিভিন্ন 


প্রবন্ধে ও পুস্তকে নানাভাবে বৃটিশ শাসনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং কৃষক-মংগ্রামের 
বিয়োধিতা করিয়াছিলেন । 
২। আদ্বৈতবাদ-্রন্গ ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর সকলই মায়া_-এই রূপ দার্শনিক মত। 


প্রথম খও = [1] 


৬: ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


সত্য গ্রহণ কর, তাহা অনুসরণ কর-_তাহা হইলেই ভারতের মুক্তি নিকটবর্তী 
হইবে 1৮১ 3 

২. «ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের উপায় নির্দেশ £ যে-কোন দেশ হইতে ভারতের 
সমস্তা অধিকতর জটিল ও গুরুতর। মানবগোষ্ঠী (R০০), ধর্ম, ভাষা ও শাসন- 
ব্যবস্থ-_এই সকল লইয়াই একটি জাতির স্থ্টি। সুতরাং ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ গঠনের 
পক্ষে সবাগ্রে প্রয়োজন ধর্মের এক্যসাধন। ইহা বলিতেছি না যে, রাজনীতিক বা 
সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমার মতে ধর্মই সর্বাগ্রে প্রয়োজন ।”২ 

৩, বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা ও উপায় নির্দেশ এখন এরূপ ভাবে কাজ করিতে 
হইবে যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবধারা! পাশ্চাত্তে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে 
পারে । আমাদের ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে, আমাদের আধ্যাত্মিকতা ও 
দর্শনের মারফত সমগ্র বিশ্ব জয় করিতে হুইবে। জাতীয় জীবনের জাগ্রত ও 
বেগবান জাতীয় জীবনের একটি মাত্র শর্ত আছে, তাহা হুইল ভারতীয় চিন্তার 
সাহায্যে বিশ্ব জয় করা1।”৩ কিন্তু তাহার উপায় হইল, উপনিষদের শিক্ষা গ্রহণ__ 
*যুরোপকে কেবল উপনিষদই রক্ষা করিতে পাঁরে 1৮৪ 

মং # ১ # 

ভারতের জাতীয়তাবাদিগণ, বিশেষত চরমপন্থী, সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবিগণ স্বামী 
বিবেকানন্দকে “জাতীয় বীর” বলিয়া গ্রহণ করিলেও তিনি কোন সুগঠিত রাজনীতিক 
মত প্রকাশ অথবা! স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন রাজনীতিক পথ নির্দেশ করেন নাই। 
তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু-ভারতের এক্যসাধনের ও হিন্দুধর্মের প্রচারক । 
তথাপি পরবর্তীকালে মধ্যশ্রেণীর রাজনীতিক করিবৃন্দ, বিশেষত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা! 
তাঁহার ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের বাণী হইতে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। 
চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে বিবেকানন্দের সাফল্যের জন্যই 
হতাশীচ্ছন্ন মধ্যশ্রেণী তাহাকে তাহাদের “জাতীয় বীর” রূপে গ্রহণ করিয়াছি-_ 
কৌন রাজনীতিক জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য নহে। 

১৯০১ সনে স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারের উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরে উপস্থিত হইলে 
পরব্্তীকাঁলের বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নায়ক হেমচন্্র ঘোষ মহাশয় ও ভাহাৰ্‌ 
সহকগ্রিগণ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাহার উপদেশ প্রার্থনা! করেন। স্বামীজী 
তাহাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে তাহার সামাঁজিক-রাজনীতিক কর্তব্য 
সন্বন্ধীয় মত সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা করা চলে। ঘোষ মহাশয়ের কথায় £ 

“তিনি (স্বামীজী ) একটি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটি কররিদল গঠন করিছে 


বলেন। সমসাময়িক কালের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপে তিনি সন্ত 
ছিলেন না ।”৫ 


২১২০-২০-১৮ 

21 Swami Vivekananda : Works, Vol. IIT, p. 223-24, ২1 Ibid, p. 286-8y 
৩! Ibid, p. 277. ৪1 Bhupendra Nath Datta: Swami Vivekananda— 
Patriot and Prophet, p. 820, e | B.N. Datta : Ibid, P. 332. 


বঙ্গীয় আদর্শ ১৩১ 


স্বামীজীর কথায় ঃ 

“কোথাও দেশভক্তি জাগ্রত করিবার পথ ইহা নহে। মন্ত্র, অর্থ ও পণ্যসভার 
লইয়া গঠিত যে বণিকের জগৎ, তাঁহাতে ভিক্ষাপাত্রের কোন স্থান নাই।...... প্রথম 
কাজ প্রথম করিতে হুইবে। শরীর গঠন ও দুঃসাহসিক কার্ষে ঝাঁপাইয়। পড়াই 
তরুণ বাঙলার প্রাথমিক কর্তব্য। শরীর সাধনা! এমনকি “ভগবদগীতা” পাঠ কর! 
অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। এই ছুঃসাহসিকতার নেশা__পৌরুষ, তেজ স্বিতা অর্থাৎ বীরনীতি 
দুর্বলের রক্ষা ও উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত করা কর্তব্য ।......আমি তোমাদের সকলকে 
সমাজ-সেবার নির্দেশ দিতেছি ।” “বঙ্গদেশের হে তরুণদল ! তোমরা ঝাঁসীর বানী 
লক্ষ্মীবাঈ-এর আদর্শ অনুসরণ কর।”৯ 

স্বামীজী তাহাদিগকে চতুধিধ কর্তব্যের নির্দেশ দান করিয়া! বলেন £ 

«জনগণের মধ্যে যাও, অন্পৃপ্ততা দুর কর, ব্যায়ামাগার ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কর। 
বঙ্কিমের রচনা বারংবার পাঠ কর, আর তাহার দেশভক্তি ও সনাতনধর্মের অনুসরণ 
ক্র। মাতৃভূমির সেবাই তোমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। ভারতবর্ষের রাজনীতিক 
স্বাধীনতা সবাগ্রে প্রয়োজন ।”২ 

এই সকল উক্তি হইতে ধারণ! কর! চলে খে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বঙ্কিমচন্্র- 
প্রবর্তিত “নবহিন্দুবাদ' ও হিন্দু-জাতীয়তাবাদ’-এরই সমর্থক। তাই দেখা যায়, 
শ্বাীজী স্পষ্ট ভাষায় তৎকালের জাতীয়তাবাদিগণকে সামস্ততন্ত্র ও বৃটিশ শাসনের 
প্রশস্তিগানে মুখর বঙ্চিম-সাহিত্য বারংবার পাঠ করিবার এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সনাঁতনধর্ম 
অনুসরণ করিয়া চলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অবধ্য বিবেকানন্দ বক্কিমচন্দ্রের শ্যায় 
স্পষ্টভাবে কৃষক-সংগ্রামের প্রতি বিরোধিতা ও বৃটিশ শাসনের প্রতি আন্গত্য প্রকাশ 
করেন নাই। কিন্তু সমগ্র ভারতে উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী কৃষকের সামস্ততন্ত্র ও বুটিশ- 
বিরোধী সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াও তিনি সেই সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন 
নাই; শুন্র-মুচি-মেথর প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেণীসভাবজিত অর্থহীন শব্দের হার! 
কৃষকের সেই সংগ্রামকে এড়াইয়া গিয়াছেন। সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে 
সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপ্লব সম্বন্ধে তাহার কোন স্পষ্ট 
ধারণ! ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি তাহার মা্চিন শিল্তা ভগ্নী খ্রিন্স্টিড্ল 
( Sister Grinstidle )-এর নিকট ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের নিমিত্ত তাহার ছে 
নিজস্ব পরিকল্পনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ £ 

«বিপ্লবোদ্দোশ্টে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তত করিব। 
আমি স্তার হিরাম ম্যাক্সিমেরও সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছি__কিদ্তু ভারত গলিত হইয়াছে। 
এই জন্যই আমি একদল কর্মী চাই, যাহার! ব্রহ্মচারী হইয়। দেশের লোককে শিক্ষাদান 
করিয়া! এই দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করিতে পারিবেন ।৮৪ 

১! B. N. Datta, Ibid, p. 332-33, 21 10105 0,384. 

৩। হিরাম ম্যাক্সিম-_ইংলণ্ডের বিখাত ‘ম্যাক্সিম* কামানের উদ্ভাবক । 

৪। ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত ঃ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম, পৃ ৯৯। 


১৩২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


স্বামীজী সঠিকভাবেই উপলদ্ধি করিয়াছিলেন যে, রাজনীতিক স্বাধীনতা ব্যতীত 
সমাজ-সংস্কার, জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নহে। সম্ভবত ইহা 
উপলব্ধি করিয়াই স্বামীজী “বিপ্লবের” উদ্দেশ্যে দলগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দলগঠন করিতে চাহিয়াছেন মধ্যশ্রেণী হইতে আগত 
একদল ব্রহ্মচারী লইয়া ॥ এই ব্রন্মচারিদলের কর্তব্যও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন ঃ 
«দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করা1।” এই বুদ্ধিজীবী 
সুলভ মনোভাব লইয়াই স্বামীজী ইংলগ্ডের বুদ্ধিজীবি-সংগঠন “ফেবিয়ান সোস্তালিস্ট 
পার্টির৯ ন্যায় কেবল শিক্ষার প্রসারের দ্বারাই সামাজিক বিপ্লব আনয়নের পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন। অথচ “বিপ্লবী” স্বামীজী দেশের অগণিত কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম 
প্রত্যক্ষ করিয়াও বিপ্লরের জন্য তাহাদের সহিত হাত মিলাইতে, এমনকি তাহাদের 
দিকে ফিরিয়া তাকাইতেও পারেন নাই। তিনি নাকি “বিপ্লবের” উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে 
ম্যাক্সিম” কামান তৈয়ার করাইবার জন্ত এক সময় ভারতীয় সামন্ততন্ব ও বৃটিশ শাসনের 
সন্ত স্বরূপ দেশীয় রাজী-মহারাঁজগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন, কিন্তু বিপ্রবের জন্ত 
ভারতের সংগ্রামশীল বৈপ্লবিক শক্তি শ্রমিক-কৃষকের নিকটবর্তা হইতে পারেন নাই। 

হুতাশাচ্ছন্ন শহুরে মধ্যশ্রেণীর নায়কগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া কোন কোন সময় 
বিপ্লবের কথা ভাবিলেও এবং নূতন নূতন তত্বকথা৷ ঘোষণা৷ ও ক্রুদ্ধ হইয়। শাণিত 
বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেও তাঁহার! প্রকৃতপক্ষে বৈপ্লবিক শক্তি ও বিপ্লবের পম্থ! বর্জন 
করিয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামন্ততন্ত্রের পক্ষপুটেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং 
মধ্যযুগীয় রহস্তবাদ ও “নাইট” সুলভ মনোবৃত্তির দ্বারা প্রকৃত সমস্তাকে ধোয়াচ্ছন্ন করিয়। 


 বাখিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদ সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা 
. ভাহারই সাক্ষ্য বহন করে। 


* 


যে সমাজবাদী ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতি প্রাচীন ও মধ্যযুগে উদ্ধৃত ধর্মীয় ভাবধারা 
ও অধ্যাত্মবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, স্বামীজীর মতে সেই ধর্মীয় ভাবধারার প্লাবনই 
ভারতে সাম্যবাদ ও রাজনীতিক জাগরণের পক্ষে অপরিহার্য । অবশ্য এই ধর্মীয় প্লাবন 
যে পুনর্গঠিত হিন্দুধর্মের অর্থাৎ বঙ্ধিমচন্দ্র-প্রবতিত ও রামকৃষ্ণ পরমহংস কর্তৃক পরিবর্ধিত 
“নবহিন্দুবাদ”-এরই প্লাবন তাহা! বলাই বাহুল্য । সুতরাং বিবেকানন্দ নিজেকে “সমাজ- 
বাদী” বলিয়া ঘোষণা করিলেও বৈদাস্তিক মায়াবাদী বিবেকানন্দের ‘সোস্তাল-ইজম্‌’ ও 
জাতীয়তাবাদ যে ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদ-বিরোধী জনসাধারণকে অর্থাৎ সংগ্রামী শ্রমিক- 
ক্কুষককে এবং তাহাদের বৃটিশ-জমিদার-বিরোধী সংগ্রামকে এড়াইয়া চলিবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য + { 


০ মী বিরান বালা: শিক্ষিত নু উনার মধ্যে 
নবজীবনের সঞ্চার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিবেকানন্দ বাঙলাদেশের 


১1. ইংলণ্ডের “ফেবিয়ান সোস্তালিন্টদল’ কেবল শিক্ষা প্রচারের দ্বারাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে 


চাহে 


বঙ্গীয় আদর্শ ৃ ৃ ৰথ 


হতাশাচ্ছন্ন যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে আশার সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে শক্তি-সাধনাক্স 
উদ্ধ দ্ধ করিয়া তোলেন। ধর্মের আবরণে আবৃত থাকিলেও তাঁহার সেই শক্তি-সাধনার 
বাণী সেই সময় বাঙলার মধ্যশ্রেণীর যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় জাগরণের ভিত্তি 
স্থাপন করিয়াছিল, জাতীয় সত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের মধ্যে বৃটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস আনিয়া দিয়াছিল। তাহার শিক্ষার মূলকথা! ছিল £ 

«পরমাত্মার সহিত আত্মার মিলন নিক্রি্ কল্পনাদারা সম্ভব নহে, কেবলমাত্র 
নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারাই সম্ভব ।” 

তৎকালে তাহার এই ঘোষণা! যুবসম্পদায়ের মধ্যে এক দুর্বার প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগাইয়া 
তুলিয়াছিল। 

«আমাদের অধ্যাত্মবাদ ও দর্শনের দ্বারা আমাদের বিশ্বজয় করিতে হুইবে। ইহা 
না করিতে পারিলে আমাদের মৃত্যু। ভারতীয় চিন্তাধারা দ্বার! বিশ্বজয়ই হইবে 
ভারতের জাতীয় জীবনের__গর্বোন্নত ও প্রাণ-চঞ্চল জাতীয় জীবনের__একমান্র 
ভিত্তি ।” - 

ইহার পর তিনি ভারতের জাতীয় জীবনের অভিশাপত্বরপ পরাধীনতা সম্বন্ধে 
বলেন,_যে দেশের কোটি কোটি মানুষের অনাহারে মৃত্যু হয়, যে দেশ অন্পৃণ্ঠতা ও 
নারী-উৎপীড়নের কলঙ্কে কলঙ্কিত, সে দেশ কখনই আধ্যাত্মিক শক্তির গর্ব করিতে 
পারে না। তিনি ভারতবাসীর ভীরুতা এবং জাতীয় জীবনের বহুবিধ অনাচার ও 
কলঙ্কের প্রতি তীক্ষ কষাঘাত করিয়! স্বাধীনতা আয়ত্ত করিবার জন্য ভারতবাসীকে 
শক্তি-সাধনায় উদ্ধ দ্ধ হইবার আহ্বান জানাইয়া বলেনঃ 

“হায় ভারত! তুমি কি কেবল এই পাথেয় সম্বল করিয়! সভ্যতা! ও মহত্বের উচ্চ 
শিখরে আরোহণ করিতে চাও? যে স্বাধীনতা কেবল সাহসী ও বীরেরাই আয়ত্ত 
করিতে পারে সেই স্বাধীনতা কি তুমি. তোমার লঙ্জাকর ভীরুতা৷ ছারা লাভ করিতে 
পারিবে 1......হে মা শক্তিদায়িনী! আমার ছূর্বলতা দূর কর, আমার  অপোঁরুষ 
দূর কর, আমাকে পৌষ দান কর।” «সর্বোপরি; শক্তিমান হও! পৌঁরুষ লাভ 
কর! দুষ্ট লোক যদি পৌরুষের অধিকারী ও শক্তিমান হয় তবে'আমি সেই দুষ্টকেও 
শ্রদ্ধা করি, কারণ তাহার শক্তিই একদিন তাহার দুষ্ট স্বভাব দূর করিবে এবং তাহাকে 
সত্যের পথে লইয়া আসিবে 1৮৯ 

বিবেকানন্দ কেবল অতীত ভারতের গৌরবোজ্জল যুগেরই প্রচারক ছিলেন না, 
তিনি ছিলেন নূতন আশা, হিন্দু ভারতের জাগরণের অগ্রদূত । তিনি জ্ঞান-শক্তি- 
আশার আলোক-বতিকা হস্তে ভারতের মধ্যশ্রেণীর যুবসম্প্রদায়কে স্বাধীনতা লাভের, 
আশায় সম্জীবিত করিয়াছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়াই সরকারী “সিডিসন কমিটি” উহার 
রিপোর্টে বাঙলার বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূলে স্বামী বিবেকানন্দের নুতন শক্তি- 
মন্ত্রের বিপুল প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছে। 

১1 J.N. Farquhar: Modern Religious Movements in Indis,- P. 218-14, 
& Vivekananda’s Workas—Part IV, Mayavati Memorial Ed. P. 970-71. 


১৩৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


স্বামী বিবেকানন্দের শক্তি-সাধনার শিক্ষা! বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের প্রেরণার উৎসরূপে দেখা দেয়। শক্তির দেবতা কালী তাহাদের প্রেরণার 
প্রধান উৎস হইয়া উঠে। কালী কেবল শক্তির দেবতাই নহে, ধ্বংসেরও দেবতা, 
আর ইংরেজ-শাসনের ধ্বংসই তাহাদের লক্ষ্য। তাই মহারাষ্ট্রে যেমন ইংরেজ ও 
“মলেচ্ছ”দের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য গণেশ দেবতা বিপ্লবীদের প্রেরণার 
উৎস হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি শক্তি ও ধ্বংসের দেবতা কালী হইল বাঙলার 
বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস। তাহাদের সংগ্রামের ধ্বনি হইল বঙ্থিমচন্দ্রের সৃষ্ট 
“বন্দেমাতরম”-_জন্মভূমি হইতে অভিন্ন শক্তি ও ধ্বংসের দেবতা কালী বা দুর্গার 
ৰন্দনা। 


অরবিন্দবিপিনচন্দ্র-আর্সমাজের ভুমিকা 

বাঙলাদেশে মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক ম্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ নৃতন- 
ভাবে প্রভাব বিস্তার করে অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্তর পালের মারফত । অরবিন্দ 
বরোদারাজ্যে চাকরি করিবার সময়ই পুনার বিপ্লবী নায়ক ঠাকুরসাহেবের প্রতিষ্ঠিত 
গুপ্তসমিতিতে দীক্ষিত হন। এ সময় অরবিন্দ ‘গণতন্ত্রী ভারতের’ গুজরাট শাখার 
সভাপতি ছিলেন এবং মনে প্রাণে বাল গঞ্গাধর তিলকের বৈপ্লবিক আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন তিলকেরই মন্ত্শিষ্য। তাহার নিজের ও তাহার সহ 
কর্মীদের কর্মপ্রচে্টাই এযুগে সর্বপ্রথম বাঙলার বিক্ষুব্ধ যুবসমাজকে দ্বাধীনতা-সংগ্রামের 
আদর্শে অন্তুপ্রাণিত করিয়াছিল 

কিন্ত অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র ও তাহাদের সহকর্মাদের কর্মপ্রচেষ্টা, এমনকি জাতীয় 
আন্দোলন এবং কংখ্রেস-প্রতিষ্ঠারও বু পূর্ব হইতে কতিপয় নূতন ভাবধারার প্রভাবে 
বাঙলার যুবসমাজের মধ্যে নৃতন জাগরণ' আরম্ত হইয়াছিল, চিরাচরিত ধর্ম, সমাজ 
ও ইংরেজ-শাঁসনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছিল। সেই 
সকল বিদ্রোহী ভাবধারার প্রভাব ও আর্থনীতিক বিক্ষোভ একত্রে মিলিয়! বাঙলার 
মধযশ্রেণীর শিক্ষিত যুব-সম্াদায়কে বৈপ্লবিক সংগ্রামের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া 
তোলে। জুতরাং অরবিন্দ, বিপিনচন্্র ও তাহাদের সহকর্মীদের পক্ষে বাঙলার শিক্ষিত 
হুবসম্প্রদায়কে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে বিশেষ অস্থৃবিধা হয় নাই। 

১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে নীলচাষীদের এঁতিহাসিক বিদ্রোহ তৎকালীন বাঙলার শিক্ষিত 
সপ্পরদায়কে যে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা বিদ্রোহী কৃষকদের পক্ষে 
হরিশচন্র মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
,হুইতেই অনুমান করা যায়। - উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে বাঙলা দেশের 
মধ্যশ্রেণীর ভিতর যুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি যে প্রবল ঝৌক দেখা দিয়াছিল 
ডাহা দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ভাগেই কাটিয়া যায় এবং তাহার পরিবর্তে দেখা দেয় & 
বিদেশী সভ্যতার প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব। এই বিরূপ মনোভাব হইতেই 
শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দু-সভ্যতার প্রতি নূতন করিয়া আক্বষ্ট হইতে থাকে। তাহাদের 
মধ্যে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির জন্ত একটা গর্বের ভাব জাগিয়া উঠে। 


বঙ্গীয় আদশ ১৬৫ 


ভাহাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হুইয়! উঠে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে 
যাইয়া ভারতবর্ষ তাহার আত্মা বিদেশীদের পায়ে বিকাইয়! দিতে বসিয়াছিল। 
ভৎকালীন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছিলেন £ 

“আমর! বিদেশীদের দেবমূর্তিও বর্জন করিব, কিন্তু এমনকি আমাদের গৃহপালিত 
কুকুরকেও পূজা করিব |” 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যুরোপের সভ্যতা, সমাজ ও ধর্মের প্রতি যে ঝোঁক 
দেখ! দিয়াছিল তাহা দ্রুত পরিবর্তিত হয় এবং তাহার পরিবর্তে দেখা দেয় ভারতীয় 
প্রাচীন সমাজ ও ধর্মের প্রতি নৃতন আকর্ষণ। পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাম অব্যাহত রাখিবার 
উদ্দেশ্যে নূতন নূতন সমিতি গড়িয়া উঠে। সেই সকল সমিতি ভারতের গৌরবময় 
এঁতিহ প্রচার করিতে থাকে। ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের 
উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা৷ হয়, কিন্তু পাশ্চাত্তা শিক্ষা, ও সভ্যতার প্রতি তাহাদের 
প্রতিক্রিয়া বাড়িয়াই চলে। এই সময় উত্তর-ভারতে প্রধানত দুইটি ধ্বনি লইয়া 
আর্ধসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়? (১) বেদের যুগে ফিরিয়া চল; (২) আর্ধস্থান 
আর্যদের । হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের সংস্কার এবং ইংরেজ-শাসন হইতে হিন্ুস্থানের 
মুক্তির আন্দোলন গড়িয়া তোলার দিক হইতে আর্ধসমাজ সেই সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল । 


ভবানী-মন্দির 


কালী, দুর্গা, ভবানী__-এই কয়টি শক্তি ও ধ্বংসের দেবতার বিভিন্ন নাম। ৯৯০৫ 
গ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষের রচিত ‘ভবানী-মন্দির’ নামে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত 
হয় তাহাতেও দেশের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে শক্তিরপিনী ভবানী দেবীর পুজার 
আদর্শ প্রচারিত হয়। যোল পৃষ্ঠার এই পুত্তিকাখানির গোড়ার দিকে সন্নিবিষ্ট ভবানী- 
স্তবে ভবানীর নিকট স্বাবীনতা-সংগ্রামে জয় লাভের জন্য শক্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে। 
শিবাজী যেমন উচ্চ শৈল-শিখরে ভবানী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই 
প্রকারের একটি ভবানী-মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা এই পুস্তিকাঁটিতে দেওয়া হয়। 
এই মন্দির নির্মাণের স্থান হইবে “আধুনিক শহরের দূষিত প্রভাব হইতে বহু দূরে, শান্তি 
ও শক্তি-সমন্বিত উচ্চ ও পবিত্ৰ বায়ুপ্রবাহিত নির্জন পার্বত্য অঞ্চলে ৷? এই 
মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিবে একটি -দেশ-হিতার্থে নিবেদিত-প্রাণ করিদল। 
পূর্ণ সন্যাস গ্রহণ হইবে তাহাদের ইচ্ছাধীন কিন্তু তাহাদের ব্ৰহ্মচৰ্য পালন হইবে 
বাধ্যতামূলক ৷ ব্রনচর্য পালনের সময় দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেকের উপর 
ন্রত্ত কর্তব্য প্রত্যেককে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। এই কর্তব্য পালনের 
পরেই তাহার! গার্হস্থ্য-জীবনে ফিরিয়| যাইতে পারিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দ মঠএর 
সন্্যাসীদলের আদর্শে একটি সুগঠিত রাজনীতিক সন্যাসীদল গড়িয়া তোলাই ছিল এই 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্ঠ। 


১1. অরবিন্দ ঘোঁধ 2 ভবানী মন্দির। 


১৩৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ধর্মীর জাতীয়তাবাদ | 
.. মহারাষ্ট্রে ষেমন গণপতি, সেইরূপ বঙ্গদেশে শক্তির দেবতা! জাতীয়তাবাদের উৎস 
ছিল। শক্তি ও ধ্বংসের দেবতা কালী, দুর্গা বা ভবানীর নিকট আত্মনিবেদন করিয়া 
বিপ্রবীরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেন। এই ধ্বংসের দেবতাদের সত্তষ্টির জন্য বলির 
প্রয়োজন+অত্যাচারী ইংরেজ-কর্মচারীরাই হইবে সেই বলি। এইভাবে হিন্দুধর্মের 
সহিত নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ মিশিয়া এক হুইয়া যায়। ধর্মের সহিত জাতীয়তাবাদের 
এই মিলন বাঙলার টৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের গুরু অরবিন্দের ভাষায় আরও 
স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
“জাতীয়তাবাদ একটি ধর্ম, ভগবানই ইহার উৎস। জাতীয়তাবাদের মৃত্যু 
নাই, কারণ স্বয়ং ভগবানই বাঙলাদেশে ইহা পরিচালনা করিতেছেন। ভগবানকে 
হত্যা কর! যায় না, তাহাকে বন্দীশালায় আবদ্ধ করাও চলে ন! 1৮১ 


বৈদেশিক ঘটনাবলীৱ প্ৰভাৱ 

১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র ও অখ্যাত জাপানের নিকট প্রবল-প্রতাপান্থিত 
জারের রুশিয়ার অভাবনীয় পরাজয় সমগ্র এশিয়ার জাগরণশীল জাতীয়তাবাদকে 
শক্তিশালী করিয়া তোলে। জাপানের জয়লাভ ভারতের, বিশেষ করিয়! বাঙলার 
বিপ্লবীদের গভীর প্রেরণা যোগাইয়াছিল। তাহারা জাপানের এই জয়কে যুরোপীয় 
সাআজাবাদাদের দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তির উপর «এশিয়ার আধ্যাত্মিক শক্তির জয়” 
বলিয়া গ্রহণ করেন। যুরোগীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবল সামরিক শক্তি অপরাজেয় 
নহে এবং এই সামরিক শক্তিকেও শক্তি-সাধনার দ্বারা পরাজিত করা সম্ভব এই 
ধারণা বিপ্লবীদের ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামে অন্থপ্রাণিত করে । কেবল 
তাহাই নহে, ইভালীর জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্য এবং আয়ার্ল্ডের « হাম- 
রুল”-এর সংগ্রাম হইতেও তাহারা যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন । 

এই সময় «ভারতের বাহিরের ঘটনাবলী শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাকে 
বিশেষভাবে প্রভাবাস্থিত করে । সমগ্র পৃথিবীতে যুরোপের প্রতৃত্ব খর্ব হইবার লক্ষণ 
স্পষ্ট হইয়া উঠে। দীর্ঘ বয় যুদ্ধ-এর অনিশ্চিত অবস্থা, তুর্ষিদের হস্তে শ্রীকদের 
পরাজয়, নিকট-প্রাচ্যে গ্রীষ্টানদের হত্যা এবং সর্বোপরি রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে 
জাপানের বিরাট জয়-_-এই সকল ঘটনার তাৎপর্য তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত 
গ্রহণ করেন।৮”২ 

এই সকল ঘটনা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্নিত করে এবং 
বিশেষ করিয়া চরমপহ্থীদের মনে সাফল্য সম্পর্কে ভরসা ও নিশ্চয়তা জাগাইয়! তোলে। 

“তৎকালীন ঘটনাবলী হইতে এশিয়ার জাতীয়তাবাদ গভীর প্রেরণ লাভ করে। 
যুরোপ অপরাজেয়_এই ধারণা সেই সকল ঘটনাঘারা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 


১। Speech of Aurobindo Ghosh—Quoted from H, ছা, Zacheria’s “Renaseent 
India,” p. 149. 2) Thomson and Garrat: “British Rule in India”, p. 548. 


১ ২ 


মহারাষ্ট ১৩৭ 


১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়ার একটি ক্ষুদ্রশক্তি রুশিরার বিরাট স্থল-বাহিনীকে মাঞ্চুরিয়ায় 
পরাজিত করে এবং রুশিয়ার সমগ্র নৌ-বহর শুশিমার যুদ্ধে ধ্বংস করিয়া ফেলে । 
০4০০০, চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা ইহা হইতে ধারণা করে যে, যে বিরাট শক্তি 
(শিয়া! ) এতদিন বৃটিশ সাআজাবাদকেও সন্তস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই শক্তিটাকে 
যদি জাপানীরা এত সহজে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে যেহেতু ভারতবাসীরা 
সংস্কৃতি ও এতিহে জাপানীদের তুলনায় বহুগুণে উন্নত, সেই হেতু. তাহারাও 
ইংরেজদের পরাজিত করিতে পারিবে--অবশ্ঠ যদি তাহীরা সত্যই তাহাদের দেশ 
হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়। এদিকে 'বুয়র-যুদ্ধ-এও বৃটিশ 
সামরিক শক্তি সম্পর্কে পূর্বের উচ্চ ধারণা! যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। এই অবস্থায় 
বাঙলার যুব-সম্প্রদায় অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্ঠান্ বিপ্লবীদের আহ্বানে 
সাড়া দিতে বিলম্ব করিল না। অরবিন্দ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ইতালী ও আয়ার্লগ্ডের 
জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম ঘোষণা 
করিলেন 1৮১ 


৪ বৈল্লহিক্ত সহগ্রামে বুম পদ্ধতি ৬ 


তৃতীয় অধ্যায় 
মহারাষ্ট্র 


মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদ ও বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণার উৎস ছিল 
গণপতি-উৎসব’ ও “শিবাজী-উৎসব/ | এই দুই উৎসব উপলক্ষ করিয়াই বাল গঙ্গাঁধর 
তিলকের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ করে। এই ছুই উৎসব উপলক্ষ 
করিয়াই মহারাষ্ট্রে প্রথমে বিভিন্ন সমিতি ও গুপ্তদল গড়িয়া উঠে। “সার্বজনিক 
গণপতি উৎসব’ প্রথম অনুঠিত হয়: ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে । প্রথমে এই উৎসৰ কোন 
সাম্প্রদায়িক ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আরম্ভ হইলেও ইহা অবিলম্বে প্রধানত বুটিশ- 
বিরোধী উৎসবে পরিণত হয়। আর প্রত্যক্ষভাবে বুটিশ-বিরোধী ধ্বনি লইয়াই 
১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অন্ঠিত হয় ‘শিবাজী-উৎসৰ’। সেই সময় হইতে এই দুইটি 
উৎসব মহারাষ্ী় যুব-সপ্রদায়ের জাতীয় জাগরণ এবং বৈগবিক স্বাধীনতা -সংগ্রামের 
আদর্শ ও প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়। 

এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশ্যে মহারাষ্্রীয় বুবকগণের ছোরা-তরবারি খেলা, ব্যায়াম” 
শোভাযাঁতা প্রভৃতি অন্ুষিত হইত। যুবকদের এক-একটি দল এক-একটি গণপতি 
দেবতার মূর্তি লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করিত, শোভাযাত্রা হইতে পথে পথে 
জালাময়ী ভাষায় বৃটিশ-বিরোধী বক্তৃতা হইত, ধ্বনি দেওয়া হইত এবং স্কুলের 


3} L. Hutchinson: ‘“‘Empire of the Nabobs”, p. 194. 


১৬৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


বালকগণ বুটিশ-শাসনের উচ্ছেদের জন্ত .আত্মোত্সর্গ করিবার শপথ গ্রহণ করিত। 
অবশেষে নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্য-জনসভায় বুটিশ-বিরোধী বক্তৃতা করিতেন। 


জাপেকার-ভ্রাতুতয়ের প্রয়াস 

তিলক মহারাষ্ট্রের এই জাতীয় জাগরণের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রেরণাদাতা হইলেও 
তাহার প্রধান অনুচরগণই সাংগঠনিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে দামোদর 
চাপেকার ও বালকুষণ চাপেকার নামক দুই ভ্রাতা এবং গণেশ সাভারকর ও বিনায়ক 
দামোদর সাভারকর নামক অপর ছুই ভ্রাতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিলকের 
দ্বারা সম্পাদিত দৈনিক “কেশরী” পরিকা, পুনার শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপের দারা 
‘সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘কাল’ ও কৃষ্ণ বর্মার দ্বারা সম্পাদিত এবং লণ্ডন হইতে 
প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা ‘ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিষ্ট” উক্ত সংগঠনগুলিকে আদর্শ ও 
প্রেরণা যোগাইত । 

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুব-সংগঠন একত করিয়া পুনরায় 
‘হিন্দুধর্মের অন্তরায় বিনাশী সংঘ’ নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন। ইহাই 
মহারাষ্ট্রে প্রথম সুগঠিত ও কেন্দ্রব্ধ সংগঠন । এই সংঘে যুবকদিগকে শারীরিক 
ব্যায়াম, সামরিক শিক্ষা লাঠিখেল! প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। পুলিসের দৃষ্টি 
এড়াইবার জন্যই এই সংঘ ধর্মীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিল । 

বৃটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরস্তুতিই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্ত। ১৮১৭ 
খ্রীষ্টাব্দে এই সংঘ ইংরেজদের উপর প্রথম আঘাত আরম্ভ করে। ১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্দের 
২২শে জুন ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা -সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। 
ও দিন উক্ত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা চাপেকার-ভ্রাতৃদ্ধয় একত্রে পুনার দুই অত্যাচারী 
ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করিয়া ভারতের মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
উদ্বোধন করেন। তাহাদের আগ্গেয়াস্্র হইতে নিক্ষিপ্ত অগ্ি-গৌলকই সমগ্র ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের “অগ্নি-বুগ”-এর আরম্ভ ঘোষণা করে। 


শযামভী কষ বর্মার প্রয়াস 
। ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্বপক্ষে প্রচার-আন্দৌলন 
চালনার দিক হইতে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার দান প্রথম প্বরণীয়। কেবল প্রচার-কার্যই 
নহে, ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে আদর্শ 
ও প্রেরণা দান করিয়া তিনি এই সংগ্রামকে শাক্তশালী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
তাহার প্রচারিত: আদর্শ হইতেও দাক্ষিণাত্যের বিপ্লবীরা যথেষ্ট সাহায্য লাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে *ইত্ডিয়! হোম-রুল-সৌসাইটি? নামে 
একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজে ইহার সভাপতি হন। ভারতীয় মুবকগণ 
যাহাতে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া ভারতের জনগণের মধ্যে এঁক্য ও 
স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে সক্ষম হয় তাহার জন্ত তিনি ছয়টি বৃত্তি ঘোষণ! 
করেন। এই বৃত্তির পরিমাণ ছিল জনপ্রতি এক হাজার টাক! । ক্ষণ বর্মার বৃত্তি 


মহারাষ্ট্র ১৩৯ 


লইয়! সেই সময়ে বাঁহারা ইংলণ্ডে গমন করেন, নাসিকের বিনায়ক দামোদর সাভারকর 
ভাহাদের অন্ততম। 

এই সময় পারী নগরীতে এস. আর. রাণা নামে এক ভারতীয় ভদ্রলোকও কৃষ্ণ 
বর্মার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বাণ! প্রতাপ, শিবাজী ও একজন মুসলমান- 
শাসকের নামে তিনটি বৃত্তি দান করেন। প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ ছিল ছুই 
হাজার টাকা । 

ইংলণ্ডে ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রামের স্বপক্ষে প্রচার-কার্য চালনার জন্য কৃষ্ণ বর্ম! 
ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিস্ট" নামে একট মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। তিনি নিজেই 
ছিলেন ইহার সম্পাদক এই মাসিক পত্রিকাখানিতে অন্তান্ত বিষয়ের সহিত ভারতীয় 
স্বাবীনতা-সংগ্রামের সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা কর! হইত। এই 
সকল আলোচনা! মহাবাদ্ীয় বিপ্লবীদের সংগঠনের আদর্শগত ভিত্তি রচন| করিয়াছিল ॥ 
১৯০৭, খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর ' মাসে ‘ইণ্ডিয়ান সোপসিওলোজিস্ট” পত্রিকায় ভারতের 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও সংগঠন সম্পর্কে নিয্নোক্ত মত প্রকাশিত 
হুইয়াছিল £ J 

“সম্তবত ভারতবর্ষের আন্দোলন গোপনভাবে চালাইতে হইবে, এবং কেবলমাত্র 
রুশীয় (নিহিলিস্ট ) কর্দ-পদ্ধতিতেই ইংরেজ-সরকারকে সমুচিত শিক্ষা! দেওয়া সম্ভব 
হইবে । যে পর্যন্ত না ইংরেজরা তাহাদের অত্যাচার বন্ধ করিতে বাধ্য হয় এবং এই 
দেশ হইতে বিতাড়িত হয়, সেই পর্যন্ত এই রুশীয় পদ্ধতি পৃর্ণোগ্থামে অব্যাহতভাবে 
চালাইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু কোন একট! বিশেষ কর্ম-পদ্ধতির নিয়ম-কানুন ও 
ক্রিয়া-কলাপ কি হইবে তাহা (এতদূর হইতে ) কেহই নির্দিষ্ট করিয়া বলি! দিতে 
পারে না। তাহা সম্ভবত স্থানীয় পারিপার্রিক অবস্থা ও ঘটনার উপরেই নির্ভর 
করিবে। কিন্তু ইহা! খুবই সম্ভব যে, সাধারণ নীতি হিসাবে রুশীয় পদ্ধতি অনুসারে 
সুরোপীয় কর্মচারীদের দিয়া কাজ আরম্ভ না করিয়া ভারতীয় কর্মচারীদের দিয়াই কাজ 
আরম্ভ করা উচিত।৮১ 

কৃষ্ণ বর্মার এই কর্মনীতি সাভারকর-্রাতুদ্বয়কে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত 
করিয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে রুশিয়ার যে সন্ত্রাসবাদী 
‘নিহিলিস্ট’ আদৰ্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাহার! কৃষ্ণ বর্মার নিকট হইতেই শিক্ষা 
করেন। 

সাভাব্রকর-ভ্াতুদ্বয়ের প্রয়াস 

সাভারকর-ভরাতৃদ্ধয়ের প্রধান কর্মকেন্্র ছিল বোম্বাই প্রদেশের নাসিক শহর। 
গুণার পরেই নাসিক শহর মহারাষ্ট্রের বিপ্লব-প্রচেষ্টার অন্ঠতম কেন্দ্র হইয়া উঠে। 
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অগম্যগুরু পরমহংস নামে এক সন্যাসী এক বুটিশ-বিরোধী আন্দোলন 
আস্ত করেন। এই সন্ন্যাসী সার! ভারতবর্ষে ঘুরিয়। ঘুরিয়া নিভীকভাবে বৃটিশ- 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালাইতেন। তিনি তাহার প্রচারে বলিতেন ঃ 


১) Quoted from the Sedition Committee Report, p. 6. 


* 


১৪০ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইভিহাস 


বৃটিশ শাসনকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই, ভারতবাসীদিগকে আত্মভ্যাগের 
দ্বারা উদ্ধদ্ধ করিয়া তাহাদের দ্বারা এই সরকারের উচ্ছেদ করিতে হইবে। 

সন্ন্যাসী অগম্যগুরুর প্রচারে উদ্ধ দ্ধ হইয়া একদল ছাত্র ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে 
পুণ্য শহরে একটি সংঘ গঠন করে। বিনায়ক সাভারকর এই সংঘের নায়ক নির্বাচিত 
হইলে তিনি সন্্যাসীর সহিত সাক্ষাতের জন্য পুণায় আমন্ত্রিত হন। পুণায় উপস্থিত হইয়া 
সাভারকর সন্ন্যাসীর এই আন্দোলন সফল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে নয়জন ছাত্র লইয়া 
একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। পুণার ফারগু'পন কলেজের নয়জন ছাত্র লইয়া এই 
কমিটি গঠিত হয়! এই কমিটি পুণার সকল অধিবাসীর নিকট হইতে এক আনা করিয়া 
চাদ! সংগ্রহ করে। এই চাদা আদায়ের উদ্দেশ্য ছিল বুটিশ-বিরোধী প্রচার ও 
সংগ্রামের জন্য তহবিল গঠন। কিন্তু ১৯*৬ গ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে সাভারকর ইংলণ্ডে 
চলিয়া! আসিলে এই সংঘটি উঠিয়া! যায় এবং ইহার অধিকাংশ সভ্য “অভিনব ভারত 
সংঘ” নামক আর একটি সংগঠনে যোগদান করে। 'বিনায়ক সাভারকরের জো ভ্রাতা 
গণেশ সাভারকর ছিলেন এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। বিনায়কের ইংলগু-যাত্রার পূর্বেই, 
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নাসিক শহরে তিনি ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকর একত্রে 
“মিত্র মেল!’ নামে একটি সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। «গণপতি-উৎসব" উপলক্ষ 
করিয়া “মিত্র মেল!’ গঠিত হইলেও কেবল মাত্র “গণপতি-উৎসব" পালন করাই ইহার 
উন্দোশ্ত ছিল না, বুটিশ-বিরোধী সংগ্রামের আয়োজন করাই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্ঠ। 
গণেশ সাভারকর এই সংঘের সভ্যদের শারীরিক ব্যায়াম, ছোরা-খেলা, সামরিক 
কুচকাওয়াজ শিক্ষা দিতেন। এই সংঘটিই অল্প কিছুদিন পরে ইতালীর সন্ত্রাসবাদী 
সংগ্রামের নায়ক ম্যাৎসিনির “নব্য ইতালী” নামক সংঘের আদর্শে «অভিনব নব্য 
ভারত সংঘ’ নামে পুনর্গঠিত হয়। বিনায়ক ইংলণ্ড-যাত্রার পূর্বেই এই নূতন সংঘটি 
প্রতিষ্ঠা করেন। নাসিক শহরই ছিল এই সংঘের প্রধান কর্মকেন্্র। 

‘অভিনব নব্য ভারত-সংঘ’-এর আদর্শগত ভিত্তি ছিল চাপেকার-ভ্রাতৃ্য়ের 
‘হিন্দুধর্মের অন্তরায় বিনাশী সংঘ’ হইতে আরও গভীর ও ব্যাপক। “অভিনব 
নব্য ভারত সংঘ’-এর প্রত্যেকটি সভ্যকে গণপতি ও শিবাজীর নামে কঠিন শপথ গ্রহণ 
করিতে হইত। পরবতীঁকালে এই সংঘের বিভিন্ন দলিল-পত্র হইতে প্রমাণিত হয় 
যে, ইহার প্রতিষ্ঠাতাগণ ( সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয় ) রুশিয়ার বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংঘের - 
আদর্শেই ইহাকে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা 
ফস্টসাহেবের রচিত *১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুরোপীয় বিপ্রবের গোপন সংঘ*১ নামক 
গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এই গ্রন্থে সমগ্র রুশিয়াব্যাগী “নিহিলিস্ট*দের২ 
সংগঠন-পদ্ধতির যে বিবরণ দেওয়া আছে তাহা “অভিনব নব্য ভারত-সংঘ*এর সংগঠন 
গড়িয়া তুলিবার জন্য পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে অন্গুসরণ করা হইয়াছিল । “নিহিলিস্ট'রা এক-একটি 


ক্ষুদ্র এলাকায় এক-একটি ক্ষুদ্র চক্র” বা ক্ষুদ্র দল গঠন করিত, সেই চক্র’ বা দন 


১। IL. Frost : ‘Secret Societies of Europian Revolution, 1776 to 1878.’ 


২। রশিার সন্ত্রাসবাদী দল । 


বহাৰাষ্ট্ ১৪১ 


একটি বৃহত্তর অঞ্চলের পরিচালক-কমিটির অধীনে পরিচালিত হইত। প্রত্যেক চক্র 
বা দলের অভ্যগণ পরস্পরকে চিনিত, কিন্তু অপর কোন চক্রের সভ্যদের তাহারা! 
জানিতে পারিত না। “অভিনব নব্য ভারত-সংঘটিকেও ঠিক এই সাংগঠনিক পদ্ধতিতে 
গড়িয়া তোল! হইয়াছিল। বিনায়ক সাভারকর ইংলণ্ডে চলিয়া গেলে: ইহার 
পত্রিচালনার ভার পড়ে তাহার জ্যেষ্ট ভ্রাতা গণেশ সাভারকরের উপর। গণেশের 
সুযোগ্য পরিচালনায় শীঘ্রই সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে। 
১৯*৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন “নাসিক-ষড়ষন্ত্র মামলা” আরস্ত হয়, তখন এই সংঘের শাঁখা- 
গ্রশাখা দক্ষিণাত্যের বোম্বাই, নাসিক ( প্রধান কেন্দ্র ), পুণা, ওরঙ্গাবাদ, হায়দরাবাদ, 
সাতার! প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং এই সকল কেন্দ্রের কর্মীরা এই 
ষড়যন্ত্রমামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।৯ 

বিনায়ক সাভারকর বিদেশ হইতে নির্দেশ ও প্রবন্ধ পাঠাইয়া এই সংঘের আদর্শ 
ও প্রেরণা যোগাইতেন। এই সংঘের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও দৃঢ় এবং ব্যাপকতর 
করিয়া ভুলিবার জন্ তিনি যুরোপের বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক সংগঠন হইতে শিক্ষা 
গ্রহণ করিয়। তাহা ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতেন। ইংলগ্ডে থাকা কালেই তিনি ইতালীর 
বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী নায়ক ম্যাৎসিনির ‘আত্মজীবনী’ মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহ! 
তাহার ভ্রাতা গণেশের নিকট প্রেরণ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে গণেশ এই শ্রস্থথানি 
ছাপাইয়া সংঘের সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করেন। এই অনুবাদের ভূমিকায় বিনায়ক 
উক্ত সংঘের আদর্শ ও সংগঠন সম্পর্কে তাহার মত ব্যক্ত করেন। তিনি তাহার এই 
ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, রাজনীতিকে একটি ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়! ইহার জন্ত 
আত্মোতসর্গ করিতে হইবে । তিনি শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীকে “ভারতবর্ষের 
ম্যাৎসিনি” আখ্যা দান করেন। তিনি তাহার ভূমিকায় আরও লিখিয়াছিলেন যে, 
ম্যাৎসিনি যেমন ইতালীর স্বাধীনতার জন্য যুব-সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, 
ভারতবর্ষেও সেইরূপ করিতে হুইবে। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের - 
দ্িবিধ কার্যস্থচী ব্যাখ্য। করিয়া বলেন যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য পার্খববর্তাী দেশ হইতে 
অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিয়া মজুদ করিতে হইবে এবং যখনই সময় আসিবে তখনই তাহা 
ব্যবহার করিতে হইবে; ক্ষুদ্র ও গোপন কারখানায় অস্ত্র তৈরীর ব্যবস্থা করিতে 
হইবে, কারথানাগুলি দুরে দুরে স্থাপন করিতে হইবে, ইত্যাদি । 

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ডে ভারতীয় শহীদ মদনলাল ধিংরার ফাঁসী উপলক্ষে রচিত 
‘বন্দেমাতরম্‌’ নামক একখানি পুস্তিকায় বিনায়ক দামোদর সাভারকর স্পষ্ট ভাষায় 
ভারতীয় সন্ত্রাসবাদের কর্মপন্থা এবং বৈপ্লবিক কার্ষস্থচী ও বিপ্লবের ভবিস্তৎ-চিন্র ব্যাখ্যা 
করেন। এই পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ 

“ইংরেজ ও ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের মনে সন্ত্রাস স্থষ্টি কর, সরকারের 
উৎপীড়ন-যন্ত্রের ধ্বংস আর বেশি দুরে নয়। ক্ষুদিরাম বঙ্গ, কানাইলাল দত্ত ও 
অন্তান্ত শহীদগণ অব্যাহতভাবে যে নীতি কার্যকরী করিয়া আসিয়াছে, সেই 


১1899380000 Committee Report., p. 10-11. 


টু 


১৪২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


নীতি অব্যাহতভাবে কার্যে পরিণত করিতে থাকিলেই অচিরে ভারতের বৃটিশ 
সরকার পঙ্গু হুইয়া পড়িবে। এই বিচ্ছিন্ন হত্যার আন্দোলনই আমলাতন্ত্রকে 
নিজাঁব ও জনসাধারণকে উদব্ধ করিয়া তুলিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুচিস্তিত উপায়। 
বিপ্লবের প্রথম স্তরের নীতি হইবে বিচ্ছিন্ন হত্যার নীতি ।”৯ 


“গোয়ািয়র নৱ ভাৱত-সংঘ’ 

সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নাসিকের “অভিনব ভারত-সংঘব’-এর সহিত 
ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় গোয়ালিয়র দেশীয় রাজ্যে ‘গোয়ালিয়র নব ভারত-সংঘ’ নামে 
একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এই প্রতিষ্ঠানটির সংগঠন-পদ্ধতিও কৃষ্ণ বর্মা ও 
বিনায়ক সাভারকরের আদর্শের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। «গোৌয়ালিয়র নব 
ভারত-সংঘ’-এর নিয়মাবলীর চতুর্থ দফায় ইহার কার্য ও সংগঠন-পদ্ধতি নিয়োক্ত রপে 
ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে £ 

“প্রকৃত শিক্ষালাভ ও স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনার দুইটি উপায় আছে। 
শিক্ষার মধ্যে থাকিবে স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী-বর্জন, জাতীয় শিক্ষা, মাদক-্রব্য 
সম্পূর্ণ বর্জন, বিভিন্ন ধর্মোৎসব, বক্তৃতার ব্যবস্থা, পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি, আর 
আন্দোলনের মধ্যে থাকিবে আগ্রেয়াস্ত্রের ছারা লক্ষ্যভেদের অভ্যাস, তরবারি-শিক্ষা, 
বৌমা ও ডিনামাইট তৈরী শিক্ষা, রিভলভার সংগ্রহের ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রকারের 
অস্ত্র-শম্তরের ব্যবহার শিক্ষা! করা এবং অপরকে শিক্ষ! দেওয়া । যখন কোন প্রদেশে 
সশস্ত্র অভ্যরথান আরস্ত হইবে তখন সেই অভ্যথানে অংশ গ্রহণ ও তাহার মারফভ 
স্বাধীনতা লাভ করাই হইবে সকলের কর্তব্য । আমরা! দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, 
আমাদের এই আর্ধভূমি ইহার নিজের স্বাধীনত! পুনরুদ্ধার করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম 1... 
আত্মবিশ্বাস দাসত্ব দূর করিবার একটি প্রধান উপায় ; আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, 
যদি ভারতের ত্রিশ কোটি মানুষ এক হইয়া সংগ্রাম করে তাহ! হইলে কেহই তাহাদের 
লক্ষ্য-সিদ্ধির পথে বাধা দিতে সক্ষম হইবে না। সর্বপ্রথম মানসিক প্রস্ততির জন্ত 
শিক্ষা দিতে হইবে ; তাহার পর সশস্ত্র অভ্যথানের আয়োজন করিতে হইবে ; ধৃর্তভা 
ও কৌশলের দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাইতে হইবে ।”২ 


21 Quoted from “Sedition Committee Report”, p. 1, 


২) Quoted from Sedition Committee Report, p. 12. 


চতুর্থ অধ্যায় 
বঙ্গদেশে মধ্যত্রেণীৱ বৈপ্লবিক ভাবধাৱাৱ বিকাশ 


বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগঠন ১৯*২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্থায়িভাৰে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও পূর্ব হইতেই বাঙলার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা 
ও বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আরম্ভ হইয়াছিল । সেই সকল প্রয়াস কালের 
অমোঘ নিয়মে ব্যর্থ হইয়া, গেলেও তাহার গভীর প্রভাব শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা! পরবর্তীকালের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও 
সাংগঠনিক প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত হইয়া বাঙলার বিপ্লববাদের পূর্ণ ইতিহাস গড়িয়! 
ডুলিয়াছে। বাঙলার বিপ্লববাদের এঁতিহাসিক মূল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের 
মধ্যে নিহিত। 

এবিপ্লববাদের ইতিহাসের উৎপত্তির কথা জানিতে হইলে বাঙলার বিগত ৮* 
বৎসরের ইতিহাসের চর্চা করিতে হুইবে। .বাঙলার বিপ্লববাদের ইতিহাস বর্তমান, 
বাঙলার ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া! যায় না; কারণ ইহা! বিদেশ হইতে আমদানি- 
করা নহে। ইহা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের একটি স্তর মাত্র। 
রামগোপাল ঘোষের সময় হইতে “ইয়ং বেঙ্গল+এর (নব্য বঙ্গের ) অভ্যদয়। তৎপন্ষে 
্রান্মমমাজের আবির্ভাব ও বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের চিন্তার উপর তাহার প্রভাব; 
রাজনারায়ণ বস্তুর বৈপ্লবিক মত ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় বা হিন্দুংমহামেলাঃ 
ন্যাশনাল পেপার*এর সংস্থাপনা ; ন্যাশনাল থিয়েটার-এ বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেৰ 
মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্ৰ বন্য্োপাধ্যায়ের স্বদেশপ্রেম মূলক নাটকসমূহের অভিনয়; 
তৎপরে হিন্দুধর্মের পুনরুণানকারীদের অভ্যুদয়; বঙ্িমচন্ত্র ভুদেব মুখোপাধ্যায়, 
- হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্্রনাথ বি্ভাভূষণ প্রভৃতির বৈপ্লবিক চেষ্টা ও তদহুসারে 
হুগলীর চারিদিকে লাঠিখেলার আখড়া স্থাপন! ; শিবনাথ শাস্্রীর দেশ-সেবার উদ্যম, 
সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বস্তুর বৈপ্লবিক চেষ্টা ও '*ষ্টডেণ্টস্‌ 
এসোসিয়েশন" স্থাপনা এবং শেষে ‘ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন” ও কংগ্রেসের কার্য; 
শিশিরকুমার ঘোষের বৈপ্লবিক জন্পনা-কল্পনা? তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের আক্রমণশীল 
হিন্দুধর্মের মতবাদ এবং শেষে বিপ্রববাদীদের দলস্থাপনা! ও কর্ম__এইগুলি বাঙলার 
জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের পর পর স্তর, একটাকে বাদ দিয়া অন্যটাকে ধরা 


যায় ন! ৮১ 
3. ৰামমোহন ও ভৰাহ্মসমাজেৱ চিত্ত৷ 
বাঙলার মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক ভাবধারার মূল উৎস দুইটি $ ভারতের পরাধীন অবস্থা 
ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব। পরাধীন অবস্থার পটভূমিকায় ভারতীয় শিক্ষা ও উন্নত 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষ হইতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সমাজে একটা! নূতন চিন্তাধার| দেখা 


১। ডঃ ভুগেন্দরনাথ দত্ত £ “ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনভা-সংগ্রান” পৃঃ ৬। 


স্ব 


১ + 
দেয়। এই চিন্তাধারার প্রথম বাহন হিলেন রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম 
সুরোগপীয় -সভ্যতার সংস্পর্শে আপিয়! .মানব-ইতিহাসের যুগান্তকারী “ফরাসী-বিপ্লব-এর 


ভাবধারায় দীক্ষিতহন। কিন্তু তিনি তাঁহার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রয়োগের জন্য. 


রাজনীতি অপেক্ষা দেশের সমাজকেই বিশেষ ক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লন। তিনি 
প্রধানত সমাজ-সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হইলেও রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার 
প্রচেষ্টার সাক্ষ্য মিলে। পরবর্তাকালে আবিষ্কৃত তাঁহার কয়েকখানি পাশা ভাষায় 
লিখিত পত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রামমোহন তাঁহার সময় দিলীর নামমাত্র 
বাদশাহকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশী ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদের জন্য একটি সর্ব-ভারতীয় 
বৈপ্লবিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।১ তিনি ‘ফরাসী-বিপ্রব-এর প্রতীক 
ফরাসীদেশের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকার প্রতি বিশেষ সন্মান দেখাইতেন এবং কলিকাতায় 
“ফরাসী-বিপ্লব৮এর অন্ততম প্রধান ঘটনা বাস্তিল-ুর্গের পতন-উৎসবের প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন । t 

রামমোহনের বৈপ্লবিক চিন্তাধার! সমগ্রভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না 
হইলেও তাহার চিন্তাধারা! সামাজিক ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক আলোড়ন আনিয়া দিয়াছিল 
তাহ! পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদিগকে 
সামাজিক ও রাজনীতিক বিপ্লবের দিকে টানিয়া আনে। রামমোহনের বৈপ্লবিক 
চিন্তাধার। তৎকালীন ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে প্রতিফলিত হুইয়া বাঙলার সমাজে এক 
নূতন বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রবর্তন করে। এই জগ্াই গোড়ার দিকে বিপ্লবীরা! প্রায় 
সকলেই ছিলেন বরান্ম-সমাজের অস্তভূ-্ত। ডাঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন ঃ 

“আজ ইহা শুনিলে অনেকে আশ্চর্যান্থিত হইবেন যে, ত্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব বঙ্গীয় 
বৈপ্লবিক সমিতির প্রথম সভ্যদের অনেকের উপর বিশেষভাবে ছিল। তৎকালে 
একবার আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, বাছা বাছ! বৈপ্লবিক কর্মীদের মধ্যে 
অনেকেই ব্রান্গ-সমাজতুক্ত ব! ব্রাহ্ম-সমাজের হায়াশ্রিত ছিলেন এবং বর্তমান ভারতের 
রাজনীতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে ইহা দেখা যায় যে, ষে-প্রদেশে ব্রাঙ্গ-সমাজ, 
পরার্থনাসমাজ বা আর্ধ-সমাজ...একটা নূতন চিন্তাআোত, আনিয়াছে, সেই সব জায়গায় 
আজ জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা-স্পৃহা বিশেষ প্রবলভাব ধারণ করিয়াছে ।”২ 


২. জ্যোতিত্রিন্্ৰনাথ ঠাকুরের চিন্তা 


জোড়াসাকোর ঠাকুর-পরিবারের জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর বৈপ্রবিক ভাবধারায় 
অনুপ্রাণিত হইয়া একটি বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।: তিনি 
‘সঞ্জীবনী সভা” নামে একটি গুপ্তসমিতি স্থাপন করেন। এই গুগ্ুসমিতির সভাপতি 


ছিলেন পরবর্তাকালের “ফসীর সত্যেন”-এর খুল্তাত রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয়। “হিন্দু : 


মেলা'র উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ছিলেন সেই গুপ্তসমিতির 


৯) ১৯১৬ খ্ৰীষ্টাব্দ রামমোহন স্ৃতি-বারধিকী উপলক্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বন্তৃতা। 
২। ডাঃ তৃপেশ্্নাথ দত্ত £ "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-নংগ্রাম”, পৃঃ ৭1 


রি j ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


* 


বঙ্গদেশে মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক ভাবধারার বিকাশ. ' ৰ ১৪৫ 
॥ ৮ এ 
সভ্য। রবীন্দ্রনাথের ‘আত্মপরিচয়’ নামক পুস্তিকায় এই গুপ্তসমিতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত 
চিত্রটি পাওয়া বায় £%. ' 1 দি, 
ৃ “জ্যোতি দাদা এক পোড়ো। বাড়ীতে .এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন। একটা 

' পোড়ে বাঁড়ীতে তার অধিবেশন, খগ্‌বেদের পুথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোল 
তলোয়ার নিয়ে'তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বঙ্গ তার পুরোহিত। সেখানে আমরা 
ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম ।”১ খা 


ও. ‘হিন্দুমেল্র!’ : 

রাজনারায়ণ বস্গু জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের ‘সঞ্জীবনী সভা'র সভাপতি থাকিলেও 
তিনি নিজেও একটি গুপ্তসয়িতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমিতি ‘সঞ্জীবনী সভা’র 
সহিত মিলিতভাবেই পরিচালিত হইত। নবগোপাল মিত্র, ডাঃ অন্দরীমোহন দাস 
প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ বন্্মহীশয়ের দলের সদস্ত হইয়াছিলেন। 

নবগোপাল মিত্র, বাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির উদ্যোগে 
“হিন্দু মেল!” নামে একটি বাধিক অননষ্ঠানের স্থচন! হয়। নবগোপাল মিত্র ছিলেন 
হিন্দু মেলা'র প্রধান উদ্ভোক্তা | শিক্ষিত হিনু-যুবকদের মনে বৈপ্লবিক ভাবধারা 
ছাগাইয়! তোলাই ছিল ইহার মূল উদ্দেষ্ঠ। “হিন্দু মেলা'র অপর নাম ছিল “চৈত্র 
মেলা” । এই মেলার: উদ্দেশ্য সম্পর্কে গগনেন্্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন ঃ 

«আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নহে কোন বিষয়-সুথের জন্ত 
নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্তও নহে, ইহ স্বদেশের জন্য”_ইহা ভারত- 
ভূমির জন্য” 


৪. শিবনাথ শান্ীর চিত্ত! 
১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, ডাঃ হন্দরীমোহন 
_ বাস প্রভৃতি ব্রান্ম-দমাজের তরুণ কর্মীদের লইয়া শিবনাথ শাস্ত্রী একটি বৈপ্লবিক 
গুপ্তসমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির সভ্যপদে দীক্ষা গ্রহণের সময় একটি প্রতিজ্ঞা- 
পত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাহা যজ্ঞাগনিতে নিক্ষেপ করিতে হইত।  প্রতিজ্ঞা-পত্রে লিখিত 
থাকিত £ 
স্বায়ন্তপাসনই আমর! বিধাত্নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া, গ্রহণ করি। তবে দেশের 
বর্তমান ও ভবিষৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া" আমরা বর্তমানে সরকারের নিয়ম-কানুন 
মানিয়| চলিব, কিন্তু ছুঃখ-দারিদ্র-ছূ্শার দারা. নিপীড়িত হইলেও কখনই এই 
সরকারের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না ।” 
তৎকালের হিন্দু-ধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের সরকারী চাকরিলাভই ছিল 
জীবনের প্রধান লক্ষ্য । এই প্রলোভন হইতে যুবকদের নিবৃত্ত করিয়া তাঁহাদের 
মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব জাগাইয়। তাহাদের দেশ-সেবায় নিযুক্ত করাই ছিল 
শিবনাথ শাস্্রীর দলের উদ্দেশ্ত। এই দলের কার্যসুচীতে নারীর মুক্তি, উন্নত ও 


১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ “আত্মপরিচয়” পৃঃ '। 
প্রথম খও ১* [1] ৯ 


১৪৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


« রি 
“জাতীয়তাযূলক' শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতির সহিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা (স্বায়ত্ত 
শাসন) লাভের এক পরিকল্পনা স্থান পায়। এই দলের আদর্শ ছিল: / 
,&. “অন্যায়ের উপর স্ঠায়ের, অসাম্যের উপর সাম্যের রাজ-শক্তির উপর প্রজা- 
শক্তির প্রতিষ্ঠা দ্বার পৃথিবীব্যাপী এক মহাসাধারণত্্র প্রতিষ্ঠা ।”১ ; 

আনন্দমোহন বঙ্গ, মনোমোহন ঘোষ ও অ্বরেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দলে 
যোগদ্থান করিয়াছিলেন। প্রথমে আনন্দমোহন বিশ্বাস করিতেন যে, বিপ্লব দ্বারাই 
ভারতের স্বাধীনত| লাভ করিতে হইবে। পরে তাহার এই ধারণ! বদলা ইয়। যায় 


এবং নূতন ধারণ! জন্মে যে, ভারতের পক্ষে সমাজ-সূংক্কারহ সরোতমাহা | 
৫. সুৱেন্দ্ৰনাথেৱ চিন্তা ও প্রচেষ্টা 


স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বঙ্গ এক ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে 
ফিরিয়া আসিরা স্বাধীনত।-আন্দোলন স্থষ্টির প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন এবং তাহারা 
উভয়েই শিবনাথ শাস্ত্রীর বৈপ্লবিক দলে যোগদান করেন। শিবনাথ শান্্রীর সহ- 
যোগিতায় সুরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম একটি ‘ছাত্র-সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাত্র-সমিতির 
সন্ভাতেই তিনি ভারতবর্ষে প্রথম: ইতালীর বিপ্লববাদী নায়ক ম্যাৎসিনিকে পরিচিত 
করাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি এই সমিতির অধিবেশনে 'ম্যাৎসিনি ও নব্য 
ইতালী’, শিখ-শক্তির অভ্যুদয়” ‘চৈতন্য ও সমাজ-বিপ্লব প্রভৃতি বিষয়ের উপর 
যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহা শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের উপর বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার : 
করিতে সক্ষম হয়। এই সকল বক্তৃতার জন্য কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি নরমপন্থী_ 
নেতার! তাহাকে “ম্যাৎসিনির মাথী-গরম শিষ্য” বলিয়। গালি দিতেন। ১৯০২ ২. 
খ্রীষ্টাব্দে যখন বাঙলাদেশে “অনুশীলন সমিতি" নামে প্রথম গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তখনও অুরেন্্রনাথ সেই উদ্যোগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অন্নশীলন 
সমিতির বিখ্যাত সভাপতি, ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় (পি. মিত্র ) ছিলেন. 
স্বরেন্্নাথের ঘনিষ্ট বদ্ধু। পরবর্তাঁকালে যখন বাঙলায় বৈপ্লবিক সংগ্রাম পূর্ণোগ্মে 3. 
চলিতে থাকে, তখন আর তিনি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী না থাকিলেও গুপ্তসমিতিকে 
অৰ্থসাহায্য করিতেন এবং উহার সংবাদ রাখিতেন। ৯ 

৬. বাক্কিম-হেম-ভুদেব-বিদাভুষণের চিন্তা 

“বঙ্কিমবাবু (বঙ্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়) যখন হুগলীতে কাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, 
সেই সময় ভূদেববাবু ( ভূদেক, মুখোপাধ্যায়) তথায় চাকরি করিতেন। তাঁহারা 
দেশকে জাগাইবার জন্য নানা পরামর্শ করিতেন ।৮২ তাঁহাদের মনে বিপ্লবের কোন 8০ 
স্পষ্ট ধারণা না থাকিলেও তাহারা দেশকে জাগাইয়া তুলিবার উপায় হিসাবে বিপ্লবের 
পথকেই একমাত্র পথ বলিয়া মনে করিতেন এবং বৈপ্লবিক প্রেরণা-উদ্দীপক সাহিত্য 
সৃষ্টির উপর জোর দিতেন। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া এই কার্ষে আত্মনিয়োগ... 


তা এ 
১) যোগেশচন্দ্র বাগল £ “মুক্তির সন্ধানে ভারত'”, পৃঃ ২৪। 
২। ডাঃ তুপেন্্রনাধ দত্ত £ “দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃঃ ৭৮। 


“ 


বঙ্গদেশে মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক ভাবধারার বিকাশ - ১৪1. 


করেন। তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টার ফলে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তাহাই বাঙলার ব্রেন 
“বিপ্লবব|দ'এর আদর্শগত ভিত্তি রচন| করিয়াছিল । এই উদ্দেষ্ঠ লইয়াই সমষ্টি হয় 
বঙ্ধিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ 49 “দেবী চৌধুরাণী%, হেমচন্দ্রের ‘ভারত-সঙ্গীত’, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের “্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস’, যোগেন্দনাথ বিগ্যাভূষণের গ্রস্থাবলী, 
সখারাম গণেশ দেউস্করের ‘দেশের কথা” প্রভৃতি নূতন ধরনের সাহিত্য। এই 


দলভুক্ত ভুদেববাবুর ভাগিনেয় চন্দননগর-নিবাসী তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় তাহাদের 


পরামর্শেই ভারতের সংবাদসমূহ চন্দনন্গরের ফরাসী কাগজে প্রকাশ করিতেন” 

এই মনীষিগণ কেবল বৈপ্বিক সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা 
তাঁহাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে কালোপযোগী সংগঠনে 'রপদান করিবারও চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। তাহারা সকলে পরামর্শ করিয়া তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়কে চন্দননগরে ও 
হুগলীর আশে-পাশে শরীর-চার জন্য আখড়া স্থাপন করিবার নির্দেশ দেন। সেই 
নির্দেশ অনুসারে তিনকড়িবারু এ সকল অঞ্চলে কয়েকটি আখড়! স্থাপন করেন। সেই 
সকল আখড়ায় শবীব্ূচর্চার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত “বৈপ্লবিক” সাহিত্য পাঠ ও 
আলোচনা চলিত। বর্তমান কালে ইহা হীস্তকর বলিয়! মনে হইলেও সেই সময় 
শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপনের একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্য ছিল, তৎকালে কেবল ইহার 
জন্তই অনেকে সরকারের রোষ-দৃষ্টিতে পতিত হুইয়াছিলেন। এই সকল আখড়া স্থাপন 
ও ফরাসী কাগজে ভারতীয় সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ- 
সরকারের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া সাত বৎসর পপ্ডিচেরীতে পলাইয়া থাকিতে বাধ্য 
হুন।. পরবর্তীকালে স্থায়িভাবে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
অতি বৃদ্ধ বয়সে তাহার পুত্রপহ সেই গুপ্তসমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন ।১ 


৭. স্রামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও প্রচেষ্টা 

শ্বামী বিবেকানন্দ কেবল সমাজ-সংস্কার ও শক্তির বাণ! প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই, তিনি যে দেশের রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাও আরস্ত 
করিয়াছিলেন তাহার নিজের উক্তি হইতেই তাহ! প্রমাণিত হয়। একথা তিনি অনেক 
পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, রাজনীতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সমাজ-সংস্কার, 
জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নছে।২ সম্ভবত ইহা উপলব্ধি 
করিয়াই তিনি বিপ্লবের উদ্দেশ্যে দলগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ তাহার মাকিন-শিশ্! ভগ্নী খ্রিনস্টিডল্-এর ( Miss Grinstidle ) 
৮ তাহার বৈপবিক পরিকপ্পন। ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন.ঃ 
বিপ্নবোদোষ্ঠে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তুত করিব। 


টি লাদি স্তার হিরাম ম্যাকৃসিমৃ-এর (Sir Hiram Maxim )৩ সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছি 


১। “দ্বিতীয় স্বাধীনতা! সংগ্ৰাম’, পৃঃ ৮৭। A 
২| Vivekananda : ‘From Colombo to Almora.’ HY 
৩। “ন্যাকদিম” নামক বিখ্যাত কামানের উদ্ভাবক। ভাহার নিজের নামানুদারেই তাহার 
উদ্ভাবিত কামানের নাম 'মযাকদিম' কামান রাখা হয়। 
TF 


১৪৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


কিন্তু ভারত গলিত হইয়াছে (17,018. is in 7১166668800) এই জন্যই আমি 
একদল কর্মী চাই, যাহার! ব্রহ্মচারী হইয়া! দেশের লোককে শিক্ষা দান করিয়া, এই 
দেশকে পুনঃসঞ্জা বিত করিতে পারিবেন ।” 7. j 

স্বামীজী সখারাম গণেশ দেউস্করের নিকটেও “ঠিক এই কথা! বলিয়াছিলেন যে, 
তিনি (স্বামীজী ) দেখিয়া যাইবেন, ভারত একটি বারুদের স্ত,প হইয়! আছে। তিনি 
তাহার জীবদ্দশাতেই বিপ্লব দেখিয়া! যাইবেন বলিয়া আশা রাখিতেন। এই ভারত আর 
ভুল করিয়া বিদেশীদের ডাকিয়! আনিবে না বলিয়ী তিনি দেউস্করকে প্রত্যুত্তর দেন।”১ 


৮. ভগ্নী নিবেদিতা ও ৪কাকুৱাৱ প্রচেষ্টা " 
বাঙলার বিপ্রব-প্রচেষ্টার মূলে ভগ্নী নিবেদিত! ও ওকাকুর! নামক দুই জন বিদেশীর 
দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভগ্নী নিবেদিতার পূর্ব-নাম ছিল ‘মিস মার্গারেট নোবল’ । 
তাহার পিত ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী আইরিশ । তিনি তাঁহার পিতার নিকট 
হইতেই জাতীয়তাবাদে দীক্ষালাভ করেন, এবং সেইজন্যই তিনি ভারতের 
জাতীয়তাবাদকে অন্তর দিয়! গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।” বাঙলার প্রথম যুগের 
বিপ্রববাদের মূলে এই মহীয়সী নারীর দান অসামান্ত। ওকাকুরা ছিলেন জাপানের 
চিত্রকলার একজন অধ্যাগক। ইনিও বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় যথেষ্ট 
প্রেরণা োগাইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মাক্চিন-শিশ্য। ম্যাকলিয়ড তাহাকে 
জাপান হইতে ভারতে আনয়ন করেন। 
ভগ্নী নিবেদিত! ভারতবর্ষে আসিবার কিছুদিন পরেই বাঙলার সপ্বাসবাদী বৈপ্রবিক 
প্রচেষ্টার সহিত নিজেকে জড়িত করিয়াছিলেন । ৯৯*-*১ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাঙলায় 
বৈপ্লবিক কর্ম পরিচালনার জগ্ত একটি জাতীয় পরিষদ ( National Council ) গঠিত 
হয়, তখন পরিষদের পাঁচজন নির্বাচিত সদস্তের মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতা ছিলেন অন্যতম ।২ 
স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বেলুড়ের “রামক্ণ মিশনে” থাকিয়াই বৈপ্লবিক 
প্রচেষ্টা ও ‘রামকৃষ্ণ মিশনের? পক্ষ হইয়। প্রচার-কার্ধ একসঙ্গে চালাইতেন। স্বামীজীর 
মৃত্যুর পর তিনি মিশনের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বক্ততাছারা৷ ভারতীয় যুব- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগাইয়। তুলিবার কার্ষে আত্মনিয়োগ করেন। 
এই সময় তিনি স্বামীজীর মাঞ্চিন-শিক্ঞাদের মারফত রুশিয়ার «এনাক্িস্ট' বিপ্লববাদী 
নেতা পিটার ক্রোপোটকিন-এর সহিত পরিচিত হুইয়া ভীহার মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া 
উঠেন। এই জন্য তাহার বক্তৃতায় ক্রোপোট কিনের ‘এনাক্িজম্‌’-এর প্রভাব ফুটিয়া 
উঠিত। গুন! যায়, কলিকাতার টাউন-হলে ভগ্নী নিবেদিতার ‘ডিনামিক্‌ রিলিজিয়ন’ 
শীর্ষক একটি বক্তংতা শুনিয়া চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্তর পাল নাকি এই বক্ত তাটকে 
- «ডিনামাইট” আখ্যা দান করিয়াছিলেন। ৰ 


১। স্বামী বিবেকানন্দের এই উভয় উজ্তিই ডাঃ তৃপেন্রনাথ দ্ত-রচিত ‘ভারতের দ্বিতীর ্বাখীনতা- 
সংগ্রাম’ নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৯। 


২। মাদাম হাবাট নামক জনৈক ফরাসী মহিল! ভগ্নী নিবেদিতার জীবনী রচনা! করিবার উদ্দেন্তে 
_. পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলে অরবিদ তাহাকে এই ঘটনাটি বলেন। 
৬ 


৷ ইং 


| 
| 
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ভগ্নী নিবেদিতা বক্তৃতা উপলক্ষে বরোদা গমন করিয়া অরবিন্দের সহিত পরিচিত 
হন এবং অরবিন্দ ঘোষকে কলিকাতার গুপ্তসমিতির সংবাদজ্ঞপন করেন। নিবেদিতার 
নিকট হুইতে সংবাদ পাইয়াই অরবিন্দ কলিকাতায় আসিয়া গুপ্তসমিতিটিকে 
দৃঢ়ভাবে গড়িয়া তুলিবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বৈপ্লবিক প্রচার-কার্ধের জন্য ভগ্নী 
নিবেদিতা কয়েকখানি দৃস্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে 
ছয় খণ্ডে সমাপ্ত ‘ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । স্বামী বিবেকানন্দের 
ভ্রাতা ও বাঙলার প্রথম যুগের বিপ্লব-প্রচেষ্টার উদ্বোক্তাদের অন্যতম ডাঃ ভূপেন্রনাথ 
দত্ত ভগ্নী নিবেদ্িতার প্রচার-কার্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ 

ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী" ছয়খণ্ডের “প্রথম খণ্ডটি তিনি বৈপ্লবিক সমিতিকে 
প্রদান করেন। ইহা সমগ্র বাঙলায় ঘুরিত এবং পঠিত হইত। এই পুস্তকের শেষে 
“গেরিলাযুদ্ধ' কি প্রকারে করিতে হয় তৎবিষয়ে একটি অধ্যায় আছে। ইহা টাইপ 
করিয়! চারিদিকে প্রেরিত হইত; উদ্দেশ 'গেরিলাযুদ্ধ-প্রণালী শিক্ষা করা। এই 
যুদ্ধ-পদ্ধতিই আমাদের লক্ষ্য ছিল ।”১ 

জাপানী অধ্যাপক ওকাকুরা ভারতে আসিয়। বেলুড়মঠে থাকিয়! ‘আইডিয়াল অফ 
দি ইস্ট” নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে যুরোপীয় সাআ্রাজ্যবাদের পদানত 
দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার মুক্তির কথ! লিখিত হইয়াছিল। ভগ্নী নিবেদিত! গ্রন্থের পাঙ্ুলিপি 
সংশোধন করিয়। প্রকাশিত করেন। ওকাকুরা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
কাহিনী প্রচারের ছার! বাউলাদেশের যুব-সন্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতন! জাগাইয়া 
তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার প্রেরণায় উদ্দ্ধ হইয়া ভারতে স্বাধীনতার বাণী 
প্রচারের জন্য কলিকাতার কতিপয় বিখ্যাত ব্যক্তি একটি কমিটি গঠন করেন। 
এই কমিটির:মধ্যে ছিলেন “রাজা” সুবোধ মন্তিকের খুল্লতাত হেমচন্্র মল্লিক, অরেন্্রনাথ 
ঠাকুর, ভগ্নী নিবেদিত এবং আরও অনেকে । 


৯. প্রমথনাথ মিত্রের প্রথম প্রচেষ্টা 


ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র নামে খ্যাত) ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগের লোক এবং স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ট বন্ধু। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি পর পর চারিবার গুপ্তসমিতি স্থাপনের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। স্থবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই কার্ষে তাহার সহিত 
সহযোগিতা করিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য, মিত্র মহাশয়ের সেই সকল প্রচেষ্টা সফল 
হয় নাই। কিন্তু বারংবার ব্যর্থতা সত্বেও তিনি বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করেন নাই। 
একবার বরিশালে এক মানহানির মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ জেলে 
আটক হইলে পি. মিত্র ও তাহার সহক্মারা পরামর্শ করিয়! স্ুরেন্ত্রনাথকে জেল ভাঙ্গিয়া 
উদ্ধার করিবার জন্য এক বৈপবিক অভ্যুখানের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন । এই উদ্দোস্তে 
লোক সংগ্রহের জন্য তিনি বরিশাল গমন করেন। পরে তিনি এই ঘটনা বিবৃত করিয়া! 


১। ডাঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত £ "দ্বিতীয় স্বাধীনত|-সংগ্রাম,' পৃঃ ৯*। 
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বলেন যে, এই জন্ বরিশালে লোকও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কলিকাতার নেতৃবৃন্দ সন্মতি 
না দেওয়ায় পরিকল্পনাটি কার্যকরী হয় নাই। পরে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন ঃ 

“তাহার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা পূর্বে বহুবারই বিনষ্ট হইয়াছে। “এইবার (১৯০২ 
খীষ্টাব্দে ) তাহ৷ স্থায়ী ও ফলবতী হুইল । যখন তাহার সমসাময়িকেরা সকলে 
কংগ্রেসে গিয়। গলাবাজি করিতে লাগিলেন, তখন একমাত্র তিনিই এ বঙ্গে শ্বশান 
জাগাইয়।” রাখিয়াছিলেন।”১ কিছুদিন পরেই বাঙলার শূন্ত শ্বশানে আবার 
প্রাণচাঞ্চল্য দেখ! দেয়, বাঙলাব্যাপী সন্ত্রাসবাদী বিরবের আগুন জলিয়৷ উঠে। 

মিত্র মহাশয়ের বৈপ্লবিক প্রচেষ্ট! ক্ষান্ত না হুইয়| পূর্ণোদ্যমেই চলিতে থাকে। 
১৯*১-২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, 
মরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থরেন্্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দর মল্লিক, বারীন্্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির 
সহযোগে বাঙলা দেশে প্রথম স্থায়ী বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতি 
সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ‘অনুশীলন সমিতি” নামে বিখ্যাত । 
মিত্র মহাশয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ তাহাকেই এই বৈপ্লবিক সমিতির সভাপতি 
নির্বাচিত কর! হয়। যে সভায় এই বৈপ্লবিক সমিতি গঠিত হয় সেই সভার অধিবেশন 
শেষ হইবামাত্র তিনি নাকি আনন্দে আত্মহারা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“এইবার আমার সার! জীবনের উগ্ধম সফল ও স্থায়ী হইল।” মিত্র মহাশয়ের এই আশ! 
ও ভবিষ্যৎ-বাণী ব্যর্থ হয় নাই। 
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বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক বঙ্গদেশে মধ্যশ্রেণীর 
বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কার্ষে উদ্বোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে 
ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র) সর্বাগ্রগণ্য এবং একটি স্বরণীয় নাম। 
অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বাঙলার মধ্যশ্রেণীর বিপ্লববাদের আচার্য, আর সেই বিপ্লববাদের 
সাংগঠনিক আয়োজনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রমথনাথ মিত্রঃ 
যতীন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরলা দেবী চৌধুরাণী। বিখ্যাত ‘ঢাকা অনুশীলন 
সমিতি-এর প্রতিষ্ঠা ব্যারিস্টার পি. মিত্রের সর্বশেষ কীতি। “ঢাক! অনুশীলন সমিতি'র 
বিখ্যাত নায়ক পুলীন দাস পি. মিত্রের দ্বারাই বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
পি. মিত্ৰই বঞ্চিমচন্দের ‘অনুশীলন’ প্রবন্ধ হইতে “অন্তরশীলন সমিতি’ নামকরণ 
করিয়াছিলেন। 

প্রমথনাথ ৯৮৫৩ শ্রষ্টান্দে ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারী পড়ি সময়ই তিনি আরার্লগ ও রুশিয়ার বিপ্লবীদের কথা 
গুনিয়| বিপলববাদের দিকে আকুষ্ট হন এবং দেশে ফিরিয়া আয়ার্লগ ও রুপিয়ার 
বিপ্লবীদের অনুরূপ সংগঠন স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া 
আসিয়া তিনি হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি আরস্ত করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্যযোপাধ্যায়ের 
সনুরোধে রিপন কলেজের অধ্যাপকের পদও গ্রহণ করেন। 
০ হা 


১। ডাঃ তুপেন্্নাথ দত্ত £ “ভারতের দ্বিতীয় দ্বাধীনতা-সংগ্রাস”, পৃঃ ২২ 


বন্গদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৫১ 


অরবিন্দ ও বারীন্্রনাথ মহারাষ্ট্র হইতে বঙ্গদেশে আসিবার পূর্বেই ( ১৯০০-৪২ 
্রষটাব্দের মধ্যে) প্রমথনাথ কলিকাতায় অনুশীলন সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করেন। 
প্রথমদিকে সভযদের,শরীর গঠনের মধোই সমিতির কার্য সীমাবদ্ধ ছিল। পরে 
কলিকাতার সমিতির কার্যভার তাঁহার সহকর্মী সতীশচন্দ্র বস্তুর উপর গ্যন্ত করিয়া 
তিনি সমিতির শাখ। বিস্তারের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। অরবিন্দের আদেশে 
যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা দেশে আসিয় প্রথমে প্রমথনাথ মিত্র ও সরলা 
দেবী চৌধুরাধীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন ‘বঙ্গভঙ্গ’ উপলক্ষে যে স্বদেশী 
আন্দোলন আরম্ভ ভয় প্রমথনাথও তাহাতে প্রকাণ্তে যোগদান করিয়াছিলেন । ১৯০৫ 
গ্ৰীষ্টাব্দের অকুটোবর মাসে প্রমথনাথ বিপিন পালের সহিত ঢাকায় যাইয়া “অনুশীলন 
সমিতি’ একটি শাখা স্থাপন করেন এবং পুলীনবিহারী দাসের উপর “ঢাকা অনুশীলন 
সমিতি'র পরিচালন|-ভার গ্রস্ত করিয়৷ কলিকাতায় ফিরিয়া আমেন। প্রথমদিকে তিনি 
ও তাহার সংগঠন বারীন্দ্র প্রভৃতির সহিত একযোগে কার্য করিতেন। কিন্তু পরে 
ডাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটে ১৯১১ সালে তাহার মৃত্যু হয়? 


পঞ্চম অধ্যায় 
বঙ্গদেশে গপ্ত-সমিতিত্র প্ৰতিষ্ঠা 


গুপ্-সামিতির প্রাতির্ঠা 


. পূৰ্ব-অধ্যায়ে বৰ্ণিত দলগুলির পিছনে একটা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য থাকিলেও এই 
ধলগুলিকে প্রকৃত বৈপ্লবিক সমিতি বলা চলে না। প্রথমত, উহাদের পিছনের 
বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ছিল খুবই অস্পষ্ট; দ্বিতীয়ত, উহাদের কোন কর্মপন্থা ছিল না; 
দূতীয়ত, এই দলগুলি এতই গোপন ও সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যে, 
সামাজিক জীবনের সহিত উহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না বলিলেই চলে । এই 
দলগুলি ছিল তৎকালীন সমাজের কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ । ইহ! 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তৎকাঁলের দামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থায় ইহার 
বেশী কিছু তাঁহাদের পক্ষে সম্তবও ছিল না। কিন্তু এই দ্লগঠন-প্রচেষ্টার প্রভাব যে 
পরবর্তী কালের শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়কে বৈঠবিক প্রেরণা, যোগাইয়াছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার এঁতিহ লইয়াই বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
(১৯*১-০ই ্রষ্টাব্ে ) বাঙলাদেশে নূতন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দেখা দেয় এবং তাহার 
পরিণতি স্বরূপ বাঙলাদেশব্যাপী গুপ্ত-সমিতি স্থায়িভাবে গড়িয়া উঠে। 

বাডলাদেশে সন্ত্রাসবাদী বৈনবিক আদর্শের বীজ বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নূতন 
করিয়। আমদানি হয় মহারাষ্ট্র হইতে, আর অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছিলেন সেই বীজের প্রধান বাহক । ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ ছিলেন বরোদা রাজ্যের 


১৫২ ভারতের বৈপ্রাবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


রাজ-কলেজের সহকারী সভাপতি, আর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বরোদার 
মহারাজের দেহরক্ষী । তৎকালে অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকূমার অরবিন্দের 
সঙ্গেই থাকিতেন, তিনি সেই সময় দাদার সাহায্যে ইতিহাস ও" রাজনীতিক সাহিত্য 
অধ্যয়নে নিমগ্ন ছিলেন। } 

ইহার পূর্বেই যতীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্র-নেত তিলকের অগ্নিমস্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন 
এবং অরবিন্দও তিলকের শিশ্ত, পুনার বিপ্রবীনেতা ঠাকুরসাহেবের নিকট হইতে 
বৈপ্রবিক স্বাধীনতা-সংখ্রামে দীক্ষ। লাভ করেন। তিনি একদিকে ছিলেন উক্ত 
ঠাকুরসাহেবের গুপ্ত-সমিতির সভ্য এবং অপর দিকে ছিলেন «গণতন্ত্রী ভারত" নামক 
এক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের গুজরাট-শাখার সভাপতি । 


আরম্ভ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন। বহু আলোচনার পর তাঁহারা স্থির করেন, 


প্রথমে যতীন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহারাজের দেহরক্ষীর চাকরি ছাড়িয়া বাঙলাদেশে গিয়া ' 


করিয়া এবং অরবিন্দের নিকট হইতে একখানি পরিচয়-পত্র সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় 


বাউলাদেশেও একদল নেতা কংখ্েস-নেতৃবুন্দের আপস-নীতিতে বিরক্ত হইয়া 
- এবং মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শে উদ্ধ দ্ধ হইয়া ইতিমধ্যেই 
বিপ্লবের পথ অবলম্বন করিবার জন্য আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিয়! দিয়াছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন .দাস, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুপেন্রনাথ বস্তু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এই 
প্রকার একটি আলোচনা-সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পি. মিত্রের উপর একটি সংগঠন 
০. ভার অর্পণ কর! হয়। এই সময় যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদা হইতে 
কলিকাতায় আসিয়া পি. মিত্রের সহিত যোগদান করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পি, মিত্র ও 
“র যুক্ত প্রচেষ্টায় বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই 
বাঙলাদেশে বৈপ্বিক সংগ্রামের প্রথম স্থায়ী সংগঠন। সর্বসম্মতিক্রমে পি. মিত্ৰই হন 
এই সংগঠনের সভাপতি । অরবিন্দ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাস হন ইহার দুইজন সহকারী 


হয় এবং যতীন্দ্রনাথের উপর ইহার পরিচালনার ভার পড়ে। 


পি. মিত্রের সহকর্মীদের ও বাঙলার বৈপ্লবিক সংগঠনের উতর অন্যতম 
চুপেন্দনাথ দত্ত মহাশয় পি. মিত্র সম্পর্কে লিখিয়াছেন £ 


৬6. 


লিখিতে ও বলিতে পারিতেন, 


বঙ্গদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৫৩ 


করিবার প্রবৃত্তি তাহার কখনও ছিল না। কংগ্রেসে টেঁচাইয়া দেশ-বিখ]াত 
‘নেতা’ হইবার সুবিধা তাঁহার বিশেষই ছিল, কিন্তু তিনি বক্তৃতা দেওয়া বিশেষভাবে 
ঘ্বণা করিতেন এবং কখনও আবেদন-নিবেদনকারীদের ( কংখগ্রেস-নেতৃবৃবন্দের ) 
রাজনীতির সহিত মিশেন নাই। তিনি প্রথম অবস্থায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও 
অন্তান্টের সহিত বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের প্ৰয়াসী ছিলেন।”৯ 

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলাদেশে পৌঁছিবার ছয়মাস পরেই 
অরবিন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকেও বাঙলায় পাঠাইয়। দেন। বারী 
কলিকাতায় পৌঁছিয়! সম্ত-প্রতিষিত সমিতির অন্যতম কর্ণধাররূপে ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়া বেড়ান, 
কিন্ত সর্বত্র যুব-দশরদায়ের মধ্য হইতে আশানুরূপ সাড়া না পাইয়া নিরুৎসাহ হুইয়া 
পড়েন। তিনি যে রঙিন স্বপ্ন লইয়া বাঙলায় আসিয়াছিলেন শীদ্রই সেই বপন 
মিলাইয়। যায়, তিনি হতাশ হইয়৷ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বরোদায় ফিরিয়া যান। তথায় 
তিনি একবৎসর থাকিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে আবার বাঙলায় ফিরিয়া আসেন । 
পরবর্তীকালে তিনি তাহার এই সময়ের প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া 
বলিয়াছিলেন £ 

£বরোদায় একবৎসর থাঁকিবার পর আমি বাঙলা দেশে উপস্থিত হুই। 
রাজনীতিক প্রচারকরূপে বাঙলাদেশে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করাই ছিল আমার 
উদ্দে্ঠ। আমি জেলায় জেলায় ঘুরিয়া বহু শরীর-চগার আখড়া স্থাপন করি। 
সেই সকল আখড়ায় শরীর-চা ও' রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য যুবকদের ভর্তি করা 
হইত। আমি প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার বাণী প্রচার করি। কিন্ত ক্রমশ 
এই কার্ধে অবসাদ দেখ! দেয় এবং আমি বরোদায় ফিরিয়া যাইয়। এক বৎসর ধরিয়া 
নানা বিষয় অধ্যয়ন করি। তাহার পর (১৯:৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে ) আমি আবার 
বাঙলাদেশে এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসি যে, এই দেশে কেবলমাত্র রাজনীতিক 
প্রচারের ছারা কোন কাজ হইবে না, জনসাধারণকে এমনভাবে আধ্যাত্মিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা নির্ভয়ে বিপদের সম্মুখীন 
হইতে পারে 1৮২ 

ইতিমধ্যে অরবিন্দও বরোদ! রাজ-কলেজের চাকরি ত্যাগ করিয়া বাঙলায় আগমন 
করেন এবং কলিকাতার প্রতিষ্ঠানটিকে আদর্শ ও সংগঠনের দিক হইতে শক্তিশালী 
করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেন । 

১১০২ খ্ৰীষ্টাব্দে উক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সভাপতি পি. মিত্র উহার নাম 
দেন 'অনুশীলন-সমিতি' | বঙ্ধিমচন্দের “অনুশীলন” নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ হইতেই 
নাকি এই নামটি গ্রহণ করা হয়। ‘অনুশীলন’ শব্দের অর্থ_চর্গী। চ্চাঘারা 
উন্নতিলাভ ও অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে হইবে_ইহাঁই ছিল এই নাম গ্রহণের গুঢ 


১। ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত £ “ভারতের দ্বিতীয় ্বাধীনতা সংগ্রাম” পৃঃ ২১-২২। 
২। ১৯০৮ রান বিচারাধীন অবস্থায় জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বারীন্রে শ্বীকারোদ্ছি। 


১৫৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ভাৎপর্য।১ পি. মিত্র মহাশয় এইভাবে বাঙলায় সর্বপ্রথম বৈপরবিক স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার লক্ষ্য ছিল, এই সংগঠনের মধ্য 
দিয়া এমন একটি তরুণ সৈনিকদল স্থষ্টি করা যাহারা দৈহিক ও আত্মশক্তিতে 
উন্নত হইয়! বিদেশীদের কবল হইতে দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনে সক্ষম হইবে । 

সমিতির সভাদের দেহ-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
করিয়া তাহাদের লইয়া স্বাধীনতা-সংগরামের গৈনিকদল গঠনের পরিকল্পনাও সমিতির 
কর্মপন্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই উদ্দেশ্যে সামরিক শিক্ষালাভের জন্য যতীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদা রাজ্যে প্রেরণ করা হয়। ১১০৬ ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঙলাদেশে 
ফিরিয়া আসেন। কিন্তু অগ্পদিনের মধ্যে নেতৃবৃন্দের সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি 
সমিতির সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া চলিয়। যান এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
“নিরালন্ব স্বামী? নাম গ্রহণ করেন। 

অন্ুশীলন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখা! 
প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সকল শাখার সভা-সংখ্যা প্রতিদিন বাড়িয়া! চলে এবং বিভিন্ন 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত বহু আখড়ায় সমিতির সভা! নিয়মিতভাবে শরীর-চর্চা, লাঠি, 
ছোর! ও তরবারি খেলা শিক্ষা করিতে থাকে। কিন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম-পদ্ধতি 
লইয়া সমিতির মধ্যে মতভেদ ক্রমশ তীব্র আকারে দেখা দেয়। বৈপ্লবিক সমিতির 
পরিচালকরূপে পি. মিত্র মহাশয়ের দক্ষতায় কাহারও সন্দেহ ছিল না। তিনি 
ছিলেন তৎকালের বিপ্লবী কর্মীদের বরণ্য। কিন্তু তিনি ছিলেন কিছুটা “সেকেলে” 
ভাবাপন্ন। দৃঢ় নিয়ম-শৃঙ্খলাযুক্ত একটি গুপ্ত-সমিতিঃ সুগঠিত শরীরসম্পন্ন এমন 
একদল নিষ্ঠাবান তরুণ কর্মীদল যাহার! নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও আদর্শ মনের অন্তঃস্থলে 
শংগোপন রাখিয়া মুখ বুজিয়া৷ নেতার হুকুম শিরোধার্য করিবে এবং নেতার অঙ্গুলি 
হেলনে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতেও ইতস্তত করিবে না__-এই চিন্তাধারার গণ্ডির 
বাহিরে তিনি আর কিছু ভাবিতেই পারিতেন না। আখড়ার শরীর-চর্চা ও লাঠি-ছুরি- 
তরবারি খেলা-_ইহাই ছিল মিত্র মহাশয়ের মতে, প্রাথমিক ও মৌলিক কর্তব্য। 
কিন্তু সমিতির তরুণ নেতৃবৃন্দের একটি অংশ এই «নীরব শরীর-চর্চার নীতি” নীরবে 
মানিয়া লইতে পারিলেন না। পি. মিত্র মহাশয়ের মতে, সর্বাথ্থে শরীর গঠন; 
আর তরুণ নেতাদের এই অংশের মতে, বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রচারই 
হইল প্রথম ও মূল কর্তব্য । এই তরুণ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন অরবিন্দ ঘোষ, 
বারীন্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্্রনাথ দত্ত প্রভৃতি । এই ছুই কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে একই 
গুপ্-সমিতির মধ্যে দুইটি দল গড়িয়া উঠিতে থাকে। উক্ত তরুণ দলের অন্যতম 
ছুপেন্্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন £ 

পি. মিত্র মহাশয়ের «মত ছিল যে, লাঠি ও ফুটবল খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ ও কুত্তি বাঙালী 
যুবকদের অবশ্াকর্তব্য এবং ইহা আমরাও জানিতাম, কিন্ত তাহা লইয়াই কেন যে 
আমাদের চিরকাল পড়িয়া থাকিতে হইবে, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম 


১। পুলীন দানের প্রবন্ধ 


বন্গদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা 


১৫৫ 


না। আমাদের মধ্যে জনকতক প্রচার-কর্মের উপর বিশেষ জোর দিতেন। ফলে 
কলিকাতায় দুইটি দল হইল? ষদিচ মিত্র মহাশয় সকলকার উপর সভাপতি ছিলেন? 
ইতিপূর্বে ভূপেন্র নাথ, বারীন্রকুমার প্রভৃতির উদ্যোগে ‘আত্মোরতি সমিতি’ নামে 
একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শরীর-চর্চা প্রভৃতি এই ক্লাবের বাহিরের কাজ 
হইলেও প্রধান কাজ ছিল রাজনীতিক আলোচনা, ও রাজনীতি অধ্যয়ন। গুপ্ত 


সমিতির মধ্যে দুইটি দল হইবার পর যে 
প্রাথমিক কাঁজ বলিয়া মনে করিতেন তাহার! 
নিজেদের শক্তি ও দল সংহত করিয়া তুলিতে 


তরুণ নেতৃবৃন্দ রাজনীতিক 
এই আত্মোন্লতি সমিতি'কে কেন্্ করিয়া 
থাকেন। এইভাবে সকলে পি. মিত্রের 


পরিচালিত একই গুপ্ত-সমিতির ( অনুণীলন-সমিতির ) মধ্যে থাকিয়া দুইটি পৃথক 
দলে বিভক্ত হইয়| পড়িতে থাকেন। অর্থ-বন্টন প্রভৃতি বিষয় লইয়া ক্রমশ এই 
ছুই দলের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়.এবং দুইটি দল কার্ষত পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 


হইয়| পড়িতে থাকে। 


গুপ্তসামিতির বিভাৰ 


১৯০৫ খীষ্টাব্দ | বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়। সমগ্র দেশে স্বদেশী আন্দোলনের 


- /জোয়ার বহিতেছিল। বাঙলাদেশে বিশেষত মধ্যশ্রেণীর বিক্ষোভ চারিদিকে ফাটিয়া 


পড়িতেছিল। বাঙলার বিশ্লবীরাও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন না, তাহারা 
মধ্যশ্রেণীর এই বিরাট বিক্ষোভকে কাজে লাগাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা আরম্ভ 
করেন। গুপ্ত-সখিতির দুইটি দলই নিজ নিজ সংগঠন ও প্রভাব বিস্তারের জন্য পূর্ণোদ্ধমে 


কাজ আরম্ভ করে। 


এই সময় পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তা২; অন্ূদা কবিরাজ প্রভৃতির উদ্যোগে 
দ্পীবনা-সম্মিলনী নামে পাবনা জেলায় একটি গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের 
হবার! রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় এই গুপ্ত-সমিতির 
শাখা স্থাপিত হয়। এই সকল সংগঠনও প্রথমে পি. মিত্রের পরিচালনাধীন 
অনুণীলন-সিতির অন্তভূ্ক্ত ছিল এবং সভাপতি হিসাবে পি. মিত্রকেই আঙ্ুগত্য 
দেখাইত। কিন্তু পরে এই সকল সংগঠনও “আত্মোব্লতি-দমিতি'র প্রচারবাদী দলের 


সহিত, অর্থাৎ অরবিন্দ বারীন্্র, ভূপেন্্রনাথ 


প্রভৃতিদের সহিত সহযোগিতা করিত। 


এই সময় প্রচারবাদীর! বাঙলার বাহিরে উড়িষ্যাতেও নিজেদের সংগঠন বিস্তার 


করিয়াছিলেন। 


অপর দিকে পি. মিত্রের চেষ্টায় অন্ুশীলন-সমিতিও সারা বাংলায় শাখা-প্রশাখা! 
বিস্তার করিতে থাঁকে। ১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পি. মিত্র মহাশয় বিপিনচন্দ্র পালকে সঙ্গে লইয়া 
ূর্ববন্থ সফরে বাহির হন। তাহারা ঢাকায় আনিয়া আনন্দচন্দ্ৰ চক্রবর্তী ও পুলিনবিহারী 
১। ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত £ “ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ২২ । 


২। ইনি প্রথমে পাটনায় একজন মুনসেফ ছিলেন, পরে রাঁজনীতিক-অগরাঁধে ভীঁহীর চাকরি চলিয়া 
যার। ইনি ছিলেন পাবনা ও উত্তর-বঙ্গে বুগান্তর সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্ততস। ইনি পরে বাঙলার 
[ 


বিপ্লব-প্রচেষ্টার অন্যতম কর্ণধার হইয়াছিলেন। 


১৫৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


দাস নামক একজন তরুণ শিক্ষকের সহিত পরিচিত হন। মিত্র মহাশয় আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে পুলিন দাসকে গুপ্ত-সমিতিতে দীক্ষিত করিয়া তীহারই হস্তে ঢাকার সমিতি গঠন; 
ও পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। পুলিন দাসের চেষ্টায় ঢাকাতেও ক্রুত একটি 
গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠে এবং পি. মিত্র এই সমিতিরও নাম দেন “অন্ুশীলন-সমিতি'। 


ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ জেলায়ও পরেশ লাহিড়ীর উদ্ভোগে *ুহৃদ-সমিতি? নামে একটি 
গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতিও কলিকাতার অনুশীলন-সমিতির প্রধান 
দপ্তরের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া পি. মিত্রের নেতৃত্বে কাজ করিতে থাকে । পরে 
কলিকাতাঁর সমিতির মধ্যে ছুই দলের বিবাদ স্পষ্ট আকার ধারণ করিলে সুহদ-সমিতির 
মধ্যেও ছুইটি দল দেখ। দেয়। সুহ্ৃদ-সমিতির মূল অংশটি পি. মিত্রের নেতৃত্ব স্বীকার 
করে, আর ইহার অন্ত অংশটি «সাধনা-সমিতি? নামে অরবিন্দ, বারীন্্র প্রভৃতির সহিত 
যোগাযোগ রাখিয়া কাজ করিতে থাকে । ইতিমধ্যে বিশেষ করিয়া ঢাকার অনুশীলন- 


সমিতির পরিচালকগণের চেষ্টায় বরিশাল, ফরিদপুর (ব্রতী-সমিতি ), কুমিল্লা, চট্টগ্রাম z 


নোয়াখালী প্রভৃতি জেলাতেও গুপ্ত-সমিতির শাখা প্রতিঠিত হয় এবং এই সকল স্থানেও 


কলিকাতার বিচ্ছেদের প্রভাবে প্রত্যেকটি সমিতির মধ্যে দুইটি করিয়া দল দেখা, 


দেয়। এই সময়ে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রচারবাদী দলের বারীন্্, ভূপেন্দ, 


অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতির চেষ্টায় বৈপ্লবিক স্বাধীনতা! সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় 


‘যুগান্তর’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। খ্যুগাস্তর’ পত্রিকার প্রকাশ ও ইহার জ্বালাময়ী 
" প্রচারের ফলে বাঙলার যুব-সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশ প্রচাঁরধর্মী বিপ্লববাদের দিকে, 
বিশেষ করিয়। যুগান্তর’ দলের দিকে আকুষ্ট হইতে থাকে । 


“যুগান্তর? 


‘যুগান্তর’ পত্রিকা প্রকাশের পর বারীন্দ্র, ভূপেন্দ, অবিনাশ প্রভৃতি আত্মোক্ভি-. 


সমিতির কর্মিগণ প্রধানত যুগান্তর” পত্রিকার কাজেই ব্যস্ত থাকিতেন এবং পত্রিকার 
পরিচালনার ব্যাপারে প্রায়ই সমবেত হুইতেন। ইহার ফলে আত্বোন্নতি-সমিতির 
কাজ ও নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়| যায় এবং খ্যুগাস্তর’ নামটিই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ হইয়া 
উঠে। এই সময় হইতে সাধারণ লোকের! “যুগান্তর” পত্রিকার পরিচালক ও কর্মীদের 
‘যুগাস্তর-দল’ নামেই অভিহিত করিতে থাকে এবং ধীরে ধীরে 'আত্মোরতি’ নামটি 
সকলের স্মৃতি হইতে মুছিয়! যায়। এই ভাবেই হয় 'সুগাত্তর-সমিতি'র সৃষ্টি ।১ 

এইভাবে সার! বাঙলাদেশব্যাপী কার্ধত দুইটি দল গড়িয়া উঠে, কিন্তু বাহিক 
আকারের দিক হইতে তখনও যুগাত্তর দল পি. মিত্রের পরিচালনাধীন মূল অন্শীলন- 
সমিতিরই অন্তত ক্ত থাকে এবং সকলেই প্রকান্ডে পি, মিত্র মহাশয়কে সভাপতি বলিয়া 
্বীকার করে। যুগান্তর’ পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পরেও দুই বৎসর পর্যন্ত এই দুই 
সমিতির মধ্যে এই ভাবে কিছুটা সাংগঠনিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা চলিয়াছিল, 
কিন্তু ১৯০৮ গ্রীষ্টাব্দের ‘আলিপুর-যড়যন্ত্র মামলা'র সময় হইতে দুইটি সমিতি সকল 
টক ৭) দত্তের মতে, এই কমীদলকে পুলিদই নাকি সর্বপ্রথম 'বুগান্তর-দল' নামে অভিহি্ঞ 


বঙ্গদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৫৭ 


সম্পর্ক ছিত করিয়া পরষ্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই ইতিহাসের একটি 
প্রামাণ্য দলিল হিসাবে সেই যুগের অন্ততম নায়ক TU TONES CF 
সংশ্লিষ্ট বহু তথ্যপূৰ্ণ নিয়োক্ত অংশটি উদ্ধ ত করা হইল £ 
*গুপ্ত-সমিতির মধ্যে বাহার! প্রচারে বিশাস করিতেন তাহার! একত্রিত হইলেন এবং 
ইহাদের সঙ্গে আত্মোন্নতি-সমিতি রাজনৈতিক কার্ধের সহকারিতা করিত। “যুগাস্তর? 
কাগজ ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হুইত। বাহিরে রহিল পি. মিত্রের পরিচালিত 
অনুশীলন-সমিতি। এই সমিতি প্রচারকর্ম না করিয়। কেবল লাঠি-খেলা ও কুস্তির দিকে 
নজর রাখিত। এই সমিতি সভাপতি মহাশয়ের (পি. মিত্রের ) প্রিয় ও পৃষ্ঠপোষিত 
ছিল। তিনি তাহার বন্ধুবর্গকে এই সমিতিকে সাহায্য করিতে বলিতেন।,....” 
“তৎপরে বঙ্গ ভঙ্গের হাঙ্গাম। এবং স্বদেশী বস্তা আসিল। সেই সঙ্গে আমরাও 
গাঝাড়। দিয়। উঠিলাম। সেই সময় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় তাহার, ভ্রাতা 
বারীন্ত্রকে “ভবানী মন্দির’ স্থাপন! উপলক্ষে আবার বঙ্গে পাঠাইয়! দেন।:.....এই সময় 
পাবনার দল, ধাছাদের অনেকে আমাদের দলের লোক ছিলেন+,.....আমাদের সঙ্গে 
- অন্পূর্ণভাবে যোগদান করিলেন। ইঁহারাই উত্তর-বঙ্গে কার্ষক্ষেত্রের প্রসার 
করিয়াছিলেন। তাহার ফলে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও পাবন! আমাদের 
হাতে আসে । ইহার অগ্খে কটকে যে কর্ম লুপ্তপ্রায়্ হইয়াছিল আমি গিয়া তাহা 
আবার জাগাইয়! একটি আখড়া স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলাম। এই সমস্ত যোগাযোগ 
একসঙ্গে সংগঠিত হইবার ফলে যুগান্তর’ কাগজ প্রকাশিত হয়।” কি 

“বহুদিন ধরিয়া আমরা কাগজ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম।......এই 
সময়ে ৬উপাধ্যায় (ব্ৰহ্মবান্ধব ) “সন্ধ্যা” কাগজ বাহির করিলেন। কিন্তু এই নার 

ক্রমাগত ধ্বংসমূলক আলোচনা বাহির হওয়ায় উহ! শিক্ষিত-সাধারণের প্রিয় হয় নাই 

এবং উহা! বৈপ্লবিক মতাবলম্বী না হওয়ায় আমরাও একটি বৈপ্লবিক কাগজ 
(যাহ! দলাদলির বাহিরে থাকিবে) বাহির করিবার জল্পনা-কল্পনা করিতে 
লাগিলাম 18588? 

« “যুগান্তর” নাম আমারই মনোনীত ।'..এই নামটি ৬শিবনাথ শান্্ীর “যুগান্তর? 
নামক সামাজিক উপগ্থাস হইতে ধার লওয়া হয়। আমর! অনেকেই ত্রা্গ-সমাজের 
ছায়ায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই; সেই জন্য এই নামটি আমার বিশেষ পছন্দ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় 
যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনীতিক 
বুগাত্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব-__ইহাই আমাদের 
ইচ্ছা ছিল। 'ুগান্তর” দলের কাগজ ছিল। টাকা সংগ্রহ, মতামত ও প্রবন্ধ 
লেখ! সমস্ত কর্মই পাটির অভিপ্রায় অনুসারে হইত। কাগজ সম্বন্ধে আমাদের 
মাথার উপরে ছিলেন_-অরবিন্দ ঘোষ, দেউন্কর ( সখারাম গণেশ দেউস্কর) এবং 
অবিনাশচন্্র চক্রবর্তী 1” 

* 'যুগান্তর*এর পশ্চাতে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী বৈপ্লবিক সমিতিই ছিল। ইহা! 
ভাহাদেরই কাগজ। এই সময় খাহার। পি, মিত্রের তাবেদার ছিলেন (অর্থাৎ 


১৫৮, - & ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস: 


াহার নির্দেশ মানিয়া চলিতেন) ও বাহার! লাঠি ঘুরাইতেন তীহার। একদল 
হইলেন; তাহ! ছাড়া সমস্ত কেন্দ্র আমাদের সঙ্গে ছিল এবং আমরা অরবিন্দ ঘোষের. 
নেতৃত্বে কার্ধ করিতাম। এই প্রকারে বন্ধে বৈপ্লবিক দলের মধ্যে সর্বপ্রথম দলাদলির 
ছায়া প্রকাশ পায়। কলিকাতার অন্ুশীলন-সমিতি ঢাকার অনুশীলন-সমিতি এবং  ॥ 
ময়মনসিংহের সুহৃদ-সমিতি ও তাহাদের শাখাসমূহ পি. মিত্রের সরাসরি..অধীনে 
ছিল; তাহা ছাড়! বঙ্গে যে সব বৈপ্লবিক কেন্দ্র ছিল তাহাদের, সকলেই আমাদের 
সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীন কর্ম করিতেন এবং সংখ্যাতেও আমাদের ১ 
দিকের লোক বেশী ছিল। অথচ বাৎসরিক কনফারেন্স-এ. সকলেই পি. মিত্রের 
নেতৃত্বাধীনেই মিলিতাম।...আমার মনে হয় ভবিষ্যতে এই দলাদলির ছায়ায়_শেষে i 
তিনটি দল১ বঙ্গে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।”২ 


১. অনুশীলন-সমিতি_সংগ্ঠনের বিস্তার ও পদ্ধতি 
বই বল! হইয়াছে যে, বাঙলাদেশের প্রথম ও মূল গুপ্ত-সমিতি, অর্থাৎ / 
কলিকীতার অন্ুশীলন-সমিতি হইতে নিম্নোক্ত তিনটি বিরাট সংগঠন স্থষ্টি হয় বু 
অনুশীলন-সমিতি, যুগান্তর-সমিতি ও উত্তরবঙ্গ-সমিতি। এই তিনটি সমিতিই ক্রমশ : 
বিস্তার লাভ করিয়! বিরাট আকার ধারণ করে। ইহাদের প্রত্যেকটি সংগঠন নিজ নিজ. 
স্থানীয় গণ্ডি অতিক্রম করিয়া এবং সার! বাঙলাদেশে শাখা-প্রশাখ। বিস্তার করিয়া 
সমগ্র বাঙলাদেশকে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরিণত করে। $ 
সম্ভবত ১৯০৮ খ্ৰীষ্টাব্দের “আলিপুর-বোমার মামলা” পর্যন্ত যুগান্তর-সমিতিই ছিল 
বৃহত্তম সংগঠন । এই মামলার সময় হইতে পুলিশের আক্রমণে ও শত শত কর্মী ধৃত VA 
হইবার ফলে এই বিরাট সংগঠন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইহার সংগঠন সাময়িক 
ভাবে সংকুচিত হইয়! পড়ে। কিন্তু প্রথমেই এই প্রকারের কোন প্রচণ্ড আঘাত সহ 
করিতে হয়.নাই বলিয়াই এবং প্রথম হইতে অনুস্থত “শক্তি-সঞ্চয়”-এর নীতির ভুয় 
অন্ুশীলন-সমিতির সাংগঠনিক বিস্তার বরাবর অব্যাহত ছিল। এই জন্য অন্ুণীলন- 
সমিতিই একটি অখণ্ড ও একক সংগঠন হিসাবে বৃহত্তম সংগঠন হইয়া উঠে। 
‘সিডিসন-কমিটি’র মতেও -১৯:৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে অন্ুশীলন-স্মিতিই বৃহত্তম 
বৈপ্পৰিক সংগঠন হইয়া দাড়ায়। এ J 
এই সমিতির প্রধান পরিচালন কেন্দ্র সেই সময় পর্যন্ত কলিকাতায় থাকিলেও 
ঢাকাই অনুশীলন-সমিতির প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়া উঠে। বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠিত :. 
ক [খাসহ ঢাকার অন্ুুশীলন-সমিতিই ছিল সমগ্র পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম সংগঠন । 
শীলন-সমিতির প্রথম পরিচালক ছিলেন পুলিনবিহারী দাস। তাঁহার 
চালনায় বিভিন্ন গ্রামে, স্কুল-কলেজে ও অগ্যান্য প্রতিষ্ঠানে সমিতির শাখা- { 
তিনটি দল £__পশ্চিম-বঙ্গ প্রধানত যুগাস্তর-সমিতি, পূরববঙ্গে প্রধানত অনুশীলন-সমিতি এবং 
বঙ্গে প্রধানত বুগান্তর'সমিতি। উত্তর-বঙ্গের সংগঠন পশ্চিম-বঙ্গের যুগান্তর-সমিতির মহিত সম্পর্ধুক্ধ 


[কিলেও ইহা অনেকটা! স্বাধীনভাবে কাজ করিত। 
২) ডাঃ ভূপেন্দনাথ দত্ত £ দ্বিতীয় স্বাধীনতা-মংগ্রাম, পৃঃ ২২-২৬। 


রি 
৮». করেন। ছাত্রদের উপর এই সোনারং-ম্কুলটির প্রভাব ছিল অতি গভীর... 
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by 
_ প্রশাখা গড়িয়া উঠে। ্রমিতিদ্বার পরিচালিত অসংখ্য আখড়ায় শরীরচর্চা, 
লাঠি-তরবারি-ছোরাখেল! প্রভূতিদ্বার সমিতির বিরাট সভ্যসংখ্যাকে একটি 
সৈন-বাহিনী রূপে গড়িয়া তোল! হইতে থাকে।- এই বাহিনীর নাম রাখা হয় 
“জাতীয় স্বেচ্ছাসৈত্ত-বাহিনী”। এই বাহিনীকে সকল সময় এমনভাবে প্রস্তুত রাখা 
“' হইত যাহাতে কোন স্থানে আগুন, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি দেখ! দ্িবামাত্র অবিলম্বে 


=“ ¥ পস্থিত হইয়া ইহার! জনসাধারণকে সাহায্য করিতে পারে। এই সকল সমাজ- 


"সেবামূলক কাৰ্যাবলীর দ্বার! সমিতি বিশেষ জনপ্রিয়ত| অর্জন করে। 


রি. সংগঠন-বিস্তারের উপায় হিসাবে «এই সমিতি সকল স্কুলের মধ্যে প্রবেশ করে। 


চাকার "ন্যাশনাল স্কুল’ ছিল সমিতির সভ্য-সংএহ ও তাহাদের শিক্ষা! দানের প্রধান 


কন্দ । এই স্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন পুলিন দাস ও ভূপেশচন্দ্র রায়। সোনারং এ 


ন্যাশনাল স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মাখনলাল সেন। পুলিন দাস মহাশয় 
গ্রেপ্তার হইবার পর মাখনলালই ঢাকার অন্শীলন-সমিতির পরিচ।লনা-ভার গ্রহণ 
সঙ 
“ঢাকার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দুই বৎসর পর্যন্ত ইহা প্রকাশ্ডেই কান্ধ 
২. চালাইয়াছিল। ১৯০৮ গ্রষ্টান্দের * শেষদিকে যখন ইহা “ক্রিমিনাল আযামেওমেন্ট। 
আযাকট? অনুসারে বে-আইন! বলিয়। ঘোষিত হয় এবং পুলিনবিহারী দাস ও অন্যান্েরা 
গ্রেপ্তার হন, তখন এই সমিতির পরিচালন-কেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং 
ইহ মাখনলালের যোগ্য নেতৃত্ব লাভ করে। পরবর্তী কয়েক বৎসরে এই সমিতি, 
= সার বাঙলায় ইহার সংগঠন বিস্তার করে এবং অন্তাগ্য প্রদেশেও ইহার সংগঠন 
বিস্তৃত হয়। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলাতেই ইহার সংগঠন ছিল সাপেক্ষ! সুসংবদ্ধ, 
কিন্তু উত্তরে দিনাজপুর হইতে দক্ষিণ-পুর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং উত্তর- পূর্বে কুচবিহার 
২... হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর পর্যন্ত ইহ! বিশেষ সক্রিয় হইয়া উঠে। বাঙলাদেশের 
বাহিরে আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্তপরদেশ, মধ্যএদেশ এবং পুনা শহরেও ইহার 
সভ্যদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা গিয়াছে ।”১ 
অন্ুশীলন-মমিতির পরিচালকগণ একটি সুগঠিত সাংগঠনিক পদ্ধতিদ্বার! এই 
বিপুল সংগঠনকে গড়িয়া ভুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাহার জন্তু তাহা 
- রুশিয়ার “এন|কিস্ট'দের সুংগঠন-পদ্ধতি হইতেও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


সমিতির সংগঠন-পদ্ধতির মধ্যে নিয়োক্ত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ ৬ 
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_্শ-বিপ্লবাদের সংগঠন-পদ্ধতি’ 
সমিতির সভ্যদের সাংগঠনিক আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্য রুশিয়ার «এনাকিস্ট? 


নামক বিপ্লবীদলের সংগঠন-পন্ধতি এই পুত্তিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । “এনাকিস্ট'দের 


২. এই সংগঠন-পদ্ধতিই অনুশীলন-সমিতির “সাধারণ সংগঠন-নীতি'র প্রধান" ভিত্তির 
গৃহীত হয়। এই পুস্তিকায় সাধারণ সাংগঠনিক নীতি হিসাবে নিয্োক্ত বিষয় 
লিপিবদ্ধ হয়ঃ 
7১085419195 Committee Report, p. 105. 


১ 


চি 


১৬, & | ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


রঃ ০. 
“সাধারণ নীতি, 
_ এরুশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলন হইতে এই শিক্ষা পাই যে, যাহার! বৈপ্লাবিক 
অভ্যুত্থানের জন্য জনগণকে সংগঠিত করিতে চাহে তাহাদের এই সকল নীতি স্মরণ 
রাখা অবশ্য কতব্য £ . 


“ 


(১) দেশের সকল বিপ্লবীদের লইয়া একটা সুদৃঢ় সংগঠন গড়িয়া তুলিতে 


হুইবে, যেখানেই সবীপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হইবে, সেইখানেই পার্টির সকল শক্তি স্ব 


একত্র করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে । 

(২) বিভিন্ন কর্ম-শাখ। বা বিভাগগুলিকে পরস্পর হইতে কঠোরভাবে পৃথক 
করিতে হইবে, যথা __ে ব্যক্তি একটি বিভাগে কাজ_করে, সে অন্ত বিভাগের কাজকর্ম, 
কিছুই জানিতে পারিবে না, এবং কোন ক্ষেত্রেই একব্যক্তিকে দুইটি বিভাগের 
পরিচালনা -ভার দেওয়া হইবে না। 

এত) বিশেষ করিয়া কয়েকটি বিভাগে ( যেমন, সামরিক ও সন্ত্রীসকার্ষের 


বিভাগে.) এমনকি যাহারা সপ্পূর্ণ স্বার্থলেশহীন ও আত্মত্যাগী সভ্য, তাহাদেরও কঠোর 


মাঁনিয়া চলিতে হইবে । 


৫৪) সম্পূর্ণ গোপনতা অবলম্বন, অর্থাৎ একজন পার্টি-সভ্যের যতখানি জানা 


উচিত সে কেবলমাত্র ততখানিই জানিবে, তাঁহার সহকর্মীদের নিকট সে কেবল সেই 
কাজের কথাই বলিবে যে কাজ সহকর্মীদের জানা উচিত, যে কাজের কথ! যাহাঁদের 
_ জীন! উচিত নয় তাহাদের নিকট সে তাহা কিছুতেই বলিবে না। 

(৫) নির্দিষ্ট সাংকেতিক বাক্য, সাংকেতিক লিখন-পদ্ধতি প্রভৃতি যড়মন্রমূলক 
উপায়গুলির নিপুণ ব্যবহার করিতে হইবে। 

4৭৬) পার্টির কাজের ক্রমোরতি সাধন, পার্টির পক্ষে সকল প্রকারের কার্য একসঙ্গে 
আরম্ভ করা উচিত নয়, কার্ধের ক্রমবিস্তার সাধন করা উচিত; যেমন__প্রথমত, 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের ভিতর হইতে যোগ্য ব্/ক্তিদের দলে টানিয়া সভ্য করা এবং 

হ লইয়। 'নিউর্রেয়াস বা প্রাথমিক সংগঠন সৃষ্টি কর! ; দ্বিতীয়ত, সেই 
প্রাথমিক সংগঠনের মারফত জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার ; তৃতীয়ত, 
সামরিক ও সন্তরাসকার্য প্রভৃতির আয়োজন; চতুর্থত, জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ স্ষ্টি; 
এবং পঞ্চমত, সশস্ত্র ভ্যান ৷” 


৯... উত্ত পুস্তিকায় শেষোক্ত পাচটি নিয়মের বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় 


নিয়মে (কর্ম-বিভাগে ) বল! হইয়াছে যে, একটি বিপ্লবী পার্টির কার্য ছুইভাগে ভাগ করা 
চলে, যথা (ক) সাধারণ কার্য ও (খ) বিশেষ কার্ষ। সাধারণ কার্ষ হইবে সংগঠন? 


"প্রচার ও বিক্ষোভ ক্ষ্টি। বিশেষ কার্য হিসাবে সাতটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে 


এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাথ]। দেওয়া হইয়াছে। এই সাতটি বিষয়ের 
ছবিতীয়টির (সামরিক কার্ধের ) মধ্যে বৈপ্লবিক অভ্যুথানের প্রয়োজনে বিস্ফোরক 
জিনিসপত্র (বৌমা প্রভৃতি) প্ৰস্তুত করিবার জন্য রসায়ন-বিজ্ঞানের উপর জোর 
দেওয়া হইয়াছে ).তৃতীয়টির (বিপ্লবের প্রয়োজনে অর্থ-সংগ্রহের ) মধ্যে “সন্ত্রাসকার্য- 


তি 
ফি 


+ 


বঙ্গদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা { ১৬১ 


বিভাগের সাহায্যে ধনীদের উপর কর বসাইবার কথা বলা হইয়াছে। সর্বশেষ সপ্তম 
বিষয়টির (সন্তরাসকার্ষের ) বিভিন্ন কার্ধের মধ্যে একটি হইল, “প্রধানত অর্থবিভাগকে 
সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ছোটখাট কাজের জন্য ভ্রাম্যমাণ সন্ত্রাসকার্ষের সংগঠন 1? 
তৃতীয় নিয়ম (শৃঙ্খলা ) সম্পৰ্কে বল! হইয়াছে যে, “সন্তাসকার্ষ অথবা সামরিক 
বিভাগের কোন সভ্যের দ্বারা পরিচালকের নির্দেশ পালনে অস্বীকার প্রভৃতি গুরুতর 


. নিয়ম ভঙ্গের অপরাধের শান্তি হইবে মৃত্যুদণ্ড | 


ইহার পর পার্টি-সংগঠনের রূপ ব্যাখ্যা করা, হইয়াছে । পার্টি-সংগঠনের বিভিন্ন 
স্থানীয় অংশ একটি সুগঠিত কেন্দ্রের দারা পরিচালিত হুইবে। স্থানীয় সংগঠনের মধ্যে 
থাঁকিবে «প্রাদেশিক কমিটি”, «জেলা-কমিটি”ঃ «শহর-কমিটি”ঃ «গ্রাম্য-সংগঠন” এবং 
পার্টি-সভ্য”।৯ / 

“জেলা -সংগঠন পরিকল্পনা” ও «পার্টি-সভ্যের নিয়মাবলী” সাধারণ. নীতিরই 
অস্ত ক্ত। জেলা-দংগঠন-পরিকল্পনার মধ্যে আছে পঁয়ত্রিশটি অনুচ্ছেদ, শেষ 


আবার যোলটি ভাগে বিভক্ত। জেলা-সংগঠনের বিশেষ কয়েকটি নিয়ম নিয়ে উদ্ধত 


করা হইল। 
“জেলা-সংগঠন পরিকল্মন]” 


«(১) একটি নিয়বর্তা কেন্দ্রের সকল কার্য ইহার পরিচালকের আদেশে 
পরিচালিত হইবে। দে এই কার্যভার গ্রহণের পূর্বে অন্তত পীচবার সংগঠন- 
পরিকল্পনাটি পাঠ করিবে» 

41২) নিয়বর্তী কেন্দ্রের পরিচালক তাহার পরিচালনাধীন জেলাটিকে সরকারের 
স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা অনুসারে ( যেমন, মহকুমা, থানা, গ্রাম প্রভৃতি) বিভিন্ন অংশে 
ভাগ করিবে। প্রত্যেকটি অংশের পরিচালক-পদে একজন বুদ্ধিমান ও স্সেহশীল 
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে৷” 

4২৫) যদি কোন জেলায় অন্য কোন পার্টির হাতে অস্ত্র থাকে এবং সেই অস্ত্রে 
দ্বারা দেশের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে প্রধান পরিচালনা-কেত্্রের 
অনুমতি লইয়! যে-কোন প্রকারে সেই অস্ত্র হস্তগত করিতে হুইবে। এই কার্য এত 
সাবধানে করিতে হইবে যেন তাহার! ( অন্য পার্টি) কিছুই বুঝিতে না৷ পারে ।” 

০৩৪) যাহাদের নিকট অস্ত্র বাঁ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গোপন দলিল-পত্র গচ্ছিত 


রাখ! হইবে তাঁহার! কোন হাঙ্কাম!, সন্ত্রাসকার্ষের সংগঠন অথবা কোন সাধারণ : 


গোলমালে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না, অর্থাৎ তাহারা এমন কৌন কার্ষে অংশ 
এহণ করিবে না অথবা। এমন কোন স্থানে যাইবে না! যাহাতে, তাহাদের কোন 
বিপদ ঘটতে পারে ।” 

“«(৩৫) প্রত্যেকটি জেলা-সংগঠক নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রধান পরিচালনা- 
কেন্দ্রের নিকট ত্রৈমাসিক কার্ষ-বিবরণী পেশ করিবে” £ জেলার সভ্য সংখ্যা ও সাধারণ 


১ Sedition Committee Report, p. 96-97. 
প্রথম খণ্ড ১১ [1] Ke 


১৬২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


অধিবাসী, স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক নকৃসা, যাতায়াত-ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়ের 
হিসাব, স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের মনোভাব, সংগঠন, সন্ত্রাসকার্ষের হিসাব [ এই 
সম্পর্কিত বিষয় হইল চারিটি_€১) সন্ত্রাসমূলক ঘটনা, ২) মুদ্রাজাল, (৩) অন্ত 
“মেরামত ও উহা চালনা! শিক্ষা, এবং (৪) খামার” অর্থাৎ সভ্যদের অস্ত্রচালনা ও 
অন্যান্য বিষয় শিক্ষ। দিবার স্থান। প্রত্যেক জেলায় সুদূর গ্রামাঞ্চলে এই প্রকারের 
কয়েকটি “থামার” থাকা চাই ] প্রভৃতি ফোলটি বিষয়। 


পার্টি-সভ্যদের জন্য নিয়মাবলী 


*পার্টি-সভ্যদের নিয়মাবলী» একটি বৃহৎ দলিল। মোট বাইশটি নিয়মের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলি ই এখানে উদ্ধ ত কর! হইল £ 
৮১) প্রত্যেকটি পার্টি-সভ্যকে সকল প্রকার (চারি প্রকার ) দীক্ষা গ্রহণ করিতে 
হুইবে।» (পার্টি-সভ্যদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করা 
হুইয়াছে।) 
৮) পার্টি-সভ্যগণ যখনই যে-অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিবে 
তখনই সেই অর্থ ও দ্রব্যাদি পার্টির সাধারণ তহবিলে জম! দিবে ।” 

(১৪) পার্টি-সংগঠন সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন পত্র কোথাও পাঠাইতে 
হইলে সভ্যগণ সেই পত্র পরিচালকের নিকট পেশ করিবে এবং পরিচালকই সেই পত্র 
যথাস্থানে পাঠাইবেন।” (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সকল সময়েই একদল লোককে 
পরিচালকের পোস্ট-বকৃস” ব! “ডাক-বাকৃস' হিসাবে ব্যবহার করা হুইত। এই 
সকল *পোস্ট-বকৃস-এর লোকের এমনভাবে পর পর চিঠি হস্তান্তর করিত যে প্রথম 
জন হইতে সর্বশেষ জনের মধ্যে অনেকগুলি *পোস্ট-বকৃস+এর ব্যবধান থাকিত। 
এই ব্যবস্থাদ্বারা পুলিশের দৃষ্টি এড়ান ও সংগঠনের গোপনতা রক্ষা কর! সহজ হইত।) 

(১৭) প্রত্যেকটি সভ্য পার্টি-সংগঠনকে একট! সামরিক সংগঠনের মত মনে 
করিবে এবং ইহার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি পাইবে ।” 

“«(১৮) প্রত্যেকটি সভ্যের মনে এই কথা সকল সময়ে জাগরুক থাকা চাই 
যে, সে একটা বিপ্লব গড়িয়া তুলিতেছে। এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য আমোদ-প্রমোদ নয়, 
ইহার উদ্দেশ্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা । তাহাকে সকল সময় সতর্ক থাকিতে হুইবে যেন 

সে কখনই এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত ন! হয়? 


দীক্ষা__ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 


__ অনুশীলন-সমিতির সভ্যপদ গ্রহণের পূর্বে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইত। এই 
প্রতিজ্ঞ! বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। নূতন সভ্যদের “আদ্য প্রতিজ্ঞা” গ্রহণ করিয়া 
দলভুক্ত হইতে হইত। নূতন সভ্যদের মধ্যে যাহার! যোগ্যতার পরিচয় দিতেন, 
- ভীহাদের জন্য উচ্চতর পর্যায়ের প্রতিজ্ঞার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল প্রতিজ্ঞ 
পর্যায়ক্রমে নিমৌক্ত চারি ভাগে ভাগ করা! যায় £ 
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(ক) আন্ত প্রতিজ্ঞ! । 

খে) অন্ত্য প্রতিজ্ঞা । 

(গ) প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞ । 

ঘে) দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা । 

এই সকল প্রতিজ্ঞার প্রত্যেকটি আবার. কয়েকটি ভাগে বিভক্ত প্রত্যেকটি 
এক-একটি মন্ত্রের মত। প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে-সকল মন্ত্র সাংগঠনিক দিক 
হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেবল সেইগুলিই নিয়ে উদ্ধত কর! হইল । 

(ক) আগ প্রতিজ্ঞ! £ ১। কে) «আমি কখনই এবং কোন অবস্থাতেই এই 
সমিতি ত্যাগ করিব না» 

৫1 (ক) “আমি সকল সময় সমিতির নিয়মাবলী মানিয়া চলিব ৷? 

(খ) «আমি বিনাবাক্যব্যয়ে পরিচালকের সকল আদেশ পালন করিব ।% 

(গ) «আমি পরিচালকের নিকট কোন কথা গোপন করিব না এবং তাহার 
নিকট কখনই সত্য বিনা মিথ্যা বলিব না৷” 

(খ) অন্ত্য প্রতিজ্ঞা ৪_-১। «সমিতির ভিতরের কোন কথাই আমি কাহারও 
নিকট ব্যক্ত করিব না, অথর! আমি কখনই কোন কথা৷ অনাঁবগ্তকভাবে আলোচনা 
করিব না? 

৩। «পার্টির পরিচালকের অনুমতি না লইয়া আমি কখনই একস্থান হইতে অন্ত 
স্থানে যাইব না। আমি যখন যেখানে থাকিব তাহা পরিচালককে জানাইব। আমি 
ঘখনই সমিতির বিরুদ্ধে কৌন ষড়যন্ত্রের কথ! জানিতে পারিব তখনই তাহা পরিচালককে 
জানাইব এবং তাহার নির্দেশে সেই ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিব।” 

৪। «আমি যখন যে-অবস্থাতেই থাকি না৷ কেন, পরিচালকের নির্দেশ পাইবা 
মাত্র ফিরিয়া আপিব।” 

৫ | «আমি সমিতির মধ্যে আসিয়া শপথ গ্রহণ করিয়া যে সকল শিক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছি তাহা এমন কোন ব্যক্তিকে শিখাইতে পারিব নাঃ যে ব্যক্তি এ সকল শিক্ষা 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শপথ গ্রহণ করে নাই ॥? 

(গ) প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞ £ ও বন্দেমাতরম্‌ 

ভগবান, মাতা, পিতা, দীক্ষাগুরু, পরিচালক ও সর্বশক্তিমান জগদ্বীশ্বরের নামে 
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি যে ঃ 

১। «এই সমিতির উদ্দেশ্য যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ না হইবে, ততদিন আমি ইহার 
সম্পর্ক ত্যাগ করিব না। আমি পিতা+মাঁতা, ভাই-ভগ্নীর স্মেহ ও সংসারের মায়ার 
বন্ধনে আবদ্ধ হইব না, আমি বিনাবাক্যব্যয়ে পরিচালকের অধীনে সমিতির সকল 
নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। আমি সকল প্রকারের মানসিক চঞ্চলতা ও 
দ্বিধা পরিহার করিয়া অবিচল দৃঢ়তার সহিত সকল কর্তব্য সম্পাদন করিব 

৩। “যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অপারগ হই, তবে যেন ব্রাহ্মণ, 
পিতা-মাতা! ও সকল দেশের শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের অভিশাপ আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে ৷” 


ঠা ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ঘে) দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা ; ওঁ বন্দেমাতরম্‌ 

১। “ভগবান, অগ্নি, মাতা, দীক্ষাগুরু ও পরিচালককে সাক্ষী রাখিয়া আমি 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সমিতির উন্নতির জন্য আমি আমার জীবন ও সর্বস্ব পণ 
করিয়। আমার সংগঠনের সকল কর্তব্য সম্পাদন করিব। আমি সকল নির্দেশ পালন 
করিব এবং যাহার! আমার সংগঠনের ক্ষতিসাধন করিবে, আমি আমার সকল শক্তি 
দিয়া তাহাদের উপর আঘাত হানিব।” 

২। «আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আমার সমিতির কোন গোপন বিষয় 
আমার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের বলিব না, অথবা! সেই সম্পর্কে অনাবশ্তকভাবে 
আমার সংগঠনের কোন সভ্যের নিকটেও জানিতে চাহিব না”? 

“যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অপারগ হই, অথবা! ইহার বিরুদ্ধাচরণ 
করি, তবে যেন ব্রাহ্মণ, পিতা-মাতা ও সকল দেশের শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের অভিশাপ 
আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে 1” 

(ও) রাজনৈতিক ডাকাতি সম্পর্কে বিশেষ প্রতিজ্ঞা ঃ 

১। “স্বাধীনতা! লাভের জন্ত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তাই অসৎ কর্ম জানিয়াও 
আমরা অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসাবে ডাকাতির পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছি। ডাকাতিলব্ধ অর্থের একটি কপর্দকও আমর! ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় না 
করিয়া সমুদয় অর্থ আমাদের পরিচালকের হস্তে অর্পণ করিব। আমাদের 
প্রত্যেকের পারিবারিক অভাব বুঝিয়া তিনি যাহা আমাদের দিবেন আমর! তাহাতেই 
সন্তুষ্ট থাকিব 1” 

২। “যাহারা দেশদ্রোহী, স্বাধীনতা-দংগ্রামের বিরোধী, সরকারের গুপ্তচর, 
প্রতারক, মগ্ঘপায়ী, বেশ্ঠাসক্ত, অসৎ, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি উৎপীড়নকারী, জ্ঞাতি 
বা দেশকে প্রতারণা করিয়৷ অর্থ আত্মসাৎকারী, অতিরিক্ত সুদখোঁর, কপণ-ধনবান 
কেবল তাহাদের বাঁড়ীতেই আমরা ডাকাতি করিব 

৩। প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ডাকাতি করিতে যাইয়া আমরা কোন রমণী, 
টি দুর্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় প্রভৃতিদের উপর কখনই কোন প্রকার অত্যাচার 

ব না? 


দীক্ষাদান-পদ্ধাতি 
যে সভ্যকে দীক্ষা! দান করা হইত» তাহাকে একবেল! হবিষ্যান্ন আহার করিয়া 
ও একবেলা উপবাসী থাকিয়া পরের দিন স্নান ও শুত্রবন্ত্র পরিধান করিয়া দীক্ষা 
গ্রহণ করিতে হইত। দীক্ষাগুরু ধূপ, দীপ, নৈবেগ্ক, পুষ্প-চন্দনাদি সাজাইয়া বেদ ও 
উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করিয়া, যজ্ঞ করিতেন। যজ্ঞের পর শিষ্য *প্রত্যালীঢাসন”-এ৯ 
উপবিষ্ট হইত এবং দীক্ষাগুরু শিষ্যের মাথার উপর গীতা ও তাহার উপর তরবারি 
স্থাপন ক।রয়! দক্ষিণ দিকে দাড়াইতেন। শিষ্য ছুই হস্তে প্রতিজ্ঞা-পত্ত ধারণ করিয়া 


১। বাম হাটুর উপর বন! ; সিংহ তাহার শিকারেয় উপর লক্ফ প্রদান করিতে উদ্ভত_“আলীট" 
'গ্রত্যালীচ' আমনের দ্বার! তাহাই বুঝায়। 1 


hon 
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এবং যজ্ঞাগ্ি সম্মুখে তাহা পাঠ করিয়া শপথ গ্রহণ করিত। তাহার পর শিষ্য যজ্ঞার্নি 
ও দীক্ষাগুরুকে প্রণাম করিয়া অনুষ্ঠান শেষ করিত । 

ঢাকার অন্ুশীলন-সমিতির প্রধান পরিচালক পুলিন দাস মহাশয় স্বয়ং নিম্নোক্ত 
পদ্ধতিতে দীক্ষা দিতেন ঃ “পি. মিত্র আমাকে যে পদ্ধতিতে দীক্ষা দিয়াছিলেন, 
আমি সেই পদ্ধতিতে আমার নিজের বাসাতেই দীক্ষ। দিতাম; একসঙ্গে বহু 
যুবককে দীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইলে সাধারণত তৎকালীন ঢাকানগরীর উপকণ্ঠে 
ঈষৎ জঙ্গলাকীর্ণ পুরাতন ও নির্জন “সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির'-এ যাইয়া একটু জীক- 
জমক করিয়াই দীক্ষা দিতাম। দীক্ষাপ্রার্ধিগণ এবং আমি, সকলেই পূর্বদিন 
একবেলা! হুবিষ্যান্ন গ্রহণ ও যথাবিধি সংযম করিয়া, দীক্ষার দিনে উপবাসী থাকিয়া 
সানাস্তে শুদ্ধ হইয়া পবিভ্রভাবে কালীমুর্তির সম্মুখে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া প্রত্যেককে 
এপ্রতিক্ঞা-মন্ত্র পাঠ করাইয়া লইতাম। তৎকালে যথাসম্ভব রুদ্রভাব অবলম্বন করিবার 
মানসে আমি উত্তরীয়পহ কাষায়বন্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে, হস্তে, বাহুতে ও কণ্ঠে 
রুদ্রাক্ষের মাল! ধাঁরণ করিতাম। প্রত্যেকেই দীক্ষান্তে একালীমূর্তিকে প্রণাম করিয়া! 
আমাকে প্রণাম করিত। ..*দীক্ষান্তে প্রত্যেক সভ্যকেই পর্যাপ্তরপে বিশুদ্ধ ঘ্বত ও 
চিনিযুক্ত টাটকা (কাচ! ) দৃগ্ধ সেবন করিতে দিতাম”? 

'সম্পাদকগণের কর্তব্য’ 

“সম্পাঁদকগণের কর্তব্য” নামক সংগঠন-সম্পক্িত পুস্তিকায় সভ্যদের প্রতি 
সম্পাদকগণের কর্তব্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। স্কুলের অল্পবয়স্ক ছাত্ররাই প্রথমদিকে 
অধিক সংখ্যায় সমিতির সভ্য হইত বলিয়া এই সকল অন্নবয়স্ক সভ্যদের প্রতি 
সম্পাদকগণের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। সেই বিশেষ দায়িত্বই নিয়মাবলীরপে এই 
পুস্তিকায় বর্ণনা করা হইয়াছে। বষ্ঠ নিয়মে বলা হইয়াছে ঘে, সম্পাদক সভ্যপদ-পরার্থা 
বালকের নাম, তাহার অভিভাবকের নাম, তাহার স্কুলের নাম ও শ্রেণী লিখিয়া 
বাথিবেন। সপ্তম নিয়মে সভ্যদের বাসস্থান লিখিয়া রাখিবার কথা আছে। এক- 

ংশতি ও দ্বাবিংশতিতম নিয়মে বলা হুইয়াছে যে, সম্পাদক সকল সভ্যকে সকল 
প্রকার লাঠি-খেল! শিখাইবেন না। যে সভ্য সকল প্রকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে, 
সম্পাদক কেবল তাহাকেই সকল প্রকার লাঠি-খেলা শিখাইবেন, আর যে সভ্য 
কেবল “আগ্ধ-প্রতিজ্ঞা” গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে লাঠি-খেলার প্রাথমিক নিয়ম শিক্ষা 
দিবে। লাঠি-খেলা সম্পর্কে এই প্রকার বাধা-নিষেধের কারণ সম্ভবত এই যে, 
উচ্চস্তরের লাঠি-খেল। ছিল অসি-শিক্ষারই নামাত্তর। 


“পরিদর্শক' 


সমিতির সাংগঠনিক কার্ষে পরিদর্শকগণের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরত্বপূর্ণ 
নিয়বর্তা সংগঠন ও শাখা-প্রশাখাগুলির কার্য উত্তমরূপে চলিতেছে কিনা, না 
চলিলে তাহার কারণ কি এবং কোথায় নূতন শাখা-প্রশাখা স্থাপন করা যায়ঃ 


১। পুলিন দাসের প্রবন্ধ । 


১৬৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


তাহা এই পরিদর্শকগণের মতামতের উপরই বহুলাংশে নির্ভর করিত। এই জন্যই 
পরিদর্শকগণের কর্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া এই পুস্তিকাটি রচিত হয়। এই পুস্তিকাটির 
মুখবন্ধেই বল! হইয়াছে যে, প্রত্যেক পরিদর্শককে ইহা অন্তত পাঁচ বার অবগুই 
পাঠ করিতে হইবে। নিয়োক্ত বিষয়গুলিই পুস্তিকাটিতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে £ 

কোথায় নূতন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে 
সমিতিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উপায় কি; জনসাধারণকে কিভাবে বুঝাইতে 
হইবে যে, «প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ব্যতীত যে সংগঠন গড়িয়৷ উঠিবে, তাহা একট! শৃঙ্খলাহীন 
হট্টগোল ব্যতীত অন্ত কিছুই হইবে না! এবং কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খল1 ব্যতীত কোথাও 
কোন সামরিক সংগঠন তৈরী হয় নাই, আর হইতেও পারে না”; বিনাবাক্যব্যয়ে 
পরিচালকের নির্দেশ মানিয়! চলার নিয়মটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; সমিতির শাখা-প্রশাখা 
অব্যাহতভাবে বাড়াইয়া যাইতে হুইবে; ইহার কেন্দ্র যতই বাড়িয়া যাইবে ততই 
লোকসংগ্রহের সুবিধা হইবে। মুসলমানদের কেন সমিতির সভ্য কর! হইবে না, 
তাহাও ইহাতে ব্যাখ্যা কর! হয়। 


“অমূল্য সরকারের পুস্তিকা" 

এই পুস্তিকাখানি সমিতির একটি স্বীকৃত দলিল না৷ হইলেও ইহা বিভিন্ন দিক 
হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা! যায় যে, তৎকালে বিপ্লবী 
নেতাদের কেহ কেহ গতানুগতিক সংগঠন-পদ্ধতি ও কর্মপন্থ' হইতে ভিন্নভাবে চিন্তা 
করিতেন। এই পুস্তিকার রচয়িতা পাবনা জেলার অমূল্য সরকার উত্তরবঙ্গের 
অন্শীলন-সমিতির একজন প্রধান সংগঠক ছিলেন বলিয়া সমিতির উত্তরবঙ্গ 
শাখার সংগঠন ও কার্যপন্থার উপর এই পুস্ভিকার প্রভাব অস্তত আংশিক ভাবেও যে 
পড়িয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই পুস্তিকাটি বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারার 
মধ্যে নৃতনত্বের সন্ধান দেয়। মূল বিষয়বস্ত সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপ £ 

স্বাধীনতার পথ £ 

“দেশ হইতে বিদেশীদের বিতাড়িত করিতে না পারিলে স্বাধীনতা লাভ 
অসম্ভব। জাতীয় অত্যুখানের পক্ষে অপরিহার্য অন্ত্রশত্্ ও গোলা-বারুদের দ্বারা 
দেশের প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থার উচ্ছেদ করিতে না পারিলে বিদেশীদের বিতাড়িত 
করা সম্ভব নয়। | ঁ 

জাতীয় অত্যু্থীনের জন্য লোকবল ও অর্থ বিশেষ গুরুত্ব ৰণ এবং 
সংক্ষেপে, আমাদের এই স্ষেচ্ছাসংঘকে (বাংলার হন ১৬ 
উদ্তম সহকারে লোকবল, অর্থবল ও অস্ত্রবল সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যৎ 
সংগ্রামের জন্য এই সকল লোক লইয়া পবিত্র উদ্েঠ-প্রণোদিত একটি সামরিক 
বাহিনী সংগঠিত করিতে হইবে। সুতরাং সংগঠনকে শক্তিশালী করিয়া তোলাই 


শধান কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহার জন্য আমাদের স্বেচ্ছাসং 
নিযুক্ত করিতে হুইবে ৷” কাকতি 


ই 


বঙ্গদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৬৭ 


[ইহা লক্ষণীয় যে, এখানে গতান্থগতিকভাবে ধর্মের সহিত স্বাধীনতা-সংগ্রামকে 
যুক্ত করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই এবং সশস্ত্র জাতীয় অভ্যুতথানকেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
চরম রূপ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ।] 

পার্টি-সভ্য ঃ 

পার্টি-সভাদিগকে ভবিষ্যতের সশস্ত্র জাতীয় অভ্যথানের জাতীয় বাহিনীরূপে কল্পনা 
করা হইয়াছে এবং সৈন্য-বাহিনীস্থলভ শৃঙ্খলা ও যৌথ জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করা হইয়াছে। j 

পরিচালক_তাঁহার কতব্য ও দায়িত্ব £ 

«পরিচালককে তাঁহার অঞ্চলস্থিত ও অঞ্চল-বহিভূর্তি অন্যান্য দলের সহিতও 
যোগাযোগ রক্ষা এবং আলোচনা করিতে হইবে। তাহাকে অন্তান্ত দলের 
কৰ্মপদ্ধতি হইতেও শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।” [ ইহা হইতে প্রমাণিত হয় 
যে, পুস্তিকাটির রচয়িতা সন্ত্রাসবাদী দলস্থলভ “দলীয় সংকীর্ণতীর”র দোষ হইতে 
মুক্ত ছিলেন।] 

তর্থসংগ্রহু £ 

«১০নং ধারা--বলপ্রয়োগদ্বার| অর্থ সংগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ।” 

“১১নং ধারা__সমিতির (লীগের) আয়ের প্রধান উপায় হুইবে জনসাধারণের 
দান ও সমিতির সভ্যদের চাদ! ৷” 

[ এই দুইটি ধার! হইতে বুঝিতে পার! যায় যে, লেখক পার্টির অর্থ-সংগ্রহের 
জন্য ডাকাতি সমর্থন করেন নাই। তিনি পার্টিকে জনগণের সংগঠন হিসাবে গড়িয়া 
ভুলিয়া অর্থের জন্য জনসাধারণের উপরেই নির্ভর করিতে বলিয়াছেন। ] 

শিক্ষা 3 

পুস্তিকাটির একটি বড় অংশে পার্টি-সভ্যদের বৈপ্লবিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা! 
হুইয়াছে। তাহাদের অধ্যয়নের জন্য ইহাতে সেই সময়ের দেশীয় ও বিদেশী 
গ্রন্থের একটি তালিকাও সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে লেখকের মূল 
বক্তব্য বিষয় এই যে, সভ্যদিগকে প্রথমে রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন ও ইতিহাস 
সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষা দিয়া তাহার পরে অথবা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক শিক্ষা 
দিতে হইবে। 

২. যুগান্তর সমিতি 

যুগান্তর সমিতির উৎপত্তি ও গোড়ার ইতিহাস এই অধ্যায়ের প্রারন্ডে বর্ণিত 
হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি ও সংগঠন-বিস্তারের ইতিহাসও এই সমিতির অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা এবং বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্ততম গুরু ভুপেন্্রনাথ দত্তের রচিত 
বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম” হইতে উদ্ধত কর! হইয়াছে। 
এবার এই সম্পর্কে বাঙলার বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম গুরু ও নায়ক 
বারীন্দরকুমার ঘোষের উক্তি উদ্ধীত করা হইল £ 


১৬৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাঁস 


বোদায় «একবৎসর থাকিবার পর আমি বাঙলাদেশে উপস্থিত হই। রাজনীতিক 
প্রচারকরূপে বাঙলাদেশে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারকরাই ছিল আমার উদ্দেশ্ত | আমি 
জেলায় জেলায় ঘুরিয়া বহু শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপন করি। এই সকল আখড়ায় 
শরীরচর্চা ও রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য যুবকদের ভর্তি করা হইত। আমি প্রায় 
দুই বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার বাণী প্রচার করি। কিন্তু ক্রমশ এই কার্ধে আমার অবসাদ 
দেখা দেয় এবং আমি বরোদায় ফিরিয়া আসিয়া একবৎসর ধরিয়া! নানা বিষয় 
অধ্যয়ন করি। তাহার পর (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে ) আমি আবার বাঙলাদেশে 
এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসি যে, এই দেশে কেবল মাত্র রাজনীতিক প্রচারের 
দারা কোন কাজ হইবে না, জনসাধারণকে এমনভাবে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহার! নির্ভয়ে বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে। 
আমার একটা ধর্ম-প্রতিষ্ঠান (সম্ভবত ভবানী-মন্দির ) গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা ছিল। 
এই সময় “দেশী” ও *বয়কট-আন্দোলন' আর্ত হয়। যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য 
তাহাদের আমার নির্দেশে পরিচালনা করিবার কথা চিন্তা করি এবং তাহার ফলেই 
আমি একটি দল গঠন করি। তাহারাই আজ গ্রেপ্তার হইয়াছে ( আলিপুর-মামলায় )। 
আমি আমার বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ভূপেন্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় খ্যুগাস্তর’ 
সংবাদপত্র বাহির করিয়। দেড়বৎসর পর্যন্ত উহ! চালাইক্া যাই এবং তাহার পর উহার 
চালনার ভার বর্তমান ব্যবস্থাপকদের উপর ছাড়িয়া দিই। পত্রিকার ভার 
ছাড়িয়া দিবার পর আমি আবার সভ্য-সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করি। ১৯০৭ 
গ্ীষ্টাব্দের আর্ত কাল হইতে ১৯০৮ গ্রীষ্টাব্দের এই পর্যন্ত (আলিপুর-মামলা পর্যন্ত ) 
কি পনের জন যুবক সংগ্রহ করি এবং তাহাদের ধর্ম ও রাজনীতিক 
পুস্তকাদিঘার শিক্ষা দিই। আমর! সকল সময় একটা স্রদুরপ্রসারী বিপ্লবের 
কথাই চিন্তা করি এবং তাহার জন্তই নিজেদের প্রস্তুত করিয়া হুলিতেছি। 
এই উদ্দেশ্যে আমরা কিছু অন্ত্রও সংগ্রহ করিয়াছি। আমি সর্বসমেত এগারটা 
রিভলভার, চারিটি রাইফেল ও একটা শান? সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদের দলে 
যে-সকল যুবক যোগদান করিয়াছিল, উল্লাসকর দত্ত তাহাদের একজন 


সম্ভব হইলে বোমা তৈরী শিক্ষা! করিবার জন্য প্যারী নগরীতে গিয়াছিল 
আসিয়া! উল্লাসকর দত্তের সহিত একত্রে নিন 
আমর! কখনই বিশ্বাস করিতাম না যে, 


I 
{l 
{l 
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শালী 
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পাওয়া যাইবে। তাহা সত্বেও যে আমরা এই কাজ (বোমা তৈরী) করি তাহার 
কারণ এই যে, আমরা বিশ্বাস করি, জনসাধারণ ইহা চায়।” 

ইহা “আলিপুর বোমার মামলা বারীন্্কুমারের স্বীকারোক্তির একটি অংশ । ১৯০৮ 
খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তার হইবার পর তিনি জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এই খ্বীকারোক্তি করেন। 
এই সম্পর্কে ইহা! বিশেষভাবে স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে, দুইটি বিশেষ উদ্দেগ্ত লইয়াই 
তিনি এই স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন। প্রথমত, তিনি ইহার মারফত বাঙলাদেশে 
বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচার ও উহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, 
ইহাদারা তিনি সমিতির বহু সভাকে পুলিশের কবল হুইতে বাঁচাইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্য লইয়া শ্বীকারোক্তিতে কেবল তাঁহাদেরই নাম করেন 
ধাহার! পূর্বেই গ্রেপ্তার হুইয়াছিলেন। তাহার তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল, “আলিপুর- 
ষড়য্ত্র-এর সকল দায়িত্ব নিজের উপর তুলিয়া লইয়া ধৃত সহকর্মীদের দায়িত্ব ও 
দণ্ড লাঘবের ব্যবস্থা করা। তাহার এই সকল উদ্দেশ্য যে বহুলাংশে পূর্ণ হইয়াছিল 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, উক্ত উদ্দেশ্গুলি ‘লইয়| এই স্বীকারোক্তি 
করা হইয়াছিল বলিয়! ইহা হইতে যুগাত্তর সমিতির সংগঠন ও ক্রিয়া-কলাপের 
একটি পূর্ণ চিত্র না পাওয়া! গেলেও ইহা হইতে যুগান্তর সমিতির গোড়া পত্তনের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠনায়কের বিপ্লব-প্রচেষ্টা অন্তত আংশিকভাবে 
বুঝিতে পারা যায়। 

প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টার অন্যতম নায়ক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতি £ 

“আমার মনে হুইল, ধর্মকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষের লোকেদের দিয়া কিছুই করান 
যাইবে না, তাই আমি কয়েকজন সাধুর সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু সাধুরা 
কোন কাজে আসিল না৷ বলিয়! স্কুলের ছাত্রদের দিকে দৃষ্টি দিলাম, তাহাদের 
কয়েকজনকে ধর্মীয় ও রাজনীতিক শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলাম। তখন হইতেই 
আমি ছেলেদের শিক্ষা দিবার কাজে আত্মনিয়োগ করি। আমি তাহাদের শিক্ষা 
দিতাম আমাদের দেশের অবস্থ। সম্বন্ধে; ইহা! ব্যতীত তাহাদের শিক্ষা দিতাম যে, 
আমাদের স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন অংশে গুপ্ত-সমিতি স্থাপন 
করিতে হইবে, আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যখন সময় আসিবে তখন 
সশস্ত্র অত্যুখান আরম্ভ করিতে হইবে?” 

বিভিন্ন তথ্য ও সাহিত্য আলোচনা করিয়! সরকারী ‘পিডিসন কমিটি এই 
মন্তব্য করে ঃ 

“তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, বারীন্র ও তাঁহার 
সহযোগীদের উদেশ্য ছিল বাঙলাদেশের ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদের এই বলিয়া 
অনুপ্রাণিত করা যে, প্রতারণা! ও উৎগীড়নই ইংরেজ-সরকারের ভিত্তি, এবং এই 
প্রতারণা ও উৎপীড়নমূলক সরকারের উচ্ছেদ সাধনই ধর্ম ও ইতিহাসের নির্দেশ। 
শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের এদেশ হইতে তাঁড়াইতেই হইবে। তাহার জন্য অবিলম্বে 


>| Sedition Committee Report, ps 20-21. 


১৭৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ধর্মচ্চা ও শিক্ষামূলক শৃঙ্খলাযুক্ত একটি একনিষ্ঠ সংগঠন অবিলম্ষে গড়িয়া তুলিতে 
হইবে 1৮১ 

এবার এক প্রকারের নূতন সাহিত্য স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্ত ধর্মীয় প্রেরণা লইয়া 
উক্ত সংগঠনের ভিত্তিরপে দেখা দিতে থাকে । 

“ভঘানী-মল্দির' 

অরবিন্দ ঘোষের রচিত “ভবানী-মন্দির নামক পুস্তিকাখানি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
বাঙলাদেশে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিপ্লবীদের লক্ষ্য, কার্াদর্শ ও সাংগঠনিক 
ভিত্তি লিপিবদ্ধ করা৷ হুইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ও নব 
জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্ধদ্ধ বাঙলার যুব-সম্পরদায়ের আরাধ্য দেবী কালী বা 
শক্তিরই ভিন্ন নাম ভবানী । দেবী ভবানী শক্তিত্বরূপিনী, তাই এই পুস্তিকায় অরবিন্দ 
বাঙলার যুব-সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়াছেন মানসিক, দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
শক্তিতে বলীয়ান হইয়| উঠিবার জন্য । প্রবল-পরাক্রান্ত যুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ 
রুশিয়ার সৈশ্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া জাপান সেই শক্তিমত্তাই পৃথিবীর সম্মুখে 
প্রতিপন্ন করিয়াছে। অতএব নবশক্তিতে বলীয়ান জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই 


ভারতবাসীর কর্তব্য। কিন্তু বাঙালীর সেই শক্তি-সাধনা কিভাবে সম্ভব, তাহার গুঢ় 
অর্থ কি, তাহার বাস্তব রূপ কি? 


বাঙলার শক্তি-সাধনার ধর্মীয় আদর্শ রাজনীতিক স্বাধীনতার আদর্শের সহিত 
মিশিয়া গিয়া ভারতের নবজাএত জাতীয়তাবাদের মধ্যে নুতন রূপ ধারণ করিয়াছে, 
এবং তাহা বাঙালী মধ্যশেণীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের বৈপ্লবিক আদর্শে পরিণত হুইয়াছে। 
তাই শক্তি-স্বরূপিনী ভবানীর আরাধনা হইল মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগামের 
প্রেরণা ও শক্তির উৎস। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের জন্য দেবী শক্তি (কালী) বা 
ভবানীর আরাধন! অপরিহার্য 
মহারাষ্্রীয় নায়ক শিবাজীর শক্তি-সাধনার অনুকরণে গড়িয়া ভুলিতে হইবে 
শক্তি-সাধনার এক পীঠস্থান_-ভবানী-মন্দর। এই মন্দির নির্মাণের স্থান হইবে 
“আধুনিক শহরের দুষিত প্রভাব হইতে বহু দুরে, শাস্তি ও শক্তি-সমস্বিত, উচ্চ ও 
পবিত্র ৰায়ুপ্ৰবাহিত নির্জন পাৰ্বত্য অঞ্চলে?” এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া 
উঠিবে একটি দেশ-হিতার্থে নিবেদিত-গ্রাণ করিদল। পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ হুইবে 
তাহাদের ইচ্ছাধীন, কিন্তু তাহাদের ব্রহ্মচর্য পালন হইবে বাধ্যতামূলক । ব্ৰঙ্মচৰ্ষ 
পালনের সময় দ্বাধীনতার জন্য প্রত্যেকের উপর শ্রিস্ত কর্তব্য প্রত্যেককে অবশ্ঠই 
পালন করিতে হইবে । এই কর্তব্য পালনের পরে তাহার! ইচ্ছা করিলে গাহস্থয- 
জীবনে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। এই কর্তব্য শেষ হইবে দেশের স্বাধীনতা 
৷ সংক্ষেপে, একটি সর্বত্যাগী ও দেশ-হিতার্থে নিবেদিত-প্রাণ রাজনীতিক 
৮ বা কমিদল গঠন করাই “ভাবানী-মন্দির প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্ত। 


lL Ibid, p. 21. 
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“ভবানী-মন্দির'-এ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ধর্মীয় আদর্শ তুলিয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি সাংগঠনিক আদর্শও দেওয়া হইয়াছে। রুশীয় বিপ্লবীদের 
(এনাকিস্টদের ) সংগঠন ও নিয়ম-কান্ুনই বাঙলার বিপ্লবীদের সাংগঠনিক আদশ 
ও পন্থা বলিয়া! গৃহীত হুইয়াছে। অরবিন্দ তীহার এই পুস্তিকায় স্বাধীনতার জন্ত 
রাজনীতিক কর্মপন্থা হিসাবে নরহত্যা ও ডাকাতি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন 
নাই। পরবর্তীকালে সমিতির সংগঠনের মধ্যে এই পুস্তিকার ধর্মীয় ও সাংগঠনিক 
আদর্শ বহুলাংশে গৃহীত হয় এবং তাহার সহিত রাজনীতিক নরহত্যা ও ডাকাতির 
পন্থা সংযোজিত হয়। “সিডিসন কমিটি'র মতে £ 

« ভবানী-মন্দির-এ ধর্ম সম্পর্কে বহু আলোচনার সহিত রুশীয় বৈপ্লবিক 
আদর্শ ও পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। ১৯:৮ খ্রীষ্টাব্দের পর সমিতি ও সঙ্ঘগুলি 
“ভবানী-মন্দির? পুস্তিকায় আলোচিত ‘শপথ’ ও “প্রতিজ্ঞা’সমূহ ব্যতীত অন্য সকল 
ধৰ্মীয় ভাবধারা ত্যাগ করে এবং ডাকাতি, নরহত্য! প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদের আন্ষঙ্ষিক 
বিষয়গুলি যোগ করিয়া লয়।৮”১ 

[অরবিন্দের প্রস্তাবিত ভবানীর মন্দির কোনদিনই প্রতিষিত হয় নাই। শুনা 
যায়ঃ এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ভার দেওয়া হইয়াছিল বারীন্দরের উপর। বারীন্্র বহু 
অনুসন্ধান করিয়। বিহাঁরপ্রদেশের কোন এক পাহাড়ের উপর একটি স্থান মনোনীত 
করেন। কিন্তু ইহার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সমিতির কার্ষে 
এমনভাবে জড়িত হইয়া পড়েন যে, মন্দির-প্রতিষ্ঠার কার্য আরম্ভ করা আর সম্ভব 
হয় নাই।] 

যুগান্তর’ পত্রিকা 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে “যুগান্তর” পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ 
খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকাঁখানির প্রচার-সংখ্যা ছিল সাত হাজার, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 
*আলিপুর-ফড়যন্ত্র মামলা” আরম্ভ হইবার পর ইহ! যখন বন্ধ হয় তখন ইহার প্রচার- 
সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশ হাজার। শ্যুগান্তর”-এর লেখক ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবব্রত বস্তু (প্রজ্ঞনন্দ স্বামী), সখারাম গণেশ 
দেউস্কর, উপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। 

এই পত্রিকাখানি বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে দেশব্যাপী” বিশেষ করিয়া বাঙলাব্যাপী 
নূতন জাতীয়তাবাদী জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার যুব-সম্প্রদায়ের চেতনার জড়তা! 
কাটাইয়৷ তাহাদের মধ্যে শক্তি-সাধনার মনোভাব ও বৈপ্লবিক প্রেরণা! জাগাইয়া 
তুলিবার কার্যে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল । ইহা ধর্মের সহিত স্বাধীনতার 
আদর্শ মিশ্রিত করিয়া বাঙলার যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নূতন বৈপ্লবিক প্রেরণা 
জাগাইয়া তোলে এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের সুচনা করে। এই উদ্দেষ্যে ইহাতে 
মহাভারতের ধর্মযুদ্ধে অর্জুনকে প্রেরণা দানের জন্য শ্রীরুষ্ণের উপদেশ, চণ্ডীপুরাণের 
সুরাস্বরের যুদ্ধ, রাজপুতদের ও শিবাজীর ম্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী, ইতালীর 


21 Sedition Committee Report, p. 101, 


Ey ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবন্ডির বৈপ্লবিক সংগ্রামের কথা জালাময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়া 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধের মারফত লেখকগণ বাঙলার যুব-সম্প্রদায়কে 
বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করিয়া আত্মত্যাগের জন্ত উদ্বুদ্ধ করিয়া 
ছুলিতেন। যুগান্তর’ পত্রিকাখানি কেবল বাঙলার যুব-সম্পরদায়কেই বৈপ্লবিক 
প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ করিয়া তোলে নাই, ইহার বৈপ্লবিক প্রভাব ভারতবর্ষের অগ্যান্ত 
প্রদেশেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এমন কি সুদূর আমেরিকা-প্রাবাসী গদর- 
বিপ্লবীরাও ইহা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন । গদর-বিপ্রবীরা নাকি যুগান্তর’ 
পত্রিকার নাম অনুসারে তাহাদের আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনীতিক মন্দিরের 
নাম রাখিয়াছিলেন খ্যুগাস্তর-মন্দির’।১ 
১৯৬ খ্ষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খ্যুগাস্তর’ সমগ্র বঙ্গদেশের 
: শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের বৈপ্লবিক দীক্ষাদাতা রূপে গৃহীত হয়, যুব-সমাজের মধ্যে ইহা 
এক বৈপ্লবিক মনোভাবের জোয়ার আনিয়া দেয়। সাহপী যুবকগণ ক্রমশ অধিক সংখ্যায় 
‘যুগান্তর’ পত্রিকার সংস্পর্শে আসিতে থাকে। এই বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়াই 
১৯) গ্ীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখের খ্যুগাস্তর'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে সদস্তে ঘোষণা 
করা হয়ঃ 
“অশান্তির আগুন জালাইয়া দিতেই হইবে। আমরা! আহ্বান করি সেই 
অশান্তিকে যাহার নাম বিদ্রোহ ৷” 
তংকালে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়! সারা বাঙলায় অশাস্তির আগুন জলিতেছিল। 
বিশ্লবীরা সেই আগুনকে দেশময় এক বিরাট দাবায়িতে পরিণত করিয়া [বদেশী ইংরেজ- 
শীসনকে ভন্মসাৎ করিয়া ফেলিবার জন্য এই উন্মাদনাময় আহ্বান ধ্বনিত করেন। 
বিপ্লবের জন্য অস্ত্র চাই, চারিদিক হইতে দাবি আসিতে থাকে”_“অন্ত্র চাই”। 
‘যুগান্তর’ বাঙলার যুবকদের ভরসা দিল, অস্ত্র পাওয়া যাইবে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
১২ই আগস্টের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয় ঃ 
“দেশের মধ্যেই অস্ত্র আছে, তাহা সহজেই পাওয়া যায়, আর বোমা তৈরীর 
ব্যবস্থা তো আছেই। কিন্ত এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ গোপনত! অবলম্বন করিতে হইবে ৷” 
“অন্তর সংগ্রহ করিবার আর একটি চমৎকার উপায় আছে। অনেকেই জানেন, 
রুশ-বিপরবে দেখা গিয়াছে যে, ‘জার*এর ( রুশিয়ার সআাটের) সৈন্যবাহিনীর মধ্যে 
অনেক সৈন্য রুশ-বিপবীদের সমর্থক। এই সৈঘ্যের| বিপ্লবের সময় বিভিন্ন প্রকারের 


বলিয়। ফরাসী-বিপ্লবে প্রমাণিত হইয়াছে। যে দেশের শাসকগণ বিদেশী সে দেশে 
বিপ্লবীদের আরও অনেক সুযোগ ‘আছে, কারণ শাসকদের বাধ্য হইয়া এ পরাধীন 
দেশের অধিবাসীদের মধ্য হইতেই প্রায় সকল সৈল্ঠ সংগ্রহ করিতে হয়। এই 


সকল দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করিয়া বিপ্লবীরা যথেষ্ট সুবিধা 
করিয়| লইতে পারে। যখন শাঁসকপক্তির সহিত প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, তখন 
১। ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত ; “ভারতের দ্বিতীয় দ্বাধীনতা-সংগ্রাম”, পৃঃ ১৯৯। 


বঙ্গদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৭৩ 


বিপ্লবীরা৷ কেবল এই সৈন্যদেরই তাহাদের দলে পায় না” শাসকগণ এঁ সৈন্যদের হাতে 
যে সকল অস্ত্র দেয় তাহাও বিপ্লবীদের হাতে আসে। ইহা ব্যতীত, শাসকদের 
মনে ভয়ংকর ত্রাস সৃষ্টি করিয়া তাহাদের এত উৎসাহ, এত সাহস সকলই চূর্ণ করিয়া 
দেওয়া যাঁয়।” 

১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ২৬ তারিখের খ্যুগাস্তর-এ জনৈক যোগী" নাম 
দিয়া একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল । পত্রথানি নিয্নরূপ ২ 

“আমি শুনিতে পাই, আপনাদের পত্রিকার হাঁজার হাজার সংখ্যা রি 
হয়। যদি দেশের মধ্যে পনের হাজার কাগজও বিক্রয় হয়, তবে তাহা পড়ে প্রায় 
ষাট হাজার লোক। আমি একটি কথা এই ষাট হাজার লোককে বলিবার লোভ, 
সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তাই এই অসময়ে আমি কলম ধরিয়াছি।...... 
আমি উন্মাদ, বিকৃতমস্তিফ ও হৃজুগপ্রিক্ন। যখন শুনিতে পাই, চারিদিকে অশান্তি: 
শুরু হইয়া গিয়াছে, তখন আমার আনন্দ আর ধরে না, আমি বধির ও বাকশক্তি- 
হীনের মত চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। আমার নিকট চারিদিক হইতে, 
লুষ্ঠনের সংবাদ আসিতেছে, আমি স্বপ্ন দেখি, যেন ভবিষ্যৎ গেরিলা-দলগুলি, 
চারিদিকে অর্থ লুষ্ঠন করিয়া! বেড়াইতেছে, যেন ছোট ছোট ডাকাতির আকারে 
ভবিষ্যত্যুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছে ।”-""*'লুঠন! আজ আমি তোমাকে পুজা করি, 
তুমি আমাদের সহায় হও! তুমি এতদিন ফুলের মধ্যে কীটের মত লুকাইয়া থাকিয়া 
দেশের প্রাণশক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়া! এবার তুমি নিজ মূর্তিতে আবার 
আবিভূতি হও, ঘততত্র অবাধে বিচরণ কর, জনসাধারণের মনে জাগাইয়া তোল সেই 
পুরাতন সামরিক “চেতন! ! ''- তোমার নিকট হইতে একদিন ভরসা পাইয়াছিলাম, 

যেদিন ভারতবাসীর! তোমাকে স্মরণ করিবে, তোমার পূজ! করিবে, সেদিন তুমি অর্থ 
দিয়। তাহাদের হাত ভরিয়া, দিবে, সেই অর্থ দিয়া তাহারা নিজেদের সশস্ত্র করিয়া, 
তুলিবে, সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। তাই আজ আমি তোমাকে পূজা! করি |» 

এই বিপ্লবী যোগী যে “যুগান্তর'-এর বিপ্লবী পরিচালকদেরই একজন এবং 
ণউন্মত্তত!”, “মস্তিফ-বিকৃতি” ও “হুজুগ্প্রিয়তা” প্রভৃতি কথীদ্বারা ইংরেজ-শাসনের, 
বিরুদ্ধে যে একট! ব্যাপক বিদ্রোহের উন্মাদনা জাগাইয়৷ তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

“সিডিসন-কমিটিঃর রিপোর্টে তাই মন্তব্য কর! হইয়াছে ঃ 

“বুটিশ জাতির (শাসক জাতির ) বিরুদ্ধে তাঁহার! (“যুগাত্তর*পরিচালকগণ ). 
একটা জলন্ত ঘৃণা জাগাইয়! তুলিতেছেন। 'যুগান্তর'এর প্রতি ছত্রে বিপ্লবের হস্কার, 
ধ্বনিত হয়, তাহার! বিপ্লব সফল করিয়া তুলিবার পথ দেখান। যুবকদের ভাবপ্রবণ 
মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এমন কোন নিন্দাবাদ, কোন কৌশলই 
তাহার! তাহাদের ভাবধারা প্রচারের জন্য ব্যবহার করিতে ইতস্তত করেন না।”৯ 


১। উপরোক্ত সকল উদ্ধ'তিই “সিডিদন কমিটি'র রিপোর্ট হইতে গৃহীত এবং ইংরেজী হইতে, 
অনুদ্িত। 


ক ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


“যুগান্তর” পত্রিকার তৎকালের এঁতিহাসিক ভূমিকা যে বহুলাংশে সফল 
হইয়াছিল তাহা! পরবর্তীকালের এঁতিহাসিকগণ মকলেই স্বীকার করিয়াছেন। 


অন্যান্য পত্রিকা 

বিপ্লবী ভাবধারা প্রচারের পক্ষে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের “সন্ধ্যা” পত্রিকার 
অবদানও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রহ্মবান্ধবও তাহার এই পত্রিকার মারফত 
ধর্মীয় ভাবধারার ভিত্তিতে বাঙলার যুবকদের বৈপ্লবিক চেতনা জাগাইয়া তুলিবার জন্য 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । বাঙালীর আত্মশক্তি জাগাইয়া তুলিয়া তাহা ইংরেজ- 
বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের কর্মধারায় রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি লেখনী 
“ধারণ করিয়াছিলেন।. তিনি “সন্ধ্যা” পত্রিকায় খোলাখুলিভাবে ইংরেজ-শাসনকে 
অগ্রান্থ করিতেন। এই বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র বিপ্রবের পথে 
বোমা-পিস্তলের সাহায্য গ্রহণের জন্যও তিনি প্রকাশ্যেই আবেদন জানাইতেন। 
তাহার জালাময়ী ভাষা যুব-সম্প্রদায়ের এক অংশকে প্রেরণা যোগাইলেও 
্ববান্ধব কোন বৈপ্লবিক সংগঠনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না এবং 
কোন গঠনমূলক কর্মপন্থার ধার ধারিতেন না বলিয়া কেবলমাত্র ধ্বংসমূলক 
রচনার জন্য এই পত্রিকাখানি অধিক সংখ্যক যুবককে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। 
রদ্মবান্ধবের বন্ধু ও সহযোগী ভূপেন্্রনাথ দত্তের কথায় £ 

“এই কাগজে ক্ৰমাগত ধ্বংসমূলক আলোচনা বাহির হওয়ায় ইহা শিক্ষিত 
সাধারণের প্রিয় হয় নাই এবং ইহা বৈপ্লবিক মতাবলন্বী না হওয়ায় আমরা একটি 
‘বৈপ্লবিক কাগজ (যাহা! দলাদলির বাহিরে থাকিবে) বাহির করিবার জলপ্লনা-কল্পনা 
করিতে লাগিলাম।”> 

এই সকল সংবাদপত্রের সহিত ইংরেজী-ভাষায় প্রকাশিত “বন্দেমাতরম”-এর 
নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার সম্পাদনায় ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামহুন্দর 
চক্তবর্তী, হেমেন্দ্র্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি নেতৃব্বন্দ। অরবিন্দ পরে ইহাদের সহিত 
যোগদান করেন। অরবিন্দ ইতিপূর্বে বোম্বাইয়ের ‘ইন্দু প্রকাশ’ নামক পত্রিকায় 
কংগ্রেস-নেত্বৃন্দের আপস-নীতির মুখোস উন্মোচন করিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন। এবার “বন্দেমাতরম” পত্রিকায় যোগদান করিয়া তিনি নূতন বৈপ্লবিক 
আদর্শ ও কর্মপন্থা দেশের সন্মুখে উপস্থিত করিবার জগ্ তাহার বিখ্যাত “নিউ স্পিরিট? 
(নবভাব ) ও “নিউ পাথ” (নূতন পহ্থা ) শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ 


করেন। বলা বাহুল্য, অরবিন্দের এই সকল রচনাই বাঙলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
আদর্শগত ভিত্তি রচন! করিয়াছিল । 


“মুক্তি কোন পথে’ 


বাঙলাদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা স্ট্ি ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের 
দিক হইতে এই পুম্তকখানির দান অসামান্ঠ। ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় প্রকাশিত 


১। ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত £ “ভারতের দ্বিতীয় ্বাধীনতা-সংশ্রাম”, পৃঃ ২৪ 


বঙ্গদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৭৫ 


কয়েকটি বাছাই-করা প্রবন্ধ লইয়াই এই পুস্তকখানি তৈরী। অরবিন্দের 
“ভবানী-মন্দির-এ বৈপ্লবিক সংগ্রামের যে সকল বিষয় স্থান লাভ করে নাই, এই 
পুস্তিকায় সেইগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। “ভবানী-মন্দির-এ 
ডাকাতিদারা অর্থ সংগ্রহের কোন উল্লেখ ছিল না । কিন্তু ইহাতে «বিপ্লবের উদ্দেশ্যে 
ডাকাতিদ্বারা অর্থ সংগ্রহ” সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অত্যাচারী 
সরকারী কর্মচারীদের হত্যার কর্মপন্থাও ইহাতে বিশেষ স্থান লাভ করে এবং 
বৈপ্লবিক কর্মপন্থার আরও বিকাশ সাধন করা হয়। 
পুস্তকথানির প্রথমাংশে কংশ্রেসী আদর্শের “সংকীর্ণতা ও নীচতা? সম্পর্কে তীব্র 
ভাষায় সমালোচন! করা হয়, তাহার পর বিপ্লব গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একদল 
“বিক্ষোভ ও অশান্তি সৃষ্টিকারী” লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা 
দিবার পম্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইহাতে লিখিত হইয়াছিল £ 
“দেশের যুবকদের অসংখ্য দল এই বিক্ষোভ ও অশাস্তিমূলক কার্ষে 
যোগদান করুক, দেশের বর্তমান নেতৃবৃন্দ যে 'সকল ঘটনায় আমাদের অংশ 
গ্রহণ করিতে বলে, সেই সকল ঘটনায়ও এই দলগুলি যোগদান করুক। 
কিন্তু তাহাদের ইহাতে যোগদানের উদ্দেশ্য হইবে ভিন্ন, তাহাদের যোগদানের 
উদ্দেশ্য হইবে সমগ্র দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। এই উদ্দেশ্য লইয়া এ 
দলগুলি এই সকল খটনায় সর্বশক্তি লইয়া অংশ গ্রহণ করিবে এবং আন্দোলনের 
সম্থুথভাগে স্থান গ্রহণের চেষ্টা করিবে ।:**.**.**বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে 
বিক্ষোভ ও কর্মের অন্ত নাই ; আর ভগবানের কৃপায় বাঙালীর! সর্বত্র জলন্ত দেশ- 
প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এই রূপ প্রচেষ্টা দ্বারা দেশের স্বাধীনতা লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । 
সুতরাং এই দিকে অবহেলা দেখাইলে চলিবে না। কিন্তু সর্বদা! অস্তরে স্বাধীনতার 
আদর্শ জাগরুক রাখিয়া এই সকল আন্দোলনে যোগদান না করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তি ও শিক্ষা আয়ত্ত করা কোন দিনই সম্ভব হইবে না। স্বতরাং 
উক্ত দলসমূহের সভ্যগণকে একদিকে যেমন নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও নিজ নিজ 
দলের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইবে; তেমনি অন্যদিকে উক্ত কর্মপন্থা ও বিক্ষোভ 
সষ্টিঘবারা দেশের মধ্যে উত্তেজনা জিয়াইয়া রাখিবার জন্য ধীর-স্থিরভাবে বর্মপ্রচেষ্টা 
অব্যাহত রাখিতে হইবে ।” 

তাহার পর এই প্রকারের বৈপ্লবিক কর্মপস্থার কার্যকরী রূপ ব্যাখ্যা করিয়া কাদের 
মনে সাহসের সঞ্চার করিবার জন্য বল! হইয়াছে £ যুরোপীয় কর্মচারীদের হত্যা করিবার 
জন্য খুব বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় না; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া কাজে নামিলে অস্ত্রংগ্রহ 
করাও সম্ভব, এবং কোন গোপন স্থানে নিঃশব্দে বসিয়া (বোমা প্রভৃতি) হাতিয়ার 
“তৈরী করাও যায়; বোম! প্রভৃতি তৈরী করিবার কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য 
ভারতবাসীদের বিদেশে পাঠান চলে; ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্য লাভের ব্যবস্থা 
করিতেই হইবে, দেশের দুঃখ-দুর্দশো তাহাদের উপলদ্ধি করাইতে হুইবে; শিবাজীর 
বীরত্ব সকল সময় মনে রাখিতে হইবে; বৈপ্লবিক কাজের গোড়ার দিকে চাদা 


১৭৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


তুলিয়াই খরচ চালাইতে হইবে, কিন্তু শক্িবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলপ্রয়োগের দ্বারা দেশের 
মধ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে ; সমাজের মঙ্গল সাধনই যখন বিপ্লবের উদ্দেশ, 
তখন এই উদ্দেশ্যে সমাজের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা সম্পূর্ণ স্যায়সঙ্গত ; আমর! 
স্বীকার করি, চুরি বা ডাকাতি কর! অপরাধ, কারণ ইহার ফলে সমাজের মঙ্গল বিপর্যস্ত 
হয়, কিন্তু রাজনীতিক ডাকাতির উদ্দেশ্য হইল সমাজের মঙ্গলপাধন। সুতরাং “বৃহত্তর 
মঙ্গলের জন্ত ক্ষুদ্র মঙ্গল বলি দিলে তাহাতে পাপ তো হইবেই না, বরং তাহাতে পুণ্য 
হইবে যথেষ্ট। কাজেই বিপ্লবীরা যদি সমাজের কৃপণ অথব! সৌখিন লোকদের নিকট 
হইতে বল প্রয়োগ করিয়া অর্থ আদায় করে, তবে তাহাদের সেই কাজ হইবে সম্পূর্ণ 
ন্যায়সঙ্গত ৷” 

এই পুস্তকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া বল! হইয়াছে £ 

“ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে ।......... এই সৈন্যের পেটের 
দায়ে বিদেশী শাসকদের সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও তাহার! 
বক্ত-মাংসে গড়া মানুষ । তাহারাও চিন্তা করিতে পারে; সুতরাং বিপ্লবীরা যদি 
দেশের দৃঃখ-ছ্র্শার কথ! তাহাদের বুঝাইয়| দেয়, তবে উপযুক্ত সময় তাহার! 
শাসকদের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্রসহ বিপ্লবীদের দলে যোগদান করিয়া বিপ্লবের শক্তি 
বাড়া ইয়। তুলিবে।.....*.., সৈন্যদের এইভাবে বিপ্লবের পক্ষে টান| সম্ভব জানিয়াই 
ভারতের বর্তমান ইংরেজ শাসকগণ বুদ্ধিমান বাঙালীদের সৈশ্দলে প্রবেশ করিতে দেয় 
না)... ইহা ব্যতীত, বৈদেশিক শক্তিগুলির নিকট হুইতেও গোপনে অস্ত্র-সাহাষ্য 
পাওয়া সম্ভব৷” 

বর্তমান রণনীতি' 


দেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম বাঁ যুদ্ধ অনিবার্য । এই যুদ্ধের জন্য সর্বাঙ্গীণ 
আয়োজন আবন্তক। বর্তমান রণনীতি' নামক পুস্তকে সেই সশস্ত্র সংগ্রামের 
আয়োজনের কথাই ব্যাখ্যা করা হুইয়াছে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম 
প্রকাশিত হয়। ইহাতে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া বলা হইয়াছে ঃ 

“বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর উৎপীড়ন বন্ধ করিবার জন্য কোন উপায় নাই বলিয়াই যুদ্ধ 
অনিবার্ধ। কর্মই ( বৈপ্লবিক যুদ্ধ) দেশের মঙ্গল ও মুক্তির একমাত্র উপায়। এই 
কর্মের জন্যই হিন্দুরা শক্তির উপাসনা করে। কর্মই সবকিছুর মূল, অতএব কর্ম কর। 
*+*-****ভারতীয় যুবকদের শক্তি-সামর্থ্য অনিয়মিত যুদ্ধে (গেরিলা-যুদ্ধে ) নিয়োজিত 
করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহারা নির্ভীক ও অসিযুদ্ধে নিপুণ হইয়া উঠিবে। 
তাহাদের বিপদের সন্মুখে দাড়াইতে শিখিতে হইবে এবং বীরের গুণ আয়ত্ত করিতে 
হইবে। ভারতের জাতীয় সত্ত৷ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্তু যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধের জন্য 
বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা! অপরিহার্খ। ভারতবাসীদের চিরকাল পদানত করিয়া 

.. রাখিতে স্ববিধা হইবে বলিয়াই শয়তান ইংরেজ তাহাদের নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছে।” 
ইহার পর এই পুস্তকে বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে বিশদ আলোচন! 


দেওয়া হইয়াছে। সামরিক শিক্ষার সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া ইহাতে বোমা তৈরীর 


চে 


. বঙ্গদেশে শপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা , ১৭৭ 


বিভিন্ন পদ্ধতি, এই সম্পর্কে বিপ্লবীদের পুব-অভিজ্ঞতা, বোমার কার্যকারিতা: প্রভৃতি 
বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। 


্ সংগঠনের রূপ ও পদ্ধতি 


যুগান্তর সমিতির সংগঠনের রূপ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে উক্ত* দলের প্রতিষ্ঠাতাদের 
অন্যতম ভূপেন্দরনাথ দত্তের উক্তি উদ্ধ ত করা হইল £ 

*...***জ্রীঅরবিন্দ কলিকাতায় আসিয়া অগ্রে যে ভাসা ভালা দলটি ছিল, তাহা 
দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করেন। ইহাঁরই ফলে মহারাষ্ট্রীয় এবং বঙ্গীয় বৈপ্লবিক দলের 
সংযোগ স্থাপিত হয় ও উপরোক্ত কার্ষ-নির্বাহক সমিতি গঠিত হুয়।৯ কার্ষের প্রণালী 
এই প্রকার ছিল £--সভাপতিকে সর্বপ্রকার কর্মের সংবাদ দিতে হইত | যিনি ক্লাবের 
অধিনায়ক হইয়! ছাত্রদের চালাইতেন তাহাকে কার্ষের সংবাদ সভাপতিকে দিতে 
“হইত এবং প্রত্যেক সভ্য স্বয়ং এককেন্্রত্বরপ হুইয়! ছাত্রদের মধ্যে কার্য করিত ও 
কার্ষের ফল তাহার উপরিস্থিত নেতাকে জানাইত। এক কেন্দ্র অপর কেন্দ্রের কার্ষের 
সংবাদ জানিত না । উদ্দেশ্য ছিল, একজন ধর! পড়িলে অন্ত সকল কর্মীরা ও কেন্দ্রগুলি 
যেন ধরা না পড়ে এবং বিচ্ছিন্ন না হয়। কোন নূতন লোককে বৈপ্লবিক মতে 
আনয়ন করিতে পারিলে তাহাকে সমিতির মন্ত্র গ্রহণ করান হইত।২ এই দীক্ষামন্ত্ 
নাকি মহারাষ্ট্র হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। দীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা” হিন্দুশাস্তর, 
তরবারি ও প্রতিজ্ঞা বিশেষ উপকরণ ছিল। দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষাদীতার নাম 
কাহারও কাছে ব্যক্ত করিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এই প্রতিজ্ঞা তাহাকে করিতে 
হইত। দীক্ষায়, আমার যতদুর মনে হয়, ধর্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টার কথা বলা হইত। 
ইহাতে মহারাদ্্ীয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হইত, কারণ ইহ! স্বামী রামদাসের 
আদর্শ ছিল। জানিনা, অহিন্দুর বেলায় কি ব্যবস্থা হইত। তবে আসল কথা এই 
যে, গুপ্ত-সমিতিতে অহিন্দু-সভ্য বেশী ছিল ন11......আমি কেবল হিন্দুশাস্ত্ের নামে 
প্রতিজ্ঞ! করিতে অস্বীকার করাতে আমার জন্য উদার ব্যবস্থা (বিভিন্ন ধর্মশীস্ত্রের পুস্তক 
স্পর্শ করান ) হইয়াছিল । 

“সমিতির সভ্যদের জন্য সামরিক কড়া নিয়ম (91501101179) প্রচলনের চেষ্টা সর্বদা 
করা হইত। একজন অপরের বিষয়ে কৌতুহলী হওয়া বা প্রকাশ্য স্থলে কাহারও সঙ্গে 
আলাপ করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার দীক্ষাদাঁতা এবং যিনি তাহার 
চালক হইতেন তাহার হুকুম মান্ট করিতে হইত। ...প্রত্যেক সভ্যকে প্রচারের কার্য 
করিতে হইত । কেহ হেদ্য়ায় কেহ গোলদীঘিতে, কেহ কলেজে বা হোস্টেলে, 
কেহ বা৷ বার-লাইব্রেরীতে__ষে যেখানে পারিতেন অন্য লোককে স্বমতে আনয়ন 
করিবার চেষ্টা করিতেন |... 


১। মহারাষ্টরীয় দলের দহিত বঙ্গীয় দলের মংযোগ সাধনের কারণ এই যে, অরবিন্দ ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রীয় 
দলের মন্য হ্ইয়াছিলেন-_ইহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
২। “ভবানী-মন্দির পুস্তিকায় এই মন্ত্রের সারাংশ দেওয়! হইয়াছিল। 
প্রথম খণ্ড ১২ [1] 


১৭৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


“কর্মক্ষেত্রে বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ব্যায়াম-ভূমি স্থাপন করিয়া ছাত্রদের আহ্বান 
করা হইত। সেখানে ব্যায়াম শিক্ষার সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কথার চর্চা ও সঙ্গীত, 
ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী, যোগেন্্র বিগ্তাভূষণের পুস্তকাবলী ও দেউস্করের (সখারাম 
দেউস্করের ) ‘দেশের কথা!” পাঠ, স্বদেশী কাপড় ব্যবহার, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য ও 
সীতারাম-উৎসব, “বন্দেমাতরম্‌’ সঙ্গীতের প্রচলন ইত্যাদি অনুষ্ঠান হইত। এই সকল 
আখড়ায় স্থানীয় শিক্ষক বা যুবক উকিল বা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোক চালক 
হুইতেন।”১ 

সভ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি 

গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমিতির পরিচালকগণ সভ্যসংগ্রহের কার্ষে 
বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। বিভিন্ন গুপ্ত-পমিতির সভ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি ছিল 
প্রায় অভিন্ন। মহারাষ্ট্র ও বাঙলা দেশের নেতৃবৃন্দ সকলেই এই উদ্দেশ্যে শিক্ষিত হিন্দু 
যুব-সম্পদায়কেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রধান ও একমাত্র শক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন। 
এই যুৰ-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের লইয়া বিপ্লবের সৈন্যদল গঠন করাই 
ছিল বিপ্লবী সমিতিগুলির প্রধান লক্ষ্য । এ বিষয়ে ম্যাৎসিনির আদর্শ মহারাষ্ট্র হইতে 
বাঙলাদেশ পর্যন্ত সকলেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সমিতির কর্ম-পদ্ধতির 
পার্থক্যের জন্য উহাদের সভ্যসংগ্রহ-পদ্ধতিতেও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 
যে সকল সমিতি প্রচারধর্মী ছিল, অর্থাৎ যে সকল সমিতি সংবাদপত্র প্রভৃতির দার! 
বিপ্লবের আদর্শ যুব-সম্প্দায়ের মধ্যে প্রচার করিয়। তাহাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে উদ্ধ্‌ন্ধ 
করিয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা বিশেষ করিয়া প্রচার-কার্ধের দ্বারাই 
ছাত্রদের প্রথমে সমিতির দিকে আকর্ষণ করিত। সাধারণত ইহার পরেই তাহারা 
আখড়া ও আলাপুআলোচনার সাহায্য গ্রহণ করিত। ম্হারাষ্্রীয় সমিতি ও বাঙলার 
যুগাস্তর-সমিতি এই পদ্ধতি অস্থঘরণ করিত। কিন্তু বাঙলাদেশের অনুশীলন-সমিতি 
সংবাদপত্রের মারফত প্রচারের বিরোধী ছিল বলিয়া উহা! কেবলমাত্র গোপনে 
ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচন! ও ব্যাখ্যা-কার্ষের পদ্ধতি গ্রহ্ণ করিয়াছিল । আখড়া ও 
স্কুল-কলেজগুলি ছিল তাহাদের সভ্য-সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র | 

মহারাষ্ট্রদেশে পুথা হইতে প্রকাশিত “কেশরী”, “কাল ও বিহারী” পত্রিকা এবং 
বাঙলাদেশের যুগাত্তর-সমিতির খ্যুগাস্তর? ও ‘নবশক্তি? পত্রিকা যুব-সম্প্রদায়, বিশেষ 
করিয়া ছাত্র-সম্পরদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের দ্বার] তাহাদের গুপ্ত- 
সমিতির দিকে আকর্ষণ করিত। এই সকল পত্রিকা, বিশেষত বাঙলাদেশের “যুগান্তর” 
এই কার্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্য লাভ করিয়াছিল। “যুগান্তর” পত্রিকার অগ্নিবর্ষী 
রচনা! ছাত্র, শিক্ষক প্রভৃতি যুব-সম্রদায়ের সকল অংশকেই সমানভাবে বৈপ্লবিক আদর্শে 
উদদদ্ধ করিয়া গুপ্ত-সমিতির দিকে আকর্ষণ করিত। “যুগাত্তর'-এর বৈপ্লবিক রচনা 
কিভাবে শিক্ষিত যুবকদের বৈধবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া সংগ্রামের ক্ষেত্রে টানিয়া 
আনিত, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত নীচে উদ্ধ ত করা হুইল £ 


১) ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত £ “দ্বিতীয় স্বাধীনতা -সংগ্রাম””, পৃঃ ৪৪-৪৭ । 


বঙ্গদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৭৯ 


“আমি একজন শিক্ষক ।-..চন্দননগরে থাকিতে উপেন (উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
আমাকে কয়েক কপি খ্যুগাস্তর’ পত্রিকা দেখাইয়াছিল এবং তাহা আমি খুব মন দিয়া 
পড়িয়াছিলাম। এগুলি পড়িয়া আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা 
লাভ করিতেই হইবে, আমি উপেনকে খ্যুগাস্তর’ অফিসে খোঁজ করিয়া দেখিতে 
বলি যে, কলিকাতায় এমন কোন সংগঠন আছে কিনা যাহা বিদেশীদের কবল হইতে 
দেশোদ্ধার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরদিন আমি চাতরা (শ্রীরামপুর ) চলিয়া যাই 
এবং শিক্ষা-বিভাগে একটি চাকরি সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করি। শিক্ষকের কাজ লইলে 
আমি ছেলেদের নিকট এই প্রচার করিবার স্থযোগ পাইব যে, ইংরেজেরা ভণ্ডামি ও 
প্রতারণা দ্বারা আমাদের দেশ জয় করিয়াছে। আমি ভড্রেশ্বর উচ্চ ইংরেজী-স্কুলে 
একটি শিক্ষকের পদ লাভ করি ।”১ 

অপর একজনের বিবৃতি : «যখন সরকার বঙ্গভঙ্গের সময় আমাদের আবেদন 
শুনিতে অস্বীকার করিল, তখনই আমরা “স্বরাজ” লাভের চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। 
‘যুগান্তর’ পত্রিকা হইতেই আমি প্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম।৮২ 

সেই সময় ‘যুগান্তর’ পত্রিকার প্রচারের ঘারা আকৃষ্ট হইয়| শিক্ষক, ছাত্র 
ও অন্যান্য যুবকগণ দলে দলে 'ষুগান্তর” পত্রিকার অফিসে আসিয়| বৈপ্লবিক কার্যে 
আত্মোৎ্সর্গ করিবার বাসনা জানাইত। নেতারা তাহাদের লইয়া ক্লাশ ও 
আলাপ-আলোচনা চালাইতেন, কাহাকেও বা আখড়ায় পাঁঠাইতেন দেহ-চর্চার 
জন্য । তাহার পর ইহাদের দীক্ষাদাঁনের ব্যবস্থা হইত। ইহার সহিত আখড়ার 
কার্য, স্কুল-কলেজে প্রচার এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা মারফত সভ্য-সংগ্রহও 
সমানভাবে চলিত। যুগান্তর-সমিতি উহার খ্যুগাস্তর’ পত্রিকার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 
যেভাবে সভ্য-সংগ্রহের কার্য চালাইত তাহার একটি প্রামাণ্য বিবরণ উক্ত সমিতির 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তের গ্রস্থ হইতে উদ্ধ ত করা হইল ঃ 

সমিতির উর্ধতন পরিচালকদের «নীচে ছাত্রদের লইয়া কার্য করিবার জন্য” একজন 
অধিনায়ক নিযুক্ত ছিলেন। “যুবকদের ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষার 
জন্য” অনেকগুলি আখড়া স্থাপন করা হইয়াছিল। “কার্ষের প্রণালী এইরূপ ছিল £ 
সভাপতিকে সকল প্রকার কর্মের সংবাদ দিতে হইত। যিনি ক্লাবের অধিনায়ক 
হুইয়া ছাত্রদের চালাইতেন তাহাকে কার্ষের সংবাদ সভাপতিকে দিতে হইত 
এবং প্রত্যেক সভ্য স্বয়ং এককেন্রস্বরূপ হইয়া ছাত্রদের মধ্যে কার্য করিত ও কার্ষের 
ফল তাহার উপরিস্থিত নেতাকে জানাইত। ...কোন নূতন লোককে বৈপ্লবিক মতে 
আনয়ন করিতে পারিলে তাহাকে সমিতির মন্ত্র (দীক্ষা ) গ্রহণ করান হইত।” 

এত প্রত্যেক সভ্যকে প্রচারের কার্য করিতে হইত। কেহ হেছুয়ায়। কেহ 
গোলদীঘিতে, কেহ কলেজে বা হোস্টেলে, কেহ বা বাঁর-লাইব্রেরীতে__যে যেখানে 
পারিতেন অন্য লোককে স্বীয় মতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন 


১) যুগান্তর সমিতির অন্যতম নেতা হৃষিকেশ কাম্লিলালের বিৰৃতি_“সিডিদন কমিটির রিগোট” 
হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ২১।  ২। উক্ত রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ২১। 


১৮০ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


“বৈপ্লবিক প্রচারকের দলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত লোকদের সঙ্গে 
ক্রমাগত তর্কযুদ্ধ করিতে হইত। সেই জন্য প্রচারকদের ভারতীয় রাজনীতিক ও অর্থ- 
নীতিক তত্ত্বের সংবাদ ভাল করিয়া রাখিতে হইত ৷” 

“ইহা হইল চিন্তাক্ষেত্রের কথা । কর্মক্ষেত্রে বঙ্গের বিভিন্ন জায়গার ব্যায়াম- 
ভূমি স্থাপন করিয়া ছাত্রদের আহ্বান করা হইত, যে স্থানে ব্যায়াম শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমোন্দীপক কথার চর্চা ও সঙ্গীত, ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী, যোগেন্্ 
বিগ্বাভূষণের পুস্ভকাবলী ও দেউস্করের “দেশের কথা” পাঠ, স্বদেশী কাপড় ব্যবহার, 
শিবাজী, প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম-উৎসব, “বন্দেমাতরম” সঙ্গীতের প্রচলন ইত্যাদি 
অনুষ্ঠান হইত। এই সব আখড়ায় স্থানীয় শিক্ষক বা যুবক উকিল বা অপেক্ষাকৃত 
বয়স্ক লোক চালক হইতেন। এই সকল বৈপ্লবিক কেন্দ্ৰই বঙ্গভঙ্গের সময় স্বদেশী 
আন্দোলনকে অন্তরাল হইতে চালা ইয়াছিল, কিন্ত তৎকালে এই সব কেন্দ্র স্থাপন 
করা বড় সহজ কাজ ছিল না1......৮ 

“কর্ম যতই শক্ত হউক, বিপ্লুবপন্থীরাও নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং 
নিজেদের কর্মের প্রভাবে বঙ্গে ও তাহার বাহিরে কেন্দ্র স্থাপনা করিয়াছিলেন। 
বিপ্লবপন্থীদের চেষ্টা ছিল ছাত্রবৃন্দ ও বাবুর দলকে বিপ্লবপন্থীদের অনুগামী করা 
এবং স্থুবিধা হইলে রাজরাজড়ার দলকেও বিপ্লববাদী করা । সভ্যেরা মধ্যে মধ্যে 
প্রচার-কর্মের জন্য বাহির হইতেন। একবার জনকতক গেরুয়া পরিয়া বাহির 
হইয়াছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় যাইয়া! প্রচার করা, লোককে শ্রমতে আনয়ন 
করা? তথায় সাধারণের জন্য একটা! ব্যায়ামাগার স্থাপন করা ও একটা গুপ্ত 
কার্ষনির্বাহক কমিটি গঠন করা প্রচারকদের কর্ম ছিল 1৮১ 

স্কুল-কলেজ 

বাঙলাদেশের অনুশীলন-সমিতি প্রচার-বিরোধী ছিল বলিয়! উহার পরিচালকগণ 
সভ্য সংগ্রহের জন্য কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, অর্থাৎ স্কুল-কলেজ ও আখড়ার 
কার্ষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। তাই সভ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুশীলন- 
সমিতির স্কুল-কলেজ ও আখড়া-সংগঠন ছিল যুগাস্তর-সমিতি অপেক্ষা অধিকতর 
সুসংগঠিত ও ব্যাপক সমিতির সভ্য-সংগ্রহ এবং সভ্যদের শিক্ষার জন্য পরিচালকদের 
উচ্চোগে কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এই সকল স্কুলের মধ্যে ঢাকার -াশনাল 
স্কুল’ ও ‘সোনারং ষ্যাশনাল স্কুল” এঁতিছাসিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। 

টাকার অন্তশীলন-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালক পুলিনবিহারী দাস 
এবং তাঁহার অন্যতম সহকম্মাঁ ভূপেশচন্দ্র রায় শ্যাশনাল স্কুল-এ শিক্ষকতা 
করিতেন। তাঁহাদের চেষ্টায় এই স্কুলটি “সমিতির সভ্য-সংগ্রহের ও সভাদের শিক্ষার 
প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠে।” এই স্কুলের শিক্ষকগণ ও উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র 
সমিতির সভ্য-সংখ্যা বিপুলভাবে বুদ্ধি করিয়াছিল । এই স্কুলের শিক্ষক ও ছান্রগণ 


৯। এই সকল উক্তি ডাঃ ভুপেন্দনাথ দত্তের “ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনভা-সংগ্রাম' নামক গ্রন্থের 


বিভিন্ন পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধত । 


বঙ্গদেশে গুপু-সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৮১ 


সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বহু রাজনীতিক ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সমিতির কর্ম-কেন্দ্ররূপে এই স্কুলটির বিশেষ গুরুত্ব “সিডিসন কমিটির 
রিপোটেও উল্লেখ কর! হইয়াছে। এই রিপোটেও দেখ! যায় যে, এই স্কুলের 
শিক্ষক ও ছাত্রগণ বহু রাজনীতিক ডাকাতি ও হত্যায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
‘সিডিসন কমিটি’র মতে £ 

“এই কুখ্যাত স্থূলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ খ্ৰীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এবং “ঢাকা- 
যড়যন্ত্র-মামলা’র সময় (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে) ইহার ছাত্র-সংখ্যা ছিল বাট অথবা 
সত্তর জন। ইহার শিক্ষার মান ছিল সরকারী স্কুলের প্রবেশিকা অথবা 
ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষার মত। পাঠ্য-তালিকার সহিত ব্যায়াম এবং লাঠিখেলাও 
শিক্ষা দেওয়া হইত। স্কুলের অংশ হিসাবে একটা কামারশাল ও কাঠের মিস্বিদের 
কর্মশালাকে কাঠের কাজ ও কামারের কাজ শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা হইত। স্কুলের 
পাঠ্যপুস্তকের তালিকা ও শিক্ষার বিষয়সমূহ কখনই প্রকাশিত হইত না, ইহাতে কি কি 
বিষয় যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা! জানা যায় নাই, তবে এই স্কুলে ১৯১০ খ্ৰীষ্টাব্দের 
আগস্টমাসে “ঢাকা -ষড়ঘন্ত্র মামলা? সম্পর্কে খানাতল্লাসির সময় স্কুলের লাইব্রেরীতে 
নিয্নোক্ত পুস্তকগুলি পাওয়! গিয়াছিল £ ১। “তিলকের মামলার ইতিহাস ও তাহার 
জীবনী” ২। সত্যচরণ শাস্ত্ী-প্রণীত “ছত্রপতি শিবাজী’; ৩। সিপাহী-বিদ্রোছের 
ইতিহাস ।৮১ 

‘বরিশাল-ষড়যন্ত্র-মামল!” সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায়েও এই স্কুলটির গুরুত্ব উল্লেখ 
করা হুইয়াছে। মামলার বিচারকদের মতে এই ক্ষুলে বসিয়া বহু রাজনীতিক 
ডাকাতির পরিকল্পন! করা হইয়াছিল । 

“পৌনারং ্তাশানাল স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন পুলিন দাসের প্রধান সহকারী 
মাখনলাল সেন। এই স্কুলটিও সমিতির সভ্যসংএহ ও সভ্যদের শিক্ষার অন্যতম প্রধান 
কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। “পিডিঘন কমিটি”র মতে, এই স্কুলটি “ছাত্রদের উপর 
সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ইহা! বহু ডাকাতির জন্য দাঁয়ী..।৮৩ 

স্কুল ও কলেজের, বিশেষত ক্ষুলের, ছাত্রদের উপর গুপ্ত-সমিতির প্রভাব 
দেখিয়| বাঙলা-সরকারের শিক্ষা-বিভাঁগের “ডাইরেক্টর” তাহার রিপোর্টে সখেদে 
মন্তব্য করিয়াছিলেন ঃ 

“মাধ্যমিক স্কুলগুলির বর্তমান অবস্থা! নিঃসন্দেহে প্রদেশের (বাঙলার) অগ্রগতি 
ব্যাহত করিতেছে । বর্তমানের এই সাধারণ অরাজক অবস্থার মধ্যে স্কুলগুলির এই 
দুর্দশার চিত্রটি কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। সাধারণত কলিকাতা ও ঢাকার 
অন্ধকার অলিগলিগুলিকেই রাজদ্রোহ ও অপরাধমূলক ক্রিয়া-কলাপের উৎপত্তিস্থল 
বলিয়া বর্ণনা করা হুইয়া থাকে। কারণ, সেই সকল অলিগলিতে বসিয়াই 
অরাজকতামূলক ষড়যন্ত্রের পাণ্ডার| বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ছাত্রদের মধ্য হইতে তাহাদের 


১! Sedition Committee Report, p. 51. ২1 Sedition Committee Report, 
P. 105, ৩1 Sedition Committee Roport, 70, 105. 


১৮২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


অন্থচরদের সংগ্রহ করে। এই ধারণা আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু উচ্চ ইংরেজী- 
স্কলগুলিই আসল ক্ষেত্র যেগুলির শিক্ষকগণ সামান্য বেতনের জন্য বিক্ষু্ধ, ঘরগুলি 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ও আলো-বাতাসহীন এবং অসংখ্য ছাত্রের ভিড়ে কম্পিত; আর শিক্ষা- 
পদ্ধতি হইল পরীক্ষা-পাশের উদ্দেশ্যে পড়! মুখস্থ করিবার জন্য ছাত্রদের উপর 
নিরবচ্ছিন্নভাবে চাপ দেওয়া, যাহার ফলে ছাত্রদের ্বাস্থানাশ অবশ্ঠম্তাবী। সেই 
স্থলগুলিই আসল ক্ষেত্র যেখানে বিক্ষোভ ও উন্মন্ততার বীজ বপন করা! হয়া 

1৮১ 
1 সভাসংগ্রহের প্রধান দায়িত্ব ছিল উহার জেলা-সংগঠকদের 
উপর। এই সম্পর্কে জেলা-সংগঠকদের কর্তব্য ও কর্ম-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়া যে 
নির্দেশ-পত্র রচিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নির্দেশ-পত্রে জেলা- 
সংগঠকদের কর্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া বল! হইয়াছে ঃ | 

“জেলা -সংগঠক প্রথমে তাহার ভারপ্রাপ্ত জেলার কলেজ এবং উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী- 
স্থপসমূহের সংখ্যা জানিয়া লইবে। প্রথমে সে প্রত্যেকটি ক্লাশের অন্তত একজন 
ছাত্রকে নিজের প্রভাবে আনিবে এবং তাহার মারফত সমগ্র ক্লাশের মধ্যে বৈপ্লবিক 
ভাবধারা প্রচার করিবে । জেলা-সংগঠনের সহিত এক-একটা স্কুলের একজন শিক্ষক 
বা অধ্যাপকের অধীনে একজন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের যোগাযোগ করিয়া দেওয়া হইবে । 
এই উচ্চশ্রেণীর ছাতটি অন্যান্য শ্রেণীর প্রধান ছাত্রদের (মনিটর) সহিত যোগাযোগ 
স্থাপন করিবে।-..যদি জেলা-সংগঠক কোন স্বুলের কোন পদে লোক ঢুকাইতে চায় 
তবে জেলা-সংগঠককে সমিতির কেন্দ্রের নিকট এ লোক সমন্ধে নিয়োক্ত তথ্যসমূহ 
জানাইতে হুইবে: সে কোন্‌ সম্প্রদায়ের লোক, বয়স কত, কি পাশ, এ পদে সে 
কত বেতন পাইবে, সে ছাত্র হইলে তাহাকে কত বেতন দিতে হইবে, তাহার বাড়ী 
কোথায়, সে যাহার নিকট হইতে আসিয়াছে সে আমাদের লোক কিনা,_-তাহাকে 
হলে ঢুকাইলে আমাদের কাজের কোন বিশেষ সুবিধা হইবে কিনা) কেন্দ্রের 
প্রধান পরিচালকের ( জেলা-সংগঠকের ) কর্তব্য হইবে ইংরেজী প্রবেশিকা-স্থল ও 
কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বেশী করিয়া বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার কর|, কারণ অল্পবয়স্ক 
যুবকগণই কর্ম, উৎসাহ ও আত্মত্যাগের উৎসন্বরূপ 1৮২ 

সুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা! প্রচার করিয়া ও তাহাদের 
মধ্য হইতে ছাত্র বাছাই করিয়। আলোচনা এবং শিক্ষার মারফত তাহাদের সভ্যপদের 
উপযুক্ত করিয়া তোলা হইত। তাহার পর উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহারা দীক্ষা 
'খ্হণ করিয়া সমিতির পূর্ণ সভ্যপদ লাভ করিতে পাঁরিত। 

উত্তর-বঙ্গের অন্ধুশীলন-সমিতির একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সমিতির অন্যতম 
প্রধান সংগঠক, পাবনাবাসী অনুল্য সরকার “সভ্য-সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি ও স্থান’ 

৯। Annual Report of the Director of ৮ 
Year 1915-16, Quoted from ডা, Lovett’s 


P. 26-27. 21 District Organisational 9016. 
from ‘Sedition Committee Report’, p. 113. 


10156 Instruction, Bengal, for the 
‘History of National Movements’. 
me of the Anusilan Samiti— Quoted 


বঙ্গদেশে গপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৮৩ 


নামক একখানি সাংগঠনিক পুস্তিকা রচনা করেন। বলা বাহুল্য, অমূল্য সরকারের 
এই পদ্ধতি উত্তর-বঙ্গের অনুশীলন-সমিতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করিত। পুস্তিকাখানির 
কয়েকটি অংশ নীচে উদ্ধত করা হুইল £ 

“১। প্রচার পদ্ধতি-_প্রকাশ্ঠ বক্তৃতা দ্বারা, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধদ্বার! 
এবং ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদানের দ্বার] । 

“২ | স্থান__স্কুল ও কলেজসমূহ, আমোদ-প্রমোদের স্থানসমূহ, ইত্যাদি; 
যে সকল উৎসবাদিতে আত্মীয়-স্বজনদের সমাবেশ হয়, ইত্যাদি ; এবং 
জনসাধারণের হিতকর কার্যাদি ও জন-সেবা।” 

৩। “দভ্যদের শ্রেণীবিভাগ (জীবনের কর্মক্ষেত্র অনুসারে ) £ 

প্রথম শ্রেণী__অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক। 

দ্বিতীয় শ্রেণী__-অবিবাহিত যুবকরৃন্দ। 

তৃতীয় শ্রেণী__বিবাহিত যুবকবৃন্দ। 

চতুর্থ শ্রেণী-_বয়স্ক ও সাংসারিক লোক। 

পরবর্তী শ্রেণীসমূহ (কর্ম ও উপযুক্তত| অনুসারে ) £ 

প্রথম শ্রেণী-_-যে সকল বালক স্কুল-কলেজে পড়ে। 

দ্বিতীয় শ্রেণী_যে সকল যুবক নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও কর্তব্য পালন 
করিবে। 

তৃতীয় শ্রেণী-যাহারা কেবল অর্থ দিয়! সাহায্য করিবে। 

চতুর্থ শ্রেণী__যাহাদের কেবল সহাহ্ুভুতি আছে। 

এই শ্রেণীগুলিকে পৃথক পৃথক দল বা চক্রে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে৷” 

৪। “জভ্য-সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি £ 

প্রথম পদ্ধতি__স্কুলের শিক্ষক ও কলেজের অধ্যাপকদের সাহায্যে; ড্রিল ও 
ব্যায়াম-শিক্ষকদের সাহায্যে ৷” 

“পঞ্চম পদ্ধতি --সরকারী ও বে-সরকারী ছাত্রাবাসের মারফত । 

“ষষ্ট পদ্ধতি__মেধাবী ছাত্র ও অল্পবয়স্ক বালকদের সহিত মিলামিশার মারফত। 
তাহাদের সহিত ছোট ভাইয়ের মত ব্যবহার করিতে হুইবে, 
তাহাদের যখন সাহায্যের প্রয়োজন হুইবে তখন সাহাষ্য দিতে 
হইবে”, ইত্যাদি । 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন 
যে সকল সাধারণ ছাত্র ও যুবক বিলাতী বস্তু প্রভৃতির দোকানে পিকেটিং করিত 
তাহাদের মধ্য হইতেও গুপ্ত-সমিতির সভ্য সংগ্রহ করা হইত। এই সকল ছাত্র ও 
যুবকদের মধ্যে যাহারা জঙ্গী মনোভাব ও সাহস দেখাইত গুপ্ত-সমিতির নেতার! 
তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ও বৈপ্লবিক সাহিত্য পড়াইয়া তাহাদের 
মধ্যে বৈপুবিক মনোভাব জাগাইয়া তুলিতেন এবং উপযুক্ত বিবেচনা করিলে : 
তাহাদিগকে দীক্ষিত করিয়! গুপ্ত-সমিতির সভ্য-শ্রেণীভূক্ত করিতেন। 


১৮৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


রাজনীতিক ভাকাতি 

“ডাকাতি বা গুপ্ত হত্যা বীরত্বের লক্ষণ নহে। বীর জাতির! এই সকল উপায় 
অবলম্বন করে না, তাহারা সন্মুখ-যুদ্ধ করে।”১ এই সকল কথ! বিপ্লবী নায়কদের 
অবিদিত ছিল না+ তাঁহারা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াই এই বিপজ্জনক পথ 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু 
গরীব মধ্যশ্রেণীর যুবকদের অর্থ নাই, সম্পদ নাই, তাহাদের আছে কেবল «প্রবল 
ইংরেজ-শক্রকে বিতাড়িত করিয়া স্বদেশের মুক্তি সাধনের” দুর্জয় সঙ্কপ্ল। কিন্ত 
“দেশের লোক টাকা দেয় না। : দৃণ্চার জন “ব্রিফলেস্‌; ব্যারিস্টার, যাহারা নেতাগিরি 
করিতেন, তাহারাই কিছু কিছু সাহায্য করিতেন” । কাজেই “রাজনীতিক ডাকাতি 
করিয়। বৈপ্লবিক কর্মের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার মতবাদ বৈপ্লবিক গুপ্র-সমিতিতে 
প্রথম হইতেই ছিল 1২ 

কিন্তু বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সম্পূৰ্ণ সচেতন ছিলেন যে, রাজনীতিক ব| অরাজনী তিক 
যে কৌন কারণেই হউক, ডাকাতি একটি সাংঘাতিক সামাজিক অপরাধ । ইহা 
সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, চুরি-ডাকাতি সামাজিক অপরাধ, কারণ ইহাদ্বারা সামাজিক 
মঙ্গলের মূলনীতি বিপর্যস্ত করা হয়। কিন্তু রাজনীতিক ডাকাতের! সমাজের সর্বাধিক 
মঙ্গলের (বিপ্লবের ) উদ্দেশ্য লইয়াই ডাকাতি করে। সুতরাং বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য 
ক্ষুদ্র মঙ্গল বিসর্জন দিলে তাহাতে পুণ্য ছাড়া পাপ হয় না।” কিন্তু তাই বলিরা 
ডাকাতিদ্বার৷ সকলের অর্থ কাড়িয়া লওয়া চলিবে না। যে-ধনীর অর্থ সমাজের 
অন্ত ব্যয়িত হয় না, তাহার অর্থই কাড়িয়া, ওয়া উচিত। “কাজেই যদি বিপ্লবীরা 


তাহাদের কাজ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই ধরিয়া লইতে হুইবে ৷” এই জন্য 
রাজনীতিক ডাকাতিকে ইংরেজ-বিরোধী গেরিলা-যুদ্ধের একটি অপরিহার্য অংশ বলির 


সভাপতি পি. মিত্র মহাশয় ডাকাতিঘার! অর্থ সংগ্রহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। 
কিন্তু ঢাকার অন্থুশীলন-সনিতি প্রথম হইতেই ডাকাতিঘার৷ অর্থ সংগ্রহের পন্থা 
অবলম্বন করে। এই জন্য সভাপতি পি. মিত্র একবার ঢাকার অন্ুশীলন-সমিতির 
প্রধান পরিচালক পুলিনবিহারী দাসকে সমিতি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ।৪ 
DBCS ae 

১) ডাঃ ভূপেন্নাথ দত্ত ঃ “দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম,” পৃঃ ২,। ২) ‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা- 


সংগ্রাম’, পৃঃ ১৯। ৩। “মুক্তি কোন পথে” নামক ুগান্তর-মমিতির একটি পুস্তিকা হইতে 
হীত। 
£1 ডাঃ ভুগেন্দ্রনাথ দত্ত “দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম”, পৃঃ ১৮৭। 


hb 


বঙ্গদেশে গুপ্-সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৮৪ 


কিন্তু সভাপতি মিত্ৰ মহাশয়ের প্রবল বিরোধিতা ঢাকার অনুশীলন-দমিতিকে ডাকাতির 
পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। ঢাকার সমিতির পরিচালকগণ ডাকাতিদ্বারা 
অর্থ সংগ্রহের পস্থাকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়। গ্রহণ করেন 
এবং একদল সভ্যকে এ উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলেন । কিন্তু এই 
“অসৎ কর্ম” যাহাতে এই সভ্যদিগকে ও সমিতিকে দুর্নীতির পথে লইয়া! যাইতে না 
পারে তাহার জন্য দীক্ষার মধ্যে ডাকাতি সম্পর্কেও প্রতিজ্ঞ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। 
সমিতির যে সকল সদস্তকে ডাকাতির জন্য নির্দিষ্ট করিয়া! রাখা হইত তাহাদের ডাকাতি 
সম্পর্কে নিয়লিখিত প্রতিজ্ঞাটি গ্রহণ করা ছিল বাধ্যতামূলক £ 


স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলিয়াই অসৎ কর্ম জানিয়াও 
আমর। ডাকাতি করিতে বাধ্য হই। ডাকাতি-লব্ধ অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য 
এক কপর্দকও ব্যয় ন! করিয়া সমস্ত নেতার হস্তে অর্পণ করিব। তিনি প্রত্যেকের 
পারিবারিক অভাব বুঝিয়া যাহ! আমাদের দিবেন, তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব । 

“যাহারা দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী, সরকারের গুপ্তচর, প্রতারক, 
মন্ধপায়া, বেশ্যাসক্ত, অসৎ প্রকৃতির, দরিদ্র ও দূর্বলের প্রতি উৎপীড়নকারী, যাহারা 
জ্ঞাতি বা দেশকে প্রতারণা! করিয়া অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, যাহারা অতিরিক্ত 
সুদখোর এবং ধনী অথচ কৃপণ, কেবলমাত্র তাহাদের বাড়ীতেই ডাকাতি করিব। 

«শপথ করিতেছি যে, আমরা ডাকাতি উপলক্ষে কোন রমণী, শিশু, দুর্বল, রুগ্ন, 
নিঃসহায় প্রভৃতির প্রতি কখনও কোন প্রকার অত্যাচার করিব ন1।”৯ 


বিপ্লবীদের অসশ 

বিপ্লবীর। ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যার জন্য নানা প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত । 
প্রথম দিকে ডাকাতির জন্য এমন কি হাতুড়ি, মুগুর প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইত। 
রিভলভার, পিস্তল প্রভৃতি আগ্েয়াস্ত্রের ব্যবহারও কোন কোন স্থলে প্রথম হইতেই 
দেখা যায়। মহারাষ্ট্রদেশে বোমা তৈরীর চেষ্টা হইলেও রিভলভারই প্রায় সকল ক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু বাউলাদেশে রিভলভার-পিস্তল অপেক্ষা বোমার দিকেই 
ঝৌক ছিল বেশী। তবে ডাকাতির জন্য বোমার ব্যবহার কচিৎ দেখ! যায়, এই উদ্দেশ্যে 
রিভলভারই ব্যবহৃত হইত বেশী। কিন্তু ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাকাতির জন্য 
আগ্গেয়াস্ত্রের ব্যবহারও খুব বেশী হয় নাই।. আগ্রেয়ান্ত্রের দৃশ্রাপাতাই সম্ভবত ইহার, 
একমাত্র কারণ। আগ্রেয়াস্ত সংগ্রহের অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বিপ্রবীরা প্রথম 
হইতেই বোমা তৈরীর দিকে বেশী দৃষ্টি দেয়। কিন্তু পরে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় 
আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেও বোম! তৈরী ও উহার ব্যবহারের উপরেই 
তাহার! সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, বোমার 
কার্ধকারিত। ও ধ্বংসকারী শক্তি আগ্নেয়ান্ত অপেক্ষা বহুগুণ বেশী । 

কাঙলাদেশের বিপ্রবীরা প্রথম হইতেই বোমা তৈরীর দিকে দৃষ্টি দিয়াছিল বলিয়া 


১। ডাঃ হেমেন্দ্রনাধ দাশগুপ্ত প্রণীত "ভারতের বিপ্লব-কাহিনী' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৮ । 


১৮৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


বাঙলাদেশে এই ভয়ংকর অস্ত্রটি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । বাঙলাদেশের 
ু্াস্তর-দমিতি ছিল বোম| তৈরীর কাজে পথ-প্রদর্শক। যুগান্তর-সমিতির অন্যতম 
নায়ক উল্লাসকর দত্ত বোম! তৈরীর জন্য গবেষণা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ীতেই 
গোপনে একটি ক্ষুদ্র রসায়নাগার স্থাপন করিয়াছিলেন । এই সমিতির অন্যতম নায়ক 
হেমচন্দ্ৰ দাস নিজের সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফরাসীদেশের রাজধানী 
প্যারী নগরীতে গিয়া উন্নত ধরনের বোমা তৈরীর প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসেন।১ 
তখন হইতে প্রথমে বাঙলাদেশে ও পরে ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে বোম! তৈরী ও 
উদ্ধার ব্যবহার হইতে থাকে । এই জন্যই সমগ্র সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক যুগ এই ভয়ংকর 
অন্তরটির নামের দারা চিহ্নিত হয়া, রহিয়াছে। তাই বৈপ্রবিক যুগের নাম হইয়াছে 
“বোমার যুগ”, আর বিপ্লবীদের নাম হইয়াছে “বোমার দল” | বিপ্রবীর৷ বোমাকে যে 
দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং ইহার উপর যে এঁতিহাসিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন তাহার 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল : 

“১৯০৬ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে বোমার আবির্ভাব হয়। বাঙলায় বোমার আবির্ভাবের 
দুইট! কারণ ছিল। (ক) বাঙালী ভাব-প্রবণ, কল্পনা-প্রিয় জাতি। ইহা কোন 
জাতির ভাল কি মন্দ লক্ষণ তাহা জানি না; কিন্তু জানি, বাঙালী একদিকে 
বেন হদুগে, তেমনি অন্যদিকে কাজে চট্‌ পটে এবং বিপদ অগ্রাহ করিয়া 
পৃথিবীর চারিদিকে দৌড়াইয়| বেড়াইতেছে। এই জন্যই বাঙলার উদ্ধম চাপা রাখা 
যায়না। 

SIS আমাদের মধ্যে সকলের ফরাসী-বিপ্রবের ইতিহাস জান! ছিল না, কিন্ত 
ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবন্ডির জীবনী ভালভাবে জানা ছিল |-*"তৎপরে রুশীয় বৈপ্লবিকদের 
কার্যকলাপ আমরা পর্যবেক্ষণ করিতাম। নিরন্তর স্বদেশ-প্রেমিকতার পক্ষে জাতীয় 
অবমাননাকারী ও অত্যাচারীকে দণ্ড দিবার অন্য রাস্তা! নাই এবং একটা ‘কাপুরুষ’ 


কথায়, ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, কংগ্রেস আবেদন-নিবেদনের পন্থাদ্বার৷ দেশের লোকের 
মনস্ত্বনষ্ট করিয়া দিয়াছে। সেই বিনষ্ট মনুস্বত্বকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য এবিষস্ত 


“বোমা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মস্তিষ্কের খেয়াল ব| পাগলামি নহে এবং ব্যক্তিগত 
চেষ্টার ফলও নহে। অনেকেই এ বিষয়ে ভাবিতেছিলেন, এবং ইহার আবিরাবও 
সমষ্টি কার্ষের ফল। ভারতে বোমার আবির্ভাব বাঙ্গালীর মানসিক ক্রমবিকাশের 
বা বাঙালীর মন রামমোহন রায় হইতে স্তরে স্তরে চরম পদ্থার দিকে অগ্রসর 


১। “দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম, পৃঃ ১৫৩ এবং বারীজকৃমার ঘোষের বিবৃতি । 


বঙ্গদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৮৭ 


হইয়াছে। যদি বাঙলার ধর্ম ও সামাজিক পরিবেশে চরম পন্থার অভ্যদয় না হইত, 
তবে হয়ত বাঙলায় বোমারও আবির্ভাব হইত ন11৮৯ 

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীর বোমাকে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির একটি চরম নিদর্শন 
হিসাবে দেখিতেন। তাঁহারা ইহার তাৎপর্য বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন £ 

“পিস্তল অথবা! বন্দুক পুরাতন ধরনের অস্ত্র, আর বোমা হইল পাশ্চাত্ত্য- 
বৈজ্ঞানিকদের আধুনিকতম আবিষ্কার । যে পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান নূতন কামান স্ষ্টি 
করিয়াছে, বন্দুক স্থষ্টি করিয়াছে, নূতন গোলা -বারুদ স্থষ্টি করিয়াছে, সেই পাশ্চাত্ত্য- 
বিজ্ঞানই বোমীও সৃষ্টি করিয়াছে ।......একথা৷ সত্য যে, বোমাদ্বারা একটা গভর্নমেন্টের 
সামরিক শক্তি ধ্বংস করা যায় নাঁ; একট! সৈন্য-বাহিনী চূর্ণ করিবার ক্ষমতা! বোমার 
নাই, অথবা কোন সামরিক অভিযানের গতিরোধ করাও বোমাদ্বারা সম্ভব নহে, কিন্তু 
সামরিক শক্তির ওদ্ধত্যের ফলে দেশের মধ্যে যে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে 
তাহার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কেবল বোমার দ্বারাই সম্ভব ।»২ 

১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে চাপেকার-্রাতুদ্বয়ের পিস্তলের গুলিতে ব্যাওসাহেবের 
হত্যা এবং ১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদিরাম বন্ধ ও প্রফুল্ল চাঁকীদ্বারা মজফরপুরে ব্যর্থ বোমা- 
নিক্ষেপ__এই দুইয়ের তুলনামূলক বিচারের মারফত বাঙলাদেশের বোমার কার্ধকারিতা 
ও ইহার সুদূরপ্রসারী রাজনীতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া “কেশরী” পত্রিকার পূর্বোক্ত 
সংখ্যায় লিখিত হয় £ 

০১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্দের (ব্যাড) হত্যা ও বাঙলাদেশের বোমা-নিক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য 
যথেষ্ট । সাহস ও নিপুণতার সহিত কর্তব্য সাধনের দিক হইতে বিচার করিলে 
বাঙলাদেশের বোমার দল অপেক্ষা মহারাষ্ট্রের চাপেকার-ভ্রাতৃদয়ের স্থান বহু উচ্চে। 
কিন্তু উদ্দেশ্য ও উপায়ের দিক হইতে বিচার করিলে বাঙাঁলীদেরই বেশী প্রশংসা 
প্রাপ্য। চাপেকার-ভ্রাতৃদ্ধয় অথবা বাঙালী বোমা-নিক্ষেপকারীরা কেহই তাহাদের 
নিজেদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য হত্যা করিতে যায় নাই; 
ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত ঘন্দ বা ঝগড়া এই হত্যার উদ্দেশ্য নহে ।+.-***-*- ইহা 
সাধারণ হত্যা-কাণ্ড হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য থাকিলেও বাঙলাদেশের 
বোমার উদ্দে্য (র্যাও-হত্যা অপেক্ষা ) অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের 
প্লেগের সময় পুণা-শহরবাসীদের উপর ভয়ংকর অত্যাচার চালান হইয়াছিল, তাহার 
ফলে ক্রোধের সঞ্চার হওয়ার মধ্যে একট! সম্পূর্ণ রাজনীতিক তাৎপর্য ছিল না । 
চাপেকার-ল্রাত্দ্য় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, দেশের 
শাসন-ব্যবস্থাটাই খারাপ, যদি শাসকদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়! ব্যক্তিগতভাবে 
তাহাদের মনে সন্ত্রাস স্ষ্টি কর! ন! হয়, তবে তাহারা কখনই এই শাসন-ব্যবস্থার 
পরিবর্তন করিতে সম্মত হইবে না। চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয়ের লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল প্লেগের 

১। ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত £ “ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম”, পৃঃ ১০১২ 

২। ‘Kesari’, 22nd, June, 1908,—Quoted from ‘Sedition Committee 
Report’, p. 6. 


১৮৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


মত একটা বিশেষ ঘটনার উপর, আর বঙ্গীয় বোমার লক্ষ্য ছিল বঙ্গভন্গের মত একটা 
বিশাল ক্ষেত্রের উপর প্রসারিত।”১ 


মহারাষ্ট্ীয় বিগবীরা পিস্তল বা অন্ত কোন আগ্েয়ান্্র অপেক্ষা বাঙলাদেশের 
বোমাকেই উচ্চতর স্থান দিয়াছেন, কারণ আক্রমণাত্মক অস্ত্র হিসাবে পিস্তল-রিভলভার 
অপেক্ষ। বোমার কার্ষকাঁরিত। বহুগুণ অধিক। 

বোমার শক্তি ও কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া বাঙলাদেশের অনুকরণে অন্যান্য 
এদেশের বিপ্লবীরাও বোম! তৈরীর প্রচেষ্টা আরস্ত করেন। মহারাষ্ট্রের বিনায়ক 
দামোদর সাভারকর প্যারী হইতে তাহার ত্রাত। গণেশ সাভারকরের নিকট একটি বোমা 
তৈরীর প্রণালী প্রেরণ করিয়াছিলেন । গণেশ সাভারকরের গুহ খানাতল্লাসীর সময় 
এই প্রণালীটি পুলিসের হস্তগত হয়। এই প্রণালীটির অনুরূপ আরও কয়েকটি প্রণালী 
বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানি করা হইয়াছিল তাহার একটি যুগান্তর-সমিতির 
গোপনকেন্দ্ মানিকতলা! বাগান-বাড়ী” হইতে পুলিস হস্তগত করে। পরে অপর একটি 
হায়দরাবাদ হইতেও পুলিসের হস্তগত হয়। এই সকল গ্রণালীর মধ্যে সাভারকরের 
প্রেরিত প্রপালীটিই ছিল অন্ঠগুলি অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ ও উন্নত। সাভারকরের 
প্রণালীর মধ্যে পয়তাল্লিশ প্রকার বোমা! ও “মাইন'-এর নকৃলা এবং উহ! তৈরীর উপায় 

, বৰ্ণিত ছিল। 

বিশ্লবীর! তীহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের বোমা তৈরী 
করিয়াছিলেন। এই সকল বোমার বৈচিত্র্য ও নির্মাণ-কৌশল এমনকি শাসকদের মনেও 
বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিল । কলিকাতা অত্যাচারী প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড 


আকারের পুস্তক । কিন্তু পুস্তকখানি ছিল একটি ভয়ংকর প্রকৃতির বিস্ফোরক বোম! । 
পুস্তকের ভিতরের অংশটি কাটিয়া! মধ্যের শৃন্য স্থলে বিস্ফোরক পুরিয়া এই অদ্ভুত 
বোমাটি তৈরী হুইয়াছিল। কিন্ত ১৯০৮ গ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বিপ্লবীরা সাধারণত 


শক্তি ধাতু-নিগিত বোমা অপেক্ষা অনেক অল্পই হইত। বাউলাদেশে সাধারণত ব্যবহৃত 
হইত গোলাকার বোমা । লৌহ-নিথিত গোলাকার খোলের মধ্যে অতি বিস্ফোরক- 
রাসায়নিক পদার্থ ভরিয়া উহার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহার টুকরা দিয়া এই 


21 ‘Kesari®’ 2270 June, 1908— Quoted from 
Report’, p. 7. 


‘Sedition Committee. 


বঙ্গদেশে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা ঃ ১৮৯ 


বৌমা তৈরী হুইত। বোমার মুখে একটি পাট বা কাপড়ের পলিতা৷ দেওয়া থাকিত। 
এই পলিতার অগ্নি সংযোগ করিয়া বোম! ছু ড়িয়া দিলেই ইহ! সশব্দে ফাটিয়া যাইত। 
ইহাতে বিস্ফোরক হিসাবে সাধারণত পিকৃরিক এসিড ব্যবহার করা হইত। ইহা৷ তৈরী 
কর! অপেক্ষাকৃত সহজ, অথচ ইহার বিস্ফোরণ-শক্তি খুবই বেশী, সম্ভবত এই কারণেই 
এই জাতীয় বোম! বিপ্ৰবীর৷ অধিক সংখ্যায় ব্যবহার করিতেন। যুগান্তর-সমিতির 
অন্ততম নায়ক হেমচন্দ্ৰ দাস প্যারী হইতে বোমা তৈরী শিক্ষা করিয়া আসিয়া সিগারেট- 
কেোঁটাদার! এক প্রকারের ক্ষুদ্র অথচ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন বোম! তৈরী করিয়াছিলেন। 
এই সকল প্রকারের বোমাই সন্ত্রাসবাদী। বৈপ্লবিক যুগকে “বোমার যুগ” নামে 
চিহ্নিত করিয়া রাথিয়াছে। বিদেশ হইতে কেহ কেহ রিভলভার তৈরীর প্রণালী 
শিক্ষা! করিয়া আসিলেও কখনও এদেশে বিপ্লবীরা৷ কোন রিভলভার তৈরি করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন বলিয়। জান! যায় নাই। 
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প্রথম অধ্যায় 
বোম্বাই প্রদেশে 'বপ্লাবিক প্রচেষ্টা (3৮৯৭-১৯১৪ ) 
ৱাজনৈতিক পটভুমিকা 


১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্মের পর হইতে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 
পতাকাতলে নূতন জাতীয়তাবাদী ভারতের ক্রমবর্ধমান সংহতি ও সমাবেশ এবং 
জনগণের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী মনোভাব শাসকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। 
কংগ্রেসের প্রতি শাসকদের তথা কথিত সহাম্গৃভুতির পরিবর্তে দেখ! দেয় তীব্র বিরূপ 
মনোভাব এবং তাহা! ক্রমশ আক্রমণের রূপ গ্রহণ করে): কংগ্রেসের ধবংসই সেই 
আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাড়ায়। তাই ১৯ খ্রীষ্টাব্দে" বড়লাট লর্ড কার্জন সদস্তে 
ঘোষণা করেন £ / 

“কংগ্রেসের ধ্বংস আসন্ন, আর ভারতবর্ষে আম যতদিন থাকিব ততদিন ইহার 
(কংগ্রেসের ) শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে সাহায্য করাই হইবে আমার প্রধান কার্য ।৮১ 

একদিকে জাগরণোন্ুখ জাতীয় আন্দোলনের প্রতি শাসকদের প্রবল বিরোধিতা 
এবং অপর দিকে তাহাদের শাসন ও শোষণের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরপ জনগণের দুঃখ- 
ছুর্শার ক্রমবৃদ্ধি কংগ্রেসের আপসকামী নেতৃত্বকেও ইংরেজ-বিরোধী করিয়া তোলে । 
আবেদন-নিবেদনের পরিবর্তে তাহাদের কণ্ঠ হইতে বিক্ষোভের, সুর ধ্বনিত হইতে 
থাকে। এমনকি আপসপহ্থী নেতৃবৃন্দের অগগণ্য গোখেলেরও বুঝিতে বিল হয় নাই 
যে, 

“আমলাতন্তরের স্বার্থান্ধত ও ভারতের জাতীয়: আশা-আকাঞ্খার প্রতি তাহাদের 
বিরোধিত৷ প্রতিদিন নগ্ন মৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে ।”২ 

এইভাবে কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতৃত্বের বুটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ ও চরমপন্থী 
নেতৃত্বের বৃটশ-বিরোধী সংগ্রামের মৌলিক দাবি যুক্ত হইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথ 
প্রস্তুত করে। আবেদন-নিবেদনের পরিবর্তে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের 
ধ্বনি ঘোষিত হয়। তাহারই ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিভিন্ন ভাবধারাসহ 
একটি প্রচণ্ড আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে থাকে, ইহার মধ্য দিয়া জনগণের দীর্ঘকালের 
পদ-দলিত আত্মমর্ষদ| _ পুনঃপ্রতিষ্ঠার গভীর আগ্রহ উদ্দাম হইয়া! উঠে।. এই 
আন্দোলন হইতেই পরবর্তী দশকে একটা! স্থম্পষ্ট জাতীয় বিক্ষোভের প্রথম জোয়ার 
দেশকে প্লাবিত করে। : 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জনগণের ছুংখ-দুর্দশা। সনের সীমা অতিক্রম করে। 
১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে একট! ভয়ংকর প্লেগের মহামারী সারা ভারতবর্ষকে ছারখার, 


১। Ronaldshay : ‘Life of Lord Curzon’, Vol. IL. P. 51. 
হু. Gokhel’s Speech—Quoted from Dr. Seetaramiya's “History of Indian 
National Congress’, p. 111. 
প্রথম খণ্ড ১৩ [1] 


১৯৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংখ্রামের ইতিহাস 


করিয় দিতে থাকে এবং ১৮৯৬ হইতে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ ভারতের 
জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলে । দাদাভাই নৌরজির হ্যায় 
আপসপন্থী নেতাও বলিতে বাধ্য হন যে, «ইংরেজরা ভারতের নৈতিক ও বৈষয়িক 
জীবন উচ্ছরে দিয়াছে।” এই দুইটি ঘটনার ফলে ভারতীয় সমাজে যে ভয়ংকর 
অবস্থার স্থষ্টি হয় তাহাতে সাআজ্যবাদী শাসন ও শোষণের আসল রূপ আরও নগ্ন 
হুইয়। পড়ে। কংগ্রেসের জন্ম হইতেই ভারতের মধ্যশ্রেণী কংগ্রেপকেই তাহাদের 
সংগ্রামী সংগঠন বলিয়! গ্রহণ করিয়| ইহার পতাকাতলে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় মিলিত 
হুইতেছিল। এই দুই ঘটনার ফলে তাহাদের সংগ্রামী চেতন৷ আরও ক্রত বিকাশ 
লাভ করে। 
দুভিক্ষ ও প্লেগের মহামারীর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অপেক্ষাও ভয়ংকর সাআজ্যবাদী 
শোষণ ভারতের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক জীবনকে পিষ্ট করিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়। 
লর্ড ডাফ রিন-এর পর লর্ড ল্যান্সডাউন ভারতের বড়লাট হুইয়া৷ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে 
«১৮৯৩ স্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুনের অপরাধ” অনুষ্ঠিত হয়। এতদিন ভারতবাসীরা 
নিজেদের ইচ্ছামত সরকারী টীকশালে রৌপ্য রোপ্য-মুদ্রায় পরিবর্তিত করিতে পারিত। 
১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন আইনসভার নির্বাচিত সদস্তদের অনুপস্থিতির সুযোগ 
লইয়া বড়লাট এমন একটি আইন পাশ করাইয়া লন যাহাদার| ভারতীয়দের 
বৌপ্য ইচ্ছামত মুদ্রায় পরিবর্তিত করিবার অধিকার হরণ কর হয়। সি. ওয়াই, 
চিস্তামনি+ তাহার গ্রন্থে বড়লাটের এই কুকর্মকে «১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুনের 
অপরাধ” নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই আইনের দ্বারা রৌপ্য-ুদ্রার উপর 
নিয়ন্্রণ-ব্যবস্থা বলবৎ করিয়া! ভারতীয়দের উপর এক বিপুল পরোক্ষ-করভার চাপাইয়া 
দেওয়া হয় এবং তাহার ফলে ভারতের কয়েকটি ক্রমবর্ধমান শিল্প ও ব্যবসা বিশেষ- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'অথচ এই আইনের ফলে ইংরেজ-কর্মচারীদের যে ক্ষতি হয় 
তাহা পুরণ করিবার জন্য তাহাদের ক্ষতিপূরণ-ভাত! দিবার ব্যবস্থা হয়। এই আইন 
যে বৃটিশ-বণিকগোষঠীর স্বার্থরক্ষার জন্যই করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীই 
বুঝিতে পারে। ইহার ফলে সমগ্র ভারতে তীব্র বিক্ষোভের স্থষ্টি হয় এবং সেই 
বিক্ষোভের প্রতিধ্বনিরূপে এঁ বৎসর লাহোর-কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে ইংরেজ- 
শাসকদের বিরুদ্ধে সতর্ক-বাণী ও তীব্র প্রতিবাদ জানাইয় প্রস্তাব পাশ হয়। 
আধিক ক্ষতি ছাড়াও শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ জাতীয়তাবাদী মধ্যশ্েণীর 
মনে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহের ভাব জাগাইয়া তোলে । ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ শাসকগণ 
আরও দুইটি শোষণ ও উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রথমটি হইল বৃটিশ বসু 
ব্যবসায়ীদের নির্দেশে ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উপর একটি বিশেষ উৎপাদন-শুক্ক 
“স্থাপন এবং অপরটি হইল কোন অঞ্চলে গণ-বিক্ষোভ দেখ! দিলে সেই অঞ্চলে পুলিস 
বসাইবার বায় বাবদ ‘পিটুনি-কর’ আদায়ের ব্যবস্থা । এই ছুই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সদ 
দেশে বিক্ষোভের ঝড় উঠিতে থাকে এবং ওঁ বৎসর মাদ্রীজ-কংহেসের অধিবেশনে 


৯0. Y. Chintamani : Tadian Politics since the Mutiny, 


বোম্বাই প্রদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ১৯৫ 


ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়৷ প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু এই বিক্ষোভ এবং 
এত প্রতিবাদ সত্বেও সরকার আরও ভয়ংকর উৎপীড়নের দ্বারা ভারতের জাগ্রত 
জাতীয়তাবাদকে চূর্ণুক্চর্ণ করিবার আয়োজন করে। ইতিপূর্বে গণ-বিক্ষোভ ও গণ- 
সংগ্রাম দমন করিবার জন্য বিদেশী শাসকের! যে সকল দমনমূলক আইন তৈরী 
করিয়াছিল এবার «তাহারা সেই গুলিই পুরাতন অস্ত্রাগার হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া” 
ক্রমবর্ধমান জাতীয় বিক্ষোভ পিষিয়। মারিবার জন্য তাহা প্রয়োগ করে। এই উদ্দেশ্যে 
নিম্নোক্ত তিনটি পুরাতন আইন “পুনরুজ্জীবিত” করিয়া তোলা হয় £ (১) ১৮২৭ 
রীষ্টাব্দের ২৫নং বোম্বাই-রেগুলেশন, (২) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং বেঙ্গল-রেগুলেশন+ 
এবং (৩) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২নং মান্্রীজ-রেগুলেশন। এই তিনটি পুরাতন আইন একত্র 
করিয়। প্রয়োগ করিবার ফলে ভারত-সরকার ইচ্ছ| করিলে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার 
করিয়া বিনাবিচারে বহিষ্কার, আটক প্রভৃতির ক্ষমতা লাভ করে ।২ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 
ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড এলগিন। এই বৎসর বড়লাট জব্বলপুর পরিদর্শন 
করিতে আসিয়া যে উপহাস-স্ুচক উক্তি করেন তাহাতে ভারতীয় জনগণের ইংরেজ- 
বিরোধী সং্রামের প্রতিজ্ঞাই দৃঢ়তর হুইয়। উঠে। যখন দুর্ভিক্ষ-কমিশনের ভাষাতেই 
দুর্ভিক্ষের ফলে “কীট-পতঙ্রের মত মান্ুষ মরিতেছিল”, তখন বড়লাট উক্ত প্রদেশের 
সমৃদ্ধি ও জনসাধারণের সুখের জন্য উচ্ছাস প্রকাশ করেন। তাহার এই উচ্ছাসকে 
জনসাধারণ তাহাদের দুর্ভাগ্যের প্রতি উপহাস বলিয়া ধরিয়া লয়। তাহাদের বিক্ষোভ 
চারিদিকে ব্যাপক বিদ্রোহের আকারে দেখ! দিতে থাকে; বড়লাট লর্ড এলগিন 
পদানত ভারতবাসীর এই "পর্দায় ক্রোধে উন্মত্ত হুইয়া তাহাদের এই বলিয়া! সতর্ক 
করিয়। দেন £ 

এ্তরবারিঘারাই ভারতবর্ষ জয় করা! হইয়াছিল, আর তরবারিদারাই ভারতবর্ধকে 
পদানত রাখা হইবে ।৮”৩ 

বড়লাটের এই অস্ত্রের আস্ফালন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী যুবশক্তির ধৈর্যের বাঁধ 
ভাঙিয়! দেয়, তাহারা দাম্ভিক শাসকের এই অস্ত্রের আন্ফালনের উপযুক্ত জবাব দিবার 
জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লয়! এক নূতন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। যুবশক্তির ক্রমবর্ধমান 
বিক্ষোভ এবার সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে। 


অত্যাদারের গ্রাতিশোধ 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মতই মহারাষ্ট্রের পুনাশহর প্লেগের মহামারীতে উজাড় 
হইয়া যায়। বড়লাট “গ্নেগ-নিবারক আইন’ নামক এক আইন পাশ করিয়া প্লেগ 
নিবারণ করিবার আয়োজন করেন। ১৮১ খ্রীষ্টাব্দে পুনাশহরে প্লেগ-নিবারণের 
কর্তা হইয়। আসেন ব্যাড নামে এক ইংরেজ কর্মচারী। প্লেগ দুর করিবার নামে 


১। এই ১৮১৮ খীষ্টাব্দের ওনং রেগুলেশন বাঙলার ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রয়োগ করা 


হইয়।ছিল। 


২10. Y. Chintamani : “Indian Politics Since the Mutiny”, p. 46-48. 
৩। 0, Y. Chintamani : ‘Indian Politics Since the Mutiny’, p. 48, 


58৬... ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


প্লেগ-কমিশনার ব্যাগুসাহেব পুনাশহরে যে অত্যাচার আরস্ত করেন তাহা প্লেগ 
অপেক্ষাও অধিক ভয়ংকর হইয়া উঠে। প্লেগ-নাশক ব্যবস্থার ফলে শহরবাসীরা 
গৃহহারা হইয়া যুক্ত আকাশ-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, কত শহরবাসী 
তাহাদের সম্পত্তি হারায়, £প্রেগ-বিরোধা,্‌ বাহিনী"র সৈগ্ঠদের হাতে স্ত্রীলোকেরা 
লাঞ্ছনা ভোগ করেঃ শহ্রবাসীর ছূর্দশা চরমে উঠে। কমিশনার র্যা শহরবাসীদের 
প্রতিবাদ খা না করিয়া প্লেগ দূর করিবার নামে প্রেগ অপেক্ষাও ভয়ংকর 
অত্যাচার চালাইতে থাকেন। ৃ 

ভারতের নবজাগ্রত জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রধান কেন্দ্র এবং বাল গঙ্গাধর 
তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত পুনার অধিবাসারা কমিশনার ব্যাণ্ডের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত 
হইয়া উঠে । ১৮৯৭ শ্রষ্টান্দের ৪ঠা মে তিলক তাহার ‘কেশরা’ পত্রিকায় জালাময়ী 
ভাষায় লিখিত এক প্রবন্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, এই অত্যাচার “কেবল 
নিয়পদস্থ সরকারা কর্মচারাদেরই নহে, স্বয়ং সরকারেরই হচ্ছাকৃত”। প্রবন্ধে বল! হয় 
যে, যে-সরকার ্বয়ং এই অত্যাচারের আদেশ দিয়াছে সেই সরকারের {নকট৷ আবেদন 
করা বৃথা ।১ 

২€ই জুন, 'শিব|জীর রাজ্যাভিষেক-উৎসৰ’-এর দিন।.' এবারের উৎসবে 
অত্যাচারা ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধানতার সংগ্রাম আরস্ত করিবার আহ্বান জানানে! 
হহল। উৎসবের ঞ্রন-সমাবেশে বক্তারা একে একে এই আহ্বান ধ্বনিত করিলেন £ 

“দি কেহ দেশের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া দেশকে চুৰ্ণ করিয়। ফেলিতে থাকে 
তবে তাহাকে কাঁটিয়। টুক্রা করিয়া ফেল, অন্ঠের পথে বাধা সৃষ্টি করিও না...” 

ইংরেজের অত্যাচারের জবাবে কতব্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া আর একজন 
বক্তা বলিলেন £ 


“যাহার! ফরাসী-বিপ্রবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা কখনও স্বীকার 


তাহাদের পথের কাটা তুলিয়া ফেলিতেছে। মহারাষ্ট্েও সেই যুক্তি খাটিবে না কেন ?% 
বং তিলকের নির্দেশ আরও স্পষ্ট ঃ শিবাজা “অতি মহৎ উদ্দেপ্ত লইয়া আফজল 
খাকে হত্যা করিয়াছিলেন । ঘদি আমাদের গৃহে চোর প্রবেশ করে, আর যদি সেই 
চোরকে তাড়াইবার শক্তি আমাদের না. থাকে, তবে এক মুহুর্ত ইতস্তত ন! করিয়া 


সেই চোরকে গৃহে আবদ্ধ কারিয়া অগ্নিসংযোগে জীবন্ত হত্যা কর। ...মহৎ ব্যক্তিদের 
পদাঙ্ক অনুসরণ কর।৮২ 


১৮৯) শ্রষ্টান্দের ২২শে জুন। মহারানী ভিকৃটোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের ষাট 
বর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে পুনা শহরের গণেশখিন্দ অঞ্চলের সরকারী ভবনে ধুমধাম 
ও উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। একাদকে প্লেগের মহামারী ও প্লেগনিবারক ব্যবস্থার 
অত্যাচারে শহরবাসী জঞ্জরিত, গৃহহারা, বশ-সপ্পহারাঃ অপর দিকে বিপুল: অর্থ 


21 ‘Sedition Committee Report’, p. 2. 
২ ‘Sedition Committee Report, Dp. 3, 
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ব্যয় করিয়া শাসকগণ আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত । পুনার দুই সাহসী যুবক এই অন্যায়ের 
প্রতিশোধ গ্রহণের, প্রতিজ্ঞা লইয়া পথে বাহির হুইলেন। এই যুবকদ্বয়ের একজন 
হইলেন এক গোপন বৈপ্লবিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা দামোদর চাপেকার, আর অপর জন 
ভাহার কনিষ্ঠ ভাতা বালকুষ্ণ। তাহারা প্রথমে “তাহাদের আর্ধ-ভ্রাতাদের অন্তর 
আনন্দে ও ইংরেজদের অস্তর দুঃখে ভরিয়া দিয়া নিজেদের রাজদ্রোহী বলিয়া চিহ্নিত 
করিবার জন্য” স্বদেশের পরাধীনতার কলঙ্কস্বরপ বোম্বাইয়ের মহারানী ভিক্‌টোরিয়ার 
মর্রমূর্তিতে আলকাতরা লেপন করেন। 

২২শে জুন বাত্রিকাঁলে মহাঁরানীর রাজ্যাভিষেক-উৎসবে আমোদ-প্রমোদ শেষ 
করিয়! প্লেগ-কমিশনান্ র্যাগসাহেব আয়ামর্ট নামক অপর এক সাহেবের সহিত বাড়ী 
ফিরিতেছিলেন। চাপেকার-ল্রাতৃদ্বয় রিভলভার লইয়! পথে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। ৷ তীহাদের' সিদ্ধান্ত, অত্যাচারী প্লেগ-কশিনার : র্যা হইবেন 
ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রথম বলি এবং দরিদ্র ও লাঞ্ছিত ভারতবাসীদের 
অর্থে সাত্রাজ্যবাদীদের এই উৎসব-রান্রিই সেই বলিদানের উপযুক্ত সময়। তাই 
চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের রিভলভার উদ্ধত করিয়া পথের উপর কমিশনার 
র্যাণ্ডের জন্ত অপেক্ষমান ।  সঙ্গীসহ র্যা নিকটবর্তাঁ হইবামাত্র তাহাদের রিভলভার 
গঞ্জিয়া উঠিল, সাহেবঘয়ের দেহ ধুলায় লুটাইয়! পড়িল ১ 

কমিশনার র্যাওই ছিলেন বিপ্লবীদের লক্ষ্য, আয়াস্ট “সাহেবের হত্যা একটা দুর্ঘটন৷ 
মাত্র॥ পুনার পুলিস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দামোদর চাপেকারকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার 
রূরে। দুইটি নরহত্যার অপরাধে বিচারক তাহার ফাসির হুকুম দেন। দামোদর 
চাপেকার হইলেন ভারতের এই নূতন বৈপ্রবিক যুগের প্রথম শহীদ । 

দামোদরের ফাসির পরেও তীহাঁর বৈপ্লবিক সজ্বের কাজ বন্ধ হইল না” বরং তাহা 
আরও জোরের সহিত চলিতে থাকে। ১৮১৯ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই সঙ্বের 
সভাগণ পুনার চীফ কনেস্টবলকে হত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 
এ বৎসর এই উদ্দেশ্যে আবার চেষ্টা চলে, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়। ইহার পর 
বিপ্নবীর! পুনাবাসী দুই গোষেন্দা-ভ্রীতীকে হত্যা করে। কারণ এই দুই ভ্রাতার 
সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই পুলিস দামোদর চাপেকারকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল 
এবং এই গোয়েন্দাগিরির জন্য সরকার উক্ত ছুই ভাইকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়াছিল। 
এই সকল হত্যা-প্রচেষ্টা ও গোয়েন্দা-হত্য! সম্পর্কে চাপেকার-সজ্ঘের কয়েকজন 
সদস্তকে (দামোদরের কনিষ্ঠ ভাতা সহ) গ্রেপ্তার করিয়া একটি ষড়মন্ত্-মামল! দায়ের 
কর! হয়। এই মামলার বিচারে দামোদরের কনিষ্ঠ. ভ্রাতাসহ চারিজনের প্রাণদণ্ড, ও 
একজনের দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। J 


দরকারী দমননীতি 
ইতিমধ্যে দাঁক্ষিণাত্যের এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্য ইংরেজ 
শাসকগণ উন্মত্ত হইয়া আক্রমণ আরম্ভ করে। পুনার উপর দিয়! ভয়ংকর উৎপীড়নের 
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১৯৮ ৰ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ঝড় বহিয়া যাইতে থাকে। ইতিপূর্বে সরকার যে সকল পুরাতন দমনমূলক আইন 
তৈরী করিয়া রাখিয়াছিল, এবার সেইগুলির প্রয়োগ আরস্ত হয়। ১৮৯1 খ্রীষ্টাব্দের 
১৫ই জুনের “কেশরী” পত্রিকায় “রাজদ্রোহ”মূলক প্রবন্ধ লিখিবার অভিযোগে স্বয়ং বাল 
গঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচার করা হয়। বিচারে দেড় বৎসর কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হইয়া! মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলক কারাগারে আবদ্ধ হন। বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের 
সহিত সম্পর্ক রাখিবার অভিযোগে সরকার পুনার বিখ্যাত নাটু-পরিবারভূক্ত দুই 
ত্রাতাকে £১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫নং আইন’ অন্থ্সারে নির্বাসিত করে। কিন্তু তিলককে 
অপসারিত করিয়াও পুনায় বৃটিশ-বিরোধী প্রচারের কঠ$রোধ করা সম্ভব হুইল না। 
শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপে ছারা সম্পাদিত ‘কাল’ নামক বিখ্যাত মারাঠী পত্রিকাখানি 
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাচারী ইংরেজ-শাসনের 
বিরুদ্ধে মারাঠী যুবসম্পরদায়কে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 
পরাঞ্রপেকে “রাজদ্রোহ” প্রচারের জন্য সরকার হইতে কঠোর ভাষায় সতর্ক করিয়া 
দেওয়া হয়। নিভীঁক পরাঞ্জপে তাহাতে জক্ষেপ ন! করিয়া নিজের কর্তব্য চালাইয়া 
যান। ইহার পর ১৯:০, ১৯০৪, ১৯০৫ এবং সর্বশেষে ১১০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে 
শেষ বারের মত সতর্ক করিয়া! দেওয়া হয়। ইহার পর তিনি ১৯:৮ খ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যভাগে ক্ষুদিরাম বঙ্গ ও প্রুল্প চাকীঘারা! মজফরপুরে বোমা নিক্ষেপ সমর্থন করিয়া 
প্রবন্ধ রচনার জন্য “রাজদ্রোহ”-এর অভিযোগে গ্রেপ্তার ও উনিশ মাস সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পুনার ‘বিহারী’ নামক অপর একখানি সংবাদপত্র সরকারের 
দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবার জন্ত অক্রাস্তভাবে যুবসম্প্রদায়কে 
অনুপ্রাণিত করিতে থাকে। ১৯০৬, ১১০৭ ও ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকার তিনজন 
সম্পাদক “রাজদ্রোহ”মূলক প্রবন্ধ রচনার অভিযোগে পর পর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
এই উন্মত্ত দমননীতি সত্বেও তিলকের «কেশরী” পত্রিকা সংগ্রামের পুরোভাগে 
থাকিয়া! নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃটিশ-বিরোধী প্রচার-কার্ষ চালাইতে থাকে এবং প্রতিদিন 
ইহার বিক্রয়-সংখ্যা বাড়িয়া! চলে। ১৯০1 খ্রীষ্টাব্দে সরকারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ 
করিয়া ইহার বিক্র়-সংখ্যা বিশ হাজারে পরিণত হয়। তৎকালে ইহা নিরবচ্ছিন্নভাবে 
মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীদের রুশিয়ার বৈপ্লবিক সংগঠন-নীতি ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিবার 


নির্দেশ দীন করিত।”১ 
কঙংগ্রেগের প্রাতিবাদ 

মহারাষ্ট্রের উপর সরকারের এই উন্মত্ত দমননীতির বিরুদ্ধে সারা ভারতে 
প্রতিবাদের ঝড় উঠিতে থাকে। এমনকি কংগ্রেসের আপসগন্থী নেতুবৃন্দও এই 
বর্বরতার প্রতিবাদ না করিয়া! পারেন নাই। ১৮৯৭ খীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অমরাবতী- 
অধিবেশনে বিশিষ্ট উদারপস্থী নায়ক স্তার শঙ্করণ নায়ার অধিবেশনের সভাপতি- 
হিসাবে নাটু-জাতৃদয়ের বহিষ্কার ও বাল গন্ধাধর তিলকের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অধিবেশনের সদস্তদের সম্মতি লইয়া তিলকের 
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বোম্বাই প্রদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা 1091২ 


'মারাঠা” নামক সংবাদপত্র হইতে নিয়োক্ত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া পুনায় সরকারী 
অত্যাচারের প্রতি দ্বূণা প্রকাশ করেনঃ 

“এই শহুরে (পুনায়) মনুস্তরূপী প্লেগের ( ইংরেজ-সরকারের ) যে অত্যাচার 
চলিতেছে তাহ! অপেক্ষা প্রেগ-রোগ আমাদের প্রতি অনেক বেশী সদয়।”১ 

কংগ্রেসের এই তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও শাসকগণ উন্মস্তভাবে দমননীতি চালাইতে 
থাকে। ভাঁরত-দরকার ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দেই “রাঁজদ্রোহ”মূলক অপরাধের সহজ বিচার 
ও কঠোর দণ্ড দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি নুতন আইন পাশ করে। ডাক- 
বিভাগের কর্মচারীরা যাহাতে যে কোন পার্সেল ও চিঠি খুলিতে পারে তাহার জন্যও 
একটি নূতন আইন পার্শ হয়। কংগ্রেসের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ ও দেশব্যাপী বিক্ষোভ 
সত্বেও সরকারী দমননীতি অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। ইহার ফলে বৈপ্লবিক 
ক্রিয়া-কলাপ বন্ধ হওয়া তে! দুরের কথা, বরং তাহ! প্রতিদিন বাড়িয়া! সারা ভারতে 
বিস্তার লাভ করে। 


লণ্ডন ও প্যারীর বিপ্রব-কেন্দ্র [ও 


পুনার ঘটনা সমূহ ঘটিবার অল্পদিন পরেই শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা ২ নামে গুজরাটের 
এক ভদ্রলোক বোম্বাই হইতে লণ্ডনে গমন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাহার বিদেশযাত্রা 
পলায়ন ভিন্ন অন্য কিছু নহে । তাহার বিদেশঘাত্রা সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি পুনার বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর সহিত, 
বিশেষত ব্যাও-হত্যার সহিত জড়িত ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিস তাহার 
অনুসন্ধান করিতেছিল | ইহ জানিতে পারিয়াই তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন।৩ 

কৃষ্ণ বর্মা কিছুদিন গোপনে বাস করিয়া ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 
লণ্ডনে ‘ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি” নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 
নিজেই হন এই সজ্বের সভাপতি। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই সঙ্মের মুখপত্র 
হিসাবে ‘ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিস্ট* নামে ইংরাজী ভাষায় একখানি মাসিক পত্র 
প্রকাশ. করেন। এই পত্রিকায় তিনি তাহার সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া 
লিখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের জন্য ‘হোমরুল’ বা স্বায়ত্তশাসন লাভ এবং ইংলণ্ডে 
সকল উপায়ে ভারতের স্বপক্ষে প্রচার-কার্য চালানই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্ত। কৃষ্ণ বর্মা 
[ভারি Congress Presidential speeches, Vol. I ( 3. A. Nateson & 0০.) 

২) কুক বর্ধার পূর্ব-ইতিহা £ শ্ঠামজি কৃষ্ণ বর্মা ছিলেন গুজরাটের অধিবাধী ও একজন হুপগ্ডিত 
ব্যক্তি। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলগে যাইয়া ব্যারিস্টার হন এবং দেশে ফিরিয়া আনিয়া 
ভবলগর দেশীয় রাজোর দেওয়ানের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর দেশ হইতে পলা রন করিয়া লণ্ডনে গমন 
করেন এবং অকৃসৃফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মংস্কৃতভাষা ও গ্রাচ্য-দর্শনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন । কিন্ত 
কিছুদিন পর কর্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় তাহাকে পদভাগ করিতে হয়। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
“ইঙিয়ান হোমগূল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা এবং ‘ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিস্ট' নামে একখানি মাসিক পত্র 
প্রকাশ করেন। ১৯*৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার লঙস্থ নিজ বাঁড়ীতেই ‘ইণ্ডিয়া হাউদ’ প্রতিষ্ঠিত করেন। 

৩! Sedition Committee Report, 0, 5, 


২৮০5 ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


আয়ালণ্ডের ‘হোমরুল’ আন্দোলন হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। 
১৯০৫ শ্রীষ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণ বর্ণা ভারতের জনগণের মধ্যে এঁক্য ও 
স্বাধীনতার বাণী প্রচারের উদ্দেন্ঠে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ছয়টি বৃত্তি 
ঘোষণা করেন। প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ ছিল এক হাজার টাকা । এই বৃত্তি লইয়া 


কোন ভারতীয় গ্রন্থকার, সাংবাদিক ও অন্য যে-কোন যোগ্য ব্যক্তি ভারতের বাহিরে | 


যুরোপ, আমেরিকা বা! অন্তত্ত থুরিয়া!  ঘুরিয়! স্বাধীনতা-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা লাভ 


করুক এবং দেশে ফিরিয়া গ্রিয়া তাহাদের সেই অভিজ্ঞতাদ্বার| দেশের মানুষকে! 


স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতে সাহায্য করুক-_ইহাই ছিল এই শ্রেষ্ঠ ্বদেশ-প্রেমিকের 
উদ্দেশ্ত। তাঁহার আদর্শে উদ্ধদ্ধ হইয়া প্যারী হইতে «এস. আর. রানা? নামক 
এক ভারতীয় ভদ্রলোক রাণা প্রতাপ, শিবাজী ও অন্য একজন ইতিহাস-বিখ্যাত 
মুসলমান-শীসকের নামে ছুই হাজার টাকার তিনটি বৃত্তি ঘোষণা করেন। এইভাবে 
প্রথমে লণ্ডন ও পরে ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের 
দুইটি কেন্দ্র গড়িয়। উঠিতে থাকে৷ 

এই সময় নাসিক জেলার অধিবাসী বিনায়ক দামোদর সাভারকর নামক বাইশ 
বৎমর বয়স্ক এক যুবক কৃষ্ণ বর্মার বৃত্তি লইয়া লণ্ডনে আসিয়া! কৃষ্ণ বর্মার সহিত মিলিত 
হন। ইনি পুনার ফাগুন কলেজ হহতে বি. এ, ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রকাল 
হইতেই সাভারকর বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি অন্বরক্ত হন। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ 
জাত] গণেশ সাভারকর একসঙ্গে মিলিয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে “মিত্রমেলা” নামে একটি 
সংগঠন স্থাপন করেন। “গণপতি-উৎসব? পালনের উদ্দেশ্েই ইহা প্রথমে গঠিত 
হইয়াছিল। কিন্তু পরে ইহ! একটি বৈপ্লবিক সমিতিতে পরিণত হয়। ভারত ত্যাগ 
করিবার পূর্বে ১৯:৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মহাত্মা শ্রীঅগম্য গুরু পরমহংস নামক জনৈক 
সাধুদারা পরিচালিত এক বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে যোগদান. করেন। এই সাধু 
দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র ঘুরিয়| ঘুরিয়! বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর খ্বণা জাগাইয়। 
তুলিতেন এবং ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করিতে 
বলিতেন। তাঁহার এই প্রচারে উদ্ধ'্ধ হইয়| পুনার একদল ছাত্র ১৯,৬ খ্রীটাব্ের 
গোড়ার দিকে একটি গুপ্তসমিতি স্থাপন করে। বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই 
গুপ্তসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি সাভারকরের পরামর্শে আন্দোলন 
চালনার জন্য সমিতির নয় জন সদস্ত লইয়া! একটি কমিটি গঠিত হুয়। অগম্য গুরুর 
পরামর্শে পুনা শহরের সকল লোকের নিকট হইতে এক আন! করিয়া টাদা সংগ্রহ 
করিয়া সমিতির একটি তহবিল গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়। ১৯০৬-্রষ্টান্দের জুন মাসে 
দামোদর সাভারকর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই গুপ্তসমিতিও ভাঙিয়া 
যায়। দামোদর সাভারকর লণ্ডনে আসিয়া কৃষ্ণ বর্মার সহিত মিলিত হন এবং 
দুইজনে একত্রে মিলিয়া পূৰ্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করেন। 

কফ বর্ম! ইতিপর্বেই লওনে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া! ইহার নাম রাখেন তত 
হাউস'। ১৯*৬ ও ১৯৮ খ্ষ্টাব্দ ব্যাপিয়। ‘ইণ্ডিয়া হাউস’ ভারতীয়দের বৈপ্লবিক 


বোম্বাই প্রদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ২০১ 


ক্রিয়া-কলাপের একটি বিশিষ্ট কেন্দররপে গড়িয়া উঠে। যে সকল ভারতীয় যুবক 
হণ্ডিয়৷ হাউস*এ আসিত তাহাদের কৃষ্ণ বর্মা এই শিক্ষা দিতেন £ 

ইংরেজেরা ভারতের মিত্র নহে; ভারত হইতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিতে না 
পাঁরিলে ভারতের অব্যাহতি নাই; অতএব বিপ্লববাদ--সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করিতে 
হইবে । এইজন্য রুশ, পোলিশ, আইরিশ বিপ্লবীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়া গুপ্ত হত্যা, বিদ্রোহ, ট্রেজারী-লুষ্ঠন প্রভৃতি করিবার জন্ত দলবদ্ধ হইতে 
হইবে। 

এই সময় বাসুদেব ভট্টাচার্য নামে একজন ভারতীয় ছাত্র ও ‘ইণ্ডিয়া হাউস’-এর 
সভ্য ভারত-সচিবের সহকারী লি ওয়ার্নারের গণ্ডে চপেটাথাত করেন। ইহার 
ফলে ইংলণ্ডে ও সারা যুরোপে হৈ চৈ পড়িয়া খায় । বিচারে বাস্থদেবের দশ পাউণ্ড 
জরিমানা হয়। 

ইত্তিয়া হাউস’-এর ক্রিয়া-কলাঁপ ইংলণ্ডের শাসকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
১৯০৭ খ্ৰীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পার্লামেন্টে ‘ইণ্ডিয়া হাউস”-এর পরিচালক কৃষ্ণ বর্মার 
বিরুদ্ধে সরকারী হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আলোচন! হয়। ইহার কিছুদিন পরেই সরকারী 
হস্তক্ষেপের আশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণ বর্মা ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া ফরাসীদেশের রাজধানী 
প্যারী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন। বহু পূর্ব হইতেই প্যারী নগরীতে মাদাম কামা 
নামক একজন ভারতীয় পাশা মহিলা, জিজিভাই নামক একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী, 
এস. আর. রান! নামক একজন ভারতীয় ধনী ব্যক্তি ও অপর কয়েকজন একত্রে মিলিয়। 
একটি বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন । এতদিন ইহারা ল্ডনের ‘ইণ্ডিয়া হাউস* 
এর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া ভারতবর্ষের বিপ্রবীদের নানাভাবে সাহায্য 
করিতেছিলেন। কৃষ্ণ বর্ষা আসিয়! ইহাদের সহিত যোগদান করায় প্যারীর বৈপ্লবিক 
কেন্দ্রটি আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্যারী নগরীতে.আসিয়া তিনি অনেকটা 
নিশ্চিন্ত মনে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালাইতে থাকেন। কিন্তু তখনও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 
‘ইণ্ডিয়ান সৌসিওলোজিস্ট, নামক মাসিক পত্রথানি লণ্ডন হইতেই প্রকাশিত হইত এবং 
ইহাতে নিয়মিতভাবে কৃষ্ণ বর্মার বৈপ্লবিক প্রবন্ধ ছাপা হইত। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 
ইংলণ্ডের সরকার কতৃক পত্রিকার মুদ্রাকর “্রাজদ্রোহ»-এর অপরাধে গ্রেপ্তার ও 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পর অপর এক ব্যক্তি পত্রিকাখানির যুদ্রণের ভার গ্রহণ 
করিলে ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাহারও এক বৎসরের কারাদণ্ড হয়। ১৯১০ 
খ্রীষ্টাব্দ হইতে পত্রিকাখানি প্যারী নগরী হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে । এই 
পত্রিকাখানির মারফত প্রধানত ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার-কার্ধ 
চালান হইত এবং ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করিয়া ক্ুশিয়ার, বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের অভিজ্ঞতা! সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ভারতীয় বৈপ্লবিক সমিতিগুলির 
গোপন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করা হইত। 

ইংলও-সরকারের দমননীতি উপেক্ষা করিয়| কষা বর্মা প্যারী হইতে লগ্ুনের 
ইইত্ডিয়া-হাউস*এর বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ পরিচালন| করিতেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে 


২০২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রায়ের ইতিহাস 


প্যারীর এস. আর. রান! নামক ভদ্রলোকটির সাহায্য গ্রহণ করিতেন। রানাকে কৃষ্ণ 
বর্ষার নির্দেশ লইয়া প্রায়ই প্যারী হইতে লণ্ডনে যাতায়াত করিতে হইত। 

ক্ষণ বর্মার লণ্ডন ত্যাগ করিবার পর, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ‘ইণ্ডিয়া হাউস"এ 
১৮৫৭ খ্ীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের বাধিক দিবস উদ্যাপিত হয়। প্রায় একশত প্রবাসী 
ভারতীয় ছাত্র ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহর হইতে আসিয়া এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। 
এই অনুষ্ঠানে «স্মরণীয় ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের” শহীদগণের উদ্দেশ্যে রচিত «শহীদদের 
স্বরণে” নামক একখানি প্রবন্ধ-পুস্তিক পঠিত হয়। ইহাতে “ভারতের প্রথম স্বাধীনতা- 
যুদ'-এর শহীদদের আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য ভারতবাসীদের আহ্বান জানান হয়। 
এই পুস্তিকার বহু কপি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও প্রেরিত হইয়াছিল । “কঠোর 
সতর্কবাণী, নামে একখানা ইস্তাহারও ‘ইণ্ডিয়া হাউস’ হইতে বিতরণ ও ভারতবর্ষে 
প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহ! ব্যতীত এখানে প্রত্যেক রবিবার প্রবাসী ভারতীয়দের 
লইয়| সভা! হইত এবং তাহাতে ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক নংখাম পরিচালন। ও এই উদ্দেশ্যে 
বোম! তৈরী সম্পর্কে আলোচন! চলিত। 

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিনায়ক দামোদর সাঁভারকর ‘ইণ্ডিয়া হাউস--এর প্রধান 
পরিচালকের পদ লাভ করেন। এঁ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বিনায়কের নিকট প্যারী 
হইতে কুড়িটি ব্রাউনিংঃ অটোম্যাটিক পিস্তলের একটি প্যাকেট প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষে 
প্রেরণের জন্যই ইহা তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হ্ইয়াছিল। তিনি এ পিস্তলগুলি 
ভাহার ভাই গণেশের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু গুলি ভারতে পৌঁছিবার পূর্বেই 
গণেশ গ্রেপ্তার হন। সাভারকরের নির্দেশে ‘ইণ্ডিয়া হাউস'-এর সভ্যগণ লণ্ডনের কোন- 
এক নিভৃত অঞ্চলে যাইয়া রিভলভার ছোড়া অভ্যাস করিতে থাকেন। ১৯১ গ্রীষ্টাব্দের 
১লা জুলাই লগ্ডনের ‘ইম্পিরিয়াল ইনটটিটিউটএর এক জনসভায় ‘ইণ্ডিয়া হাউস+-এর 
মদনলাল বিংরা নামক একজন মারাঠী সভ্যের রিভলভারের গুলিতে ভারত-সচিবের 
এ-ডি-সি স্তার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলি নিহত হন। গ্রেপ্তারের সময় মদনলালের 
পকেটে যে প্রখানি পাওয়া যায় তাহাতে এই কয়েকটি কথা লিখিত ছিল £ 

“অমানুষিকভাবে ভারতীয় যুবকদের দ্বীপান্তর ও প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ক্ষীণ 
প্রতিবাদ হিসাবে আমি স্বেচ্ছায় ইংরেজদের রক্তপাতের চেষ্টা করিলাঁম।৮”১ 

ইহার কিছুদিন পূর্বেই মহারাষ্ট্রে কেবলমাত্র একখানি বৈপ্লবিক কবিতার পুস্তিকা 


কার্জন ওয়াইলির হত্যার পর বুশ সরকার সাভারকরকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের 
জন্য তাহাকে জাহাজে করিয়া! ভারতে প্রেরণ করে। জাহাজটি যখন দক্ষিণ-ক্রান্সের 
মাসাই বন্দরে উপস্থিত হয়, তখন সাভারকর এক বিশ্ময়কর উপায়ে জাহাজের 
বানঘরের ছিদ্রপথ দিয়া সমুদ্রে বাঁপাইয়| পড়েন এবং সীতার কাটিয়া সমুদ্র পার 
হয়! ফরাসী দেশে প্রবেশ করেন। কিন্তু জাহাজের লোকেরা তাঁহার পশ্চান্ধাবন 


? | Sedition Committee Report, p. 19. 
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করায় তিনি ফরাসী পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ফরাসী সরকার বৃটিশ 
সরকারের চাপে তাহাকে বৃটিশ পুলিসের হস্তে অর্পণ করে। 

এই ঘটনার ফলে বৃটেন ও ভারতবর্ষে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। আন্তর্জাতিক 
আইন অনুসারে তাহার বিচারের জন্য চারিদিক হইতে দাবি উঠে। কিন্তু সকল দাবি 
ও সকল আন্দোলন অগ্রাহ্‌ করিয়া! বৃটিশ সরকার সাভারকরকে ভারতবর্ষে লইয়া 
আসে। ইহার পর বোম্বাইয়ের আদালতে তাহাকে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে 
সাভারকর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 


সাআাভাবারফের আক্ৰমণ 

লণ্ডন ও প্যারীকে কেন্দ্র করিয়া যখন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে 
চলিতেছিল, তখন বৈপ্লবিক সংগ্রামের অগ্নি-তরঙ্গ পুন! শহরের সীমান্ত অতিক্রম 
করিয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশকে, বিশেষত বাঙলাদেশকে প্লাবিত করিতে থাকে। 
১৯০৮ গ্রীষ্টাব্বের ৩*শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম বস্থ ও প্রফুল্ল চাকী নামে বাঙলাদেশের 
দুইজন বিপ্লবীদ্ধারা নিক্ষিপ্ত বোমায় ভ্রমক্রমে মজফরপুরে দুইজন স্বেতাঙ্গ রমণী নিহত 
হয়। কলিকাতার অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসৃফোর্ড সাহেবই ছিল বিপ্লবীদের লক্ষ্য। 
অত্যাচারী ইংবেজ-কর্মচারীর শাস্তিবিধনের উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া 
পুনার বিভিন্ন বিপ্লবপন্থী সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখ! হয়। স্বয়ং বাল গঙ্গাধর তিলক 
তীহার “কেশরী” পত্রিকায় বঙ্গীয় বোমার প্রশস্তি গাহিয়! দুইটি বৈপ্লবিক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। উন্মত্ত শাসকগণ এই অপরাধে নামমাত্র বিচারের পর তাহাকে দীর্ঘ 
ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এই প্রকার প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে পুনার 
‘কাল’ পত্রিকার সম্পাদক শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপে ১৯৮ গ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 
কারাদণ্ড লাভ করেন। উন্মত্ত শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া বাঙলা ও 
মহারাষ্ট্রের উপর বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে । 


নাদিকের বিপ্ৰব-প্ৰচেষ্টা 

বিনায়ক দামোদর সাভারকর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার বহু পূর্বে, ৯৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 
বিনায়ক ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভাতা গণেশ সাভারকর নাসিকে “মিত্রমেল!? নামক যে 
সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই সংগঠনটিকে গণেশ সাভারকর বিনায়কের 
ভারত ত্যাগের পর একটি গুপ্তসমিতিরূপে পুনর্গঠিত করেন। ম্যাৎসিনির ‘ইয়ং 
ইটালী’ নামক গুপ্তসমিতির অনুকরণে নাসিকের এই পুনর্গ ঠিত গুপ্তসমিতির নাম 
রাখ! হয় ‘অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'। ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন গণেশ সাভারকর। 
বিনায়ক লণ্ডন হইতে এই সমিতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন এবং বিভিন্ন 
বিষয়ে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিতেন ।? | 

১৯:৯ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিনায়ক লণ্ডন হইতে কুড়িটি 'ব্রাউনিং' পিস্তল 
চতুতূ'্জ আমিন নামক এক ব্যক্তির মারফত গণেশের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু 


১। এই গুপ্তসমিতির সংগঠন-পদ্ধতি ও আদর্শ পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। 


২০৪ - . ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


এই অন্ত্রুলিসহ চতুভূর্জ ভারতে পদাপর্ণ করিবার এক সপ্তাহ পূর্বে পুলিস গণেশকে 
রাজড্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করে। গণেশ এই পিশ্তলগুলির সংবাদ পূর্বেই 
পাইয়াছিলেন এবং এই গুলির আশায় একটি বৈপ্লবিক অভ্যথানের পরিকল্পনাও 
তৈরী করিয়াছিলেন : ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী *সআাটের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধোষ্ধম?-এর অভিযোগে গণেশকে গ্রেপ্তার করা হয়। ‘লঘু অভিনব ভারত- 
মেলা! নামে একখানি বিপ্রবাত্মক কবিতার পুস্তক রচনা ও তাহা প্রকাশ করাই 
ছিল তাহার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণযোগ্য অপরাধ । গণেশের গ্রেপ্তারের সময় 
তাঁহার গৃহে পুলিস ষাট পৃষ্ঠায় টাইপকরা একটি বোমা তৈরীর প্রণালী হস্তগত করে। 
ইহা বিনায়ক লণ্ডন হইতে গণেশের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই অপরাধে গণেশ 
সাভারকরকে যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 

গণেশের প্রতি এই অমানুষিক দওুদানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ‘অভিনব 
ভারত-সত্ঘ'-এর সভ্যগণ এক কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। গণেশের প্রতি এই 
প্রকার দণ্ড দানের জন্ত সমগ্র মহারাষ্ট্রে ক্রোধের আগুন জলিয়া উঠে) গণেশের 
বিচারক ছিলেন নাসিকের জেলা -ম্যাজিস্টর্ট জ্যাক্সন সাহেব। : গুপ্ত-সমিতির সভ্যগণ 
জ্যাকৃদনকে হত্য| করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু নাসিকের গুপ্ত- 
সমিতির কোন সভ্যকে ইহার ভার দিলে: এ্রচেষ্ট ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া 
“অভিনব ভারত-সঙ্ঘ-এর ওুঁরঙ্গাবাদ-শাখার একজন অল্পবয়সী সভ্যকে এই উদ্দেশ্যে 
আনয়ন করা হয়।১ 

১৯০৯ শ্রী্টান্দের ২৯শে ডিসেম্বর স্থানীয় থিয়েটার-গুহে জ্যাকৃপন সাহেবকে 
বিদায়-সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক জনসভার আয়োজন হয়। জনাকীর্ণ সভাগৃহে 
জ্যাকসন উপস্থিত এবং ৬ুঁরঙ্গাবাদ গুপ্ত-সমিতির সভ্যাটও বিনায়কের প্রেরিত একটি 
ভয়ংকর 'ব্রাউনিং' পিস্তল লইয়া প্রস্তুত। জ্যাকসন সাহেব বিদায়-সংবর্ধনার উত্তর 
দিতে উঠিবামাত্র উক্ত সভ্যের হস্তস্থিত পিস্তলের গুলিতে তৎক্ষণাৎ, জ্যাকসনের 


ধরাধাম হইতেই চিরবিদায় এহণ করেন। হত্যাকারী বিপ্লবী যুবক পলায়নের কিছুমাত্র 
চেষ্টা না করিয়া পুলিসের নিকট ধর দেন। 

জ্যাকৃসন-হত্যার পর নাসিকের পুলিস আতঙ্কে অস্থির হইয়| চারিদিকে উন্মত্তের 
মত হত্যাকারীর সহযোগীদের অন্ুপ্ধান করিতে থাকে এবং গণেশ সাভারকরকে কেন্দ্র 
করিয়া এক বিরাট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। এই অনুসন্ধানের ফলে মোট অটত্রিশ 
ঈনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহাদের লইয়! বিখ্যাত “নাসিক যড়যন্ত্রমামলা” আরম্ভ 


রাজারা উচ 
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গোয়াতিয়র বাজে) বিরব-রচেষ্টা 


‘নাসিক ষড়ধন্ত্মামলা"র সুত্র ধরিয়া পুলিস গোয়ালিরর দেশীয় রাজ্যেও একটি 
ব্যাপক বৈপ্লবিক সমাতর সন্ধান পায়। পুর্ধেই এই দেশীয় রাজ্যে “নবভারত-সঙ্ঘ” 
নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এই সঙ্ঘের প্রধান পরিচালক ছিলেন 
“যোশী নামে এক ব্যক্তি। যোশীর সহিত নাসিকের গণেশ সাভারকরের নিয়মিত 
পত্র আদান-প্রদান চলিত। সম্ভবত গণেশ সাভারকরের চেষ্টাতেই ‘গোয়ালিয়র নব. 
ভার্ত-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং গণেশের সাহায্য লইয়াই যোশী এই সঙ্বের 
কার্য পরিচালনা করিতেন। গণেশের গ্রেপ্তারের সময় তাহার গৃহ খানাতল্লাস 
করিবার কালে পুলিস যোশীর একথানি পত্র হস্তগত করে। এই পত্রের সুত্র ধরিয়াই 
«গোয়ালিয়র নবভারত-সভ্ব'-এর অ স্তত্ব আবিষ্কৃত হয়। 

এই সঙ্ঘের আদর্শ ও ক্রিয়া-কলাপ ছিল নাসিকের “অভিনব ভারতসজ্ঘ'এর 
অন্থরূপ। “বিভলভারদারা লক্ষ্যভেদ, তরঝারি-চালন! শিক্ষা, বোম! ও ডিনামাইট 
তৈরী ।শক্ষা, রিভলভার সংগ্রহ, বিভিন্ন অস্ত্রের ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা”: প্রভৃতি 
বিষয়গুলি এই সঙ্ৰের অব্য করণীয় কর্তব্য ছিল। সজ্বের গঠনতন্ত্রে ইহার উদ্দেশ্য 
বর্ণনা করিয়! বল! হইয়াছিল £ 

“যে-কোন প্রদেশে একটা সাধারন বৈপ্লবিক অভ্যুান যখনই আরম্ভ হইবে তখনই 
সকলকে সেই অত্যুথখানে যোগদান করিয়া স্বাধীনত। লাভ করিতে হুইবে॥. প্রথমে 
দেশবাসীর মন শিক্ষাদ্ধারা বিপ্লবের জন্য তৈরী করিতে হইবে, তাহার পর 
অভ্/খান আরম্ভ করিতে হইবে, আর কোশল ও বুদ্ধিদ্বারাই স্বাধীনতা-যুদ্ধ 
চালাইয়া জয় লাভ করিতে হইবে ।”? 

গণেশ সাভারকরের নিকট প্রাপ্ত যোশীর পত্রের সুত্র ধরিয়া গৌয়ালিয়র নব- 
ভাঁরত-সঙ্ঘ-এর অস্তিত্ব ও ক্রিয়া-কলাপের সন্ধান পাইবামাত্র গোয়ালিয়র রাজ্যের 
পুলিস রাজ্যবাপী গ্রেপ্তার আর্ত করে। সধসমেত একচল্লিশজনকে এ্রেপ্তার করা হয়। 
তাহাদের সহিত সজ্ঘের পরিচালক যোশীও গ্রেপ্তার হন। এবার ইহাদের লইয়া 
‘গোয়ালিয়র-যড়যন্ত্র-মামল।|” আরম্ভ হয়। : ভারত-দরকারের নির্দেশে গোয়ালিয়র 
রাজ্যের সরকার একটি স্টেট-্রাইবুনাল গঠন করিয়। এই মামলার বিচারের ব্যবস্থা 
করে : সাক্ষ]-প্রমাণাদিদ্বার! প্রমাণিত হয় ষে, ধৃত একচল্লিশজনের মধ্যে বাইশজন 
‘গোয়ালিয়র নবভারত-সজ্ঘ-এর সভ্য এবং অপর উনিশ জন “অভিনব ভারত 'সঙ্ঘএব 
সভ্য। এই মামলার বিচারে বিভিন্ন অপরাধে উনত্রিশ জনের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। 


আমেদাবাদের গুপ্ত-দামিতি 
গুজরাটের প্রধান শহর ও ভারতের অন্যতম প্রধান: শিল্প-কেন্দ্র আমেদাবাদেও 
বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচে্ বিস্তার লাভ করিয়াছিল ।- এখানকার বৈপ্বিক প্রচেষ্টা যে 
মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু আমেদারাদের গুপ্র-সমিতি ও ইহার কর্ম-প্রচেষ্টার বিস্তারিত বিবরণ 


২০৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


এমনকি “সিডিসন কমিটি'ও সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কেবল একটি মাত্র 
ঘটনাদার! বুঝিতে পার! যায় যে, এখানেও একটি বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। 

১৯০৯ খ্ৰীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিন্টে! সস্ত্রীক আমেদাবাঁদ 
ভ্রমণ করিতে আসিয়া যখন ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতেছিলেন, তখন বিপ্লবীরা 
ভিড়ের মধ্য হইতে তাহার গাড়ীর উপর দুইটি বোমা ছুড়িয়া মারেন। কিন্ত এ 
বোমাগুলির একটিও ফাটে নাই। এই দুইটি ছিল নারিকেল-বোমা । পরে একটি 
লোক বোম দুইটি তুলিতে গেলে উহাদের একটি ফাটিয়া যাওয়ায় তাহার একখানি 
হাত উড়িয়া যায়। এই ঘটনাটি ব্যতীত আমেদাবাদের বৈপ্লবিক কর্ম-গ্রচেষ্টার আর 
কোন বিবরণ পাঁওয়! যায় না। 


সাতারার বিপ্নব-প্রচেষ্টা 


সাতর! জেলায় বৈপ্লবিক সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দে। দেশের 
স্বাধীনতা লাভ করাই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্ত। এই সমিতি প্রকৃতপক্ষে 
নাসিকের গণেশ সাভারকরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত “অভিনব ভাঁরত-সঙ্ঘ-এর একটি শাখা 
হিসাবেই গড়িয়া! উঠে। এই সমিতির সদস্তগণের সকলেই ছিলেন কোলাপুর ও তাহার 
পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাপী। (নাসিক-ড়যন্তরমামলা'র কোন সুত্র ধরিয়াই পুলিস 
প্রথম ইহার সন্ধান পায় এবং ১৯১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এই সমিতির তিনজন 
সদস্তকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার-কালে একজন সদস্ত বোম! তৈরী করিতেছিলেন। 
ইহা ব্যতীত পুলিশ ইহাদের নিকট হইতে কতকগুলি বৈপ্লবিক সাহিত্যও হস্তগত 
করে। এই তিনজন সদস্তকে লইয়াই *সাতরা-বড়মন্ত্রমামলা” আরস্ত হয় এবং বিচারে 
তিনজন সদস্তই বিভিন্ন অভিযোগে দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ করেন। 


গুলার শেষ বৈপ্লবিক কৰ্মোদ্যম 


পর-পর তিনটি ষড়যন্ত্র-মামল! এবং বহু বিপ্লবী নায়ক ও কর্মীর কারাদণ্ডের ফলে 
মহারাষ্ট্রের বিগব-প্রচেষ্ট। নিস্তেজ হইয়া! পড়ে। ইহার পর ১৯১১ খ্রীষ্টান পর্যন্ত মহা- 
রাষ্ট্রের কোথাও কোন বৈপ্লবিক কর্ম-গ্রচেষ্টার লক্ষণ দেখ! যায় নাই। কিন্তু অপর দিকে 
এই সময় সারা ভারতে, বিশেষত বাঙলাদেশে, বিপ্লক-প্রচেষ্টা ব্যাপক ভাবে আর্ত হয়। 
যখন সমগ্র ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, ঠিক তখনই মহারাষ্ট্র সম্পূর্ণ 
নিক্রিয়_ইহা উপলদ্ধি করিয়া মহারাষ্ট্রের যুবসন্দায়ের মধ্যেও আবার বৈপ্লবিক 
চাঞ্চল্য জাগিয়| উঠে। মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলকের কর্মস্থান পুনার যুবকগণই মহারাষ্ট্রের 
এই কলঙ্ক মোচনের জন্য অগ্রসর হন। সম্ভবত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে 
তাহারা আবার নুতন করিয়া বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ আরম্ভ করেন। কিন্তু তখন 
আর প্রকাহভাবে সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়। যুবসম্পরদীয়ের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রেরণা 
জাগাইয়া তুলিবার সুযোগ ছিল ন।। সরকার পূর্বেই ইহার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। 
সতরাং পুনার বিপ্লবীরা গোপনে একটি ছাপাখানা বদাইয়। মারাঠী ভাষায় ইন্তাহার ও 
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পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। দুইজন মারাঠী যুবক এই গোপন ছাপাখানায় দিবা- 
রাত্র কাজ করিতেন। 

প্রথম ইস্তাহারটি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী । ইহার কয়েক 
দিন পূর্বে দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিজ-এর উপর বোম৷ নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহার ফলে 
বড়লাট ভীষণ আহত হন। এই ঘটনাই ছিল প্রথম ইস্তাহারের উপলক্ষ । 
ইস্তাহারখানির উপরে মারাঠী ভাষায় লিখিত ছিল, «মারাঠাবাসীদের প্রতি আহ্বান”, 
আর উহার নীচে এই স্বাক্ষর ছিল £ “বাঙলার বিপ্লবিগণ”। এই ইস্তাহারে আবার 
বিপ্লব-প্রচেষ্টা আরম্ভ করিবার জন্য মারাঠী যুবকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়! 
বলা হয়ঃ 

“মারাঠীর! এখনও চুপ করিয়া বসিয়া আছে কেন? মহারাষ্ট্রে দুই বৎসর পূর্বে 
কয়েকটি স্বদেশপ্রেমিক তারকা জ্বলিয়া উঠিয়া অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কি 
তাহার! স্বাধীনত| লাভের প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়াছে? সমস্ত দেশ আশা করিয়াছিল যে, 
মহারাষ্ট্র কিছু অসাধারণ কর্মের দ্বারা অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করিবে; সেই আশা কি 
তবে মিথ্যা? সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত সমগ্র দেশ আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, 
আজিকার এই শুভ দিনটিতে (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ল! জানুয়ারী ) সমগ্র জাতি পক্যবদ্ধ 
হুইবে।"১ 

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীরা! “স্বাধীনতা” শীর্ষক বহু ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
উপরোক্ত ইস্তাহারটি সেইগুলির অন্যতম । তাহার! পুনার ফাগুসন কলেজের ছাত্রদের 
প্রতি আহ্বান জানাইয়াও বহু ইস্তাহার কলেজের মধ্যে প্রচার করেন। এই প্রকারের 
বহু ইস্তাহার পুনার বিজ্ঞান-কলেজ এবং কৃষি-কলেজের মধ্যেও প্রচার কর! হয়। 
সর্সমেত চারথানি “স্বাধীনতা” শীর্ষক ইন্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল। চতুর্থথানির 
মুদ্রণের সময় ১৯১৪ খ্রষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশ এই ছাপাখানাটি আবিষ্কার 
করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই পুনা এবং সমগ্র মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অবসান 
ঘটে। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


বিংশ শতাব্দীৰ বৈপ্লবিক সংগ্রামের ব্রাজনীতিক 
পটভু্ি 


পাআাজ/বাদের নূতন আক্রমণ 


সমগ্র দেশব্যাপী একট! প্রবল বিক্ষোভ ও গণ-আন্দোলনের অগ্রি-স্ফুলিঙ্গের ছটায় 
উদ্ভাসিত হইয়া ভারতবর্ষ বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে। ক্রমবর্ধমান ভারতায় 
শিল্পের অগ্রগতি রোধের জন্য বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর চেষ্টা, রুষক-শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি 
এবং ১৮৯০-৯৯ খ্রীষ্টাব্দের দেশব্যাপী ছুতিক্ষের তাওব হইতেই সেই বিক্ষোভ ও 
আন্দোলনের সৃষ্টি । পুরাতন শতাব্দীর শেষ ও নূতন শতাব্দীর আরস্তের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের স্বাধীনত!-সংগ্রামও এক নূতন স্বরে প্রবেশ করিতে উদ্ভত__-এই পটভূমিকায় 
দুইটি «মূল উন্দেগ্ত” লইয়। বড়লাট রূপে ভারত-শাসন করিতে আসেন লর্ড কার্জন। 
তাহার দুইটি “মূল উদ” হইল (১) ভারতের বটিশ-শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করা এবং 
(২) বৃটিশ ব্যবসা-বাণিজে)র জন্য ভারতবর্ধকে একচেটিয়া বাজারে পরিণত করা। 
এই দুই মূল উদ্দেশ্য মিদ্ধির একমাত্র উপায় হিসাবে লর্ড কার্জন শাসনভার এহণ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এক ভয়ঙ্কর দমন-ন।তিমূলক স্বেচ্ছাচারী শাসন আরম্ভ করিয়া 
দেন। সেই সময় ভারতের মধ্যত্রেণীর জনসাধারণের বিক্ষোভের অভিব্যক্তি ও 
আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল কংগ্রেস । তাই ১৯** খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন সদস্তে ভারত- 
সচিবকে জানাইয়া দেন £ ধ্বংসোন্মুখ কংগ্রেসের উচ্ছেদ ত্বরান্বিত করাই হুইবে 
ভারতের বড়লাটরপে তাহার প্রধান কার্য।১ একদিকে ভারতীয় জনগণের অগ্রগতির 
মূল উৎসগুলিকে একে একে বন্ধ করিয়। তাহাদের সকল শক্তি চুৰ্ণ করিবার জন্য এবং 
অপর দিকে “সর্বশক্তিমান বৃটিশ-সাভ্রাজ্যবাদ”-এর শক্তি জাহির করিবার জন্য তিনি 
নুতন নুতন ব্যবস্থা ভারতের উপর চাপাইয়! দিতে আরস্ত করেন। 

(১) কার্জন ভাবিলেন, উন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারই ভারতের এই বিক্ষোভ 
ও জাতীয় আন্দোলনের কারণ, সুতরাং «অত্যধিক শিক্ষা” ভারতীয়দের পক্ষে 
মারাত্মক। কাজেই অবিলম্বে শিক্ষার প্রসার রোধ করাই তাহার প্রধান কার্য হইয়া 
উঠে। এই উন্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য তিনি শিমলায় এক 
সম্মেলন আহ্বান করিয়া একটি নূতন পরিকল্পনা তৈরী করেন। এই পরিকল্পনা 
অনুসারে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বেতন বৃদ্ধি করা হয়; বে-সরকারী 
কলেজগুলি, বিশেষত যে সকল কলেজে আইন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সেইগুলিকে 
বন্ধ বা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়ঃ এবং শিক্ষকদের রাজনীতিতে যোগদান 
নিষিদ্ধ করা হয়। এই সকল বিধান লইয়| ১৯০৪ খ্ৰষ্টাবের বিশ্ববিদ্ভালয়-আইন” 


>| Ronaldshay : “Life of Lord Curzon”, p, 151. 
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পাশ হয়। শিক্ষায় অগ্রণী বলিয়! এই ব্যবস্থায় বাঙলাদেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সর্বাপেক্ষা 
বেশী। বাঙলার শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ভিতরে বিক্ষোভের ঝড় উঠে। 

(২) দেশব্যাপী প্রতিবাদ সত্বেও কার্জন দিল্লীতে বিপুল অর্থব্যয়ে সপ্তম 
এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক-উৎসব পালন করিবার সিদ্ধান্ত করেন। তখন একদিকে 
১৮৯৮-১৯০০ খ্ৰীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ফলে হাজার হাজার মানুষ মরিতেছে, লক্ষ লক্ষ 
মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছে । তাই কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সরকারী 
উৎসব ও তাহার জন্য নূতন ট্যাকৃস ধার্য করিবার ফলে ভারতবাসীদের, বিশেষত 
বাঙলাদেশের শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের ধৈর্যের বাধ ভাঙিয়া পড়ে। 

(৩ কার্জনের পরবর্তাঁ আক্রমণের লক্ষ্য হইল কলিকাতা কর্পোরেশন । তিনি 
ভাবিলেন, বাঙলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্পোরেশনে ভিত্তি করিয়াই তাহাদের 
শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, কর্পোরেশনই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বুটিশ-বিরোধিতার শক্তি 
যোঁগাইতেছে । সুতরাং কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাধীনতা হুরণ করিয়া ইহাকে 
সরকারী শিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি “মিউনিসিপ্যালিটি আইন, 
পাশ করেন। এই আইনকে এমনকি কংগ্রেসের আপসপস্থী নেতারাও «চরম 
অপমান” হিসাবে গ্রহণ করেন, এবং ইহার ফলে বাঙলার যুবশক্তির ক্রোধ শতগুণ 
বাড়িয়া যায়। 

(৪) এই সকল অত্যাচারমূলক ব্যবস্থার ফলে বাঙলার বিক্ষোভ ও আন্দোলন চূৰ্ণ 
হওয়া! তে দূরের কথা বরং তাহা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সারা বাঙলাদেশ 
কীপাইয়া এক বিরাট বিক্ষোভের ঝড় উঠে। ইহার ফলে কার্জন মরিয়! হইয়া ১৯০৩ 
খ্ৰীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে “অশান্তির উৎসঙ্বরূপ” বাঙলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া 
ভারতের অশান্তির উৎস” চিরতরে বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
বাঙলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিলে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে__(ক) বাঙলাদেশকে 
দ্বিখণ্ডিত করিলে ইহার বৃটিশ-বিরোধিতা' এবং আন্দোলন-শক্তিও দ্বিখণ্ডিত হইয়া দূর্বল 
হইবে, এবং খে) বিভক্ত বাঙলার পূর্বাংশের জমির বর্ধিত খাজনায় ভাগ বসান সম্ভব 
হুইবে।৯ 

“বাঙলাদেশ বিভক্ত করিয়া মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গ ও আসাম লইয়া একটি 
নূতন প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনার পিছনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীদের সংহতি নষ্ট 
করিয়া দেওয়া। ইহার ফলে কলিকাঁতার ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উহার গুরুত্ব হ্রাস পাইবে 
এবং নূতন প্রদেশের রাজধানী ঢাকার ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে। 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার রাজনীতিক প্রভাবও বিশেষভাবে খর্ব হইবে। ইহা 
বাঙালীর! কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না। বাঙালীর বিক্ষোভ ক্রোধের আগুনে 
পরিণত হুইল। কার্জন প্রতিবাদে ভ্রক্ষেপ করিলেন না। সারা বাউলাদেশে বড় 
বড় সভা হইতে লাগিল, প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে 
বাঙলাদেশ হইতে ষাট হাজার গণ-্বাক্ষরসহ এক আবেদন-পত্র বুটিশ-পার্লামেন্টে 


১) Joan Beauchamp: 40215181) Imperialism in India”, p. 113, 
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4 ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


গেশ করা হইল। সার! বাঙলার মধ্যশ্রেণী বৃটিশের এই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল ।”১ ৃ 
| কদেশী আন্দোলন 

বোস্বাইয়ে প্লেগের প্রাহূর্ভাব প্রশমিত হয় এবং শ্রমিকগণ আবার শহরে ফিরিয়া 
আসিলে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের এবং উহার সঙ্গে সমগ্র ভারতের বন্তরশিল্পের সংখ্যা 
দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেই সমগ্র ভারতবর্ষের বন্তরশিপ্পের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়া হয় ২০৪টি এবং উহার মোট মূলধনের পরিমাণ হয় ১৭ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা । 

কিন্তু ভারতীয় বন্তশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের অপেক্ষাকৃত অল্পমূলোর 
বস্তু ভারতের বাজার তলাইয়া ফেলিতে থাকে । তাহার ফলে অপেক্ষাকৃত অধিক 
মূল্যের ভারতীয় বস্ত্র চাহিদা হাস পাইতে থাকে। বৃটেনের বন্তরশিপ্পের মালিক- 
গোষ্ঠীর সহিত ভারতীয় বনশিল্পের মালিকগোষঠীর যে স্বার্থের সংঘাত বহ পূর্বেই আরম্ভ 
হইয়াছিল, তাহ! ক্ৰমশ আরও ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। এই স্বার্থের সংঘাত 
ক্রমশ রাজনীতিক সংগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। এই সংগ্রামই 
ভারতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবোধের প্রধান ভিত্তি হইয়া দীড়ায়। ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দে 
বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যে ব্যাপক “স্বদেশী আন্দোলন” আরম্ভ হয় তাহাতে প্রধান 
স্থান গ্রহণ করে বৃটিশ পণ্য, বিশেষত বৃটিশ বস্তু বর্জন (বয়কট )। জাতীয়তা- 
বাদীদের দ্বারা প্রবর্তিত এই বর্জন” বা “বয়কট আন্দোলন’ ভারতীয় শিল্পের 
প্রসারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়ছিল। এই আন্দোলনের মধ্যেই সমগ্র দেশে 
নুতন নুতন বন্শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাতশিল্পও দ্রুত বাড়িয়া 
উঠিতে থাকে । 

এই জন্যই বলা হয় যে, ভারতীয় বন্তশিল্প স্বদেশী আন্দোলন’-এর নিকট 
মা খণী। এমনকি সরকারী বিবরণীতেও একথা স্বীকার করিয়। বল! 


“সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন অংশে যে “দেশী আন্দোলন’ দেখা দিয়াছে তাহা! 
স্থানীয় শিল্পের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।”২ 


১৪ রী # + বৃ 
১৯০৩ শ্রী্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৯০৫ গ্রষ্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 
প্রায় ছুই হাজার বড় বড় সভা অসিত হয়, সরকারের নিকট শত শত প্রতিবাদ-পত্র 
সর কিন্তু এই প্রতিবাদ ও আন্দোলন উপেক্ষা করিয়া ১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের 
ভুলাই মাসে ভারত-সরকার ঘোষণা করেন যে, ১৬ই অক্টোবর হইতে বঙ্গ-বিভাগ তো 
কার্যকরী হুইবেই, এমনকি উত্তর-বঙ্গের ছয়টি নর 


অন্ততূক্ত হইবে। এই ভয়ঙ্কর আঘাতে বাঙালী মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত অংশ আবেদন- 


নিবেদন ৰ! হা-হুতাশ করিল না, তাহারা ক্রোধে গা্জযা উঠিল । সেদিন সারা 


31 Lester Hutchinson : “Empire of the Nabobs” 


1 » P. 193. 
| Gazetteer of Bombay City and Island, p. 490. 
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ভারতবর্ষ এই বিপদে বাঙলার পাশে আসিয় দীড়াইল। বাঙলার নেতৃবৃন্দ সমবেত 
হুইয়া পরামর্শ করিলেন, তাঁহারা বুটিশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার জন্য খুঁজিয়! 
পাইলেন একটি নূতন অস্ত্র । তাহার! বিদেশী দ্রব্য বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। 
১৯০৫ গ্র্টাব্দের ?ই আগস্ট কলিকাতায় এক বিশাল জন-সমাবেশে “স্বদেশী 
আন্দোলন” আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইল । এই স্বদেশী আন্দোলন বাঙলা- 
দেশের যুবশক্তিকে দ্বদেশ-প্রেমের নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিল। সাম্রাজ্যবাদী 
দৈত্যের আঘাতে এক নৃতন বাঙলার__বিপ্লবী বাঙলার জন্ম হইল । 

রুশ-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র ও অখ্যাত জাপানের নিকট যুরোপের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
সাত্রাজ্যবাদী শক্তি বিশাল রুশিয়ার শোচনীয় পরাজয় হইতে বাঙলার বিপ্লবী যুবশক্তি 
ভরসা খুঁজিয়। পাইল। সামান্ত শক্তি লইয়৷ ক্ষুদ্র দেশ জাপান যদি রুশিয়ার মত একটা 
বিশাল ও পরাক্রমশালী শক্তিকে পরাজিত করিতে পারে, তবে অফুরন্ত ধন-সম্পদের 
অধিকারী বিশাল ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি মাহুয কেন বৃটিশ-সাত্রাজ্যবাদকে পরাজিত 
করিতে পারিবে না? বাঙলার যুবশক্তি নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া এক নূতন বৈশ্বিক 
সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল। রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশিয়ার পরাজয় হইতে বাঙলার. 
যুব-সম্প্রদায় যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল” তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসাবে 
সি. এফ, এগুরুজ সাংসারিক সমস্তাবলী দ্বারা বিশেষভাবে পীড়িত একটি যুবক সম্পর্কে 
নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 

যুবকটি রুশ-জাপান যুদ্ধ হইতে “একটি নূতন দৃষ্টি লাভ করিতে আরম্ভ করে। 
দুর প্রাচ্য হইতে প্রতিদিন নূতন নূতন জয়ের সংবাদ আসিতে থাকে। অবশেষে 
একদিন সে সংবাদ পাইল, শুসিমা-প্রণালীতে সমগ্র রুশ-নৌবহরটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়! 
গিয়াছে। সে আমাকে বলিল যে, সেই রাত্রে সে ঘুমাইতে পারে নাই। তাহার 
দেশমাতা যেন প্রায় বাস্তব মূর্তি ধরিয়া তাহার নিকট আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
তাহার মনে হয় যেন তাহার মাত! (দেশ) বিষপ্র বদনে ও কাঙালিনী রপে 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি যেন তাহার নিকট সন্তানের ভক্তি দাবি 
করিতেছেন। সে যেন তাহার মায়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিবার ছুণিবার আহ্বান 
শুনিতে পায়। ইহার পর সে আর কিছু স্মরণ করিতে পারে ন > 

নূতন জাতীয়তাবাদে উদ্ধদ্ধ বাঙলার যুব-সন্প্রদায়ও এ যুবকের মতই দেশ-মাতৃকার 
জন্য নিজেদের উৎসর্গ করিবার সেই ছুিবার আহ্বান শুনিতে পাইল। তাহারা 
বিপ্রবের অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এঁক্যতানে গাহিয়া উঠিল, “বন্দেমাতরম”। কার্জনের 
“অপরিবর্তনীয়” সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিবার জন্য বাঙলার যুবশক্তি দেশব্যাপী বিপ্লবের 
আগুন জালাইয়া দিল । 

“উত্বর-বাঙলায়, বিশেষত পূর্ব-বাঙলায় এমন একটা বিক্ষোভ দেখা দিল তিক্ততার 
দিক হইতে যাহার কোন তুলনা নাই। বিভিন্ন সংবাদপত্রে, পুস্তিকায় ও বক্তৃতামঞ্চ 
হইতে ঘোষিত হইল, সম্পদশালিনী, মহিমাময়ী বঙ্গমাতার অপ্রচ্ছেদ করা 


3১! C.F. Andrews: “The Renaissance in India.” p. 34. 
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হইয়াছে ; মায়ের সকল সন্তানের প্রতিবাদ সত্বেও তাঁহাকে দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে, 
এই কথা বৃটিশ-পণ্য বর্জনের মারফত বৃটিশ জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে; 
নিজেদের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে কর্ম-প্রচেষ্টা আরস্ত করিতে হইবে। ইহার সহিত 
বিপ্লবের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গও উঠিতে থাকে। ফুরোপের সাপেক্ষ গধিত জাতির সহিত 
যুদ্ধে জাপানের অপূর্ব জয়ের সহিত এইভাবে বাঙালীর এই সংগ্রামের তুলনা করা 
হয় £ ‘বাঙালীর কি কোন ধর্ম নাই, স্বদেশ ভক্তি নাই ? বাঙালি! শক্তির দেবী 
মা-কালীকে স্মরণ কর, শক্তি-সাধনায় রত হও, মহারাষ্ট্রববীর শিবাজীর মহান কার্যাবলী 
স্মরণ কর !.**.*.তোমার নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য তৎপর হও ।” ৮১ 

১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৬ই অকৃটোবর ছিল বঙ্গভঙ্গের নির্দিষ্ট তারিখ। এ দিন অসংখ্য 
জন-সমাবেশ ও শোভাযাত্রার মধ্য দিয়! বাঙলার জনসাধারণ যে বিক্ষোভ প্রকাশ করে, 
ভারতের ইতিহাসে তাহার কোন তুলন। নাই। এঁ দিন সারা বাঙলাদেশব্যাপী 
জনসাধারণ উপবাস করিয়| ও নগ্রপদে থাকিয়া দেশ-মাতৃকার অঙ্গচ্ছেদের জন্য শোক 
প্রকাশ করে, দোকানীর| দোকান-পাট বন্ধ রাখে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাব অনুদারে 
সমগ্র বাঙালীর এঁক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীকস্বরপ হস্তে হলুদ-বর্ণের স্তর বাধিয়া 
“রাখীবন্ধন”-এর অনুষ্ঠান এবং বামেন্দসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাব অনুসারে “অরন্ধন” পালন 
করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়; বাঙালী মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণ তাহাদের সর্বশক্তি 
নিয়োজিত করিয়া জন্মভূমির এক্য অব্যাহত রাখিবার প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ করে। বঞ্চিমচন্দরের 
'বন্দেমাতরম” সঙ্গীত প্রথমে বাঙালীর ও পরে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত 
হয় এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ সমগ্র জাতির সাধারণ কর্মপদ্থাূপে 
গৃহীত হয়। বাঙালীর এই নূতন স্বদেশ-প্রেমের মন্ত্র ক্রুত সার! ভারতবর্ধকেও 


দীক্ষিত করে, সারা ভারতের জনগণ এক্যবন্ হইয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাইতে আরস্ত করে । 


যখন সারা বাঙল] এবং ক্রমশ সারা ভারতবর্ষ বিক্ষোভে চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন 
কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতুবুন্দও দেশব্যাপী বিক্ষোভে চঞ্চল হইয়া তাহাদের গতান্- 
গতিক পদ্ধতিতে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদ করাইবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন 
করিতে থাকেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় দাড়াইয়। গোপালকষ্ণ গোখেল বড়লাটকে 
উদ্দেশ করিয়া বলেন, «মহাশয়, বাঙলাকে শান্ত করুন!” বৃটিশ জনসাধারণকে 
বুঝাইবার জন্ত তিনি ইংলগ্ডেও গমন করেন। কিন্তু কিছুতেই ফল হুইল না, আবেদনে 
বৃটিশ-প্রতুদের মন গলিল না। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের আবেদনের উত্তরে ভারত-সচিব 
মর্লে ঘোষণা! করিলেন £ যদিও বঙ্গভঙ্গ “সংশ্লিষ্ট জনগণের অধিকাংশের ইচ্ছার 
বিরোধী বলিয়া সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তরপে প্রমাণিত হইয়াছে,” তথাপি যে বিষয়টি পূর্বেই 
কার্যকরী করা হইয়াছে” তাহা পরিবর্তন করা অসম্ভব। সুতরাং এবার ইহার 
পরিবর্তন করাইবার ভার পড়ে বাঙলাদেশের উপর, এবং বাঙলাদেশ ক্ষেচ্ছায় সেই ভার 


গ্রহণ করে। আপসপন্থী নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতার পর বাঙল। ও ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ 
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বৈপ্লবিক সংগ্রামের রাজনীতিক পটভূমি ২১৩ 


করিবার জন্য আগাইয়া আসেন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা! | সংগ্রামী বাঙলা ও 
সংগ্রামী ভারতের জন্ম তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় দেখা দেয় একটা অবশ্যস্তাবী 
এঁতিহাসিক ঘটনা রূপে । 

‘নৱম’ ও ‘চরম’ পন্থার বিরোধ 

উপরি-উক্ত রাজনীতিক পটভূমিকায় ১৯*৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে 
বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। অধিবেশনের সভাপতি হুন গোঁপালরু্ণ 
গোখেল। কিন্তু ব্রভঙ্লের ফলে বিক্ষুব্ধ চরমপন্থীদের নিয়ন্ত্রিত কর! এই নেতার 
পক্ষেও সম্ভব হইল না। “বিষয়-নির্বাচনী কমিটি’র অধিবেশনে কংগ্রেস-নেতৃত্বের পক্ষ 
হইতে যখন সপতীক “প্রিল অফ ওয়েল্স্*এর আসন্ন ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে রাজ- 
দম্পতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের প্রস্তাব তোলা! হয়, তখন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, 
পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, বাঙলার বিপিনচন্ত্র পাল প্রভৃতির নেতৃত্বে চরমপন্থীর! 
গোখেলসহ আপসপন্থী নেতৃবৃন্দের ইংরেজ-তোষণ-নীতির প্রতি তীব্র ঘ্বণা প্রকাশ করিয়া 
বিদ্রপ বাক্য বর্ষণ করিতে থাকেন। এই দ্বৃণ্য প্রস্তাবের আলোচন! আরম্ভ হইবামাত্র 
চরমপন্থীরা অধিবেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়! যান। কিন্তু আপসপস্থীরাও শর্তাধীনভাবে 
হইলেও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বৃটিশ-পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত এ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং 
এইভাবে কংখ্রেদ-নেতৃত্ব ও চরমপন্থীদের মধ্যে একটা সাময়িক আপস স্থাপিত হয়। 

চরমপন্থীরা তাহাদের সংগ্রামের প্রচার অব্যাহতভাবে চালাইতে থাকেন এবং 
বাঙলা ও ভারতের মধ্যশ্রেণী ক্রমশ তাহাদের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে চরমপন্থী নেত! বিপিনচন্দ্র পাল কংখ্রেপ-নেতৃত্বের আপসপন্থী রাজনীতির 
স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়| জনগণকে বুটিশ-বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ দেখাইতে 
থাঁকেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চরমপন্থীদের বুটিশ-বিরোধী প্রচার চরমে উঠে এবং 
জনসাধারণের মধ্য হইতেও সংগ্রামের ধ্বনি উঠিতে থাকে । ইহার ফলে সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্রনাথ বন্ধ প্রভৃতি নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ গণ-আন্দোলনের সহিত 
সমান তালে অগ্রসর হইতে না পারিয়া৷ পিছাইয়! পড়েন এবং বাঙলার বিপিনচন্দ্র ও 
অরবিন্দ, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লাল! লাজপত রায় প্রমুখ চরমপন্থী 
নেতৃবৃন্দ দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করেন। 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা ও মহারাষ্ট্রের চরমপরন্থীদের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া! 
উঠে। ইহার পূর্ব হইতেই বাঙলাদেশেও মহারাষ্ট্রের আদর্শে “শিবাজী-উৎসব*এর 
অনুষ্ঠান আরস্ত হইয়াছিল। ১৯০৬ খ্ৰীষ্টাব্দের ‘শিবাজী-উৎসব’ ও ভ্বেদেশী মেলা? 
উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়! স্বয়ং বাল গঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাবের চরমপন্থীদের নায়ক 
লালা লাজপৎ রায় বাঙলাদেশে আগমন করেন। এই ছুই দেশ-বিখ্যাত চরমপন্থী 
নায়কের পদার্পণে বাঙলার যুবশক্তি বৈপ্রবিক উৎসাহে চঞ্চল হইয়া! উঠে, মহারাষ্ট্রের 
বিপ্লবীদের সহিত বাঙলার বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং মহারাষ্ট্র ও 
বাঙলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্রোত পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশেও পৌঁছিবার পথ 
প্রস্তুত হয়। 


2 ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


বারাণসী কংগ্রেসে আপসপন্থী নেতৃত্ব ও চরমপর্থীদের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি 
» তাহা তখন সাময়িকভাবে মিটান সম্ভব হইলেও অল্পকাল পরেই আবার 
তীব্রভাবে আরম্ভ হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলিকাতায়। এই 
অধিবেশনে ছুই দলের বিরোধের ফলে অধিবেশনের কার্ষ-পরিচ/লনা অসম্ভব হইয়া 
উঠে। বাঙলাদেশে দুই দলের বিরোধ চরম আকারে দেখা দেয়। সুরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূগেন্্রনাথ বসন প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ রহিলেন একদিকে, আর 
একদিকে রহিলেন বিপিনচন্্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্ৰভৃতি 
বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একদিকে গেলেন গোখেল ও ফিরোজশা 
মেটার নেতৃত্বে সকল আপসপন্থীরা, আর তাহাদের বিরুদ্ধে দাড়াইলেন তিলক ও 
লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে সকল চরমপন্থী নেতৃবুন্দ। কলিকাতা-কংথেসে এই দুই 
পরম্পর-বিরোধী দল দুইটি পরম্পর-বিরোধী রাজনীতিক লক্ষ্য লইয়া শেষ বুঝাপড়ার 
জন্য দণ্ডায়মান হইল। 
দক্ষিণপন্থীদের রাজনীতিক লক্ষ্য ছিল, বৃুটিশ-সাম্রাজ্যের যে সকল দেশে স্থায়ত্ত- 
শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলির অনুরূপ একটি শীসন-ব্যবস্থা। অবশু তাহ! পরে 
হইলেও ক্ষতি নাই। বামপন্থীদের রাজনীতিক লক্ষ্য ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা 
এবং সেই স্বাধীনতা ভারতবাসীরা, আবেদন-নিবেদনের দ্বার নহে, নিজেদের শক্তি 
দ্বারাই অর্জন করিবে। দৃক্ষিণপন্থীদের লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় ছিল নিয়মতান্ত্রিক 
_ আন্দোলন, আর বামপন্থীদের লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় ছিল বৈ্নবিক প্রচেষ্টাদ্বারা অবিলম্বে 
বৃটিশ শাসনের ধবংসসাধন। 


কলিকাতা-কংখ্রেসে এই দুই পরস্পর-বিরোধী দল ও উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধন 


নব হয়। এবারেও সভাপতি দাদাভাই নৌরজির বিশেষ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত এই 
দুই দলের মধ্যে একটা আপস স্থাপিত হয় এবং কংগ্রেসের সাংগঠনিক এক্য কোন 
প্রকারে বজায় থাকে। আপসের শর্ত অনুসারে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ 
ঘোষণা করিলেও বৃটিশ-পণ্য 
স্বীকৃতি দেন। এই কংগ্রেসে 
“ঘ্বরাঁজ” ( ওঁপনিবেশিক ধায়ভ্ত-শাসন ) কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। চরমপস্থীরা 


তাহাদের মতবাদের জন্য 
দেশের মধ্যে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেন, 


নেতার ভাগ্যে ঘটে নাই। সারা দেশের ক্ত তাঁহাদের নিকট হইতে বিপ্লবের 
পথে পুরণ স্বাধীনত| অর্জনের মন্ত্র হণ করে। 

কিন্তু কলিকাতা-কংখ্েসে ভারতের প্রধীণতঘ নেতা দাদাভাই নৌঁরজির চেষ্টায় 
দুই দলের মধ্যে সাময়িকভাবে আপস স্থাপন সম্ভব হইলেও পরবতাঁ অধিবেশনে 


21 C. সত Chintamani : “Indian Politics Since the Mutiny”, P. 80-81. 
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কংগ্রেসের মধ্যে এঁক্য বজায় রাখা কোন প্রকারেই সম্ভব হুইল না। পর বৎসর, 
অর্থাৎ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে, কংগ্রেসের অধিবেশন হয় -স্থরাটে। প্রথমে নাগপুর 
অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট হুইয়াছিল। কিন্তু নাগপুর ছিল তিলকের পরিচালনাধীন 
চরমপন্থী মারাঠীদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। তাই নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন 
হইলে দক্ষিণপন্থীর|! বিশেষ স্ববিধা করিতে পারিবে না ভাবিয়া ফিরোজশা মেটার 
চেষ্টার সুরাটে অধিবেশনের আয়োজন হুয়। বামপন্থীরা লাজপৎ রায়কে সভাপতি 
করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহাতে শাসকগণ রুষ্ট হইতে পারে এই ভয়ে দক্ষিণপন্থীরা 
রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। বামপন্থীদের সহিত দক্ষিণপন্থীদের . 
বিরোধ আর এক ধাপ অগ্রসর হয়। 

দক্ষিণপন্থীরা যেন পূর্ব হইতেই এবারের কংগ্রেস-অধবেশনে চরমপন্থীদের সহিত 
বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহারা পূর্ব হইতেই ঘোষণা! 
করেন যে, এবারের কংগ্রেস-অধিবেশনে বৃটিশ-পণ্য বর্জন, স্বরাজ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে 
আলোচন! চলিবে না । ইহার ফলে দুই দলের বিরোধ চরমে উঠে। দক্ষিণপন্থীরা 
এবার প্রকান্তেই বিচ্ছেদের কথা৷ বলিতে থাকেন। কারণ, তাহারাই ছিলেন কংগ্রেসের 
মধ্যে সংখ্যাধিক দল। দক্ষিণপন্থীদের নেতা কিরোজশা মেটার চেষ্টায় ছুই দলের 
বিচ্ছেদ স্পষ্ট হইয়া উঠে। অধিবেশনের পূর্বে স্বুরাটে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে 
চরমপন্থীদের এক সভা হয়। এই সভায় দৃক্ষিণপন্থীদের “অপচেষ্টা” ও আপস-নীতির 
বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়া বাধা দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কংগ্রেস-অধিবেশনে বাম- 
পহ্ীদের প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাল গঙ্গাধর তিলক । কিন্তু ভোটাধিক্যে প্রস্তাবগুলি 
পরাজিত হয়। প্রস্তাবের উপর বিতর্কের সময় চরমপন্থীরা! ক্ুদ্ধ হইয়| সুরেন্্রনাথ ও 
ফিরোজশ! মেটাকে লক্ষ্য করিয়! পাদুকা নিক্ষেপ করেন। এই অধিবেশনে কৌন 
কাজই সম্ভব হইবে না বুঝিয়! চরমপন্থীরা অধিবেশন পণ্ড করিয়া দেন। ছুই দলের 
বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল। ইহার পর কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণপন্থীদের অধিকারে চলিয়া 
গেলেও দেশের স্বাধীনতাকামী যুবশক্তি চরমপন্থীদের নেতৃত্বই মানিয়া লয় এবং চরম- 
পন্থীদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিই প্রাধান্ত লাভ করে।৯ 


সন্ত্রাপবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম 

কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরিক বিরোধ বাহিরের প্রচণ্ড আন্দোলনেরই অনিবার্য 
পরিণতি। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া সারা বাঙলাদেশে ও সমগ্র ভারতবর্ষে যে 
সংগ্রামের আগুন জলিতেছিল, তাহাতে দক্ষিণপন্থীদের আপস-নীতির কোন স্থান 
ছিল না, তাই সেই সংগ্রাম কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে অব্যবহার্য বলিয়া বিসর্জন 
দিয়া সক্রিয় বুটিশ-বিরোধিতা ও বিপ্লবের পথ গ্রহণ করে। এই সংগ্রাম বঙ্গভঙ্গের 
মত কোন স্থানীয় সমস্তাকে কেন্দ্র করিয়া কোন স্থান ব! সময়ের গণ্ডির মধ্যে আর 
আবদ্ধ থাকিতে পারে না, তাই ইহা এখন বাঙলাদেশের গণ্ডি পার হইল এবং সম 


31 Ambika Charan Majumdar : “Indian National Evolution”, p. ৪ 
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ভারতবর্ষের বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের 
দিকে অগ্রসর হইল। তাই দেখা যায়, মহারাষ্ট্রে যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের আগুন প্রথম 
জলিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা ক্রমশ বাঙলাদেশে ছড়ায়! পড়িয়া গ্রুত সার 
ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়াছে এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার পরেও 
তাহা দাউ দাউ করিয়া জলিয়াছে। বামপন্থী বা চরমপন্থী নেতৃত্ব ছিল সেই সংগ্রামের 
মুখপাত্র। বঙ্গভঙ্গ না হইলেও সেই. সংগ্রাম অনিবার্ধভাবেই বাঙলাদেশে ও 
ভারতবর্ষে দেখা দিত। বঙ্গভঙ্গ তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছিল মাত্র। ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই যে 

“বুটিশ-বিরোধী ও বৈপ্লবিক চরিত্র লইয়া যে সংগ্রামের আরস্ত, তাহার পক্ষে 
বঙ্গভঙ্গ ছিল কেবল একট! উপলক্ষ মাত্র, কারণ নহে।”১ 

সাআজ্যবাদী এঁতিহাসিক ভ্যালেন্টাইন চিরোল-এর কথায়, কংগ্রেসের ঘটনাবলীর 
মধ্য দিয়া সেই সংগ্রামের রূপই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই সাআজ্যবাদী এঁতিহাপিক 
ভীত-সনস্ত হইয়| সেই সংগ্রামের রূপ এইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন £ 

“বাহিরে যাহা ঘটিতেছিল তাহারই প্রতিচ্ছবি হইল কংগ্রেসের এই অধিবেশনের 
(১৯০ খ্ৰীষ্টাব্দের সুরাট-কংখ্রেসের ) পরিণতি 1.--.এস্বরাজএর ধ্বনি জনগণ অন্তর 
দিয়া গ্রহণ করে এবং তাহা বৃটিশ-ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইতে 
থাকে। কলিকাতার বিখ্যাত কালী-মন্দিরে এক বিরাট সভায় ভ্বদেশী'র প্রতিজ্ঞ গৃহীত 
হয়।"*সর্বত্যাগী হিন্দু-সন্যাসীর৷ জনগণের অন্ধ বিশ্বাসের স্বযোগ গ্রহণ করে এবং 
আইনবব্যবসায়ীদের প্রত্যেকটি সঙ্ঘ পাশ্চাত্ত্ গণতান্ত্রিক আদর্শে এক-একটি সক্রিয় 
রাজনীতিক প্রচার-কেন্ত্র হইয়া উঠে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের লেখা-পড়া বন্ধ করিয়া 
পথে বাহির করা হয়, তাহারা দেশভক্তরূপে প্রচারের গাড়ীতে চাপিয়া 'স্বরাজ"-এর 
ধ্বনি তুলিতে থাকে, অথবা বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য পিকেটিং আরম্ভ করে। 
"এই ভাবে অথিবর্ষ বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে জালাময়ী রচনা প্রকাশ করিয়া নেতৃবৃন্দ 


31 1559, 5 O° Malley : 
Rule”, p. 528-29. 


২ “Valentine Chirol : “India, Old and New", 79, 118-119. 
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«প্রতিদিন সংবাদপত্রে সরাসরি বা প্রকারান্তরে ঘোষণা করা হুইতেছে যে, 
ভারতের সকল ব্যাধির একমাত্র ওঁষধ হইল বিদেশী শাসন হইতে স্বাধীনতা লাভ । 
আর সেই স্বাধীনতা! অর্জন করিতে হইবে দেশের যুবকদের বীরত্বপূর্ণ কার্য, আত্মত্যাগ 
ও শহীদের মৃত্যু বরণ করিয়া, অর্থাৎ কোন না কোন বৈপ্লবিক কর্মের দ্বারা। হিন্দুর 
ধর্মগ্রন্থ, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, এবং বিশেষত মুরোপীয় বৈপ্লবিক সাহিত্য মন্থন 
করিয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে দৃষ্টান্ত খুজিয়া বাহির করা হইতেছে। সেই সকল 
দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখান হইয়া থাকে যে সফলতা অবশ্ঠভাবী। সার্কাদিয়া” স্পেন ও 
দক্ষিণ আফ্রিকায় যে গোরিলা। যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই গোরিলা৷ যুদ্ধের পদ্ধতি, ম্যাৎসিনির 
রাজনীতিক নরহত্যার মতবাদ, কম্থুথ-এর বৈপ্লবিক মতবাদ, রুশীয় «নিহিলিস্টদের 
ক্রিয়াকলাপ, মাকুইিস ইটো-এর হত্যাঃ গীতায় অজুনের সহিত কৃষ্ণের কথোপকথন_ 
ইহাদের সকলই ভাবপ্রবণ মনে আগুন জালাইয়। দিবার জন্য ব্যবহৃত হুইয়! থাকে। 
+e ঠিক এই মুহূর্তে আমর! একট! ভয়ঙ্কর যড়যন্ত্র-মামলায় ব্যস্ত আছি। ব্যাপক 
সন্ত্রাস সৃষ্টিদ্বারী সরকার ও বৃটিশ-শাঁসনের উচ্ছেদ করাই ছিল এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য 
ইহাদের সংগঠন খুবই ব্যাপক ও কার্যকরী, ইহাদের সংখ্যা অগণিত, ইহাদের 
নেতৃবৃন্দ অতি-গোপনে কার্য পরিচালন! করিয়া থাকেন এবং অল্পবয়সী অন্তুচরগণ 
নেতৃবুনের কথা অন্ধের মত মানিয়া চলে। বর্তমানে তাঁহারা রাজনীতিক নরহত্যার 
পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন।”৯ 


সৱকাৱী দমননীতি 
সুরাটের ঘটনার পর নরমপন্থীরাই কংগ্রেদ দখল করিয়া থাকেন।  শাপকগণ 
এই বিভেদের সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। তাহারা একদিকে কংগ্রেসের সংগ্রাম- 
বিরোধী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে আরও কাছে টানিতে থাকে এবং অপর দিকে চরম- 
পদ্থীদের উপর পূর্ণোগ্যমে দমন-নীতি প্রয়োগ করে। চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী 
নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই ১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ধ্র্লে- 
মিন্টো শাসন-সংস্কার, গ্রবর্িত হয়। এই শাপন-সংস্কার ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শাসন- 
সংস্কারের সামান্ত বর্ধিত সংস্করণ ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। এই সংস্কার অনুসারে পরোক্ষ- 
ভাবে নির্বাচিত সদস্তদের মধ্য হইতে বাছিয়া কয়েকজনকে বড়লাটের পরামর্শ-পরিষদে 
গ্রহণ করা হয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্তদের সংখ্যাধিক্য 
সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু শাসকদের পরামর্শদান ব্যতীত এই পরিষদগুলির অন্ত কোন 
ক্ষমতাই ছিল না। 
এই অস্তঃসার-শৃন্ঠ সংস্কারকে চরমপন্থীরা দ্বণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্ত দক্ষিণ- 
পর্থীরা এই সংস্কারকেই «প্রকৃত ও আন্তরিক” বলিয়া বরণ করিয়া ইহাকে নিজেদের 
চেষ্টার ফল বলিয়৷ জাহির করেন। তাহারা এই সংস্কারের জন্ত আনন্দের সহিত 
১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট সাহেবকে রাজভক্তিমূলক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রচণ্ড 
১1:75, 8.5. 10+ Malley: ‘Bengal, Bihar and Orissa under British Rule’ 
P. 535-86. 
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দমন নীতি সত্বেও গণ-আন্দোলন ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দমন করিতে না পারিয়া বৃটিশ 
সরকার ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তখনও কংগ্রেস- 
সভাপতি বিষণ নারায়ণ দাস ইহাকে “আধুনিক ভারতের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জয়” হিসাবে ঘোষণা! করিয়া বলেন £ 

“এই সিদ্ধান্তের ফলে বৃটিশ-শাসনের প্রতি ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয় 
শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং বৃটিশের রাজনীতি-জ্ঞানের প্রতি 
ভারতবর্ষে পুনরায় বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার জোয়ার বহিতেছে ।”১ 

এই শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন দমন-নীতির খড়া শাণিত 
করিয়া তোলা হয়। এই শাসন-সংস্কার ১১১, গ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর প্রথম 
প্রবর্তিত হয়। বড়লাট লর্ড মিন্টো বুতন ব্যবস্থা-পরিষদের উদ্বোধন-কালে আরও 
কঠোর দমন-নীতিদ্বার! স্বদেশী আন্দোলন ও বৈপ্লবিক চেষ্টা চূর্ণ করিবার সংকল্প 
ঘোষণা করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১ই ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রের কঠ রোধ করিবার 
অন্ত নূতন প্রেস-আইন প্রয়োগ কর! হয়। 


বিচারে আটক করিবার জন্য ১১০৭ খ্রীষ্টাব্দে কুখ্যাত “১৮১৮ খ্ৰীষ্টাব্দের তিন নং আইন’ 
পুনঃগ্রবতিত হয়, এ বংসর 'দাজদ্রোহ-মূলক জনসভা-আইন” ১৯:৮ খ্রীষ্টাব্দে বিস্ফোরক 
্রব্য-আইন’, ‘প্রেস-আইন’ প্রভৃতি দমনমূলক আইনের বন্যা সারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত 
করে। কিন্তু এই সকল দমনযুলক ব্যবস্থা সত্বেও বুটিশ-বিরোধী প্রচার ও আন্দোলন 
অব্য হিতভাবে চলিতে থাকে, বরং এই উৎপীড়নের ফলে তাহা আরও উদ্দাম হইয়া 
উিঠে। কলিকাতার “গার” লনা? ও ধ্বন্দেমাতরম? পতিকার প্রচার-সংখ্য| দ্রুত 
বাড়িয়া যায়। ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিংকে 
আটক করা হইলে বাঙলার বৈপ্লবিক শংগামের মুখপত্র “বন্দেমাতরম” পত্রিকায় পাঞ্জাবের 
ঈশসাধারণের প্রতি এই বৈপ্লবিক আহ্বান জানান হয় £ 

“বক্তৃত| ও কাব্য রচনার দিন শেষ হইয়াছে, আমলাতন্ত্র আমাদের যুদ্ধে আহ্বান 


জাতি! যাহারা লাজপৎ রায়কে ছিনাইয়া লইয়াছে তাহার! তোমাদের ধূলিসাৎ করিয়া 

. দিতে চায়, তোমরা তাহাদের দেখাইরা দাও, যে লাজপৎ রায়কে তাহার! ছিনাইয়া! 

ছে, একশত লাজপৎ তাহার শূন্ত স্থান গ্রহণ করিবেন। শতগুণ বেশী উচ্চৈঃস্বরে 
ধ্বনিত ইউক-_“জয় হিন্দুস্থান’ ।”২ 

১৯*৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামতুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্ 

মল্লিক এবং আরও পাঁচজন নেতা বিনাবিচারে বন্দী হন। দুইটি প্রবন্ধ রচনার জন্তু 


৯119, Chintamoni : ‘Indian 
| Hirendranath Mukherjee : 


Politics Since the Mutiny’, P. 95-96, 
‘Indian Struggles for Freedom,’ p. 938. 


বন্গদেশে প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা 11177 


বাল গঙ্গাধর তিলককে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর! হুয়। মাদ্রাজের জননায়ক 
চিরম্বরম পিলাই, হুরিসর্ণোত্তম রাও এবং অন্ধের বহু লোককে আটক করা হয়। 
ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের উপর দিয়! অত্যাচার ও গ্রেপ্তারের বন্যা বহিতে থাকে। 
কিন্তু ইহাতেও শাসকদের আতঙ্ক দূর হইল নাঃ বরং তাহা দিন দিন বাড়িয়া চলে। 
এই আতঙ্ক এতদূর বাড়িয়াছিল যে, ১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রধান সেনাপতি লর্ড 
কিচ নার সারা ভারতবর্ষে সামরিক আইন জারি করিবার পরামর্শ দরিয়াছিলেন।১ 

কিন্তু এত উৎপীড়ন সত্বেও ভারতের বুটিশ-বিরোধী সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্ট। 
কিছু মাত্র হাস পাইল না, তাহা ক্রমশ দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়া বিদেশী 
শাসনকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে উদ্যত হুইল । এই ভাবে মহারাষ্ট্রে গ্লেগ-ব্যাধিকে 
উপলক্ষ করিয়া যে-বিপ্লবের আগুন প্রথম জ্বলিতে আরম্ত করিয়াছিল, তাহাই পরে 
মনুম্যরূপী গ্লেগ কার্জনের বর্বরস্থলভ আক্রমণকে উপলক্ষ করিয়া বাঙলাদেশ ও সমগ্র 
ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া! পরাধীন ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ রঞ্জিত করিয়া তুলিল। 
ভারতের পরাধীন মানুষ সেই বিপ্লব-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া উহার শ্রেষ্ঠতম এঁতিহাসিক 
অবদানন্বরূপ পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী সর্ব প্রথম শুনিতে পাইল । 


তৃতীয় অধ্যায় 
বঙ্গদেশে প্রথম বিপ্লব্ব-প্রচেষ্ট। ( ১৯০৬-১৯১৪ ) 
১৯০৬-০৮ খাীষটাব্দ 
১. প্রাথমিক চেষ্টা 


প্রথমে বাঙলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। সমিতিগুলির 
দ্রুত বিস্তার ও সভ্য-সংখ্যা বুদ্ধির জন্য অর্থের অনটন আরও বুদ্ধি পাঁয়। তাহার ফলে 
এমন অবস্থা! দেখা দেয় যে, অর্থ সংগ্রহ না করিতে পারিলে কোন কাজেই অগ্রসর 
হওয়া সম্ভব নয়। তাই ডাকাতিদারাই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আরস্ত হয়। 

প্রথমে বিগ্লবীর1 ডাকাতিতে বিশেষ অপটু ও অভিজ্ঞতাহীন ছিল বলিয়৷ গোড়ার 
দিকের ডাকাতির চেষ্টাও নিতাত্ত হাম্তকর পরিণতি লাভ করে। কিন্তু শীদ্রই এই 
বিষয়ে তাহাদের সকল দুর্বলতা কাটিয়! যায় এবং তাহার! বড় বড় চাঞ্চল্যকর ডাকাতি 
করিতে সক্ষম হয়। 

শুনা যায়, বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের প্রথম ডাকাতির চেষ্টা হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে । 
বলা বাহুল্য, :সেই চেষ্টা হাস্তকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে যুগাস্তর 

১ Thomson & Garrat: ‘Rise and Fulfilment of British Rule in India’, 
Pp. 577. 
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দলের কয়েকজন অল্পবয়স্ক সভ্য একত্রিত হইয়! তারকেশ্বরের নিকটবর্তাঁ কোন স্থানে 
ডাকাতি করিতে যায়। তাহারা সংবাদ পাইয়াছিল যে, এ অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির 
গৃহে যথেষ্ট টাকা আছে। কিন্তু ছেলেরা নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়! কেবল কয়লার বড় বড় 
সপ দেখিতে পায়। তাহার! মনের দুঃখে ফিরিয়া আসে ।১ 

ইহার পর ১৯০৬ খরী্টাব্ের আগস্ট মাসে রংপুর জেলায় কোন এক বিধবার গৃহে 
বিপ্লবীরা! ডাকাতি করিবার মতলব আটিয়াছিলেন। তাহারা রাত্রিকালে এ উদ্দেশ্যে 
নির্দিষ্ট খামে ঢুকিয়া শুনিতে পান যে, ওঁ গ্রামে এক দারোগা আছে। দারোগার 
উপস্থিতির সংবাদে তাহারা ভয় পাইয়া পলাইয়া যান।২ ইহার কয়েক দিন পরে 
ডাকাতি হয় নারায়ণগঞ্জে । ঢাকার অনুশীলন সমিতির সভ্যদের দ্বারা এই ডাকাতি 
নিত হয়। তাহারা এক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতি করিয়া এক হাজার রোপ্য-মুদ্রাপুর্ণ 
একটি থলি লইয়! ফিরিবার সময় থলিটি ছি'ড়িয়া যায় এবং মাত্র আশী টাকা ব্যতীত 
আর সবই পথে পড়িয়া যায়। এ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার শেখনগর নামক 
স্থানে একটি বড় রকমের ডাকাতি হয়। সশস্ত্র বিপ্লবীদের একটি বড় দল এক গৃহস্থ- 
বাড়ী ডাকাতি করিতে গিয়া প্রকাণ্ড একটা লোহা সিন্দুক দেখিতে পায়। 
তাহাদের নিকট লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিবার কোন যন্ত্র ছিল না। কাজেই তাহারা 
মি্দুকটাই লইয়া আসিয়া নৌকায় তোলেন। কিন্তু লোহার সিন্দুকের ভারে নৌকা! 
ভুবিয়া যায়। বিপ্লবীরা সামান্য কয়েকটি টাকা লইয়া হতাশ মনে ফিরিয়া আসেন। 
১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নয়-দশ জনের একটি দল ঢাকার আরস্থলিয়| নামক স্থানের 
একটি পাটের অফিসে ডাকাতি করিতে গিয়| এ অফিসে একটি দোনাল। বন্দুক আছে 
শুনিবামাত্র চম্পট দেন। 

বিপ্লবীদের প্রাথমিক চেষ্টার ব্যর্থতা ও হাস্তকর পরিণতিই উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্য তাহাদের কঠোর করিয়া তোলে এবং অভিজ্ঞতা আনিয়া দেয়। ইহার পর হইতে 
তাহারা আরও দুঃসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার এক 
উন্নততর স্তরে আরোহণ করেন। 


২. গভর্নর ফ্রেজার-হত্যার চেষ্টা 


বাঙলার লেফ টানাণ্ট গভর্নর এণ্ড ক্ল ফ্রেজার ছিলেন লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ- 
পরিকল্পনার প্রধান উৎসাহদাত| ৷ বিপ্লবীরা গভর্নর ফ্রেজারকে হত্যা করিয়া 
অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। 
কলিকাতার বিপ্লবীরা! প্রথম হইতেই তাহাকে হত্যা করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। 
ফ্রেজার-হত্যার চেষ্টা তিনবার ব্যর্থ হয়। ১১০৭ ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে বিপ্রবীরা 
নুতন করিয়া চেষ্টা আরম্ভ করেন। এ বৎসর ৬ই ডিসেম্বর ফ্েজারসাহেব ট্রেনে 
মেদিনীপুর সফরে যাইতেছিলেন। পথে নারায়ণগড় স্টেশনের নিকট বোমাদারা 


১। ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত : “ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-নংগ্রাম”, পৃঃ ১৩১। 
২! ‘Sedition Committee Report’, p. 31. 
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ফেজারের ট্রেন উড়াইয়! দিবার চেষ্টা হয়। বোমার “প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ট্রেনখানির 
কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয়। যে স্থানে বোমাটি পড়িয়াছিল সেই স্থানটিতে পাচ 
ফুট চওড়া ও পাঁচ ফুট গভীর একটি গর্ভ হইয়া যায়। কিন্তু ছোট লাটসাহেব প্রাণে 
বাচিয়া যান। ইহার পূর্বে এ বৎসর অকৃটোবর মাসেও দুইটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 


অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ 


১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট 
এলেন সাহেবকে গুলি করা হয়। কিন্তু আঘাত গুরুতর ছিল ন! বলিয়া তিনি বাচিয়! 
যান। ১৯০৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ওরা এপ্রিল গুপ্ত-সমিতির সাতজন সভ্য পিস্তল ও ছোরা 
লইয়। শিবপুরের জনৈক গৃহস্থের বাড়ী ডাকতি করিয়া চারিশত টাকা সংগ্রহ করে। 
১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দের ।ডসেন্বর মাসে চন্দননগরে একটি জনসভা বন্ধ করিবার শাস্তিস্বরূপ 
১৯০৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রের গৃহে বিপ্লবীরা একটি বোমা 
নিক্ষেপ করেন। বোমাটি ফাটিলেও কেহ হতাহত হয় নাই। 


৩. কিংসফোর্-হত্যান্ন চেষ্টা 


কিংসফোর্ড সাহেব ছিলেন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিস্ট্রেট। যাহারা! 
স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে গ্রেপ্তার হইত তাহাদের উপর কিংসফোর্ডের নির্দেশে 
ভয়ঙ্কর নির্যাতন চালান হইত। এই ম্যাজিস্ট্রেট একবার এক বালককে বেত্রদণ্ডে 
দণ্ডিত করেন। আদালত-প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে বালকটির উপর নিষ্ঠুরভাবে বেত্রদণ্ড 
প্রয়োগ করা হয়। এই নিষ্ঠুর ঘটনা উপলক্ষে কলিকাতায় প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। 
কলিকাতার বিপ্লবীরা ইহার প্রতিশোধের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। যুগান্তরের 
পরিচালকগণ পরামর্শ করিয়া কিংসফোর্ডকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বারীন্দ্র ঘোষ 
এই দণ্ড কার্যকরী করিবার ভার দেন ক্ষুদিরাম বস্থ ও প্রফুল্ল চাকী নামক যুগাত্তর 
সমিতির দুইজন সভ্যের উপর। ইতিমধ্যে কিংসফোর্ড মজফরপুরের জেলা-জজ হইয়া! 
বদলী হন। কাজেই ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্লও মজফরপুর যাত্রা করেন। 

ইহার পূর্বেও কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল । বিপ্লবীরা একখানি 
পুস্তকের আকারে একটি ভয়ঙ্কর বোমা কিংসফোর্ডের নামে পার্শেল করিয়া ডাকে 
প্রেরণ করেন। ইহাতে এমন ব্যবস্থা ছিল যে, পার্শেলের মধ্যস্থিত পুস্তকথানি হাতে 
লইয়া খুলিবামাত্র বোমাটি ফাটিয়া ঘাইবে। পুস্তকের মধ্যভাগ কাটিয়| তাহাতে, 
বিস্ফোরক পদার্থ ভরিয়া বৌমাটি তৈরী হইয়াছিল । কিন্তু সেই পার্শেলটি কিংসফোর্ড 
নিজে ন! খুলিয়া অন্ত একজনকে খুলিবার জন্য দেন। যে চাপরাসীটি ইহ! খুলিয়াছিল, 
সে বোমা-বিক্ফোরণে নিহত হয়। 

পূৰ্ব-ব্যবস্থ। অনুসারে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম মজফরপুর আপিয়। সুযোগের অপেক্ষায় 
থাকেন। ১৯০৮ গ্রষ্টাব্দের ৩*শে এপ্রিল তারিখে সন্ধ্যাকালে কিংসফোর্ডের গাড়ীর 
মত একখানা গাড়ীতে চড়িয়! দুইজন শ্বেতাঙ্গ-মহিল! (ব্যারিস্টার কেনেডি সাহেবের 


২২২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


স্ত্রী ও কনা ) যাইতেছিলেন। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ভ্রমক্রমে এ গাড়ীর উপরেই বোমা 
‘ নিক্ষেপ করেন। তাহার ফলে মহিল! দুইজন নিহত হন। 

পরদিন, ১ল! মে, বেলা দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি নন্দলাল ব্যানার্জি নামক একজন 
পুলিশ-কর্মচারীর হস্তে খেপ্তার এড়াইবার জন্য প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলভারের 
গুলিতে আত্মহত্যা করিয়| বিংশ শতাব্দীর প্রথম সন্ত্রাসবাদী শহীদ হইবার গৌরব অর্জন 
করেন। এ দিন বেল! ১টার সময় মজফরপুর হইতে চব্বিশ মাইল দূরবর্তা ওয়াইলী 
নামক স্টেশনে প্রকুল্পের সহকর্মী ক্ষুদিরাম ধর! পড়েন। ইহার পর মজফরপুর-আদালতে 
হত্যার অভিযোগে ক্ষুদিরামের বিচার আরম্ভ হয়। ক্ষুদিরাম আদালতে হত্যার 
অভিযোগ শ্বীকার করেন এবং বিচারে তাঁহার কাসীর হুকুম হয়। এই হুকুমের বিরুদ্ধে 
হাইকোর্টে আপীল করা হইলেও এ দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। ১১ই আগস্ট ইংরেজ 
সরকারের ফাসীকান্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়। বাঙলার বীর সন্তান ক্ষুদিরাম বিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় সন্ত্রাসবাদী শহীদ হিসাবে চিরবরেণ্য হুইয়া থাকেন ।১ 


৪. আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা 


মজফরপুরের বোমা-বিস্ফোরণ এবং প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা ও ক্ষুদিরামের 
গ্রেপ্তারের সুত্র ধরিয়া কলিকাতার পুলিশ ২রা মে তারিখে যুগান্তর সমিতির 
কলিকাতার প্রধান কর্মকেন্্র মাণিকতলার বাগান-বাড়ী ও বিপ্লবীদের অন্তান্ত বাসস্থান 
খানাতল্লাসী করে। এই খানাভল্লাসীর ফলে বাগান-বাড়ী হইতে বোমা, ডিনামাইট ও 
কাডুজ প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি, বন্দুক, রিভলভার ও বহু চিঠি-পত্র পুলিশের 
হস্তগত হয় এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হেমচন্ত্র দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য; হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, উল্লাসকর দত্ত, শৈলেন্ত্রনাথ বস্তু, 
সত্যন্্নাথ বঙ্ন, কানাইলাল দত্ত প্রভৃতি যুগান্তর সমিতির চোঁত্রিশ জন নেতা ও 
প্রধান কর্মী গ্রেপ্তার হন। ইহাদের লইয়। এবার ইতিহাস-বিখ্যাত ‘আলিপুর 
ষড়যনত্রমামলা' আরস্ত হয়। এই মামলায় যুগান্তর সমিতির অন্ততম সভ্য নরেন্দ্রনাথ 
গোস্বামী রাজসাক্ষী হইয়া পুলিশের নিকট সকল তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়।২ 
রাজসাঞ্ষী হইবার পর নরেন গোস্বামীকে আলিপুর জেলের হাসপাতালে অপসারিত 
করা হয়। 


১।. এই ছুই বিপ্লবী যুবকের, বিশেষত ক্ষুদিরানের গ্রেপ্তার ও অন্ঠান্ঠ তথ্য সম্পর্কে মতভেদ আছে। 
এই মম্পর্কে ব্রজবিহারী বমন-রচিত '“ক্ষুদিরামের জীবনী’ প্রামাণ্য পুস্তক হিসাবে গ্রহণ করা চলে। ডাঃ 
ইপেশ্রনাথ দত্তের ভারতের “দ্বিতীয় দ্বাধীনতা-নংগ্রাম’ নামক প্রামাণ্য এন্থেও ক্ষুদিরাম ও প্রফুন্নের দুইটি 
সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া! আছে। 

২। নরেন্দ্র গোস্বামী সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, নরেন্দ পুলিশের গুপ্তচর হিমাবে যুগান্তর 
সমিতির গোপন সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্য লইয়াই সে বিশ্লবিদলে যোগদান করে; আবার কেহ বলেন যে, 
নর্েন্রের বিমষিদলে যোগদানের পিছনে কোন অদহুদদেস্ঠ ছিল না, ধরা পড়িবার .পর ভর পাইয়া নে 
রাজদাক্ষী হয়। তৎকালীন নেতাদের মধ্যে ভূপেন্রনাথ দত্ত প্রথমোভ্ত মত এবং বারীন্দরকুমার ঘোষ দ্বিতীয় 
মত সমর্থন করেন। | 


বঙ্ধদেশে প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা ২২৩ 


বারীব্্রকুমার এই ষড়যন্ত্রের প্রধান দায়িত্ব নিজের উপর লইয়া পুলিসের নিকট 
এক স্বীকারোক্তি করেন। তাহার স্বীকারোক্তির ফলে (রাজ1) সুবোধ মল্লিক১ এবং 
আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হুন। বারীক্রের পর উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ এবং 
আরও কয়েকজন স্বীকারোক্তি দেন। ধৃত বিপ্লবীদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন 
অন্ঠতম। এইভাবে ধৃত মোট চক্লিশজন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে “সম্রাটের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধোগ্ভম”-এর অভিযোগে আলিপুর-ষড়ঘন্ত্র মামলার বিচার আরম্ভ হয়। 


নরেন গোস্বামীর হত্যা 


আলিপুর ষড়যন্ত্র মামল! চলিবার সময় মামলায় অভিযুক্ত কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন 
বঙ্গ বাহির হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়৷ আলিপুর সেন্ট,ল জেলের হাসপাতালে 
যান এবং ১লা সেপ্টেম্বর নরেন গোস্বামীকে হত্যা করেন। হত্যার অভিযোগে 
তাহাদের দুইজনের পৃথক পৃথক বিচার করিয়া ফাসির আদেশ দেওয়। হয়। 
কানাইলাল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় শহীদ এবং সতোত্্রনাথ চতুর্থ শহীদ ও “ফাসির 
সত্যেন” রূপে চিরম্মরণীয় হইয়া থাকেন।২ 


নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যা উপলক্ষে লাল ইন্তাহার 


কানাইলাল দত্ত কতৃক আলিপুর জেলের মধ্যে বাজসাক্ষী নরেন্দ্র গোস্বামীর 
হত্যা উপলক্ষে বিপ্লবীরা 'স্বাধীন ভারত’ নামে একখানি লাল ইস্তাহার বাহির 
করেন। ইস্তাহারথানি নিম্নরূপ £ 

“নরেন্দ্র যখন এক নূতন খেয়ালের বশে চরম দুর্বলতার লক্ষণ দেখাইতেছিল 
এবং আত্মসংযম সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তখনই আমাদের শয়তানতুল্য 
ব্যবসায়ী শাসকগোষ্ঠী আমাদের সমগ্র দেশের উপর এক ভয়ঙ্কর বজ, নিক্ষেপ 
করিবার জন্য প্রস্তুত হুইতেছিল। সেই মুহুর্তে আমাদের মহান বীর কানাইলাল 
নিজের সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া, ভারতবর্ষের অভাবনীয় শক্তির পরিচয় দানের 
উদ্দেশ্যে এবং এক মহাশক্তি জাগাইয়া তুলিবার জন্য জাদুকরের বজ, তৈয়ার করিয়াছেন। 
তিনি যখন আলিপুর জেলের প্রত্যেকটি কক্ষ কম্পিত করিয়া লৌহশৃংখল আর 
দের়ালঘেরা, সুরক্ষিত বৃটিশ জেলখানার মধ্যেই বিশ্বাসঘাতকের বুকের রক্তে 
ধরণী রঞ্জিত করিয়াছেন, তখনই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বুঝিতে পারিয়াছে, বাঙলার 
বুকে যে অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত হইয়াছে তাহার মূলে কি বিস্ময়কর শক্তি নিহিত !৩ 

বিপ্লবীদের “বন্দেমাতরম্‌’ পত্রিকার ১৯০৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 
নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যা সম্পর্কে লিখিত হয় £ 

«কানাই নরেন্দ্রের প্রাণ সংহাঁর করিয়াছে। যে অধম ভারতীয় তাহার 
সহকর্মীদের হস্তলেহন করিয়াছে, সে যেন কোনদিন প্রতিহিংসার হস্ত হইতে 

১। দেশ-দেবার উদ্দেগ্যে তাহার উল্লেখযোগ্য দানের জন্য তাহাকে “রাজা” উপাধি দেওয়! রী 


২। ব্রজবিহাঁরী বমণ-রচিত “কাঁনাইলাল' ও ফানির সত্যেন' জরষ্টব্য। 
৩| Sedition Committee Report, P. 78 হইতে অনুদিত । 


২২৪ a ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


রক্ষা পাইবার আশা না করে। প্রতিহিংসাপরায়ণতার ইতিহাসে প্রথম কানাইলালের 
নাম জ্বলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে । যে মুহূর্তে কানাই সেই প্রীণসংহারকারী গুলিটি 
ছুঁড়িয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত হইতেই তাহার দেশের আকাশে প্রতিধবনিত হইতেছে 
কেবল সেই একটি কথা ঃ 


“বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তির কথা কখনও ভুলিও ন1।৮১ 


মু সা সা চা খা 

১৯০৮ গ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে হইতে ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত দুইভাগে 
আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা! পরিচালিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিস্টার হিসাবে অরবিন্দের 
মামল। পরিচালনা! করেন। বিচারে অরবিন্দ মুক্তি লাভ করেন। এই মামলায় মোট 
২:৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর ৬ই মে মামলার রায় বাহির হয়। সেসন 
আদালতে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাসি এবং হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিভূতি সরকার, খষিকেশ কাঞ্জিলাল, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, 
অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বন্ধ ও ইন্দুভূষণ রায় প্রমুখ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে 
দণ্ডিত হন। কিন্তু হাইকোর্টের আগীলে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাসির আদেশের 
পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপাত্তর দণ্ড হয়; হেমচগ্র ও উপেন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর দণ্ড বহাল থাকে এবং বিভূতি সরকার, খযিকেশ কাঞ্জিলাল ও ইন্দু রায়ের 
দশ বৎসরের দ্বীপান্তর আর সুধীর সরকার, পরেশ মৌলিক, অবিনাশ ভট্টাচার্য 
ইহাদের প্রত্যেকের সাত বৎসরের দ্বীপাস্তর-দণ্ড হয়। অরবিন্দসহ সতের জন 
মুক্তিলাভ করেন। 

‘আলিপুর ফড়যন্ত্র-মামলা'বিভিন্ন কারণে ভারতের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব-প্রচেষ্টার 
ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। প্রথমত, ইহাই বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব-প্রচেষ্টার 
ইতিহাসে প্রথম ষড়মনত্রমামলা। দ্বিতীয়ত, ভারতে এই প্রথম বোমাদার! বৈপ্লবিক 
প্রচেষ্টা চলে এবং এই বিপ্লবীরাই ভারতে প্রথম বোমা ব্যবহার করেন। 
তৃতীয়ত, কানাইলাল ও সত্যেনের দ্বারা জেলের মধ্যে নরেন গোস্বামীর হত্যা 
কেবল ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে নহে, «সমগ্র বিশ্বের বিপ্লব-প্রচেষ্টার 
ইতিহাসে এক অতি বিস্ময়কর ঘটনা” বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়! থাকে। এই সম্পর্কে 
ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত তাহার গ্রন্থে এই সংবাদটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £ 

“গোস্বামীর সৃত্যু-শান্তিতে যুবোগীয় বৈপ্লবিকের বাহবা দিয়াছিলেন। প্যারিসের 
(তৎকালে ) সোদালিস্ট (বর্তমানে) কমিউনিস্ট-মুখপত্র ‘Humanite’ ( ‘হমানিতে’ ) 
লিখিয়াছিল £ ‘ভারতীয় বৈপ্পবিকের! যে-প্রকারে শক্রপুরীর মধ্যে থাকিয়াও রক্ষী- 


বেষ্টিত বিশ্বাসখাতক স্বজাতিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়াছে, তাহা জগতের বৈপ্লবিক 
ইতিহাসে প্রথম ৷! ?২ 


১ Sedition Committee Report, p. 78 হইতে অনুদিত 
২। ডাঃ তুপেন্্রনাথ দত্ত £ ‘ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম” পৃঃ ৬০। 
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৫. “বোমার বিভীষিকা" 

১৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে কলিকাতার বিপ্লবীদের একটি বিরাট দলকে 
গ্রেপ্তার করিয়া ও ৪ঠ| মে হইতে তাহাদের লইয়া “আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা” আর্ত 
করিয়া বাঙলাদেশের পুলিশ যখন আনন্দে আত্মহারা হুইয়া উঠে, সেই সময়েই 
তাহাদের সাফল্যের উল্লাস হতাশায় পরিণত করিয়া! কলিকাতার রাস্তাঘাট ঘন ঘন 
বোমা-বিস্ফোরণে কম্পিত হইতে থাকে এবং পূর্ব-বঙ্গে বিপ্লবীদের ছুঃসাহাসক, 
ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যা! শাসকগোষ্ঠীকে সন্তস্ত করিয়। তোলে । 

গেতৃত্বদের গ্রেপ্তারের প্রথম ধাক| সামলাইয়। লইয়াই যুগাত্তর দলের সভ্যগণ 
এই গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে “আলিপুর-মামলা'র সরকারী উকিল 
মিঃ হিউম-এর প্রাণনাশের জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। এই সময়, অর্থাৎ অরবিন্দ 
প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর যুগাত্তর দলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, 
পাবনার অবিনাশ চক্রবতাঁ দলের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন এবং প্রধান 
কর্মকর্তারপে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ( বাঘা যতীন ) সহযোগে দলের বৈপ্লবিক 
ক্রিয়া-কলাঁপ অব্যাহত রাখেন।৯ র্‌ 

কলিকাতার বিপরবীরা তাহাদের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ গ্রহণের যোগ 
খুঁজিতে থাকেন । ১৯:৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে সরকারী উকিল হিউম সাহেব গ্রে স্ট্রীট 
দিয় গাড়ীতে যাইবার সময় তাহার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বোমাটি 
লক্ষ্যভরষ্ট হইয়া চারিজন পথচারীকে আহত করে। জুন মাসের প্রথম দিকে 
রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় কলিকাতার নিকটবর্তী হাওড়া স্টেশনে 
বিপরবীরা হিউমের কামর! লক্ষ্য করিয়! চারিটি নারিকেল-বোঁম। নিক্ষেপ করেন, কিন্তু 
হিউমসাহেব এবারেও বাঁচিয়া যান।, এই ব্যক্তিকে হত্যার জন্য পরে আরও 
হুইবার-_১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১*ই ফেব্রুয়ারী ও ৫ই এপ্রিল-_চেষ্টা কর! হয়, কিন্তু 
তাহাও ব্যর্থ হয়। ইহার পর হিউম-হত্যার চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। 


৬. ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা 


১৯০৮ শ্ীষটাব্দের রা জুন ঢাকার অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ঢাকা জেলার বাঢ়ড়া 
গ্রামের এক কুখ্যাত ধনীর গৃহে ডাকাতি করেন। এদিন রাত্তিকালে প্রায় পঞ্চাশ- 
জন লোক রাইফেল, রিভলভার ও অগ্তান্য অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নোকাযোগে 
বাঢ়ড়া গ্রামে উপস্থিত হন। . বিপ্লবীরা নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া অর্থ ও 
অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিতে থাকেন, ইতিমধ্যে গ্রামবাসীর! আগিয়া তাহাদের বাধা 
দেয়। বিপ্লবীরা প্রায় ২৬ হাজার টাকা লইয়া গুলি বর্ষণ করিতে করিতে 
নৌকায় আরোহণ করেন। . গুলিবর্ষণের ফলে গ্রামের চৌকিদার নিহত হয়, 
গ্রামবাসীদের বল্পমের আঘাতে কয়েকজন বিপ্লবীও আহত হুন। সকাল বেল! 
পুলিস ও গ্রামের লোক একত্র হইয়া বিপ্লবীদের নৌকার পশ্চাৎধাবন করে এবং 


১। ডাঃ ভুপেন্দ্ৰনাধ দত্তঃ ‘ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংশ্রাম”, পৃঃ ১৩৩। 
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২২৬ ) ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


সুই পক্ষে গুলিবর্ষণ চলে । ইহার ফলে গ্রামবাসীদের কয়েকজন এবং বিপ্লবীদের 
একজন নিহত হন। বিপ্লবীদের গুলিবর্ষণে পুলিস ও গ্রামবাসীরা, ভয় পাইয়া 
পলায়ন করে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর আর একদল লোক বিপ্লবীদের 
আক্রমণ করে। এখানেও একটি বড় রকমের সংঘর্ষ হয় এবং শেষ পর্যন্ত এ 
লোকগুলি ভয় পাইয়। পলায়ন করে। ইতিমধ্যে এই ডাকাতির সংবাদ চারিদিকে 
রাষ্ট্র হইয়৷ গিয়াছিল। সুতরাং বিপ্লবীদের বড় নৌকাখানি দেখিবামাত্ বিভিন্ন 
অঞ্চলের গ্রামবাসীরা সন্দেহ করিয়া বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের বাধা দিবার চেষ্টা 
করে। কিন্তু বিপ্নবীর! সকল বাধা অতিক্রম কয়িয়| পরদিন অস্ত্র ও লুষিত অর্থসহ 
টাকা শহরে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হন। পুলিস বহু অনুসন্ধান করিয়া 
মাত্র তিনজন বিপ্লবীকে বিচারের জন্য আদালতে উপস্থিত করে। কিন্তু তাহাদের 
বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ন! থাকায় তাঁছার! মুক্তি লাভ করেন। 
আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে অনুশীলন সমিতির তিনজন সভ্য ডাকাতির উদ্দেশে 
নৌকায় যাইবার সময় পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার হুন। পুলিস নৌকা! খানাতন্লাস করিয়া! 
কয়েকথানি ছোর! হস্তগত করে। এই নৌকাখানি বি্নবীর! বাঢ়ড়া ডাকাতির সময় 
অপহরণ করিয়াছিলেন। এ মাসের ১৫ই তারিখে ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর 
নামক স্থানে বিপ্নবীর! এক ধনীর গৃহে ডাকাতি করিয়া! প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। এই 
ডাকাতিতে বিপ্লবীর! পুলিসের বেশে এ ধনীর গৃহে খানাতল্লাসীর অজুহাতে উপস্থিত 
হন এবং পুলিস দেখিয়! গৃহস্বামী সভয়ে দ্বার খুলিয়া দেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর ঠিক এই 
কৌশলে বিপ্লবীরা হুগলী জেলার বিঘাতি নামক স্থানে ডাকাতি করেন। এই দুই 
ডাকাতিতে একই কৌশল অবলম্বন করিতে দেখিয়া পুলিস সহজেই বুঝিতে পারে 
যে, এই উভয় ক্ষেত্রেই একই দলভুক্ত বিপ্লবীরা ডাকাতি করিয়াছিলেন ।. পরের 
ঘটনা সম্পর্কে চারি ব্যক্তি ধরা পড়েন ও তাহারা দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

১ল! সেপ্টেম্বর ‘আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা’য় অভিযুক্ত কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্্নাথ 
বস্তু আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের হাসপাতালে এঁ মামলার রাজসাক্ষী নরেন 
গোষস্বামীকে হত্যা করেন। 

৩*শে অক্টোবর ফরিদপুর জেলার নড়িয়া নামক স্থানের বাজারে একটি বড় রকমের 
ডাকাতি হয়। বিপ্লবীরা (ঢাকা অনুশীলন সমিতি) পূর্রে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, 
নড়িয়া বাজারের এক মহাজনের নিকট আশী হাজার টাঁকা ও অন্যান্য দৌকানে 
বহু টাকা সঞ্চিত আছে। এই সংবাদ পাইয়| প্রায় চল্লিশ জন বিপ্লবী বন্দুক, 
রিভলভার ও অন্যান্য অস্ত্রসহ নৌকা করিয়া নড়িয়া গ্রামের খেয়াঘাটে উপস্থিত হন 
এবং বন্দুক ছুড়িয়া খেয়াঘাটের মাঝিদের তাড়াইয়া৷ দেন।: ইহার পর তাহারা 
খেয়াধাটের ট্িমার-অফিস ও তিনটি দোকান লুট করেন। : ট্িমার-অফিসের লোকেরা 
ও দোকানদীরগণ সম্ভবত পূর্বেই সংবাদ পাইয়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থ লুকাইয়া 
ফেলিয়াছিল। কাজেই বিপ্লবীরা এখানে আশানুরূপ অর্থলাভ করিতে না পারিয়া 
হতাশ মনে ফিরিয়! যান। এই বিপ্রবীদের সম্পর্কে পুলিসকে সংবাদ দিলে এক 
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হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া সরকার ঘোষণা করে। কিন্তু কেহই 
পুরস্কারের লোভে পুলিসকে বিপ্লবীদের সংবাদ দেয় নাই। কাজেই পুলিস এই 
ডাকাতি সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার বা শাস্তি দিতে পারে নাই। 

২রা নভেম্বর বৃটিশ সরকার বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলন শান্ত করিবার 
উদ্দেশ্যে একটি অন্ত:সারশূ্ত শাসন-সংস্কার ঘোষণ| করে। কিন্তু বিপ্লবীরা এই 
শাসন-সংস্কার স্বণাভরে ছুড়িয়৷ ফেলিয়া পুর্ণোগ্মে তাহাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা 
চালাইতে থাকেন। 

এই নভেম্বর বাঙলার ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবকে হত্যার জন্য কলিকাতা 
ওভারটুন হলে এক সভায় আবার গুলি বিত হয়। কিন্তু ফ্রেজার সাহেব এবারেও 
বাচিয়া যান। এই সম্পর্কে এক যুবক গ্রেপ্তার ও দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
৯ই নভেম্বর মজফরপুরে প্রফুল্ল চাকীর খ্রেপ্তারকারী সাব-ইনস্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি 
কলিকাতার আরপুলি লেনে বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ দিয়া দেশদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত 
করে। নভেম্বর মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সুকুমার চক্রবর্তী, কেশব দে ও 
অনদাপ্রসাদ ঘোষ নামক তিনজন সভ্যকে দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহে 
হত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। কারণ, ইহাদের প্রত্যেকেই 
গ্রেপ্তার হইয়া পুলিশের নিকট দলসম্পঞ্চিতি গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়ছিল। ইহার! 
গ্রেপ্তার হইয়া মুক্তিলাভের পর ইহাদের আর কোন খোঁজ পাওয় যায় নাই । 

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান পরিচালক 
পুলিনবিহারী দাসকে ‘১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইন’ অনুসারে আটক করা হয়। 
নভেম্বর মাসের শেষে ও ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে নদীয়া জেলার বায়টা ও হুগলী 
জেলার মোরেহাল নামক স্থানে দুইটি ডাকাতি হুয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লবীরা! 
আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে বাখরগঞ্জের দেহেরগতি নামক 
স্থানে একটি ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা প্রচুর অর্থ লাভ করেন। পুলিস কেবলমাত্র 
মোরেহালের ডাকাতি সম্পর্কে এক যুবককে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম 
হয়। বিচারে এই যুবকের সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না 
থাকায় অন্য দুইটি ডাকাতি সম্পর্কে পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় 
নাই। ১৯০৬ হইতে ১৯০৮ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত সময়ের বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ এইভাবে 


অন্ুঠিত হয় । 


১৯০১ গ্রীষ্টাব্র 

১. দমননীতি 
১৯০৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর ‘১৯*৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪নং সংশোধিত ফোঁজদারী 
আইন’ প্রবর্তিত হয়। এই আইন অনুসারে কতকগুলি বিশেষ অপরাধের অভিযোগে 
হাইকোর্টের তিনজন জজ জুরির সাহায্য ব্যতীত সংক্ষিপ্ত ও নামমাত্র অনুসন্ধানের 


২২৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংখামের ইতিহাস 


পর সরাপরি বিচার করিতে পাঁরিতেন। এই আইনের দ্বারা সরকার যে-কোন 
সভা-সমিতি বেআইনী ঘোষণা করিবার ক্ষমতা লাভ করে। আইনের দ্বারা এই 
ক্ষমতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯:৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গের 
নিয়োক্ত সমিতিগুলি বেআইনী ঘোষিত হয় £ 

১। ঢাকার অনুশীলন সমিতি 

. ২। বাখরগঞ্জের স্বদেশ-বান্ধব সমিতি 

৩। ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি 

৪। ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি 

৫ 59 সাধনা সমিতি 


২. বৈপ্নবিক ক্রিয়া-কলাপ 


১৯০৯ শ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ব্রিপুর। জেলার কুমিল্লা শহরে বিপ্লবীরা ঢাকার 
নবাবের একটি মাল-গুদাম হইতে তিনটি রাইফেল অপহরণ করেন। এই উপলক্ষে 
একজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিয়া! অস্তরীণ করা হয়। 

১ই ফেব্রুয়ারী সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস কলিকাতা স্ববার্ন পুলিস 
কোর্টের সম্মুখে বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হুন। এই সরকারী উকিল অন্তান্যদের 
সহযোগে প্রথমে “আলিপুর ষড়যন্ত্-মামলা” এবং পরে কানাইলাল ও সত্যেন বসুর 
মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিদেশী সরকারকে সাহায্য 


৯৯*৯ খীষ্টাব্দের ওরা জুন অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ফরিদপুর জেলার 
ফতেজদপুর গ্রামের গাবেশ চটোপাধ্যায়কে পুলিসের সহিত সহযোগিতার শাস্তি- 


বঙ্গদেশে প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা ২২৯ 


৩, নাঙ্গলা যড়যন্ত্ মামলা 

১৬ই আগস্ট খুলন! জেলার নাঙ্গলা নামক স্থানে একটি উল্লেখযোগ্য ডাকাতি 
অনুষ্ঠিত হুয়। এ তারিখে রাত্রিকালে আট-নয় জন যুবক মুখোস পরিয়! ও পিস্তল- 
রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়! এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তাহারা 
রিভলভার উদ্যত করিয়া! গৃহস্বামীর নিকট হইতে সিন্দুকের চাবি আদায় করিয়া নগদে ও 
অলংকারে মোট ১:৭* টাকা পান। এই ডাকাতি সম্পর্কে বহৃস্থানে খানাতল্লাসী হয় 
এবং বিধুভৃষণ দে, অশ্বিনীকুমার বসু, ব্রজেন্্রকুমাঁর দত্ত প্রভৃতি ১৬ জন বিপ্লবী গ্রেপ্তার 
হুন। খানাতল্লাসীর সময় পুলিস বহু “রাজদ্রোহ” মূলক পুস্তক ও বোমা তৈরীর 
নিয়মাবলী হস্তগত করে। এই বিপ্লবীদের লইয়া ৩*শে আগস্ট .*নাঙ্গলা "ষড়যন্ত্র 
মামলা” আরম্ভ হয়। এই মামলার বিচারে একজনকে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে 
এবং ছয়জনকে সাত বৎসরের জন্যঃ তিনজনকে পাঁচ বৎসরের জন্য এবং দুইজনকে 
তিন বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়। 

১৯০৯ শ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর ঢাকা জেলার রাজেন্দ্রপুর স্টেশনে বিপ্রবীরা এক 
দুঃসাহসিক ট্রেন-ডাকাতি করিয়া ২৩ হাজার টাকা লুণন করেন। ওঁ দিন সাতটি থলিয়ায় 
করিয়া এক ব্যবসায়ী ২৩ হাজার টাকা লইয়া ট্রেনে যাইতেছিলেন। পূর্ব হইতে এই 
সংবাদ পাইয়। গুপ্ত-সমিতির সাত-আটজন সভ্য রিভলভার প্রভৃতি অন্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত 
হইয়| ট্রেনে আরোহণ করেন। ট্রেনখানি রাজেপ্রপুর স্টেশন ত্যাগ করিবামাত্র বিপ্লবীরা 
রিভলভার ও ছোরা লইয়! টাকার থলিয়াবাহী তিন জন. লোককে আক্রমণ করেন। এই 
ভাবে এ তিনজন লোককে আহত করিয়া তাঁহারা টাকার থলিয়াগুলি হস্তগত করেন 
এবং থলিয়াগুলি ট্রেন হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া নিজেরা লাফাইয়! পড়েন। পরে পুলিস 
অনুসন্ধান করিয়া প্রায় ১২ হাজার টাকার তিনটি থলিয়া উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। 
এই ঘটনায় থলিয়াবাহীদের একজন নিহত ও অপর দুইজন আহত হয়। পুলিস এই 
উপলক্ষে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের লইয়া এক মামলা আরম্ত করে। 
মামলার বিচারে একজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কয়েক জনকে বিভিন্ন মেয়াদের 
কারাদণ্ড দেওয়! হয়। এই মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে চারিজন স্বীকারোক্তি করে। 
তাহাদের স্বীকারোক্তি হইতে জানা! যায় যে, যুগান্তর ও অনুশীলন এই উভয় সমিতির 
সভ্যেরা একত্রিত হুইয়াই এই ডাকাতি করিয়াছিলেন এবং লুঠিত অর্থ দুই সমানভাগে 
ভাগ করা হুইয়াছিল।১ এই সময় বাঙলাদেশের দুইটি শ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক সমিতি যে 
পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিত, এই ডাকাতিটি তাহারই একটি উল্লেখযোগ্য 
প্রমাণ । 

এই বৎসর আরও কয়েকটি বড় ডাকাতি হয়। ১৬ই অক্টোবর অনুশীলন সমিতির 
সভ্যগণ মুখোস+ রিভলবার, ছোরা, হাতুড়ি ও টর্চদারা সজ্জিত হুইয়৷ ফরিদপুর জেলার 
দরিয়াপুর গ্রামে একটি ডাকাতি করিয়া ২৬ শত টাকা সংগ্রহ করেন। পুলিশ সাক্ষা- 
প্রমাণের অভাবে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। ২৮শে অক্টোবর যুগান্তর 


১) “Sedition Committee Report", p. 41. 


২৩৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


সমিতির সভ্যগণ নদীয়া জেলার হুলুদ্ববাড়ী গ্রামে এক ডাকাতি করিয়া ১৪ শত টাকা 
লুণুন করেন। এই ডাকাতি উপলক্ষে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের 
পাঁচজন আট বৎসর, এক জন সাত বৎসর এবং একজন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। প্রয়োজন হইলে আত্মহত্যার জন্য ইহারা «পটাসিয়াম সায়ানাইড' নামক 
তীব্র বিষ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। 

১*ই নভেম্বর অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ঢাক! জেলার রাজনগর খ্রামে একটি 
ডাকাতি করিয়া নগদে ও অলংকারে প্রায় ২৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। পরদিন 
১১ই নভেম্বর তাঁহারা ত্রিপুরা জেলার মোহনপুরের বাজারে ডাকাতি করিয়া নগদ ১৬ 
হাজার টাকা লুণ্ঠন করেন। বহু চেষ্টা, করিয়াও পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম 
হয় নাই। তবে পুলিস অনুমান করে যে, ঢাকার অনুশীলন সমিতিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
‘সোনারং স্তাশনাল স্কুল’-এ বসিয়াই উক্ত সমিতির পরিচালকগণ উপরোক্ত ডাকাতি- 
গুলির পরিকল্পন। তৈরী করিয়াছিলেন। 

এই বৎসর আরও বহু রাজনীতিক ডাকাতি হইয়াছিল। সেইগুলির কয়েকটি 
মাত্র এখানে উল্লেখ করা হইল । এই বৎসর বিভিন্ন গুপ্তসমিতি কয়েকটি গুপ্তহত্যার 
পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত প্রয়োজনীয় সুবিধা-স্ুযৌগের অভাবেই 
সেইগুলি কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। এই বৎসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, 
পূ্ববাঙলার নূতন প্রদেশের ছোটলাটকে হত্যার চেষ্টা । নভেম্বর মাসে ছোটলাট সাহেব 
পার্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় আসিয়াছিলেন। লাটসাহেবের বাড়ীর 
সন্মুখে সাধুর ছন্সবেশে তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়৷ পরে মুক্তি দেওয়া হয়। 
এই তিন জনের মধ্যে দুইজন পরে অপর একটি বৈপ্লবিক কর্মের অপরাধে কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হইয়াছিলেন। 


৭৯০০ খ্রীষ্টাব্দ 
১. সামশুল আলম-হত্যা 


১৯১৭ শরীষ্টানদের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কলিকাতা পুলিসের গোয়েন্দা-বিভাগের 
কুখ্যাত অফিসার সামগুল আলমের হত্যা। এই গোয়েন্দা-অফিসারটি “আলিপুর 
বড়বন্ত্রমামলা'র তদ্বির করিতেছিলেন। ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা হাইকোর্টে উক্ত 
মামলার আপীলের শুনানীর পর যখন সামশুল আলম হাইকোর্টের সিড়ি দিয়া 
নামিতেছিলেন? তখন বীরেশ্রনাথ-দত্তগুপ্ত নামে যুগান্তর সমিতির আঠার বৎসর বয়স্ক 
এক যুবক তাহাকে পিছন হইতে গুলি করেন। পুলিস-অফিসারটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিলে বীরেন্দ্র উত্তেজনার বশে পলায়ন না করিয়া রাপ্তায় নামিয়া গুলি চালাইতে 
খাকেন। এই সময় একজন পুলিস-সার্জেন্ট তাহাকে ধরিয়া ফেলে । বীরেব্দ্রনাথ 
গ্রেপ্তার হইবার পর পুলিসের নিকট এক স্বীকারোক্তি করেন। শ্বীকারোক্তিতে তিনি 
যতীন্গনাথ সুখোপাধ্যায়কে (বাঘা যতীন) যুগান্তর সমিতির প্রধান পরিচালক বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ষতীন্দ্রনাথই ভাহাকে এই কার্ষে 


বঙ্গদেশে প্রথম বিপ্রব-প্রচেষ্টা ২৩১ 


নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের শ্বীকারোক্তির কয়েকদিন পরেই যতীন্দ্রনাথ 
গ্রেপ্তার হন। 


২. হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা 

১৯১০ খীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী যশোহর জেলার ধূলগাঁও গ্রামে বিপ্লবীরা একটি 
ডাকাতি .করিয়া ৬১৭৫. টাকা! সংগ্রহ করেন। এই ডাকাতি উপলক্ষে পুলিস 
কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। 

মার্চ মাসে বিখ্যাত ‘হাওড়! ষড়যন্ত্রমামলা”র বিচার আরম্ভ হয়। সামশুল 
আমলের হত্যার পর কলিকাতা-পুলিস উন্মাদের মত চারিদিকে খানাতল্লাস করিয়া 
যতীন্দনাথ মুখোপাধ্যায়সহ ৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। ইহাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি বড় 
বড় ডাকাতি, , গুপ্ত হত্যা, হত্যার সহযোগিতা, এবং সর্বোপরি “ভারত-সআটের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্তম”-এর অভিযোগ আনয়ন কর! হয়। অভিযোগের মধ্যে পূর্বোক্ত 
বিঘাতি, রায়টা, মোরেহাল, হলুদবাড়ী_ প্রভৃতি স্থানের ডাকাতিগুলিও উল্লেখ 
করা হয় এবং অভিযুক্তদের মধ্যে ‘হলুদবাড়ী ডাকাতি-মামলা'র ছয় জন দণ্ডপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিও অস্তভূক্ত হন . এই মামলার বিচার আরম্ভ হয় ১৯১ শ্রষ্টাবের মাচ মাসে, 
আর শেষ হয় ১৯১১ শ্রীষ্টান্দের এপ্রিল মাসে। অর্থাৎ অভিযুক্ত সকলকে এক 
বসরকাল_ জেল হাজতে কাটাইতে হুইয়াছিল। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় ধরিয়া বছ 
চেষ্টা করিয়াও পুলিস অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণ করিতে 
পারে নাই। অবশেষে বাধ্য হইয়া পুলিস ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলিয়া লইয়া 
হুলুদ্ববাড়ী_ ডাকাতি-মামলা’র_ দণ্ডপ্রাপ্ত ছয়জন ব্যতীত অন্ত সকলকে মুক্তি 
দান করে। এইভাবে সরকারের বহু-ঘোষিত “হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা'র অবসান 
ঘটে। এই ষড়যন্ত্রমামলা চলিবার সময়েই সামশুল আলমকে হত্যার অভিযোগে 
ধৃত বীরেন্দনাথ দত্তগুপ্তের বিচার চলে এবং বিচারে তাহার ফাপি হয়। যতীন্দ্ৰনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের. উপরেও এই হত্যার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু 
তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রমাণিত না. হওয়ায় ইহ! হইতেও তিনি 
মুক্তিলাভ করেন। 

সর্বসমেত ৪৬ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে “সআটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্যম”-এর অভিযোগে 
হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা’র বিচার আর্ত হইয়াছিল । সরকার হইতে এই ষড়যন্ত্রের স্থান 
বলিয়া চিহ্নিত করা হয় “হাওড়া জেলার শিবপুর এবং বৃটিশ ভারতের অন্যান্য 
স্থান”কে। অভিযুক্তদের বিভিন্ন বিপ্লবিদলের সভ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়; যথা, 
‘শিবপুর দল’; “কুরচি দল’, ‘খিদিরপুর দল’, ‘চেংড়িপোতা দল’, “মজিলপুর দল’, 
হুলুদবাড়ী দল’, “কৃষ্ণনগর দল’, “নাটোর দল’, কঝাউগাছা দল’, «যুগান্তর দল’, ‘ছাত্র- 
ভাণ্ডার দল’ এবং ‘রাজশাহী দল’ ( রামপুর-বোয়ালিয়া দল )। 

সরকারী মতে উপরি উক্ত ১২টি বিপ্রবিদল এক্যবন্ধ হইয়াই “সআটের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধোদ্মম'-এর ষড়যন্ত্র করিয়াছিল । এই মামলা! চলিবার সময় অভিযুক্তদের" মধ্য 
হইতে ললিতমোহন চক্রবর্তী আর যতীন্্রনাথ হাজরা রাজসাক্ষী হন। কিন্তু তাহাদের 


Ce ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


সাক্ষ্য বিচারকদের ও গোয়েন্দা পুলিসের বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় তাহাদিগকে 
রাজসাক্ষীর মর্যাদ! দেওয়া হয় নাই।১ 


৩. যাশাহর-খুলনায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস 
গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা 


বশোইর-খুলনার প্রথম যুগের বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন খুলনা 
জেলার ফুলতলার আলকা গ্রামের প্রীহধীরচন্ত্র দে মহাশয় । কলিকাতায় অনুশীলন 
সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পকাল পরেই তিনি এ সমিতির সভ্য হুন এবং 
সমিতির পরিচালকদের নির্দেশে খুলনায় আসিয়া! আলক! গ্রামে অনুশীলন সমিতির 
একটি শাখ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই খুলন! জেলার প্রথম বৈপ্লবিক সংগঠন। পরে 
অন্থশীলন সমিতির এই খুলনা শাখা! অরবিন্দ, বারীন্্র, ভূপেন্দ্নাথ প্রভৃতির দ্বারা 
পরিচালিত “যুগান্তর দল’-এর অনুগামী হয়। 

প্রথমে বিভিন্ন গ্রামের বাছাই করা যুবকদের এই সমিতির সভ্য কর! হয় এবং তাহাদের 
মারফত সংগঠন বিভিন্ন গ্রামে বিস্তার লাভ করে। সুধীরচন্দরের নেতৃত্বে ও যোগ্য 
পরিচালনায় ক্রমশ পার্শ্ববর্তী যশোহর জেলায়ও এই সমিতির শাখা-প্রশাখা প্রতিিত হয়। 

নগেম্রনাথ সরকার নামে শোলপুর রামের এক উৎসাহী তরুণ সমিতির সভ্যপদ 
লাভ করিয়া নিজখামে ও পার্শবর্তা কয়েকটি খামে সমিতির শাখা গঠনে আত্মনিয়োগ 
করেন। অল্প সময়ের মধ্যে নবেন্দ্রনাথ উৎসাহী ও দেশভত্ত যুবকদের লইয়া সমিতির 
কয়েকটি শাখা গঠনে সক্ষম হন। | 

সমিতির সভ্যদের প্রাথমিক কর্তব্য ছিল বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের পক্ষে 
প্রচার কার্য চালানে| ৷ এই সকল কার্ষের মধ্য দিয়াই সমিতির সভ্যদের রাজনীতিক 
কার্ধে হাতেখড়ি হইত। এই সকল কার্ষে বাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও 
বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিচয় দিতেন তাহাদিগকে লইয়া গুপ্ত সংগঠন গড়িয়া তোলা 
হয়। শোলপুর অঞ্চলে এই সকল কার্ের দায়িত্ব ছিল নগেন্্রনাথ সরকারের উপর | 


বাছাই করা কর্মীদের লইয়া গুপ্তসমিতির কয়েকটি শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। 
সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা 


১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের পর হইতে স্বদেশী আন্দোলনের. এক ধারা বিপ্লবের 
পথে চলিতে থাকে । এই সময় গ্রীহধীরচন্্র দে'র নে 
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নর | এই বিবরণটি খুলনার প্রথম যুগের গুপ্মমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক গ্রী 
[ক 


ইধীরচজ্র দে মহাশয়ের 
হইতে মেযুগের অন্যতম বিপ্লবী নগেক্রনাথ মরকারের পুত্র পীহারাণ সরকার ক 


তুকি সংগৃহীত। 
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এই সময় বিভিন্ন জেলার বৈপ্লবিক সমিতিগুলি একযোগে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাগী এক 
সশস্ত্র অভ্যথানের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া উহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এই 
সাধারণ পরিকল্পনারই অংশ হিসাবে খুলনার বিপ্লবীরাও তাঁহাদের জেলার জন্য একটি 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে থাঁকেন। তাহাদের এই 
পরিকল্পনাটি ঢাকা অনুশীলন সমিতির সহিত একত্রে কার্যকরী করিবার সিদ্ধান্ত 
এহুইয়াছিল। খুলনার বিপ্লবীদের এই পরিকল্পনাটি ছিল নিষ্নরূপ £ 

যাহাতে কলিকাতা হইতে কোন ট্রেন না আসিতে পারে তাহার জন্য বিপ্লবীদের 
একটি দল নাভারণ ও বেনাপোল রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী রেলপথ তুলিয়া ফেলিবে; 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের আর একটি দল খুলনার ট্রেজারী আক্রমণ ও দখল 
করিবে এবং পুলিস-লাইনের সকল রাইফেল ও গোলাগুলি অধিকার করিয়। স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিবে। 

এই পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিবার জন্য বিপ্রবীদের কয়েকজনকে প্রকাশ 
ক্রিয়াকলাপ হইতে সরাইয়া লইয়া কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। কলিকাঁতার 
জোড়াবাগানে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেইস্থানে তাহারা আত্মগোপন করিয়া 
থাকেন। তাঁহাদের উপর অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের ভার ন্যস্ত কর! হয়। তাহারা 
দুইটি বন্দুকের দোকানের কর্মচারীদের মারফত কয়েকটি বন্দুক, রিভলভার ও পিস্তল 
সংগ্রহ করেন। এইভাবে তাহারা ঢাকার অনুশীলন সমিতিকেও কিছু অস্ত্র সংগ্রহ 
করিয়া! দিয়াছিলেন। 

গ্রেপ্তার ও ষড়যন্ত্র মামলা! 

সশস্ত্র অভ্যর্থানের আয়োজন করিবার জন্যই বিপ্লবীদের অর্থের প্রয়োজন দেখা 
দেয়। তাহারা ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করেন। ডাকাতি দ্বারা 
অর্থ সংগ্রহ করিবার ভার পড়ে কলিকাতায় আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের উপর । 
তাহারা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে খুলনা জেলার কয়েকটি স্থানে ডাকাতি করিয়া 
কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই বিপ্রবীরা শোলগাঁতির ডাকাতিতে ২০* 
টাকা, ধূলগ্রামের ডাকাতিতে ৬১৭৫ টাকা, নন্দনপুরের ডাকাতিতে ৬৫০০ টাকা 
এবং মহীষার ডাকাতিতে ২২০৪ টাকা সংগ্রহ করেন।১ 

এই বিপ্লবীরা শেষ ডাকাতি করেন নাভ্‌লা গ্রামের এক ধনীগৃহে। যাহারা 
ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন তাহাদের দুইজনের অসাবধানতা৷ বশত পুলিস তাহাদের 
সকলের সন্ধান পায় এবং তাহাদের কলিকাতার জোড়াবাগানের গোপন বাসস্থানের 
ঠিকানাও জানিয়া ফেলে । একদিন শেষরাত্রে পুলিস এই স্থানে হানা দিয়া সকলকে 
ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। জোড়াবাগানের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়! পুলিস 
কোন অস্ত্রশস্ত্র না পাইলেও অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা ও নম্বর তাহাদের হস্তগত হয়। 
বিভিন্ন সুত্র হইতে সংবাদ পাইয়া পুলিস খুলনা জেলার গুপ্তসমিতির প্রায় সকল 
সভোর নামধাঁম জানিয়া ফেলে এবং একে একে প্রায় সকলকেই গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম 
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২৩৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


হয়। এই সময় শোলপুরের গুপ্ত সমিতির ভারপ্রাপ্ত নগে্রনাথ সরকার ও অন্থা্ঠ 
সকলে গ্রেপ্তার হন। 

খুলনা-যশোহরের বৈপ্লবিক সমিতির প্রধান নায়ক সুধীর দে মহাশয় এই সময় 
ছিলেন জলপাইগুড়িতে । খুলনায় ব্যাপক গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি খুলনায় 
আসিবামাত্র তীহাকেও ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহার পর ধৃত 
বিপ্লবীদের লইয়া আরম্ভ হয় ডাকাতির মামলার বিচার। বিচারকালে বিপ্লবীদের 
একজন, অবনী চক্রবর্তী স্বীকারোক্তি করিয়া রাজসাক্ষা হন। কিন্তু হাইকোর্টের 
শুনানীর সময় অবনী তাঁহার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেন। ইহার ফলে বিচারক 
অবনী ব্যতীত অন্য সকলকে ডাকাতির অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হন। 
অবনী ? বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। 

অন্ত সকল বিপ্লবীকে ডাকাতির অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়া পুনরায় জেলে 
আবদ্ধ করা হয় এবং তাহাদের লইয়া এক নূতন ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ করিবার 
আয়োজন চলে । 

দীর্ঘ ১* মাস ধরিয়া ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলে। বিচারে অবনী চক্রবর্তী 
শচীন্দ্রলাল মিত্র, বিধুভূষণ দে, অশ্বিনীকুমার বন্ধু, কালিদাস ঘোষ ও নগেন্গনাথ চন্দ্রের 
প্রত্যেকের ? বৎসর, সুধীরচন্দর দে ও নগেন্্রনাথ সরকারের প্রত্যেকের ৫ বৎসর, আর 
অপর দুই জনের ৩ বৎসর করিয়! কারাদণ্ড হয়। ইহারা সকলেই আন্দামান দ্বীপে 
প্রেরিত হুন। এইভাবে খুলনা! ষড়যন্ত্র মামলার সমাপ্তি ঘটে। 


8. ঢাকা ষড়যজ-মামলা 
১৯১০ খ্ৰীষ্টাব্দের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা “ঢাকা বড়যন্ত্রমামলা+| ইতিপূৰ্বে 
ঢাকা জেলায় যে সকল বড় বড় ডাকাতি ও 'অন্ান্ট বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ অন্ুঠিত 
হইয়াছিল সেগুলির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও দলকে প্রমাণসহ গ্রেপ্তার 


করিতে না পারায় এবং এই প্রকার ঘটনার ক্রমবৃদ্ধির ফলে পুলিস বিশেষভাবে . 


অপদস্থ হয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না থাকিলেও ষ্ট যে 
এইগুলি ঢাকার নন সমিতির'ই কাজ। Sn CURA 

হুতরাং এই সমিতিকে একট! মারাত্মক আঘাত দিবার উদ্দেগ্ে পুলিস “সম্রাটের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্ম” প্রভৃতির বহ অভিযোগ একত্র করিয়া একটি বড় রকমের ষড়যন্ত্র 
দাড় করিবার চেষ্টা করে। 

এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালক 
পুলিনবিহারী দাসও নিবাসন-দণ্ড ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন। সুতরাং কালবিলম্ব 
না করিয়া পুলিস কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। চারিদিকে গ্রেপ্তার ও খানাভল্লাসী 
পূর্ণোদ্বমে চলিতে থাকে। পুলিন দাস এবং আরও ৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
তাহার পর জুলাই মাসে ইহাদের লইয়া «সআটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম”, ডাকাতি, 
নরহত্য| প্রভৃতির অভিযোগে ণ্ঢাকা ধডযন্ত্রমামলা"র বিচার আরস্ত হয়। দীর্ঘকাল 
বরিয়। বিচারের পর মাত্র পনের জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। পুলিন দাস 
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মহাশয় সাত বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং অপর চোদ্দ জনকে দুই হইতে সাভ 
বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্ত সকলে মুক্তিলাভ করেন। এইভাবে 
বিখ্যাত “ঢাকা ষড়ঘন্ত্-মামলা"র পরিসমাপ্তি ঘটে। 

কিন্ত এত করিয়াও ঢাকার অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা 
গেল না, বরং তাহা ক্রমশ বাড়িয়া চলিতে থাঁকে। তাই “সিডিসন কমিটি’ সখেদে 
মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 

“দুঃখের বিষয়, এই বিচার ও শাস্তিবিধান এই জেলার অপরাধ নিবারণের দিক 
হইতে নিক্ষল হয়। সম্ভবত এই ব্যর্থতার কারণ এই যে, ষড়যন্ত্রকারীদের সংখ্যা 
অত্যন্ত বেশী এবং তাহাদের সংগঠন বড় বেশী রকমে বিস্তৃত, আর গ্রেপ্তারের জালও: 
বেশী দুর বিস্তৃত কর! যায় নাই।”১ 

তাই দেখা যায় যে, ১৯১০ খ্ৰীষ্টাব্দের জুলাই মাসের পর হইতে; অর্থাৎ “ঢাকা 
ষড়যন্ত্রমামলা” আরম্ভ হইবার পর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে নিম্নোক্ত বড় 
ডাকাতিগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পুলিস একটি ব্যতীত অপর কোন ডাকাতি, 
উপলক্ষে কাহীকেও গ্রেপ্তার করিতে বা শাস্তি দিতে পারে নাই £ 

২১শে জুলাই তারিখে ময়মনসিংহের গোরক্ষপুর নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া' 
বিপ্লবীরা৷ একটি বন্দুক ও একটি রিভলভার সংগ্রহ করেন! ৩*শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
ঢাকার হুলদিয়াহাটের ডাকাতিতে ১৫** টাকা লুষ্ঠিত হয়। এই ডাকাতির সময় 
বিপ্লবীদের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত ও এক ব্যক্তি আহত হয়। +ই নভেম্বর 
ফরিদপুরের কলারগাও নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা ১২৬৬০ টাকা সংগ্রহ 
করেন। ৩*শে নভেম্বর বাখরগঞ্জের দাদপুর নামক স্থানের ডাকাতিতে বিপ্লবীদের দারা 
৪৯৩৬৮ টাকা লুগ্ঠিত হয়। এই ডাকাতির সময় বিপ্লবীদের গুলিতে পাঁচ ব্যক্তি আহত, 
হয়। ইহা ব্যতীত «ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকার মুলীগঞ্জের এক গৃহে খানাতল্লাসী, 
করিয়া পুলিস একটি বোমা আবিষ্কার করে। এই ঘটনায় এক জন বিপ্লবী ধৃত, 
হইয়৷ ১* বৎসরের ছ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। 


৫. দমননাঁতি 


১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের অন্ততম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল দমননীতির কার্যকরী অন্ত 
হিসাবে ভারত-সরকার কর্তৃক প্রেস-আইনের সংশোধন (১৯১০ গ্রীষ্টাব্দের ১নং. 
আইনের প্রবর্তন )। বৈপ্লবিক প্রচার বন্ধ করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্ত। এই আইনের 
খসড়া এ বৎসরের ৯ই ফেব্রুয়ারী বড়লাটের দ্বার! স্বাক্ষরিত হইয়া আইনে পরিণত হয়। 
১৯০৮ খ্ৰীষ্টাব্দের “সংবাদপত্র-আইন"এর দ্বারা “রাজড্রোহ’ মূলক রচনাযুক্ত সংবাদপত্র - 
মুদ্রণের অভিযোগে যে-কোন মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৯১৯ 
্রষ্টান্দের প্রেস-আইনের দ্বারা সরকার যে-কোন ছাপাখানার নিকট জামিন 
দাবি করিবার ক্ষমতা লাভ করে। এই কুখ্যাত আইনের ফলে ছাপাখানাগুলির' 


2 Sedition Committee Report, p. 46. 
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পক্ষে কাজকর্ম চালান অসম্ভব হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপা আন্দোলন দেখা 
'দেয়। এমন কি, কংগ্রেসের ইংরেজ-ভক্ত আপনপহ্থী নেতুবৃন্দও ইহার বিরুদ্ধে তীব্র 
ভাষায় প্রাতবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 


১49 এীষ্টাব্দ 
১. ডাকাতি 

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবীদের দারা সারা বাঙলায় মোট আঠারটি ডাকাতি অনুঠিত 
হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ষোলটি হইয়াছিল পর্ব-বঙ্গে। পূর্ব-বঙ্গে অনুষ্ঠিত বড় বড় 
ডাকাতিগুলি এখানে উল্লেখ করা হইল ঃ 

২১শে জানুয়ারী সোনারং গ্রামে বিপ্লবীরা ডাক-পিয়নের নিকট হইতে একটি মেল- 
ব্যাগ কাড়িয়া লয়। এই ব্যাগের মধ্যে বহু টাকার “মনি-অর্ডার” ছিল। লুঠিত টাকার 
পরিমাণ অজ্ঞাত। এই উপলক্ষে বিখ্যাত সোনারং গ্যাশনাল স্কুলের চৌদ্দ জন শিক্ষক 
ও ছাত্র গ্রেপ্তার হন এবং তীহাদের সাতজনের কারাদণ্ড ও জরিমান] হয়। সোনারং 


'থামের রুল দেওয়ান নামে একটি মৃসলমান ও তাহার ভ্রাতা এই ঘটনাটি দেখিতে পায় 
এবং পুলিসের নিকট বিগ্রবীদের নাম বলিয়া দেয়। বিপ্লবীরা ইহাতে রসূল দেওয়ান 


স্থানে। ইহাতে ১২ শত টাকা লুষ্ঠিত এবং একজন আহত হয়। উক্ত সমিতির 
সভ্যগণ ২২শে এপ্রিল তারিখে বাখরগঞ্জ জেলার লক্ষ্মণকাঠী খামে ডাকাতি করিয়া 


৩*শে এপ্রিল ডাকাতি হয় ময়মনসিংহ 
জেলার চরশশী গ্রামে। এই ডাকাতিতে ২১৫, টাকা লুষ্ঠিত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর 


বঙ্গদেশে প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা ২৩% 


ংরা মার্চ বিকাল পাঁচটার সময় ষোল বৎসর বয়স্ক এক যুবক সি-আই-ডি পুলিসের বড় 
কর্তা ডেনহাম সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে কলিকাতার রাস্তায় একটি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক 
বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটি ভ্রমক্রমে কাউলি নামক এক সাহেবের গাড়ীর মধ্যে 
পতিত হয়। কিন্তু উহা বিস্ফোরিত না হইবার ফলে কাউলি সাহেব বীচিয়! যান ॥ 
এই প্রকারের ভয়ঙ্কর বোম। নাকি চন্দননগরে বসিয়া বিপ্লবীরা তৈরী করিতেন। ১ তই 
এপ্রিল ঢাকা জেলার রাউথভোগ গ্রামের মনোমোহন দে নামক এক গোয়েন্দা 
অনুশীলন সমিতির সভ্যদের দ্বারা নিহত হয়। এই গোয়েন্দাটির জালায় বিপ্লবীরা 
অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৯শে জুন বিপ্লবীরা ময়মনসিংহ শহরে পুলিস সাব 
ইন্স্পেক্টর রাজকুমারকে হত্যা করেন। ১১ই জুলাই ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ 
পোনারং গ্রামের রস্থল দেওয়ান ও তাহার ভ্রাতা এবং অপর এক ব্যক্তিকে হত! 
করিয়া বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিসের সহিত সহযোগিতা করিবার প্রতিশোধ গ্রহণকরেন। 
ইহারা ২১শে জানুয়ারী সোনারং ডাক-লুটের ঘটনাটি দেখিয়া লু$নকারী বিপ্লবীদের 
নাম পুলিসের নিকট বলিয়াছিল এবং এই মামলায় পুলিসকে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছিল। ১১ই ডিসেম্বর বরিশালের অনুশীলন সমিতি উহার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন 
করার অপরাধে পুলিস-ইন্স্পেক্টর মনোমোহন ঘোষকে হত্যা করে। 


৩. 'বাজদ্রাহ'মূলক জনসভা-নিবারক আইন 
এই বৎসর সরকার ইহার দমননীতির অপর একটি অস্ত্র হিসাবে “রাজদ্রোহ্মূলক 
জনসভা-নিবারক আইন’ (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৯*নং আইন) প্রবর্তন করে। পুলিস 
এই আইন অনুসারে পূর্বে বিজ্ঞপ্তি দিয়া যে-কোন জনসভা! বন্ধ করিবার ক্ষমতা লাভ 
করে। কিন্তু, “সিভিসন কমিটির ভাষায়, “ইহাতেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই।” 


8. বঙ্গভঙ্গ রদ 
যখন দমননীতি, গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, জরিমানা! এবং নানাবিধ অত্যাচার-উৎপীড়ন 
করিয়াও বাঙলার বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গণ-আন্দৌলন দমন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব 
হইল না, তখন বৃটিশ সরকার «বাঙলাকে শান্ত করিবার” অন্ত কোন উপায় খুজিয়া না 
পাইয়া বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার সিদ্ধান্ত করে। এই বৎসর দিল্লীতে বৃটিশ সআাটের 
রাজ্যাভিষেক-দরবারে এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। বিদ্ুক্ত বাঙলার পূর্ব ও পশ্চিম অংশ 
আবার এক হইল। কিন্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য যে 
বৈপ্লবিক সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, সেই বৈপ্লবিক সংগ্রাম বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে কিছুমাত্র 
হাস পাইল নাঃ বরং বৃটিশ শক্তির এই পরাজয়ের ফলে তাহা আরও জোরের সহিত 
চলিতে থাকিল। 
১৯১২ এ্রীষ্টাব্দ 
১. ডাকাতি 
১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত পূর্ববঙ্গের অনুশীলন সমিতি ও “মাদারীপুর সমিতি’ দ্বারা 
কয়েকটি বড় বড় ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে ছয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ- 
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যোগ্য।॥ ২৩শে জানুয়ারী ঢাক! জেলার বাইগুনতেয়ারী নামক স্থানে একটি ডাকাতি 
হয়। বিপ্লবীরা এখানে ৩৪৭* টাকা সংগ্রহ করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী একটি ডাকাতি 
হয় ঢাকা জেলার আয়নাপুর গ্রামে, এখানে প্রাণ্চ অর্থের পরিমাণ ছিল 1৫৯৩ টাকা। 
২৩শে মে বিপ্রবীরা ঢাকার বিরঙ্গল নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া ৮০৮০ টাকা সংগ্রহ 
করেন। ১১ই জুলাই ঢাকা জেলার পানাম নামক স্থানের ডাকাতিতে ২* হাজার টাকা 
লুষ্ঠিত হয়। অনুশীলন সমিতি ১৫ই জুলাই বাখরগঞ্জ জেলার প্রতাপপুর গ্রামের 
ডাকাতিতে ৭৫৯৫ টাকা এবং ১৪ই নভেম্বর ঢাকার নাঙ্গলবন্দ নামক স্থানে ডাকাতি 
করিয়া ১৬ হাজার টাক! সংগ্রহ করেন। উপরোক্ত ডাকাতিগুলির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 
পিস্তল, রিভলভার বা! বন্দুক ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র নাঙ্গলবন্দের ডাকাতি 
সম্পর্কেই পুলিস কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে 


মাত্র একজন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহা ব্যতীত অন্ত সকল : 


ডাকাতি সম্পর্কে পুলিস ষাহাদের গ্রেপ্তার করে তাহাদের সকলেই সাক্ষা-প্রমাণের 
অভাবে মুক্তি লাভ করেন। 

১৭ই এপ্রিল বাখরগঞ্জের কুশঙ্গল নামক স্থানে যে ডাকাতি হয় তাহা পর বৎসরের 
বিখ্যাত “বরিশাল ষড়যনত্রমামলা'র সহিত জড়িত কর! হইয়াছিল । এই ডাকাতিতে 
বিপ্লবীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একজন সরকারী কর্মচারীর একটি বন্দুক হস্তগত করা। 
১৯শে এপ্রিল বাখরগঞ্জের কাকুড়িয়া নামক স্থানের ডাকাতি উপলক্ষে পুলিস ধাহাদের 
গ্রেপ্তার করে তাহাদের মধ্যে রজনী দাস নামক অনুশীলন সমিতির একজন সভ্য 
রাজসাক্ষী হইয়া সমিতির বহু গোপন তথ্য পুলিসের নিকট ফাঁস করে। তাহার 
বিবৃতি হইতে পুলিস জানিতে পারে যে, বরিশালের গু সমিতি ঢাকা অন্থশীলন 
সমিতিরই একটি শাখাবিশেষ। বরিশালের গুপ্ত সমিতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখ। সংক্রান্ত 
সকল তথ্য এবং গুপ্ত সমিতির পরিচালক ও সভ্যদের তালিকাও পুলিসের হস্তগত হয়। 
এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার সময় হইতে পুলিস স্থানীয় গুপ্ত সমিতির মূলোচ্ছেদ 
করিবার উদ্দেশ্যে একটি বড় রকমের যড়মন্ত্রমামলা দাড় করাইবার চেষ্টা আরম্ভ করে। 
পর বৎসর এই মামলাটি আর্ত হয়। এই মামলাই প্রথম বরিশাল ড়যন্ত্রমামলা” 
নামে খ্যাত। 


২. মাদারিপুর সমিতি 
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বড় বড় তিনটি “গেরিলা-ুদ্ধ' করেন জানুয়ারী মাসে বাইগুনতেয়ারীর ডাকাতি, 
ফেব্রুয়ারী মাসে আয়নাপুরের ডাকাতি ও নভেম্বর মাসে কোলার পোস্টঅফিস 
ডাকাতি। এই তিনটি ডাকাতিদারা তাহারা প্রায় ১১ হাজার টাকা সংগ্রহ 
করেন। তাহার! এই সকল ডাকাতিতে. আগ্েকান্ত্র মুখোস প্রভৃতি ব্যবহার 
করিয়াছিলেন এবং “ডাকাতের! সামরিক শিক্ষার পরিচয়ও  দিয়াছিলেন”। 
তাহারা বোমা তৈরী করিতে জানিতেন। প্রথম ছুইটি ডাকাতিতে তাহার! বোমা 
ফাটাইয়। গ্রামবাসীদের বিতাড়িত করিয়াছিলেন। 


৩. গুপ্তহত্যা 

১৯১২ শ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অনুশীলন সমিতির নোয়াখালি-শাঁখার সারদাচরণ 
চক্রবর্তী নামক এক সভ্যকে সমিতির শৃঙ্খল1-বিরোধী কার্ষের অপরাধে হত! করা হয়। 
সারদাচরণ সমিতির কয়েকটি রাইফেল কোন প্রকারে হস্তগত করিয়া নিজে একটি দল 
গঠনের প্রয়াস পায়। এই জন্য পার্টি হইতে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পুলিস 
যাহাতে এই নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে না পারে তাহার জন্য বিপ্লবীরা তাহার 
মৃতদেহ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া একটি পুকুরে নিক্ষেপ করেন। পরে সমিতির কয়েক 
জন সভ্য রাজসাক্ষী হইয়! ইহ! পুলিসের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। 

২৪শে সেপ্টেম্বর ঢাক! অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ রতিলাল রায় নামক এক 
হেড কনেস্টবলকে ঢাক! শহরের জনবহুল রাস্তায় সন্ধ্যা ?টার সময় গুলি করিয়া! হত্যা 
করেন। বতিলাল পুলিসের বড় কর্তাদের নির্দেশে সমিতির কর্মীদিগকে সকল সময় 
ছায়ার মত অনুসরণ করিত। বিপ্লবীরা এই “দুষ্ট ছায়া”টিকে অপসারিত করিয়া 
অন্যান্য গোয়েন্দাদের সতর্ক করিবার জন্য ইহাকে হত্যা করেন। পুলিস রতিলালের 
হত্যাকারীর সন্ধান পায় নাই। 

১৩ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে “মেদিনীপুর-বোমার মামলা*র তথ্যান্সদ্ধানকারী 
গোয়েন্দা আবদ্রর রহমানকে হত্যার জন্য তাহার গৃহে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু এ 
রাত্রে রহমান গৃহে ন! থাকায় এই হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 


* ক্ৰ bd 


১5১৩ ত্রীষ্টাব্দ 

১. ডাকাতি 
১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবীরা অর্থ সংগ্রহের জন্ত দশটি স্থানে ডাকাতি করেন । . 
এই সকল ডাকাতি দ্বারা মোট ৬৯ হাজীর টাক সংগৃহীত হয়। এই ডাকাতিগুলির 
মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা জেলার ভরাকাইর 
নামক স্থানে যে ডাকাতি হয় তাহাতে ৩৪** টাকা লুষ্ঠিত হয়। পুলিস এই সম্পর্কে 
কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে, তাহাদের মধ্যে একজনের ছুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। 
এ তারিখে ময়মনসিংহের ধুধুলিয়া নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা ৯ হাজার 
টাকা সংগ্রহ করেন। ডাকাতির সময় গ্রামবাসীরা বিপ্লবীদের বাধা দিলে তাহারা 
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গ্রামবাসীদের উপর গুলি ছুড়িতে বাধ্য হন এবং তাহার ফলে একজন নিহত ও 
তিনজন আহত হয়। ওরা এপ্রিল ডাকাতি হয় গোপালপুর নামক স্থানে । এই 
ডাকাতিতে প্রায় ? হাজার টাকা লুষ্ঠিত হয় এবং বিপ্লবীদের গুলিতে একজন 
আহত হয়। ২৯শে তারিখে অপর . একটি ডাকাতি হয় ফরিদপুর জেলার 
কাওয়াকুরি নামক গ্রামে। ইহাতে ৫১৩০ টাকা লুঠিত হয়। ১৬ই আগস্ট 
ময়মনসিংহ জেলার কেদারপুর নামক স্থানে একটি ভীষণ ডাকাতি হয় এবং ইহাতে 
১৯৮০* টাকা বিপ্লবীরা হস্তগত করেন। এই ডাকাতির সময় গৃহের এক ব্যক্তি বাধা 
দিলে সে বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। ফিরিবার সময় গ্রামবাসীরা বাধ! দিলে 
বিপ্লবীরা গুলি ছু ড়িয়া৷ আত্মরক্ষা! করেন, তাহার ফলে পাঁচজন গ্রামবাসী আহত হয়। 
ইহা ব্যতীত ২৪শে নভেম্বর ময়মনসিংহের সরাচর নামক স্থানে (৪৩৯ টাকা), ওর 
ডিসেম্বর ত্রিপুরা জেলার খরমপুর নামক স্থানে (৬ হাজার টাকা) এবং ১৯শে 
ডিসেম্বর ত্রিপুরার পশ্চিমসিং নামক স্থানে (৩১০০ টাক! ) তিনটি উল্লেখযোগ্য ডাকাতি 
হয়। সম্ভবত ইহার সবগুলিই অনুশীলন সমিতি ছার! অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 


২. গুপ্তহত্যা 

১৯১৩ গীষ্টাব্দে আসামের শ্রীহট জেলার ম্যাজিস্ট্রেট গর্ন সাহেবের অত্যাচারে 
প্ীহটবাসীর৷ অস্থির হইয়া প্রতিকারের পথ খুঁজিতেছিল। এই সময় বি্বীরা এই 
অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করিয়া ইংরেজ-শাসকদের অত্যাচারের প্রতিশোধ 
এহণের সিন্ধান্ত করেন। ২শে মার্চ এক সাহসী যুবক অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্দিত হইয়া শ্ীহটের 
মৌলভীবাজারে গৰ্ডন সাহেবের বাগানবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন। হার সঙ্গে ছিল 
একটি ভয়ঙ্কর বোমা ও ছুইটি রিভলভার। গর্ডন সাহেব যাহাতে: কোন প্রকারেই 
প্রাণ লইয়া পলাইতে ন! পারেন তাহার জন্ই এত সাবধানতা অবলম্বন করা হয় 
কিন্তু বাগানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার সময় যুবকের হস্তস্থিত বোমাটি একটা! ঝাঁকুনি 
লাগিয়া ফাটিয়া যায় এবং যুবকের দেহের উপরাংশ টুকরা টুকরা হইয়া ছড়াইয়া 
পড়ে। এই দুর্ঘটনার ফলে গর্ডন সাহেব সে যাত্রা বীচিয়া যান । 

এপ্রিল মাসে বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জের এক গৃহের মধ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত 
হয়। কিন্তু বোমাটি না ফাটিবার ফলে কেহু হতাহত হয় নাই। ২৯শে সেপ্টেম্বর 
সন্ধ্যাকালে হরিপদ দেব নামে কলিকাতীর গোয়েন্দ বিভাগের একজন কনেস্টব্ল 
বুগাস্তর সমিতির দুইজন কর্মীর পশ্চাদস্থপরণ করিতে করিতে মধ্য-কলিকাতার জনাকীর্ণ 
নয়া পে হহিলা পূব হইতেই কৌন পরকালে বিপবীদের 
অনেককে চিনিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাঁহাদের পিছনে দিবা-রান্র ঘুরিয়া তাহাদের 
অস্থির করিয়া হুলিয়াছিল। এ দিন সন্ধ্যাকালে হরিপদ দুইজন বিপ্লবী পিছনে 
থাকিয়৷ কলেজ-স্কোয়ারে প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা একটা ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া যান 


এবং পিছন হইতে তাহার পৃষ্ঠে গুলি করিয়া ভিড়ের মধ্যে সরিয়া পড়েন। হরিপদের 
গোয়েন্দাগিরির সাধ চিরতরে মিটিয়া যায়। পুলিস বহু চেষ্টা করিয়াও হত্যাকারীদের 
কোন সন্ধান পায় নাই। 
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ময়মনসিংহের বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী ছিল পূর্ববঙ্গের পুলিসের গোয়েন্দা-বিভাগের 
একজন কুখ্যাত ইনস্পেক্টর | “ঢাকা ষড়যন্তর-মামলাঃর সময় এই ব্যক্তি অনুশীলন 
সমিতির বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছিল । তাই সমিতি ইহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত 
করে। কিন্তু দুই বারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর বঙ্কিম সন্ধ্যাকালে যখন: 
বাড়ী বসিয়! বিএম করিতেছিল, তখন তাহার সম্মুখে অকস্মাৎ একটি বোমা পড়ে ॥ . 
বোমাটি ভয়ংকর শব্দে ফাটিয়া যায় এবং বঙ্কিম সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয়। পুলিস এই 
সম্পর্কে কাহীকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। li 
ত বৎসর মেদিনীপুরের কুখ্যাত গোয়েন্দা আবদুর রহমানের হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ 
হইবার পরেও বিপ্রবীরা সেই চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নাই। এই বৎসর ৯ই ডিসেম্বর 
মুসলমানদের একটি ধর্ম-সংক্রাস্ত শোভাযাত্রা পরিচালনা কালে বিপ্নবীর! তাহার উপর 
আবার বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু উহা না ফাটিবার ফলে তাহাদের চেষ্টা এবারেও 
ব্যর্থ হয়। ৩০শে ডিসেম্বর হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর থানায় দুইজন পুলিস-অফিসাঁরকে 
হত্য| করিবার জন্য একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু উহা: না ফাটিবার ফলে কেহ 
হতাহত হয় নাই। 


৩. প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্রমায়লা 
ূর্ববসর বাখরগঞ্জ জেলায় পরপর কতকগুলি রাজনীতিক ডাকাতি অনিত 


"হওয়ায় অনুসন্ধানের পর পুলিস এই জেলার অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে বহু সংবাদ 


জানিয়া ফেলে । তখন হুইতে একটি যড়যন্ত্র-মামল! দাড় করাইবার আয়োজন চলে । 
পূর্ব-বৎসর, অর্থাৎ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের একটি ঘটনায়'মামলার আয়োজন 
আরও কয়েক ধাপ আগাইয়া যায়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর ঢাকার জনৈক 
এডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্র গিরীন্রমোহন দাস নামক অনুশীলন সমিতির এক সভ্যের 
নিকট হইতে পুলিস অনুশীলন সমিতির বহু গোপন কাগজ-পত্র এবং বনদুক-রিভলভারের 
বহু কাতুজ, গান-পাউডার প্রভৃতি উদ্ধার করে। ইহার মধ্যে বাখরগঞ্জে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন 
ডাকাতিতে লুষ্ঠিত অলংকারও তাহাদের হস্তগত হয়। কাগজ-পত্রের মধ্যে সমিতির 
সভ্যদের নাম-ধামও ছিল। এবার এই সকল প্রমাণ লইয়! পুলিস ষড়ঘন্ত্রমামলার 
অয়োজন করে। এই সম্পর্কে মোট ৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

১৯১৩ গ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে ““সআাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্তম”-এর অভিযোগে ৪৪ জন 
বিপ্লবীকে লইয়া ‘প্রথম বরিশাল ষড়মন্ত্রমামলা” আরম্ত হয়। ইহাদের মধ্যে ৩? জনকে 
কিছুকাল পূর্বে বিভিন্ন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল । 
পরে বাকি সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া বঙ্গীয় সরকারের নির্দেশে “বরিশাল ষড়ঘন্ত্রমা মলা” 
আবন্ত করা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে রজনীকান্ত দাস ও গিরীন্রমোহন দাস 


" স্বীকারোক্তি করিয়া রাজসাক্ষী হয়। এই দুইজন ব্যতীত শৈলেশ মুখার্জি এবং আরও 


১১ জন অপরাধ স্বীকার করিয়! বিবৃতি দেন। মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে সকলেই 
ছিলেন বয়সে তরুণ। পরবর্তীকালের বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী বিপ্বী নায়ক রমেশ 
আচার্য মহাশয়ও এই মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তীহাকেই এই মামলার 


প্রথম খণ্ড ১৬ [1] 


২৪২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইত্হায় 


শ্রধান আসামী বলিয়া গণ্য কর! হইয়াছিল। কিন্তু গ্রেপ্তারের সময় তাহার বয়স ছিল 
মাত্র ২১ বখসর। 


পদে নিযুক্ত হন। রমেশ ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিবার পরেই 'ঢাক| 
অন্ূশীলন সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন। আই. এ, পরীক্ষায় পাশ করিবার পর অবিলষে 
তাহাকে ঢাকার সোনারং-এর স্টাশন/ল স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করিবার নিশি 
(তয় হয়। সুকাইর ডাকাতির পর সোনারং স্যাশনাল স্কুলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইলে তাঁহাকে “বরিশাল সমিতি'র পরিচালক-পদে নিযুক্ত করা হয়। “প্রথম 


অভিযুক্ত বিগবীদের জেলা-সংগঠন পরিকল্পনায় দেখা যায়, পূ্বঙ্গের সকল 
জেলায় ইহাদের সুদৃঢ় সংগঠন প্রতিঠিত হুইয়াছিল। এবং «প্রায় সকল জেলা লইয়াই 
বিগবীদের বড়্-জাল বিভ্ৃত হইয়াছিল 18 থাহারা অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন 


মধ্যে কয়েকজন বাখরগঞ্জ জেলার, কয়েকজন ত্রিপুরার এবং কয়েকজন 
“বচারের সওয়াল, স্বীকারোক্তি ও দলিল পত্রাদি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 


.. ভারতের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধনই ছিল এই 
সংগঠনের একমাত্র লক্ষ্য। সংগঠন বিস্তারের উদ্দেশেই তাহারা কয়েকটি ডাকাতি 


করিয়াছিলেন। .. একতপক্ষে এই ষড়যন্ত্র টাকার ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ বিশেষ। 
ঢাকার সংগঠনের আরও বহ শাখা ছিল।৮২ 


মামলার বিচারে প্রথম বায় 1 জন, দ্বিতীয় দফায় ২ জন এবং শেষ 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহারা ব্যতীত অপর 
১২ জনের ১২ বৎসর হইতে ২ বৎসর পর্যন্ত 
কারাদণ্ড হয়। 
থে সকল বৈপবিক ক্রিয়াকলাপের ফলে ‘প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা'র ক্ষেত্র 
তাহার বিবরণ নিম্নরূপ £ 


৯৯৯২ খীষ্টাকের ১5ই এপ্রিল ‘ঢাকা অন্থশীল 
নি সমিতির বরিশাল শাখা 
উর জেলার কুশল নাক হানে একটি ডাকাতি করিয়! বহু অর্থ লাভ করে। 


শি, কাকুড়িয়ায় এবং একমাস পর বিরলে ইহাদের 
দার! দুইটি ডাকাতি অনুষিত হয় (র 


রস্বী নিত)। 
এই সকল ডাকাতিতে বারী যি কারোক্তি হইতে প্রমাণিত) ৃ 


। পেস্টের মাসে রজনী দাস নামে সমিতির 


2 | Sedition Committee Rep, rt, p, 91, 


২! Ibid,p. 91. 


সমগ্র দেশময় এক বিপজ্জনক সংগঠন বিস্তারের উদ্দেশে. 


এস 
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এক তরুণ সভ্য ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়া পুলিসের নিকট স্বীকারোক্তি 
করে। তাহার শ্বীকারোক্তির ফলে সমিতির বহু দলিলপত্র পুলিসের হস্তগত 
হয়। নভেম্বর মাসে কুমিল্লার এক দারোগার পুত্রের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া 
পুলিস এক গৃহ হইতে সমিতির ১২ জন সভ্যকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকালে 
সকলের পৌঁষাক-পরিচ্ছদই জলে ভিজা! ছিল। সম্ভবত ইহারা সাতরাইয়! নদী 
পার হইয়া কোথাও ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে এই গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। 
পুলিস এই বিপ্লবীদের দেহ ও গৃহ তল্লাস করিয়া দুইটি রিভলভার, একটি বন্দুক 
অনেকগুলি মুখোস এবং সমিতির সভ্যদের নামের একটি. তালিকা হস্তগত করে। 
এইভাবে ধৃত ৯২ জন বিপ্লবীকে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত 
করা হয়। মামলার বিচারে দশজন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং 
বাকি দুইজন মুক্তিলাভ করেন। 

নভেম্বর মাসে সমিতির অন্যতম সভ্য গিরীন্রমোহন দাসের গৃহ হইতে পুলিস 
বনু অস্ত্রশস্ত্র ও দলিলপত্র হস্তগত করে। গিরীন্্র তাহার পিতার আদেশেই এই 
সকল জিনিস পুলিসের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। এই সকল জিনিসের মধ্যে ছিল 
তিনটি রিভলভার, বহু গুলি, ছোরা, মুখোস প্রভৃতি। ইহ ব্যতীত তাহা নিকট 
হইতে নাঙ্গলবন্দের ডাকাতিতে লুঠঠিত বহু অলংকারও পুলিসের হস্তগত হয়। 
গিরীন্্র এই সকল জিনিস গৃহে রাখিবার অপরাধে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং 
ডাকাতিতে লুণ্ঠিত অলংকারগুলি রাখিবার অপরাধে ৫ বখমনের সশ্রম কারাদণ্ড 
লাভ করে। গিরীন্দ্রের নিকট হইতে পুলিস সমিতির টাকার হিসাব ও সভ্যদের 
নামের একটি তালিকা এবং দলিলপত্র হস্তগত করিয়াছিল । এই হিসাবপত্র ও 
তালিকাটি পুলিসকে যড়ঘন্ত্-মামলা আরম্ভ করিতে বিশেষ সাহায্য করে। পরে 
বড় মামলা আরম্ভ হইলে পিতার নির্দেশে গিরীন্দ্র রাজগাক্ষী হয় এবং সমিতির 
ক্রিয়াকলাপ ও গোপন সংবাদাদি পুলিসের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। সরকারী 
মতে, বরিশালের অঙ্থশীলন সমিতি এই বৎসরের মধ্যে দুইটি হত্যাকাণ্ডের 'অনুষ্ঠান 
করে। প্রথমত, সমিতির সভ্য সারদা চক্রবর্তাকে শৃত্খলাভঙ্গের অপরাধে হত্যা 
করা হয়। দ্বিতীয়ত, ২৪শে সেপ্টেম্বর রতিলাল রায় নামক একজন হেড-কনেস্টবলকে 
বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টার অপরাধে হত্যা, করা হয়। পুলিস হত্যাকারীকে 
গ্রেপ্তারের জন্য ৫ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা! করিয়াও হত্যাকারীর সন্ধান পায় 
নাই। ইহা ব্যতীত, সরকারী মতে, ঢাকার পানাম ডাকাতিও “অনুশীলন সম্িতি' 
ঘারাই অনুর্ঠিত হইয়াছিল। এই ডাকাতিতে বিল্পবীর! নগদ ও অলংকারে ২৪ 
হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। বিপ্লবীর! সামরিক পোষাকে সজ্জিত হইয়া 
মীমরিক কায়দায় এই ডাকাতি করিয়াছিলেন এবং কোন লোককে তাহাদের 
হইতে দেখিবামাত্র তাহার দিকে গুলি ছু'ডিয়াছিলেন। বিপ্বীরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
হিসাবে টেলিগ্াফের তারও কাটিয়া দিয়াছিলেন।৯ 


১।8996000. Committee Report, p. 90-91. 


4৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


৪. দ্বিতীয় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা 

“প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা” শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই “দ্বিতীয় বরিশাল 
ষড়যন্ত্র মামলা” আরস্ত হয়। «ভারতের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ” এবং “ভারত 
সআাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্মমের উদ্দেশ্যে দূলগঠন ও ষড়যন্ত্র” করিবার অভিযোগে 
8৪ জন বিপ্লবী এই মামলায় অভিযুক্ত হন। শেয় পর্যস্ত ২৮ জনকে দায়রায় 
সোপর্দ করিয়া বাকি সকলকে মুক্তি দান করা হয়। পরে আরও দুইজনকে 
ছাড়িয়া দিয়া ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ২৬ জনের বিচার আরস্ত হয়। মামল! চলিবার 
সময় অভিযুজদের মধ্যে ১২ জন অপরাধ স্বীকার করেন এবং ভাহাদের বিভিন্ন মেয়াদের 
কারাদণ্ড হ্য়। 

এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বাঙলাদেশের পরবর্তাকালের 
বিখ্যাত বিপ্লবী) যেমন-(১) মদনমোহন ভোঁমিক, (২) প্রীত্েলোক্যনাথ চক্রবর্তী, 
(৩) খগেশ্রনাথ চৌধুরী, (৪) প্রতুলচন্্ গাঙ্গুলী, (৫) রমেশচন্ত্র দত্তচৌধুরী। 
ইহারা সকলেই মামলার আরম্ভকালে পলাতক ছিলেন। পরে তাহারা সকলেই 


অনুশীলন সমিতির বরিশাল শাখার সাংগঠনিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করিয়া নিয়ো 
বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেনঃ 

৯. বরিশাল শাখার ৫ট বিভাগ ছিল; যথা-€১) অস্ত্র-বিভাগ, (২) কর্ম- 
সম্পাদন (ডাকাতি প্রভৃতি ) বিভাগ, (৩) হিংসাত্মক কার্ধের বিভাগ, (৪) সাংগঠনিক 
বিভাগ, (৫) সাধারণ বিভাগ । 

২. বিপ্রবীরা স্কুলের বালকদিগকে দলে টানিতেন, ডাকাতি প্রভৃতি দ্বার) 
অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং গোয়েন্দা-অহ্চরদের আর দলের বিশ্বাসঘাতক সভ্যদের 
হত্যা ক্রতেন। 

৩. “ইহাদের (বিপ্লবীদের ) সংগঠন ছিল নিখুঁত. ও পুণাঙ্গ। ছাত্রদের, 

সুলের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সহিত 
বাছাই করা ছাত্রদের দলই করিয়৷ দীক্ষা প্রভৃতির মারফত তাহাদিগকে সংগঠনের, 
অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইত। স্কুলের 


তাহাদের দলে টানিবার সুবিধার জন্য স্কুল-শিক্ষ রা সল্পর্কে 
তাহাদের বিশেষ পরিকল্পনা ছিল ১ কমের সমিতির সভ্য ক 
এই মামলার বিচারকালে প্রকাশ পায় যে, পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে “ঢাকা 
অনুশীলন সমি।তা'র সভ্যদের দুইটি কষিজোত (2) ছিল। একটি জোত ছিল, 
বিলোনিয়া অঞ্চলে, আর একটি ছিল আদিয়াপুর অঞ্চলে । বাহির হইতে সকলে 
এই জোত ছুইটিকে ক₹ষিজোত বলিয়াই জানিত। কিন্তু এখানে বিপ্নবীরা রিভলভার 
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ও বন্দুক চালনা শিক্ষা করিতেন। বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনাও এখানেই 
রচিত হইত। 
৫. রাজাবাজার (বোমার মামলা 

১৯১৩ গ্রীষ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে প্রীহট্টের মৌলভীবাজারে ম্যাজিস্ট্রেট গর্ভন 
সাহেবকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে একটি বোমা নিক্ষেপ করিবার জন্য এক যুবক তাহার 
গৃহপ্রা্গণে প্রবেশ করেন। কিন্তু বোমাট নিক্ষেপ করিবার পূর্বেই উহ! যুবকটির 
হাতেই ফাটিয়া যায় এবং তাহার ফলে যুবকটির মৃত্যু ঘটে । এই উপলক্ষে বিভিন্ন 
স্থানে খানাতল্লাস হয়। এই ঘটনার সুত্র ধরিয়া কলিকাতার রাজাবাজার অঞ্চলের 
একটি গৃহে খানাতল্লাস হয়। পুলিস এই গৃহে প্রবেশ করিয়৷ অমুতলাল হাজরা এই 
ছন্মনামধারী শশাঙ্ক শেখর হাজবা, দীনেশ সেনগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে এবং সারদা গুহ 
নামক চারিজন বিপ্লবীকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়! তাহাদিগকে গ্রেপ্তার 
করে। পুলিস এই গৃহে বহু সিগারেটের টিনবাকস আর সেই সঙ্গে বোম! তৈরীর পক্ষে 
প্রয়োজনীয় প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য এবং বহু বৈপ্লবিক সাহিত্য হস্তগত করে। 
পরে এই সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কালীপদ ঘোষ ওরফে উপেন্রলাল রায়চৌধুরী 
এবং খগেন্্রনাথ চৌধুরী ওরফে স্ুরেশচন্দ্র চৌধুরী নামক অপর দুইজন যুবককেও 
গ্রেপ্তার করে। অবশেষে ধৃত বিপ্লবীদের লইয়া আলিপুর আদালতে এক ষড়যন্ত্র 
মামলা আরম্ত হয়। এই মামলাই ‘রাজাবাজার বোমার মামলা” নামে খ্যাত। মামলার 
বিচারে খগেন্্রনাথ ব্যতীত অপর সকলে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করেন। 
এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা হাইকোর্টে আপীল করিলে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই 
দণ্ড বৃদ্ধি পায়, এমন কি খগেন্দ্রনাথও শাস্তি লাভ করেন। শশাঙ্কের কারাদণ্ড ? বৎসর 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ডে পরিণত হয়। 

মামলার বিচারে প্রকাশ পায় যে, স্বল্প মূল্যে বোমা তৈরী করিয়া তাহা ভারতবর্ষের 
স্বত্ত সরবরাহ করাই ছিল এই বিপ্লবীদের উদ্দেশ্ত। ইতিপূর্বে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের 
মার্চ মাসে ডালহোঁসি স্কোয়ারে, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে, 
২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে বড়লাটের উপর, ১৯১৩ ্রীষ্টাব্ের ২৭শে মার্চ শ্রীহটের 
মৌলভীবাজারে ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহ-প্রাঙ্গণে, এ বৎসর মে মাসে লাহোরে, সেপ্টেম্বর 
মাসে ময়মনসিংহে এবং ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাঁর নিকটবর্তাঁ ভদ্রেশ্বরে যে সকল 
বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা এবং এই বিপ্লবীদের ছারা নির্মিত বোমা একই 
প্রকারের বলিয়| স্থির হয়। এই বোমা এক বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত হইত । 
সিগারেট বা জমানো দুধের কোঁটা এই বোমার খোল রূপে ব্যবহৃত হইত । এই বোমার 
মধ্যে যে বারুদ ব্যবহৃত হইত তাহাও বিশেষ শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ ঘারা তৈরী 
হইত এবং বারুদের মধ্যে লোহার টুকরা দেওয়া হইত। “সিডিসন কমিটি’র রিপোর্টে 
লিখিত হুইয়াছে £ 

“«বোমা-বিশেষজ্ঞগণ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ওঁ সকল স্থানে 
নিক্ষিপ্ত বোম! একই জাতের এবং একই মস্তিকপ্রস্থত। খ্যাতনামা বোমা-বিশেষজ্ঞ 


টং ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


মেজর টার্নার বলিয়াছেন যে, তিনি তীহার জীবনে এই প্রকারের বোম! পূর্বে কোনদিন 
দেখেন নাই।৮১ 

মামলার বিচারের রায়ে শশাঙ্কশেখর হাজরাকে এক বিশাল বিপ্লবী দলের 
অন্যতম নায়ক বলিয়া বর্ণনা! করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই বিপ্লবীদলের 
সহিত সমগ্র ভারতবর্ষের যোগাযোগ ছিল। এই দলটিই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে 
এই প্রকারের ভয়ঙ্কর বোম! সরবরাহ করিত। এই বোমাই কলিকাতায়, লাহোরে, 
দিল্লীতে, প্রীহট্টে, ময়মনসিংহে, মেদিনীপুরে এবং ভদ্রেশ্বরে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
শশাঙ্কের গৃহে যে কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছিল তাহার একটিতে স্পষ্ট ভাষায় 
লিখিত ছিল : 

“দেশভক্ত বীরদের দ্বার! মজগাত ও হত্যাকাণ্ডের মারফত ভারতবর্ষের স্বাধীনত৷ 
অর্জন করিতে হইবে। সেই উদ্দেগ্ডেই এই আয়োজন 1৮২ 


বলিয়া রায় দেন, কিন্তু 'জসাহেব পুমধিচারের আদেশ দেন। এবারের 
বিচারেও জুরিয়া নির্দোষ বলিয়া রায় দিলে নির্মল মুক্তিলাভ করেন। 


যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। এই ব্যক্তি 
কুখ্যাত পুলিস-স্ুপারিণ্টেণ্েন্ট বসন্ত চাটাঞ্জির সহিত ঘুরাফির! করিত। ১১শে 


খে রামদাস ও বসন্ত চাটার্জি একত্রে ঢাকার বাক্ল্যাও ব্রিজের উপর দিয়া 
২। Ibid, 0, 92, 
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খাইবার সময় লুক্কায়িত বিপ্লবীদের রিভলভার গঞ্জিয়া উঠে। রামদাস ধরাশায়ী হয়, 
কিন্তু বসন্ত চাটাঞ্জি জলে ঝাঁপাইয়! কোন রকমে সে যাত্রায় বাঁচিয়া গেলেও রামদাসের 
হত্যাই এই কুখ্যাত ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডে্ট-এর মৃত্যুর নোটিশ হইয়! থাকে। এই 
নোটিশ পুনরায় জারি করাও হুইয়। যায়। ২৫শে নভেম্বর সন্ধ্যাকালে বসন্ত চাটার্জি 
কলিকাতার এক বাড়ীতে বপিয়৷ যখন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ 
করিতেছিলেন, তখনই সেই ঘরে বোম! নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু ঠিক সেই মুহুর্তে তিনি 
বাহিরে গিয়াছিলেন বলিয়া সেবারেও তিনি প্রাণে বাচিয়। যান। 
২. “বিভা কোম্পানির মশার-পিস্তল চুরি 

এরডা-কোম্পানি, বিদেশ হইতে আগ্েয়ান্ত্র আমদানি করিয়া এদেশে ব্যবসা 
করিত। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষ দিকে এই কোম্পানি বিদেশ হইতে 
মশার’ নামক পিস্তলের বড় একটি চালান লইয়া আসে। মশার-পিস্তল একটি 
ভয়ংকর আগ্েয়ান্ত্র, ইহার অংশ বিশেষ খুলিয়া ইহাকে পিস্তল হিসাবেও ব্যবহার করা 
যায়, আবার এ অংশটি জুড়িয় ইহাকে রাইফেলের মতও ব্যবহার করা চলে। এই 
জন্যই বরাবর এই পিস্তলের উপর বিপ্লবীদের লোভ ছিল। কোম্পানির মালপত্র 
কাস্টম্সঅফিস হইতে খালাস করিয়া অফিসের গুদামে লইয়া আসিবার ভার ছিল 
একজন বাঙালী কর্মচারীর উপর। ২৬শে আগস্ট ও কর্মচারীটি কাস্টমমঅফিস হইতে 
মশার-পিস্তল ও উহার গুলিপূর্ণ ২০২টি বাক্স বুঝিয়া লয় এবং উহা হইতে ১৫২টি 
বাক্‌ অফিসের গুদামে লইয়া আসে। তাহার পর বাকী বাকৃদগ্লি লইয়! আসিবার 
অজুহাত দিয়া, কর্মচারীটি পুনরায় রাস্তায় বাহির হন। বলা বাহুল্য, কর্মচারীটি আর 
অফিসে ফিরিয়া যান নাই এবং মশীর-পিস্তলের পঞ্চাশটি বাঁকৃস বিপ্লবীদের হস্তগত 
হয়। সিডিসন-কমিটির ধারণা যে, যুগান্তর সমিতির অস্তভূক্ত বিপিনবিহারী গাঙগুলীর 
দলের দ্বারাই এই কার্ট সম্পন্ন হইয়াছিল। পরে এই'অপহ্ৃত মশার-পিস্তলগুলি 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমিতির নিকট বিলি করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গে যতীন্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত যুগাস্তর সমিতি, সতীশ চক্রবর্তার পরিচালিত চন্দননগরের 
যুগাস্তর-শাখা, বিপিন গাঞ্চুলীর পরিচালিত যুগাস্তর-শাখা, মাদারীপুর সমিতি, ঢাকা ও 
বরিশালের অন্ুণীলন সমিতি প্রভৃতি নয়টি বৈপবিক প্রতিষ্ঠান এই অন্ত্রগুলি লাভ 
করিয়াছিল এবং তখন হুইতে প্রায় প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে এইগুলি ব্যবহৃত 
হুইয়াছিল। *সিডিসন কমিটি’র মতে £ 

«পুলিস যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, অপহৃত পিস্তল- 
গুলির মধ্যে চুয়ালিশটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলাদেশের নয়টি বিভিন্ন বৈপ্লবিক সমিতির 
মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এইভাবে বিলি-করা 
পিস্তলগুলি ১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের পর অনুষ্ঠিত চুয়ান্লট ডাকাতি ও নরহত্যায়, 
অথবা ডাকাতি ও নরহত্যার চেষ্টায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা অনায়াসে বলা চলে 
যে, ১৯১৪ খীষ্টাব্ের আগস্ট মাসের পর এমন বৈপ্লবিক ঘটনা খুব কমই অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে, যাহাতে রডা-কোম্পানি” হইতে অপহৃত মশার-পিস্তলগুলি ব্যবহৃত হয় নাই। 


বাঃ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


পরে পুলিসের বহু চেষ্টার ফলে অপহৃত পিস্তলগুলির একত্রিশটি বাঙলাদেশের বিভিন্ন 
স্থান হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছিল ।”১ 

পরবর্তাকালে “মটেও-চেমৃস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার' সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হইয়াছে 
যে, পঞ্চাশটি মশার-পিস্তল বাঙলাদেশের শাসন প্রায় অচল করিয়া ফেলিয়াছিল। 


* ৰ রগ hs 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 

১৯১৪ খীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে যুরোপে যুদ্ধ আরস্ত হয়। এই যুদ্ধ ক্রমশ বিস্তৃত 
হইয়া বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। এই বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশশক্তি জড়িত হইবার ফলে বিপ্লবীদের 
সম্মুখে এক অভাবনীয় যোগ উপস্থিত হয়। সমগ্র ভারতের বিপ্লবীরা এই সুযোগে 
ভারতের স্বাধীনত| লাভের জন্য দেশব্যাপী এক সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা! লইয়া 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা! বিভিন্ন উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য 
লাভের জন্যও চেষ্টা আরস্ত করিয়া দেন। তাহাদের এই নূতন উদ্যম ও কর্ম-গ্রচেষ্টা 
মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
পাঞ্জাবে বিপ্পব-প্রচেষ্টা (১১০৭-১৯১৪ ) 
১০৭ খাীষ্টাব্দ 
বিপ্লবের অগ্নি-স্ফলিঙ্গ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাষ্ট্র হইতে যে বিপ্লবের অগ্রি-স্ফুলি্ন উঠিয়াছিল 
তাহা প্রথমে বাঙলায় ও পরে পাঞ্জাবে বিরাট অগ্নি-প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছিল। বাঙলার 
পরেই পাঞ্জাব ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কী স্থাপন করিয়াছে । 
কংগ্রেসের জন্মের পর নরমপন্থা ও চরমপন্থা নামে জাতীয় সংগ্রামের যে দুইটি স্পষ্ট 
ধারা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট সংঘাতের স্থষ্টি করে, সমগ্রভাবে পাঞ্জাব 
উহার দ্বিতীয় ধারাঁটিকে মনেপ্রাণে গুঁহণ করে। সংগ্রামী পাঞ্জাব চরমপস্থার অগ্রিমন্ত্ে 
দীক্ষিত হইয়া উঠে। পার্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় ছিলেন সেই অগ্নিমন্ত্রের 
পুরোহিত। মহারাষ্ট্র-কেশরী বাল গঙ্গাধর তিলক, বাঙলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্ত্ 
পালের মতই লালা লাজপৎ রায় বৈপ্লবিক ভাবধারায় পাঞ্জাব ও পশ্চিম-ভারতকে উদ্ধদ্ধ 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। তৎকালীন জাতীয় জাগরণের মুখে কংখ্েস-নেতৃত্বের নরম পন্থা! 
বা আপসপঙ্থার বিরুদ্ধে ইহারা সমবেত চেষ্টায় ভারতের সংগ্রামী যুব-সম্প্দায়কে যে 


সংগ্রামের পথ দেখাইয়াছিলেন, সেই সংগ্রামই অবশেষে দেশব্যাপী বৈপ্লবিক সংগ্রামে 


এ 


>| Sedition Committee Report, p. 65, 
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পরিণত হয়। লাজপৎ রায়ের পাঞ্জাব সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামকেই একমাত্র জাতীর 
সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করে। 

লাজপৎ রায় জাতীয় কংগ্রেসের উচ্চ আপন হইতে পাঞ্জাবী জনগণের নিকট 
কেবল বৈপ্লবিক সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভারতের অনন্ত 
চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের মত তিনিও এই আহ্বানকে সাংগঠনিক রূপে বূপায়িত করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সেই প্রয়াসের ফলেই মহারাষ্ট্র ও বাঙলার মত পাঞ্জাবেও 
একদল একনিষ্ঠ বৈপ্লবিক কর্মী ‘গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব দ্বার! 
সেই কঞ্সিদলের কর্ম-প্রচেষ্টাকে শাসকগণের স্টেনদৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন এবং তিলকের মতই শাসকগোষ্ঠীর প্রথম আঘাত নিজে বুক পাতিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

মহারাষ্ট্র ভারতের এই যুগের সন্ত্রাসমূলক বিএ্ববাদের গুরু হইলেও বাঙলার বিপ্লবী 
সংগ্রামের অগ্রি-স্ফুলিঙ্গই সাক্ষাৎভাবে পাঞ্জাবে বিপ্লবের আগুন জাঁলাইতে সাহায্য 
করিয়াছিল । ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে তিলকের সহিত লাঁজপৎ 
রায়ের বাউলা-ভ্রমণ ও বাঙলার বিপ্লবী নায়কদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন অর্থহান 
ছিল না। বাঙলাদেশ হইতে ফিরিয় গয়! তিনি পাঞ্জাবের জনগণের মধ্যে বিপ্লবের 
বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করেন, আর সেই বীজ হুইতেই কালক্রমে বিপ্লবের মহীরুহু 
অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। পাঞ্জাবের প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গের প্রবল আন্দোলন ও 
বাঙলার বৈপ্লবিক প্রভাবেরই সাক্ষাৎ পরিণতি । লাজপৎ রায়ের বঙ্গ-ভ্রমণের অল্প কিছু 
দিন পরেই পাঞ্জাবের আকাশে নূতন সংগ্রামের যে রক্ত-মেঘ দেখ! দেয়, তাহা লক্ষ্য 
করিয়া পাঞ্জাবের তৎকালীন ছোটলাট সাহেব আতঙ্কে-অস্থির হইয়া বড়লাটকে লিখিয়! 
পাঠান যে, সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে একটা নূতন পরিবর্ত'ন দেখা যাইতেছে, 
তাহাদের মনে একটা “নুতন হাওয়া” লাগিয়াছে, তাহারা যেন কিছু-একটার অপেক্ষা 
করিতেছে ।৯ শাসকগোষ্ঠীর এই আতঙ্ক অহেতুক নয়, পাঞ্জাবীদের বৈপ্লবিক 
ভাবধারা গ্রহণ ভারতের ইংরেজ-শাসনের পক্ষে এক ভয়ংকর বিপদের ইঙ্গিত ভিন্ন 
অন্য কিছু নয়। কারণ «বহু বৎসর হইতেই পাঞ্জাব ভারতীয় সৈন্বাহিনীর সৈন্য 
সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা উর্বর-ভূমি, আর আজিও পাঞ্জাবের সেই সুনাম অঙ্গু্ রহিয়াছে।”২ 
পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক চাঞ্চল্যের উপর বাঙলাদেশের সমসাময়িক বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের 
সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করিয় “সিডিসন কমিটি’ মন্তব্য করে £ 

“এই ‘নূতন হাওয়া” সম্পর্কে স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সময় ( বাঙলাদেশের ) 
“যুগান্তর” পত্রিকা ও এই প্রকারের অন্যান্য প্রচার-সাহিত্য প্রতিদিনই বাঙলাদেশের 
হাজার হাজার লোকের মনে বিষ ঢালিয়া দিতেছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আলিপুর ও 
ঢাকার ষড়যন্ত্রকারীর তাঁহাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিতেছিলেন+ সভ্য সংগ্রহ 
করিয়া তাহাদের দল ভারী করিতেছিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া! প্রস্তুত 


১। Punjab Provincial Record, 1907. 
২| ‘Sedition Committee Report’, p. 141. 


২৫১ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


হইতেছিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন ভাবধারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও যে 
ঝড় ভুলিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।”১ 

১৯০? শ্রীষটাব্ের প্রথম ভাগেই পাঞ্জাবের আকাশে সংগ্রামের ঝড় উঠিতে আর্ত 
করে। পাঞ্জাবের তৎকালীন ছোটলাট স্তার ডেনজিল ইবেট সন সেই ঝড় লক্ষ্য করিয়া 
অবিলম্বে বড়লাটকে লিখিয়া পাগন £ 

“প্রদেশের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এই নূতন ভাবধারা (বৈপ্লবিক ভাবধারা ) 
কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা 
হইল উকিল, কেরানী ও ছাত্র। প্রদেশের কেন্্স্থলের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, 
শহরের লোকের মনোভাব ক্রমশ উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের মধ্যে 
বিক্ষোভ ও কর্ণচাঞ্চলোর লক্ষণও দেখা যাইতেছে । লাহোরের উত্তেজনা স্ষ্টিকারীরা 
অন্ৃতসর ও ফিরোজপুর শহরে আসিয়া রাজদ্রোহের মনোভাব জাগাইয়া তুলিবার 
চেষ্টা করিয়াছিল । ফিরোজপুরে তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করা সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু 
অস্বতসরে তাহা সম্ভব হয় নাই। রাওয়ালপিত্ডি, শিয়ালকোট ও লায়ালপুর শহরে 
ইংরেজ-রিরোধী প্রচার প্রকাশ্ভাবেই বিশেষ জোরের সহিত চালান হইতেছে। 
প্রদেশের রাজধানী লাহোরের প্রচার-পদ্ধতি ভীষণ উত্র এবং তাহার ফলে এ শহরে 


প্রচারকগণ প্রকাশ্য জনসভায় রাজডরোহ প্রচার করিতেছে, ইত্যাদি ।২ 

কিন্তু ছোটলাট সাহেবের আতঙ্কের ইহাই একমাত্র কারণ নহে, তাহার আতঙ্কের 
সর্বাপেক্ষা “বিপজ্জনক” কারণটি ছিল অস্তত্র-_গ্রামাঞ্চলে ও শিল্প-কলকারথানায়। 
সেই সময় চত্রভাগা নদীর খালের জল-কর আদায়ের বিরুদ্ধে সমগ্র পাঞ্জাবের কৃষকদের 
মধ্যে এক বিরাট বিক্ষোভের ঝড় উঠিতেছিল। এই আন্দোলনে কৃষকদের পাশে 
আসিয়৷ দাড়াইয়াছিল পাঞ্জাবের কল-কারথানা ও উত্তর-পশ্চিম রেলপথের শ্রমিকগণ । 
প্রদেশব্যাপী এই কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের সহিত শিক্ষিত সম্প্রদায় উহার বৈপ্লবিক 
কর্মপন্থা লইয়| যোগদান করে। “সিডিসন কমিটিস্র মতে £ 

প্চন্্রভাগ। নদীর খাল-উপনিবেশের চাষীদের রাজস্ব সম্পর্কে প্রস্তাবিত আইন 
গ্রামবাসীদের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাহার সহিত “বড় 
দোয়াৰ’ অঞ্চলের জল-কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধেও বিরাট বিক্ষোভ যুক্ত হয়। ছোটলাট 
সাহেব বলেন যে, এই বিক্ষোভ দমন করা খুবই কঠিন হইয়াছিল এবং শিখদের 
রাজদ্রোহমূলক মনোভাবও তীব্র হইয়া! উঠিয়াছিল, তাহারা দেশীয় পুলিসকে দেশবাসীর 
প্রতি বিশ্বীসঘাতকতাকারী বলিয়! গালি দিতেছিল, দেশীয় পুলিসকে অবিলম্বে সরকার” 
২5378817788 


১। ‘Sedition Committee Report’, p 141. 
২l Punjab Provincial Records, 1907. 


পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ২৫১. 


চাকরি ত্যাগ করিবার জন্য উসকানি দেওয়া হইতেছিল এবং ভারতীয় সৈন্তাবাহিনীর- 
প্রতিও সেই আবেদন করা হইতেছিল। এই সময় আর একটি ঘটনার লক্ষণ দেখা 
যাইতেছিল। যখন উত্তর-পশ্চিম রেলপথের এক অংশের শ্রমিকগণ ধর্মঘট ঘোষণা করে: 
তখন তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্ঠ বহু প্রকাশ্য জনসভা হয় এবং তাহাদের" 
সাহায্যের জন্য বহু টাকা চাদ! উঠে। ছোটলাট সাহেব লক্ষ্য করেন যে, নেতৃবৃন্দের 
অনেকে হয় বল প্রয়োগের দ্বারা, না হয় সমগ্র জনসাধারণের নিক্ষিয় প্রতিরোধের দ্বারা: 
বুটিশকে এদেশ হইতে, অন্তত শাসন-ক্ষমতা হইতে বিতাড়িত করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ 
করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাহার! সরকারের শাঁসন-যন্ত্র অচল করিয়া! দিবার জন্য 
জনসাধারণের মধ্যে ভয়ংকর বুটিশ-বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন ।, 
ছোটলাট সাহেব প্রদেশের সমগ্র অবস্থাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া মনে করেন এবং 
ইহার আগু প্রতিকার দাবি করেন।”৯ 

এই এবিপজ্জনক” আন্দোলনের প্রধান নায়ক লাল! লাজপৎ রায় বিদেশী শাসনের 
উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্ডে প্রদেশব্যাপী কৃষক ও শ্রমিক-সংগ্রামের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ও" 
সদ্যবহার করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র হুইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই সময়ে লিখিত: 
একখানি পত্র হইতে বুঝিতে পার! যায়। পরবর্তাকালের বিখ্যাত বিপ্লবী ভাই 
পরমানন্দ সেই সময় ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। ভাই পরমানন্দের নিকট 
এই কুষক-আন্দৌলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া লাজপৎ রায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই' 
এপ্রিল লিখিয়। পাঠান £ 

“জনসাধারণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতেছে। এমনকি রুষিজীবী শ্রেণীর বিক্ষোভও- 
চরমে উঠিয়াছে। আমার একমাত্র ভয় এই যে, হয়ত উপযুক্ত সুযোগ আসিবার পূর্বেই 
বিস্ফোরণ ঘটিবে।”২ 

মহারাষ্ট্রের প্রেগ ও বাউলাদেশের বঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি কার্জনী নীতির মতই পাঞ্জাবে 
খাল-উপনিবেশের করবৃদ্ধি ও চন্দ্রভাগ খালের জলকর-আইনকে উপলক্ষ করিয়া: 
পাঞ্জাবের প্রথম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। 


প্রথম সাংগঠনিক প্রচেষ্টা 


সার! প্রদেশের উপর দিয়া যখন গণ-আন্দৌলনের প্রবল বন্যা বহিয়। যাইতে ছিল” 
তখন সেই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টাও আরম্ভ 
হয়। যুবক-সহকমীর্দের সহিত লালাজী নিজেও এই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। 
বৈপ্লবিক প্রচার ও সংগঠনের জন্য সর্ধাখে প্রয়োজন বৈপ্লবিক সাহিত্য । কিন্তু 
বাঙলাদেশে যেমন অরবিন্দ, বারীন্্, ভূপেন বর্বান্ধব, গণেশ দেউদ্কর প্রভৃতি একদল 
খ্যাতনামা বিপ্লবী লেখক দেখা দিয়াছিলেন, পাঞ্জাবে তাহা ছিল ন!। পাঞ্জাবে এই 
অভাব পূরণের জন্তু লালাজী ১৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভাই পরমানন্দের নিকট ইংলণ্ডে লিখিয়া 


১! Sedition Committee Report, Pp, 142. 
২। Sedition Committee Report, p. 143. 


২৫২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


পাঠান যে, দেশে “বৈপ্লবিক, রাজনীতিক, অথবা এঁতিহাসিক উপন্যাস” প্রয়োজন । 
পরমানন্দ যেন ইংলণ্ডে রুষ্ণ বর্মার নিকট ওঁ সকল সাহিত্য ক্রয়ের জন্য অর্থ. সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। বৈপ্লবিক সংগঠন ও প্রচেষ্টার জন্য অর্থের প্রয়োজন । লগ্নে কৃষ্ণ 
বর্মা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্ঠে যে দশ হাজার টাকা দান করিবার কথা ঘোষণা! করিয়াছিলেন 
তাহার একট! অংশ পাঞ্জাবের জন্য পাওয়ার চেষ্টা করিতে তিনি উক্ত পত্রে পরমানন্দকে | 
অন্নরোধ করেন। পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক-সংগঠন তৈরী করিবার কার্ষে তাহার সহায় | 
ছিলেন পাঞ্জাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক অজিত সিং, আর পাঞ্জাবের «প্রথম বিপ্লবী” 
বলিয়া খ্যাত সুফী অন্বাপ্রসাদ। 

কিন্তু লাল! লাজপৎ বায় ও অজিত সিং গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া 
সেই আন্দোলন পরিচালিত করিতেন বলিয়া তাহাদের পক্ষে এই সকল বৈপ্লবিক কার্ষে | 
সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হইত না। তাই পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক সংগঠন ৃ 
প্রতিষ্ঠার প্রধান দায়িত্ব পড়ে সুফি অন্ধাপ্রসাঁদের উপর । সুফি অশ্বাপ্রসাদের | 
সহকর্মীদের মধ্যে একজন ছিলেন ডাঃ হুরিচরণ মুখার্জি নামক এক বাঙালী বিপ্রবী। 
অম্বাপ্রসাদের পরিচালনায় পাঞ্জাবের প্রথম বিপ্লবীরা লালা লাজপৎ রায় ও অজিত 
সিংয়ের পরিচালিত ব্যাপক গণ-আন্দোলনের আড়ালে থাকিয়| বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া | 
তুলিতে থাকেন। অসবাপ্রসাদের অয়তম সহকর্মী ডাঃ হরিচরণ মুখোপাধ্যায় ১১০৭ 
খ্ৰষ্টাব্দের মধ্যভাগে একবার কলিকাতার যুগান্তর সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন 
করিতে আসিয়া পাঞ্জাবের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেন £ 

“পাঞ্জাবে তাঁহারা জনকতক বড় নেতার পশ্চাতে থাকিয়া কার্ষ আরম্ত করিয়াছেন। 


পাঞ্জাবের সেই সময়ের রাজনীতিক গোলমালের নায়কের! এই দলের লৌক।...তিনি 
€ অশ্াপ্রসাদ ) পাঞ্জাবের সর্বপ্রথম বিপ্লবী ।৮১ 


দমননাঁতির প্রয়োগ 


পাঞ্জাবের আন্দোলনের ব্যাপকতা ও বৈপ্লবিক লক্ষণসমূহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারকে আতঙ্কিত করিয়া তোলে । এই আন্দোলনের আড়ালে বিপ্রববাদীদের 
নেতৃত্ব ও কর্মতৎপরতা সরকারের দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইহাতে শাসকদের আতঙ্ক আরও 
বৃদ্ধি পায়। কাজেই তাহারা ইহাকে অবিলম্বে চুৰ্ণ করিবার সিদ্ধান্ত করে। পাঞ্জাবের 
ছোটলাট প্রথম হইতেই প্রতিকারের দাবি জানাইতেছিলেন। বড়লাটের সম্মতিতে 
সেই প্রতিকার-ব্যবস্থা, অর্থাৎ সরকারী দমননীতির আক্রমণ আরম্ভ হয়। ১৯০1 


প্রধান সহকর্মী অজিত সিংকে *১৮১৮ খ্ৰীষ্টাব্দের 2 


[বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। পাঞ্জাবে “রাজদ্রোহস্মুলক জন-সমাবেশ বে-আইনী 
ঘোষণা করিব 
র জন্য এ বৎসরের লা নভেম্বর বড়লাটের শাসন-পরিষদে যে বিল 


৯) ডাঃ তৃগেক্রমাখ দত্ত : “তারতের দ্বিতীয় ্বাধীনতা-সংগ্াম”, পৃঃ ৬৫1 


পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা রি 


উপস্থিত কর! হয় তাহা সমর্থন করিয়! স্বয়ং বড়লাট দেশের সম্মুখে এই আতঙ্কের ছবি 
ফুটাইয়৷ তোলেন £ 

«এই বৎসরের .প্রথম ভাগে যে সকল ভয়ংকর ঘটনা! ঘটিয়াছে তাহা আমরা! বিস্বৃত 
হইতে পারি না। লাহোরের দাঙ্গা, ইংরেজ-সাহেবদের প্রতি অপমানকর আচরণ» 
পিঙি নামক স্থানের দাঙ্গা, পাঞ্জাব প্রদেশের অবস্থা, সম্পর্কে উহার ছোটলাটের দ্বারা 
বর্ণিত ভয়ংকর চিত্র, তাহার ফলস্বরূপ লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিংয়ের গ্রেপ্তার 
এবং অিনান্স প্রয়োগ; আর এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ূর্ব-বক্ষে প্রতিদিনকার 
নরহত্যা, আক্রমণ, লুঠন+ বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও সব কিছু মিলিয়া একটা ভয়ংকর অরাজক 
অবস্থার সৃষ্টি, এই সকলের সহিত “রাজদ্রোহ’যূলক প্রকাশ্য বক্তৃতা, সংবাদপত্রে 
“রাজদ্রো হ'মূলক প্রবন্ধ, ‘রাজট্রোহ’মূলক প্রচার-পত্র প্রভৃতি দ্বারা বেপরোয়া! বিক্ষোভ- 
সৃষ্টিকারীদের উৎসাহ দান ও গুপ্ত দলসমূহের ভয়ংকর ইংরেজ-বিদেষ জাগাইয়া 
তুলিবার অবিরাম চেষ্টা__ইহাই হইল এই বৎসরের (১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ) প্রথম দিকের 
সমগ্র অবস্থার চিত্র ।”১ - 

ইহার পর হইতে সমগ্র পাঞ্জাবের উপর দিয়া যে অত্যাচার ও গ্রেপ্তারের বন্য! 
বহিয়া যাইতে থাকে তাহার কোন তুলনা নাই। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যশ্রেণীর শত 
শত লোক শ্রেপ্তার হয়, জেলখানার মধ্যে তাহাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চলে, 
গ্রামের কৃষকদের ঘরবাড়ী ভাউিয়া জালাইয়া দেওয়া হয়। এই অত্যাচারের ফলে 
পাঞ্জাবের সংগ্রাম-শক্তি সাময়িকভাবে দুর্বল হইয়! পড়ে এবং বৈপ্লবিক সংগঠন ভাঙিয়া 
চুরমার হইয়া যায়। কিন্তু এই বর্বরস্থলভ অত্যাচার সমগ্র প্রদেশে এক অতলম্পর্শী 
বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে এবং শতগুণ শক্তিশালী গণ-আন্দোলন ও বৈপ্লবিক 
প্রচেষ্টার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখে। 

১৯০৮-০৯ এরীষ্টাব্দ 

১৯০৭ গ্ীষ্টান্দের শেষ ভাগের ও ১৯০৮ খীষ্টাব্দের দমননীতির প্রচণ্ড দাপটে 
পাঞ্জাবে বিপ্লবের প্রথম সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়, এমন কি বহক্ষেত্রে দূর্বল 
সংগঠন নিশ্চিহ্ন হইয়। যায়। কয়েকজন মাত্র নেত! বাহিরে থাকিয়া আবার বৈপ্লবিক 
সংগঠন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। এই সময়, অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রথম দিকে লালা লাজপৎ রায়ের প্রধান সহকর্মী অজিত সিং জেল হইতে মুক্তি লাভ 
করেন। অজিত সিং মুক্তি পাইয়া সুফি অন্বাপ্রসাদের সহিত মিলিত হন এবং তাহার 
ফলে বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজ আবার ক্রতগতিতে আগাইয়া চলে। তাঁহাদের 
চেষ্টায় প্রদেশের রাজধানী লাহোরে গুপ্ত সমিতির কেন্দ্র প্রতিষিত হয় এবং লাহোরকে 
কেন্দ্র করিয়া পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও বৈপ্লবিক সংগঠনের শাখা! 
গড়িয়া উঠিতে থাকে । বিপ্লবী নায়কগণ এবার প্রদেশের বিক্ুন্ষ জনগণের মধ্যে 
বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালাইবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। “সমগ্র 
১৯০৯ খ্ৰীষ্টাব্দ ব্যাপিয়া লাহোর হইতে “রাজদ্রোহ'মূলক প্রচার-সাহিত্যের স্রোত 


2১। Govt. of India Records, 1907. 


২৫৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


নবহিতে থাকে।”১ এই প্রচার-সাহিত্য লাহোর হইতে বিভিন্ন শহরে এবং শহর 
হইতে গ্রামাঞ্চলে গিয়া পৌঁছে। | 

সরকার বহু কষ্টে যে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে একবার চুর্ণ-কিচুর্ণ করিয়া ফেলিতে | 
সক্ষম হইয়াছিল সেই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার লক্ষণ আবার দেখ! দিবামাত্র সরকার সন্ত্রস্ত | 
হুইয়া উঠে। ইংরেজ সরকারের সৈন্যবাহিনীর “সৈশ্য-সংগ্রহের উর্বর ক্ষেত্রটি”কে 
বিপ্লবের স্পর্শ হইতে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অন্গুরে 
বিনাশ করিবার জন্য ইংরেজ সরকার উন্মত্ত হইয়। উঠে। সমগ্র পাঞ্জাব ব্যাপিয়া 
গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়িয়া যায়, দলে দলে লোক গ্রেপ্তার হইতে থাকে। 
বিপ্নব-প্রচেষ্টার নায়ক অজিত সিং ও স্থফি অন্বাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সমগ্র 
প্রদেশ জুড়িয়৷ পুলিস-গোয়েন্দার জাল বিস্তৃত হয়। এই অবস্থায় আর বেশী দিন গ্রেপ্তার 
'এড়ান অসম্ভব বুঝিয়! বৈপ্লবিক কর্মীদের পরামর্শে অজিত সিং ও অন্বাপরসাদ বিদেশে 
পলায়নের সিদ্ধান্ত করেন। ১৯০৯ শ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পাঞ্জাবের প্রথম 
বিপ্লব-প্রচেষ্টার এই দুই বিখ্যাত নায়ক গোপনে জাহাজযোগে ইরানে পলায়ন করেন ।২ 
"প্রথম যুগে পাঞ্জাবের বিপ্লব-প্রচেষ্টীয় যে সকল বাঙালী অংশ গ্রহথ করিয়াছিলেন 
হৃষিকেশ নামক এক বাঙালী যুবক তাহাদের অন্যতম । হৃষিকেশও অজিত সিং এবং 
অন্বাপ্রসাদের সহিত ইরানে পলাইয়া! যান।৩ 

প্রচণ্ড দমননীতির দাপটের মধ্যেও যে সকল বিপ্লবী পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা 
অব্যাহত রাখিবার জন্য দেশে রহিলেন, তাহাদের মধ্যে অজিত সিংহের ভ্রাতা ও 
'লালচাদ ফালাক নামক এক ব্যক্তি পরে বৈপ্লবিক সাহিত্য ও বোমা তৈরীর 
নিয়মাবলীসহ গ্রেপ্তার হইয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টার 
এই দুঃসময়ে বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে ভাই পরমানন্দ 
পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিবামাত্র পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহার গৃহ খানাতল্লাস 
করিয়া পুলিস কতকগুলি বৈপ্লবিক সাহিত্য ও মাণিকতলার বাগানবাড়ীতে প্রাপ্ত বোমা 
‘তৈরীর নিক্মাবলীর অনুরূপ একটি নিয়মাবলী হস্তগত করে। এই জন্য তাহাকে অন্তরীণ 
করিয়া রাখা হয়। 


494০-২ খা্টাব্দ 
নুতন প্রচেষ্টা 

১৯০৯ শ্রীষ্টাব্দের দমননীতির দাপটে একদিকে যেমন পাঞ্জাবের নবগঠিত বৈপ্লবিক 

সংগঠন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া! যায়, তেমনি উহারই আড়ালে থাকিয়া নৃতন বৈপ্লবিক 

প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। এই নৃতন প্রচেষ্টাই বহু বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়া 
21 Sedition Committee Report, p. 149. রী 

২। অজিত সিং পরে ইরান হইতে আমেরিকার গিয়া গদর সমিতিতে যোগদান ও ভারত-জার্মান 

বিনতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । সুফি ্বাঞ্রসাদ ইরানে থাকিয়াই ভারতের বিশ্লব-গ্রচেষ্টার নানাভাবে 


সাহায্য করেন। শুনা যার, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজেরা নাকি তাহাকে হত্যা! করে। 
টি ৩। ডাঃ ভুপেন্নাথ দত্তঃ “ভারতের দ্বিতীয় শ্বাধীনতা-সংগ্রাম”, পৃঃ ৬৫। 


পাঞ্জাবে বিপ্নব-প্রচেষ্টা ৬ 


ও বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া একদিন প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ শীসনকে 
কাপাইয়! তুলিয়াছিল। 

হরদয়াল নামে দিল্লীর অধিবাসী এক যুবক পাঞ্জাব বিশ্ববিষ্ভালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। 
১৯০৫ খ্ীষ্টাব্দে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি লইয়! ইংলণ্ডে গমন করেন। 
ইংলণ্ডে থাকাকালে তিনি বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী কৃষ্ণ বর্মার নিকটে 
বিপ্রববাদে দীক্ষা! লাভ করিয়া ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ 
করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার পর ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থার 
প্রতিবাদে সরকারী বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টায় যোগদানের উদ্দেশ্ডে 
তিনি লাহোরে আগমন করেন। লাহোরে আসিয়া তিনি এক রাজনীতি 
শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন দুইজন--জে. এন. 
চাটাজি নামে এক বাঙালী ও দীননাথ নামে যুক্ত প্রদেশের এক যুবক। হরদয়াল 
তাঁহার ছাত্রদের সাধারণ বয়কট ও নিক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা ভারতের ইংরেজ 
শাসনের উচ্ছেদ করিবার উপায় শিক্ষা দিতেন। ইহার পর তিনি ১৯১ খ্রীষ্টাব্দে 
আবার ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। 

হরদয়ালের ভারত ত্যাগের পর দীননাথ ও চাটাঞ্জি দুইজনেই আমীরটাদ নামক 
দিল্লীর এক শিক্ষকের সহিত পরিচিত হন। ইহার কিছু দিন পরেই চাটাঞ্জি ব্যারিস্টারি 
পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি দীননাথকে 
রাসবিহারী বস্তু নামক একজন বাঙালী বিপ্লবীর সহিত পরিচয় করাইয়া! দেন। 
রাসবিহারী সেই সময় দেরাদুনে কয়েক জন যুবককে বৈপ্লবিক শিক্ষা! দিতেছিলেন। 


১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রাসবিহারী বন্ধ "আলিপুর বড়যন্তরমামলা” সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়া 
অল্প কয়েকদিন পরেই প্রমাণাভাবে মুক্তি লাভ করেন। ইহার পর তিনি দেরাদুনে 
আসিয়া দেরাছুনের “ফরেস্ট রিসার্চ ইনৃস্টিটিউট১এ হেড ক্রার্কের চাকরি গ্রহণ 
করেন এবং কিছু দিন নিক্রির থাকিবার -পর উত্তর-ভারতে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া 
ভুলিবার জন্য সচেষ্ট হন। রাঁসবিহারী ধাহাদের লইয়া কার্য আরম্ভ করেন, তাহাদের 
মধ্যে আমীরটাদ, দীননাথ, অবোধবিহারী ও বালমুকুনের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহার! 
প্রায় সকলেই ছিলেন কলেজের ছাত্র। বসন্তকুমার বিশ্বাস নামক এক বাঙালী 
বিপরবীও এই বিপ্লবিদলের অন্তর্ভুক্ত হন। তখন ইনি ছিলেন রাসবিহারীর দক্ষিণ 
হস্তস্বরূপ। 

এই গুপ্ত সমিতির শাখা-প্রশাখা ক্রুত বিস্তার লাভ করে। লাহোর ও দিল্লীর 
ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার চলিতে থাকে। ছাত্রদের মধ্যে নিয়মিতভাবে 
বৈপ্লবিক প্রচার-পত্র বিলি করিবার ব্যবস্থা হয়। এই সময় লাহোর ও দিল্লীর বহু 
ছাত্র এই গুপ্তসমিভির সভ্য হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারী সমিতির বিশিষ্ট 
সভ্যদের বোমা তৈরীর উপায় ও রিভলভার-বন্দুক ছোড়! শিক্ষা দেন। রাসবিহারী 
কলকাতার ষুগাত্তর সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়াই কাজ চালাইতে 
থাকেন। এই সময় কলিকাতার যুগান্তর সমিতির বহু বৈপ্নবিক ইস্তাহার লাহোর ও 


২৫৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


দিল্লীর ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই সকল আয়োজনে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ প্রায় ৃঁ 
শেষ হইয়া আসে। ইতিমধ্যে রাসবিহারীর নেতৃত্বে যুক্তপ্রদেশ ও লাহোরের বিগ্রবীরা 
একটা ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হন। 


ড়লাট হত্যার চেষ্টা 


১৯১২ স্রষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড হার্ডিংজ. ভারত-ভ্রমণ শেষ করিয়া 
দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। যথা সময়ে বিপ্লবীরা' এই সংবাদ জানিতে পারেন । 
তাহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য প্রস্তুত হন। বড়লাট সাহেব রেল- 
স্টেশন হইতে জুড়ি-গাড়ীতে চড়িয়| দিল্লী প্রবেশ করিতে উগ্ঘত, এমন সময় তাহার 
গাড়ীর উপর একটি বোমা পড়ে। বোমাটি ছিল “পিনবন্ব"শ্রেণীর, অর্থাৎ বোমাটির 
মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থের সহিত বহু ছোট পেরেক দেওয়া হুইয়াছিল। বোমা 
বিস্ফোরণের ফলে বড়লাট সাংঘাতিকরপে আহত হুন এবং তাঁহার গাড়ীর পশ্চাৎ 
ভাগের এক জন গার্ড নিহত হয়। পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান দর্শকশ্রেণীর উপর 
পুলিসের নির্মম অত্যাচার চলে, কিন্তু বোমা-নিক্ষেপকারীকে খু'জিয়া পাওয়া যায় নাই। 


১১৩ খ্রীষ্টাব্দ 


দিল্পা ষড়যন্ত্রমামলা 

এত চেষ্টা ও আয়োঙ্গন সত্বেও বড়লাটকে হত্যা করা সম্ভব হুইল না দেখিয়া 
বিপ্লখীর। মরিয়া হইয়া উঠেন, তাহারা আবার নূতন এক পরিকল্পনা করেন। এবারের 
পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ভার পড়ে লাহোর সংগঠনের উপর। লাহোরের 
বিপ্লবীর! লক্ষ্য করিয়াছেন যে, লাহোরের «লরেন্স গার্ডেন-এর একটি পথ দিয়া বহু 
ইংরেজ দল বীধিয়া সন্ধ্যাকালে যাতায়াত করে। বিপ্লবীরা এক সঙ্গে বহু ইংরেজ 
সাহেবকে হত্যা করিয়| বড়লাট-বধের ব্যর্থতা পুরণ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ১৯১৩ 
গ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর বসন্ত বিশ্বাস সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়| ‘লরেন্স গার্ডেন-এর 
উক্ত পথের উপর একটি ভয়ংকর বিস্ফোরক বোমা পাতিয়! রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের 
বিষয়, কোন ইংরেজসাহেব এঁ পথে আমিবার পূর্বেই একজন ভারতীয় চাপরাশী এ 
পথে সাইকেলে যাইবার সময় সাইকেলের চাকার ধাক্কা লাগিয়া বোমাটি ফাটিয়া যায় 
এবং চাপরাশীটি তৎক্ষণাৎ নিহত হয়। 

এই সময় লাহোরে কতকগুলি বৈপ্লবিক ইন্তাহার বিতরণ করা হয়। সেই সকল 
ইস্তাহারের কতকগুলি পরবর্তীকালে কলিকাতার “বাজাবাজার বোমার মামলায় 
অভিযুক্ত অমৃত (শশাঙ্ক) হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া! পরে প্রমাণিত 
হয়। এই সকল ইস্তাহার বিতরণ করিবার সময় পুলিস কয়েক জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার 
করে। ইহাদের মধ্যে দীননাথ অন্যতম। দীননাথ গ্রেপ্তার হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক 
স্বীকারোক্তি করিয়া রাজসাক্ষী হয়। তাহার স্বীকারোক্তির ফলে আমীরচাদ, 
অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস গ্রেপ্তার হন। গুপ্ত সমিতির পরিচালক 
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রাসবিহারী বন্থকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিস পাঞ্জাব ও দিল্লী তোলপাড় করে_। 
কিন্তু রাসবিহারা ততক্ষণে বহু দুরে চলিয়৷ গিয়াছেন।৯ এবার ধৃত বিপ্লবীদের লইয়া! 
এক যড়মন্ত্রমামল| আরম্ভ হয়। এই মামলাই “দিলী ষড়মনত্রমামলা/ নামে বিখ্যাত । 
মামলার বিচারে আমীরটাদ, অবোধবিহারী, বালযুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের ষড়যন্ত্র ও 
“সআটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্তম”-এর অপরাধে ফাঁসির আদেশ হয়। দরকার রাসবিহারীকে 
“পলাতক আসামী, বলিয়া ঘোষণা করিয়! তাহার গ্রেপ্তারের জন্য বনু সহস্র টাকার 
একটি পুরস্কার ঘোষণা! করে। 


হরদয়াল ও গদর সমিতি 


১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে হরদয়াল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান্ফান্সিস্কো শহরে উপস্থিত হন। 
সাক্রাঙ্সিসূকোতে পৌছিয়াই তিনি আমেরিকা-প্রবাসী শিখদের মধ্যে প্রায় ছুই বৎসর 
কাল ধরিয়। বৈপ্লবিক প্রচার-কার্ধ চালান। তাহার বুটিশ-বিরোধী ও বৈপ্লবিক প্রচারে 
প্রবাসী শিখদের মধ্যে স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্কা জাগিয়া উঠিতে থাকে । 

হরদয়াল, বরকতুল্প২, পরমানন্দ, রামচন্দ্র প্রভৃতি বিপ্লবী নায়কগণ আমেরিকা ও 
কানাডার বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়। প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সভা করিতেন] 
সেই সকল সভায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব ও সেই বিপ্লব পরিচালনার জন্য 
 টবপ্লবিক সমিতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হইত। “গদর” পত্রিক৷ বাহির হইবার পূর্ব হইতেই 
বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯১৩ গ্রীষ্টাবের প্রথমার্ধে ই 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বৎসরের 
মধ্যভাগে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এস্তোরিয়! প্রদেশের প্রধান শহর এন্টোরিয়ায় প্রবাসী 
শিখ ও অন্তান্ত ভারতীয়দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন হরদয়াল। এই সভায় ভারতের বিপ্লব সম্পর্কে বু আলোচনার পর 
প্রশান্ত মহাপাগর-উপকূলের হিন্দু-সভ্ঘ’ নামে একটি বৈপ্লবিক সমিতি ও উহার স্থানীয় 
শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠা এবং “গদর' অর্থাৎ “বিদ্রোহ” নামে বৈপ্লবিক সমিতির একটি 
মুখপত্র বাহির করিবার সিদ্ধান্ত হয়। উপস্থিত সকলে এই পত্রিকার জন্য অর্থ 
সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 

১৯১৩ খ্ৰীষ্টাব্দের ১ল। নভেম্বর সান্ফ্রা্সিস্কো শহর হইতে «গদর? পত্রিকার 
প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। বাঙলার যুগান্তর সমিতি ও উহার মুখপত্র “যুগাত্তর"এর 
নাম অনুসারে গদর" পত্রিকার ছাপাখানার নাম রাখ! হয় “যুগান্তর আশ্রম”। 
সংবাদপত্র সম্পাদনায় অভিজ্ঞ রামচন্দ্র ‘গদর’ পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ 
করেন। “গদর’ পত্রিকাখানি বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত করিয়া মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ও 


১। রাসবিহারী বহর পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ এই অধ্যায়ের শেষ দিকে এবং 'যুজ্র প্রদেশের বিপ্লব প্রচেষ্টা, 


শার্বক অধ্যারে দ্রষ্টব্য। | 
২। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ত হইলে (অধ্যাপক ) বরকতুল্পা আমেরিকা হইতে জার্মানী ও জার্মানী 


হইতে কাবুলে গমন করিয়! মহেন্্প্রতাপ প্রভৃতি প্রবাসী বিপ্লবীদের সহিত একত্রে 'ভারত-জার্মান যড়যন্ত্-এ 
যোগদান করেন। পরবতী এক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । 


প্রথম খণ্ড ১৭ [1] 


২৫৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


কানাডার সর্বত্র প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে প্রচার করা হইত। ইহার বিভিন্ন 
‘ভাষার সংস্করণ ভারতের বিভিন্ন শহরে, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং 
লদদেশ ও খামের 'ভারতীয়দের' নিকট প্রেরিত হইত। দর’ পত্রিকার নাম 
অনুসারেই আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত এই ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান *গদর সমিতি’ 
নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এইভাবে এক দিকে “গদর’ পত্রিকার বৈপ্লবিক 
প্রচার ও অপর দিকে হুরদয়াল প্রভৃতি বিপ্লবীদের চেষ্টার ফলে অল্প সময়ের 
মধ্যেই মাঞচিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার গ্রবাসী ভারতীয়দের, বিশেষত শিখদের লইয়া এক 
বিরাট বৈপ্লবিক সমিতি গড়িয়। উঠে এবং সান্ফরাঙ্সিসূকে। শহরের *যুগাত্তর আশ্রম'কে 
কেন্দ্র করিয়া সমগ্র আমেরিকায় এই সমিতির শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। 

সমিতির মুখপত্র “গদর” পত্রিকায় সমিতির উদ্দেশ্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হইত। ইহাতে জালাময়ী ভাষায় সমিতির বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হইত। 
বৈপ্লবিক উপায়ে বিদেশী হৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে__ইহাই ছিল ইহার প্রচারের মূল বিষয়। কিন্তু বৃটিশ 
শাসনের উচ্ছেদের প্রয়োজন কি? এই প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিবার জন্য «বৃটিশ 
শাসনের ঘরূপ” এই শিরোনামায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে চৌদ্দটি অভিযোগ একের ' 
পর এক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। দৃষ্টাত্ত্রপ কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে ৃ 
উদ্ধত করা হইল £ ৃ 

“(১) ইংবেজেরা! প্রতি বৎসর ৫* কোটি টাকা ভারত হইতে ইংলণ্ডে লইয়া 
যায়।:.-(৩) তাহারা ভারতের ২৪ কোটি লোকের শিক্ষার জন্য ব্যয় করে মাত্র 
৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করে ২ কোটি টাকা, আর সৈন্ঠবাহিনীর 
অন্ত ব্যয় করে ২৯ কোটি ৫* লক্ষ টাকা। (৪) ছুভিক্ষ প্রতিদিনই বাড়িয়া 
চলিয়াছে এবং গত দশ বৎসরে ২ কোটি পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু অনাহারে 
মরিয়াছে।...(১১) ভারতের টাকায় এবং ভারতীয় গৈশ্ছদের বলি দিয়া তাহারা 
আফগানিস্থান, ব্ৰহ্ম, মিশর, পারস্ত ও চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালা ইয়াছে... 
(১৪) ১৮৫৭ খ্ী্টাব্দের বিড্রোহের পর সাতান্ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর একট! 
বিদ্রোহ বিশেষ জরুরী হইয়া উঠিয়াছে।”১ 
৯ হতরাং ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইতে হুইবে। তাহার 
জস্ঠ সকল প্রবাসী ভারতীয়দের ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া «বিপ্লবের ছারা বৃটিশ 
শাসনের উচ্ছেদ করিতে হইবে |”. এই বিপ্রবের আয়োজন করিবার জন্য সর্বত্র গুপ্ত- 
ls গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের বিপ্লবী শহীদগণ হইবে তাহাদের আদর্শ । 


2 ‘Sedition Committee Report’, P, 168, 
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এছায়াচিত্রের মারফত ভারতের বিখ্যাত রাজদ্রোহী ও ( বৈপ্লবিক ) হত্যাকারীদের 
চিত্র এবং বৈপ্লবিক ধ্বনি প্রদর্শন করা হয়। ইহার পর হুরদয়াল তাহার শ্রোতাদের 
নিকট বক্তৃতায় বলেন যে, শীপ্রই জার্মানী ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে, আর 
সেই সময় বিপ্লবে যোগদান করিবার জগ্ত ভারতবর্ষে যাইবার আয়োজন করিতে 
হইবে ।”৯ এই প্রকারের আরও কয়েকটি জনসভায় হরদয়াল ভারতের আসন্ন 
বিপ্রবের জন্য প্রবাসী শিখদের প্রস্তুত হইতে বলেন। ; 


5538 খ্রীষ্টাব্দ 


হ্রদয়ালের এই সকল ব্ভৃতী শীদ্রই মার্কিন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 
১৯১৪ গ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ হরদয্নাল গ্রেপ্তার হুণ। মাঞ্িন সরকার তাহাকে 
“অবাঞ্চিত বিদেশী” হিপাৰে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত করিয়া জামিনে 
মুক্তি দেয়। এই সুযোগে হরদয়াল যুরোপের স্থইজারল্যাণ্ড দেশে পলাইয়৷ যান। 
রামচন্দ্র তাহার স্থান গ্রহণ করিয়া আমেরিকা ও কানাডার গদর. সমিতি, ‘গদর’ পত্রিকা 
এবং উহার ছাপাখানা ও গর সমিতির কেন্দ এষুগান্তর-আশ্রম' পরিচালনা 
করিতে থাকেন। 

১৯১৪ গ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ হরদয়ালের গ্রেপ্তারের সংবাদ “গদর' পত্রিকায় 


.প্রকাশিত হইবার পর হইতেই যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার শিখ ও অন্তান্তি ভারতীয়দের 


মধ্যে তীৰ বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাহাদের প্রিয় নেতার প্রতি এই উৎপীড়ন সহ 
কর! তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। তাহাদের নিকট বৃটিশ সরকার, যুক্তরাষ্ট্র 
সরকার, কানাডা সরকার__-দকল ইংরেজ সরকারই এক, সকল ইংরেজ সরকারই 
অত্যাচারী । তাহাদের এই বিক্ষোভ বিপ্লবের আগুন জ্বালাইতে উদ্ধত হয়, ভারতে 
ফিরিয়া এক রক্তাক্ত বিরবের দ্বারা উৎপীড়ক ও শোষক বৃটিশ সরকারের উচ্ছেদের জন্য 
তাহাদের মধ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতে থাকে। 

এই সময় সমগ্র আমেরিকায় ও কানাডায় একখানি বৈরবিক পুস্তিকা প্রচার করা 
হয়। ইহার একটি কবিতায় তিলক, বরকতুল্লা, অজিত সিং, সাভারকর, অরবিন্দ 
ঘোষ, কৃষ্ণ বর্ম।, হরদয়াল ও অগন্তান্ত বং ভারতীয় বিপ্লবীদের নাম উল্লেখ করিয়। 
প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট আবেদন করিয়া বল! হয় ঃ 

ভাহার| সকলেই বিদ্রোহের পতাকা উডীন করিয়া গিয়াছেন, সকল শিখ, 
সকল হিন্দু, সকল মুসলমান সেই পতাকার নীচে সমবেত হইয়াছে; চল, আমরাও 
আমাদের দেশে ফিরিয়া গিয়! সেই বিদ্রোহে যোগদান করি-__ইহাই আমাদের শেষ 


নির্দেশ ।” 


এবার হইতে সর্বত্র একই ধ্বনি উঠিতে থাকে-“চল, দেশে ফিরিয়। গিয়া 


বিদ্রোহে যোগদান করি।” 
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২৬০ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ইতিমধ্যে যুরৌপে সমরানল জলিয়া উঠে। জার্মানীর দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তির 
নিকট বৃটিশ প্রভৃতি মিত্র-শক্তির ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে বিশেষত ইংরেজশক্তি 
চারিদিক হইতে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয়। বিপ্লবীরাও এই স্থযোগেরই অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। গদর সমিতির নেতৃবৃন্দ সকল স্বাধীনতাকামী শিখ ও ভারতীয়কে 

. অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দেন। “গদর’ পত্রিকায় জালাময়ী ভাষায় 
লেখা হইতে থাকে £ 

“ম্ুরোপে বুদ্ধ চলিতেছে, তোমরা এই সুযোগে প্রস্তুত হও! নিভাঁক বন্ধুগণ, 
অবিলম্বে প্রস্তত হও, বিদ্রোহের দ্বার! তোমাদের প্রতি সকল অত্যাচারের অবসান 
ঘটাও! এই বিদ্রোহের জন্য চাই, ভারতবর্ষে বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার জন্য নির্ভীক 
সৈন্য + তাহাদের : বেতন-_ মৃত্যু; পুরস্কার__শহীদের সম্মান; অবসর-জীবনের 
প্রাপ্য_ মু + যুদ্ধক্ষেত্র_-ভারতবর্ষ। 

“উঠ, চোখ খোল । গদরের জন্য (বিদ্রোহের জন্য) অর্থ সংগ্রহ কর, ভারতে 
ফিরিয়া চল। মুক্তি লাভের জন্য জীবন উৎসর্গ কর।” «ভারতে ফিরিয়া চল, 
ইংরেজকে পরাজিত করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে শাসন-ক্ষমতা কাড়িয়া লও।” 
ভারতে ফিরিয়া গিয়া গদর-কম্মীদের 'গদর-সাহিত) বিক্রয় করিতে হইবে; 
জনসাধারণকে নিক্রিয় প্রতিরোধের জন্য উৎসাহিত করিতে হুইবে; সর্বত্র 
রেলপথ তুলিয়া ফেলিতে হইবে; ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইবার জন্য 
জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে, শয়তান ফিরিজ্িদের নিমূল করিবার জন্য দেশীয় 
সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহিত করিতে হইবে।» «এইভাবে বিদ্রোহের দ্বারা বুটিশ 
শাসনের কবল হইতে ভারতবর্ষে মুক্ত করিতে হইবে, এইভাবে ইংরেজদের 
ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া জনসাধারণের নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে 1৮১ - 

যুক্তরাষ্ট্র, কানাড| ও বৃটিশ-কলাম্বিয়ার প্রবাসী সহস্র সহস্র শিখ, হিন্দু, মুসলমান 
গদর-বিপ্লবীদের এই আহ্বানে সাড়া দেয়। দীর্ঘ প্রবাস-জীবনের শত অত্যাচার, 
উৎপীড়ন, শোষণ, দ্বঃখ-লাঞ্চন৷ এই ভারতীয় মান্ষগুলিকে প্রতিশোধের নেশায় 
উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের এত দুঃখ-লাঞ্জনার জন্য একমাত্র দায়ী 
ভারতের বিদেশী বৃটিশ শাসন। মহাযুদ্ধের যোগে সেই বিদেশী শক্রর উপর চরম 
প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে তাহারা বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া দলে দলে 
ভারতবর্ষ অভিমুখে যাঁতা৷ করে। 

বজবাজর যুদ্ধ k 
পাঞ্জাবের অমৃতসর জেলার গুরুদিৎ সিং নামক এক শিখ দীর্ঘ কাল ধরিয়া 
সিঙ্গাপুর ও মালয়ে ঠিকাদারী ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ১১০১ গ্ৰীষ্টাব্দের কোন 
এক সময় তিনি পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসেন এবং বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইহার 
পর তিনি এক নূতন উদ্দেশ্য লইয়া হংকং-এ ফিরিয়া যান। এই সময় বহু পাঞ্জাবী 
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পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্ট! ২৬১ 


শিখ জীবিক! অর্জনের জনা দক্লিপ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কুলি ও শ্রমিকের 
কার্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এই সকল স্থানে মজুরির হার অত্যন্ত নীচু বলিয়া তাহার! 
অধিক মজুরির আশায় কানাড| গমনের সিদ্ধান্ত করে। তাহাদের কানাড! গমনের 
জন্য জাহাজ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন গুরুদিৎ সিং । 

কলিকাতায় কোন জাহাজ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তিনি হংকং হইতে 
“কোমাগাতামারু’ নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করেন। জাহাজখানি 
হংকং, সাংহাই, মোজি ও ইয়ৌোকোহামা হইতে শিখদের লইয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের 
৪ঠ| এপ্রিল কানাডার ভাঙ্কুভার বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করে। 

সম্ভবত দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া গুরুদিৎ সিং এই কার্ষে উদ্যোগী হন £ প্রথমত, প্রাচ্য-. 
প্রবাসী শিখদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করা; দ্বিতীয়ত, কানাঁড! সরকারের 
অত্যাচারমূলক «বিদেশীদের প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত আইন’-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করা। কানাড। সরকারের এই আইন অনুসারে দুই শত ডলার জমা ন! দিলে এবং 
দেশ হইতে সরাসরি কানাডায় না আনিলে, বিদেশীরা কানাডায় প্রবেশ করিতে 
পারিত না|. ইহা ব্যতীত, কানাডায় প্রবেশ করিবার পরেও বিদেশীদের বনু 
উৎপীড়নমূলক সরকারী আইন মানিয়া চলিতে হইত এবং এই সকল আইন বিশেষত 
ভারতীয়দের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হইত। এই সকল আইনের বিরুদ্ধে কানাডার 
প্রবাপী ভারতীয়রা দীর্ঘ কাল হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছিল। 
কানাডার প্রবাসী শিখদের এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলাই ছিল 
গুরুদিৎ সিংএর অন্যতম উদ্দেশ্ত। শিখদের লইয়া “কোমাগাঁতামার” জাহাজ 
ভাঙ্কুভার বন্দরে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে কানাডার শিখদের এই আন্দোলন উর আকার 
ধারণ করে। 

ইতিমধ্যে বিভিন্ন বন্দরে গদর সমিতির প্রচারকগণ ‘কোমাগাতামারু’ জাহাজের 
শিখদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালাইতে থাকেন। জাহাজের শিখগণ 
প্রয়োজন হইলে যাহাতে পুলিসের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে তাহার জন্য বহু 
রিভলভারও সংগ্রহ করা হয়। ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে জাহাজখানি ভাঙ্কুভার 
বন্দরে প্রবেশ করে। কিন্তু যেহেতু জাহাজের সকল আরোহীর নিকট প্রয়োজনীয় 
অর্থ ছিল না এবং যেহেতু তাহারা সরাসরি ভারতবর্ষ হইতে আসে নাই, সেই হেতু 
কানাড। সরকার শিখদের বন্দরে নামিতে দিতে অস্বীকার করে। আরোহীর! 
কানাড। সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেও কোন ফল হুইল না। 
কানাডার প্রবাসী ভারতীয়রা আরোহীদের বন্দরে নামিবার ব্যবস্থার জন্য বাইশ 
হাজার ডলার চাদ! তুলিয়া দিল। কিন্ত তাহাতেও তাহাদের বন্দরে নামিবার অনুমতি 
পাওয়া গেল না । 

কানাডা সরকারের এই অত্যাচারে কানাডা-প্রবাসী ভারতীয় ও জাহাজের 
আরোহী ভারতীয়দের মধ্যে ক্রোধের আগুন জলিয়! উঠে। গদর সমিতির প্রচারকদের 
প্রচারে এই বিক্ষোভ ক্রমশ বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। “গর? পত্রিকা এবং 


২৬২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


বহু পুস্তিকা ও ইস্তাহারে কানাডা সরকারকে তথা সকল দেশের. ইংরেজ সরকারকে, 
বিশেষত ভারতের ইংরেজ সরকারকে সকল পরাধীন মানুষের চরম শত্রু বলিয়া 
অভিহিত করা হয় এবং এ সরকারের বিরুদ্ধে এই বলিয়৷ বিদ্রোহের আহ্বান 
জানান হয়ঃ রর 

সকল দেশের ইংরেজ সরকারই এক এবং তাহাদের এই ছৃঃখ-লাঞ্ছনার জন্য 
ভারতের ইংরেজ সরকারই প্রধানত দায়ী। সুতরাং সকল ইংরেজ সরকারকে, 
বিশেষত ভারতের ইংরেজ সরকারকে সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে হইবে । 

কানাডার প্রবাসী শিখ ও “কোমাগাতামারু জাহাজের আরোহীদের মধ্যে বিক্ষোভ 
ও বিদ্রোহের অগ্রি-স্ফুলি্গ উঠিতে দেখিয়! কানাডা সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে 
তাহারা জাহাজথানিকে অবিলম্বে কানাডা ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেয়। নির্দেশ 
পালনে বাধ্য করিবার জন্য একটি বিরাট পুলিস-বাহিনী জাহাজে আরোহণ করিবার 
চেষ্টা করিলে আরোহীর! রিভলভার হইতে গুলি বর্ষণ করিয়! পুলিস-বাহিনীকে বাধা! 
দেয়। পুলিস-বাহিনী পরাজিত হইয়| পলায়ন করে। এই খণ্ডযুদ্ধে পুলিস-বাহিনীর 
পরাজয়ের ফলে কানাডার শাসকগণ ভয় পাইয়া “কোমাগাতামারু” জাহাজকে বন্দর 
ত্যাগে বাধ্য করিবার জন্য কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করে । অবশেষে যুদ্ধ- 
জাহাজের কামানের মুখে “কোমাগাতামারু? নহ্গর তুলিতে বাধ্য হয়। 

কিন্তু জাহাজের আরোহীদিগকে কানাডায় নামিতে না দিবার ফল হুইল ভীষণ। 
কারণ, জাহাজের শিখগণ.তাহাদের যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়াই কানাডায় জীবিকার্জনের 
আশায় আসিয়াছিল। তাহাদের দৃঢ় ধারণ! ছিল যে, ভারতের ইংরেজ সরকার তাহাদের 
সাহায্য করিবে। কিন্তু সাহায্য না করিয়া ইংরেজসরকার জাহাঁজখানি ভারতে 
ফেরৎ পাঠাইবার জন্য কানাডা সরকারকে অনুরোধ করে। শিখদের এই ব্যর্থতার 
ফলে এবার তাহাদের বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া, ভারতের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য “তাহাদিগকে উন্মাদ, করিয়া তোলে । গদর-বিপ্লবীরা এই 
বিক্ষোভকে বিদ্রোহের আকারে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। জাহাজের 
আরোহীরা বিদ্রোহের পতাক। উড়াইয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা করে। 

ইতিমধ্যে যুরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া! যায়। €কোমাগাতামার" বুটিশের অধিকারভুক্ত 
হংকং-এ পৌছিলে যুদ্ধের অজুহাতে আরোহীদের হংকং বন্দরে অবতরণ করিতে 
দেওয়া হইল না। আরোহীর! প্রাচ্যের পূর্ব কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইবার আবেদন 
জানাইল, কিন্তু বৃটিশ সরকার তাহাদের সেই আবেদনেও কর্ণপাত করিল না। 
আরোহীদের সিঙ্গাপুরে নামিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে ভারত সরকার 
এই বিদ্রোহীদের ভারতবর্ষে লইয়৷ গিয়া, ইহাদের শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত করিল। 
প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকারই জাহাজখানিকে ভারতবর্ষের দিকে লইয়া চলিল। 

‘কোমাগাতামারু’ জাহাজখানি ১৯১৪ খ্রষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর বঙ্গোপসাগর 
পার হইয়। হুগলী নদীতে প্রবেশ. করে এবং ২১শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার 
Dh নর ফেলে। পূর্ব হইতেই একখানি স্পেশাল ট্রেন বজবজে 


পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ২৬৩ 


অপেক্ষা! করিতেছিল | «কোমাগাঁতামার” জাহাজের যাত্রীদের সেই স্পেশাল ট্রেনে 
' করিরা পাঞ্জাব লইয়| যাইবার ব্যবস্থা! হইয়াছিল । কিন্তু জাহাজের যাত্রীর ততক্ষণে 
সরকারের চক্রান্ত বুঝিয়া ফেলে, তাহার! সরকারের এই চক্রান্তে বাধা দিবার জন্ত 
প্রস্তুত হয়। 

শিখগণ ট্রেনে চড়িতে অস্বীকার করিয়া সকলে একত্রে পায়ে হাটিয়া কলিকাতার 
দিকে যাত্রা করে। ইহারা যে ট্রেনে চাঁপিতে অস্বীকার করিয়া কলিকাত| পৌঁছিবার 
চেষ্টা করিবে তাহা শাসকগণ পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। স্ৃতরাং তাহারা 
বিদ্রোহীদের বাধ! দিবার জন্য একটি সৈন্তবাহিনীও প্রস্তুত রাখিয়াছিল।  শিখগণ 
কলিকাত। অভিমুখে যাত্রা করিবামাত্র সৈন্যবাহিনী তাহাদের বাধা দেয়। 
সৈন্যরা পথ রোধ করিয়া দীড়াইবামাত্র সশস্ত্র শিখগণ রিভলভার হইতে গুলিবর্ষণ 
আরম্ভ করে, দেখিতে না দেখিতে বজবজ এক রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। 
উভয় পক্ষেই বহু লোক হতাহত হয়। শিখদের পক্ষে আঠার জন নিহত হয়। 
যুদ্ধ চলিবার সময় গুরুদিৎ সিং আঠাশ জন অন্চরসহ পলায়ন করেন। বিদ্রোহীদের 
একত্রিশ জনকে জেলে আটক করিয়! রাখা! হয় এবং অবশিষ্ট সকলকে বলপূর্বক 
ট্রেনে চাপাইয়! পাঞ্জাব লইয়! গিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। 

কিন্তু ‘কোমাগাতামারু' ও বজবজের ঘটনার এখানেই, পরিসমাপ্তি ঘটিল না। 
এই দুইটি সংবাদ দাবাগ্রির মত সার! ভারতবর্ষে ছড়াইয়! পড়িয়া বিক্ষোভের আগুন 
জালাইয়। দিল। সমগ্র পাঞ্জাবে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গেল। গদর সমিতির নেতারা 
অনেকেই ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে আপিয়! পৌঁছিয়াছিলেন, আর পাঞ্জাবেও পূর্ব হইতেই 
বিদ্রোহ ধুমায়িত হুইয়া উঠিতেছিল | এবার সেই ধুম অগ্নিশিখায় পরিণত হইল। 


বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ 


মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও বিভিন্ন প্রাচ্যদেশ হইতে শিখদের পাঞ্জাবে ফিরিয়া 
আসিবার পূর্ব হইতেই পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে বিপ্লবের আয়োজন আরম্ভ হইয়া 
গিয়াছিল। পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম ভাই পরমানন্দ ১৯১৩ . 
গ্ৰীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা হইতে পাঞ্জাবে ফিরিয়! আসিয়াই বিপ্লবের 
আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ড হইতে পাঞ্জাবে 
ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হুইয়া এক বৎসর অন্তরীণ থাকিবার পরেই 
আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। ইংলণ্ড হইতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া তিনি হরদয়ালের সহিত 
মিলিত হন এবং গদর সমিতি গঠনে সাহায্য করেন। যুরোপে যুদ্ধ আসন্ন বুঝি়া তিনি 
পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করিয়া বৈপ্লবিক আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। 

পরমানন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবীরা একত্রে পাঞ্জাবে গুপ্ত সমিতি গড়িয়া তুলিতে 
থাকেন। স্কুল ও কলেজগুলিতে বিপ্লবের শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হয় এবং পাঞ্জাবের 
সর্বত্র গদর’ অর্থাৎ বিদ্রোহের প্রচার-কার্য চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ 
হওয়ায় এবং প্রবাসী শিখগণ ফিরিয়া আসিতে থাকায় বিদ্রোহের আয়োজন ক্রুত 
অগ্রসর হুয়। বিদ্রোহের জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর সংগ্রহের চেষ্টাও চলিতে থাকে 


২৬৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অকৃটোবর রাত্রিকালে ফিরোজপুর-লুধিয়ানা রেলপথের 
চৌকিমান স্টেশনে বিপ্লবীদের জন্য বহু অন্্রশস্ত্রের একটি বড় চালান আসিবার কথা : 
ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে পাচ জন শিখ-যুবক রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত 
স্টেশনে উপস্থিত হন। তাহারা স্টেশনে অপেক্ষমান লোকদের চলিয়া যাইতে বলিয়া 
গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। গাড়ী আসিল, কিন্তু মাল আসিল না। ইতিমধ্যে 
স্টেশন-মাস্টারের সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় সে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হয়। 
বিপ্লবীরা আত্মরক্ষার জন্য গুলি বর্ষণ করিলে স্টেশন-মাস্টার ও অপর এক ব্যক্তি 
নিহত হয়। ইহার পর বিপ্লবীরা স্টেশনের সিন্দুক হইতে বহু টাকা হস্তগত করিয়া 
চলিয়া যান। 

২৯শে অক্টোবর আমেরিকা, ফিলিপাইন, সাংহাই ও হংকং হইতে ১৭৩ জন 
শিখযাত্রী লইয়া “তোসামারু” নামে আর একখানি জাহাজ কলিকাতায় উপস্থিত 
হয়। এই যাত্রীরা প্রায় সকলেই ছিলেন গদর সমিতির সভ্য। তাহারা ভারতের আসন্ন 
বিদ্রোহে যোগদানের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবে যাইতেছিলেন। এই যাত্রীর! জাহাজে থাকিতেই 
বৈপ্লবিক সমিতির সংগঠনের অন্থকরণে বহু ছোট ছোট দলে ভাগ হুইয়া এক এক 
জন পরিচালকের অধীনে পাঞ্জাবের এক একটি অঞ্চলে বিদ্বোহ সংগঠিত করিবার 
সিদ্ধান্ত এহণ করিয়াছিলেন। জাহাজখানি কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্বেই ভারত সরকার 
এই সকল শিখদের পাঞ্জাবে যাইবার উদ্দেশ্য ও বিদ্রোহের আয়োজনের সংবাদ 
পাইয়াছিল এবং ভারতে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের আটক করিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছিল। «তোসামারুণ্র যাত্রীর! জাহাজ হইতে নামিবামাত্র তাহাদের বন্দী 
করিয়া পাঞ্জাবে পাঠাইয়| দেওয়া হয়। পাঞ্জাবে তাহাদের এক শত জনকে দীর্ঘ কালের 
জন্য জেলে আটক ও অবশিষ্ট সকলকে গ্রামে নজরবন্দী করিয়া রাখা; হয়। নভেম্বর 
মাসের প্রথম সপ্তাহেই ৭৩ জন নজরবন্দী শিখের প্রায় সকলেই নজরবন্দী “অবস্থা 
হইতে পলায়ন করিয়া বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে যোগদান করেন। তাহারা দল বিয়া 
প্রকাশ্যেই বিদ্রোহের জন্য গ্রচার-কার্য চালাইতে থাকেন ।৯ পাঞ্জাবের অসংখ্য যুবক 
বৈপ্লবিক প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করে। শহরে শহরে, গ্রামে 


থামে গোপন বৈঠক চলিতে থাকে। বিপ্লবী নেতারা ঘুরিয়! ঘৃরিয়া বিদ্রোহের 
আয়োজনের তত্বাবধান করেন। ডী 


সঙ্গে টা তাহাদের সন্মুখীন হয়। কিছুক্ষণ বচসার পর গুলি করিবার জন্য 
গা রি 
দারোগাটি তাহার রিভলভার বাহির করিবামাত্র বিপ্লবীরা দারোগা ও দফাদার 


পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা - ২৬৫ 


উভয়কেই গুলি করিয়া হত্যা করেন। বিপ্লবীরা আরও অগ্রপর হইলে পথে সশস্ত্র 
পুলিসের একটি বড় দলের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবামাত্র পুলিস বিপ্লবীদের 
ঘিরিয়া ফেলে। উভয় পক্ষ প্রচণ্ড ,গুলি বর্ষণ করিতে থাকে এবং উভয় পক্ষে কয়েক 
জন হতাহত হয়। বিপ্লবীদের দুইজন নিহত ও সাত জন ভীষণ আহত হন এবং 
অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করেন। ২৮শে নভেম্বর রাত্রিকালে বিপ্লবীদের একটি দল 
পুলিস ও অশ্বারোহী সৈন্যদের একটি বড় দলের মুখে পড়িয়া যান। বিপ্লবীরা বন্দুক 
ও রিভলতার হইতে বেপরোয়াভাবে গুলি বর্ষণ করিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হুন। 
আম্বাল! জেলার বিপ্লবীদের পরিচালক ছিলেন পৃ্থী সিং রাজপুত নামক একজন 
গদর বিপ্লবী। ৮ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে কয়েক জন পুলিসসহু এক দারোগা তাঁহার 
গোপন আশ্রয়স্থল ঘিরিয়৷ ফেলে । পুথী সিং কয়েকটি গুলি-ভর! রিভলভার লইয়া 
একাকী পুলিসদলের বিরুদ্ধে বহু ক্ষণ যুদ্ধ করেন। তাহার গুলি বর্ষণে দীরোগাটি 
আহত হয় এবং পৃথ্থী সিং পলায়ন করেন। ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে হিসার জেলার 
পিপ-লী গ্রামের এক ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা! নগদে ও অলঙ্কারে 
২২ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। 

উপরোক্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ ব্যতীত «গত কয়েক মাসে আরও বহু ভীষণ 
অপরাধ, ‘মেল ব্যাগ’ লুষ্ঠন, ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা আমেরিকা-প্রত্যাগত ও স্থানীয় বিপ্লবী- 
দের দ্বার! অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সরকারের নিকট আরও যে সকল সংবাদ আসিয়াছে 
তাহাতে দেখা যায় যে, এই বিপ্লবীর! সৈম্তবাহিনীকেও ক্ষেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা 
এবং আরও ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।” পাঞ্জাবের 
লাটসাহেবের আশঙ্কা ছিল এই যে, “যদি এই ব্যক্তিদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ 
অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে তবে ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষের অবস্থায় ধন-সম্পত্তির উপর 
ব্যাপক আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। তাহার ফলে সমগ্র প্রদেশে একটা অরাজক 
অবস্থা ও ভ্রাসের সৃষ্টি হইবে।” «সুতরাং ছোটলাট সাহেব “অন্ত্র-আইন? “বিশ্ফোরক- 
আইন” ও অন্ঠান্ত দমনমূলক আইনের সহিত কয়েকটি সম্পত্তি-রক্ষামূলক আইনও 
€ নব-প্রবত্তিত ) অন্ডিনান্স-এর অস্ততু ক্ত করেন।৮১ 

আসন্ন বিদ্রোহ ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের পরামর্শে পাঞ্জাব সরকার 
‘পাঞ্জাব-অিনান্স’ নামক যে বিশেষ আইন প্রয়োগ করে, সেই আইনটি ভারতের 
ইংরেজ শাসনের অন্থতম কুকীতিত্বরপ অতি ভয়ংকর “উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা 
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পঞ্চম অধ্যায় 
মাদ্রাজ প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা (১৯০৭-১৯১২) 
ঝড়ের হাওয়া 


১৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র, বাঙলা ও পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্ট। পূৰ্ণোদ্যমে আরম্ত হইয়া 


/ 


গিয়াছিল, বাউল! ও পাঞ্জাবে বিদেশী-পণ্য বর্জন প্রভৃতি গণ-আন্দোলন ও বৈপ্লবিক 
ক্রিয়াকলাপ সমগ্র ভারতকে কাপাইয়! তুলিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান 
প্রদেশ মাদ্রাজে তখনও কোন চাঞ্চল্য দেখ! দেয় নাই। এই সময় এক দিকে বাঙলার 


বিপ্নবীর৷ ও অপর দিকে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা মাদ্রাজ প্রদেশেও বৈপ্লবিক 


সংগ্রামের আগুন ছড়াইয় দিবার জন্য সচেষ্ট হন। বাউলাদেশের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ; 


পরামর্শ করিয়া ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বিপিনচন্্ পালকে মাদ্রাজ প্রেরণ করেন । 

১৯০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসব্যাপী মাদ্রাজের পূর্ব-উপকূলবর্তা শহরগুলিতে বনু 
বৈপ্লবিক বক্তৃতার পর বিপিনচন্দ্র ১ল| মে তারিখে মাদ্রাজ শহরে উপস্থিত হন। তিনি 
মাদ্রাজ শহরে “দ্বরাজ? ( পূর্ণ স্বাধীনতা ), ‘স্বদেশী? ও “বয়কট? সম্পর্কে তিনটি জালাময়ী 


ব্তৃত| দান করিয়া মাদ্রাজের ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়| তোলেন । 


রাজমুক্রী শহরে তাহার বক্তৃতার ফলে স্থানীয় সরকানী কলেজের ছাত্রগণ উত্তেজনাবশে 
ধর্মঘট করিয়। বসে। তাঁহার জালাময়ী বক্তৃতায় মাদ্রাজের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সংগ্রামের চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। 

এ বৎসর ১,ই মে মাদ্রাজের একটি জনসভায় বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা করিবার 
কথা ছিল। লালা লাজপত রায়ের গ্রেপ্তারের ‘সংবাদ মাদ্াজে পৌঁছিবামাত্র সভার 
উদ্োজাগণ সভা বন্ধ করিয়া বিপিনচন্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়৷ দেন। কারণ, 
মাদ্রাজের বক্তৃতার জন্য তাহারও গ্রেপ্তার হইবার আশঙ্কা ছিল। বিপিনচন্দ্র কলিকাতায় 
পৌঁছয় কালীপৃজা উপলক্ষে এক জনসভায় মাদ্রাজের যুব-সম্্দায়কে উদ্দেশ করিয়া 
এক বন্ধৃতা দান করেন।: ভীহার এই বক্তৃতার সারমর্ম তাহার দ্বারা সম্পাদিত «নিউ 


ইণ্ডিয়া’ নামক ইংরেজী-সংবাদপত্র মারফত মাদ্রাজ প্রদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত: 


হয়। তিনি এই বক্তৃতায় প্রতি গ্রামে প্রতি অমাবস্তায় কালীপুজা (শক্তির আরাধনা) 
করিবার উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, এই কালী সাধারণ কালী নহেন, ইনি 
রক্ষাকালী ; কারণ, প্রত্যেক মানুষ বিপদের সময় রক্ষাকালীকেই ডাকে; সুতরাং 
আমাদের এই জাতীয় বিপদেও বক্ষাকালীর (শক্তির) আরাধনা করাই সকলের 
কর্তব্য; রক্ষাকালীর রং কালো নহে, শাদা, আর এই শাদা রং হইল আলোর 
প্রতীক; বক্ষাকালীর সম্মুখে যে ছাগল বলি দেওয়া হইবে তাহারও রং হইবে শাদা 
(শাদা ছাগলকে শ্বেতকায় ইংরেজের প্রতীক বলিয়া ধরিতে হইবে)। বিপিনচগ্র 
১ ৮টা শাদা ছাগল ( থ্বেতকায় ইংরেজ) বলি দিয়া ক্ষাকালীর (দেশ মাতুকার ) পূজা 
করিবার পরামর্শ দান করেন। 


৪ 


মাদ্রাজ এদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ২৬৭ 


বিপিনচন্দের সহিত “জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক”১ কলিকাতায় আগমন করেন । 
তিনি মাদ্রাজে ফিরিয়া গিয়া এক বক্তৃতায় বলেন, ভারতবাসীদের বিদেশে গিয়! বোমা 
ও অন্যান্য ধ্বংসকারী অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করিবার প্রণালী শিক্ষা করা কর্তব্য ; বিশেষত. 
বোম! তৈরীর প্রণালী শিক্ষা কর! উচিত, কারণ বোমার ভয়ে রুশিয়ার প্রবল- 
প্রতাপান্নিত জারেরও হৃদ্কম্প উপস্থিত হয়; তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রতি 
অমাবস্তায় ১০৮ট! শ্বেতকায়কে (ছাগল নহে, যাহারা দেশের শক্র তাহাদিগকে ) 
বলিদান করুক ; তাহা হইলেই দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জল হইয়! উঠিবে। 

বিপিনচন্দ্রের আহ্বানে মান্রাজের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য জাগিয়া 
উঠে । ১৯০৮ শ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রুশিয়ার সন্ত্রাসবাদী ‘নিহিলিস্ট’দের অনুকরণে 
বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া ছাত্রদের মধ্যে একথানি পুস্তিকা 
বিতরণ করা হয়। এই পুস্তিকাঁয় «নিহিলিস্টঠদের সংগঠন-পদ্ধতিও ব্যাথা! করা হয় । 
ইহার পর হইতে যুবকদের মধ্যে বৈপ্রবিক সংগঠন গড়িয়া উঠিতে থাকে । 


বিদ্রোহ 


মাদ্রীজের চরমপন্থী নায়ক চিদন্বরম পিল্লাই ও সুত্রক্মনীয় শিব উভয়ে একত্রে বিভিন্ন 
জেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া যুব-সন্প্রদীয়কে বৈপ্লবিক সংগ্রামে উদ্ধ দ্ধ করিয়া তুলিতে থাকেন। 
তাহারা ১৯০৮ শ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী এবং ৫ই মার্চ তারিখে 
তুতিকৌরিণ শহরে তিনটি বক্তৃত৷ করেন। এই সকল বক্তৃতায় তাহারা «পূর্ণ স্বরাজ” 
(স্বাধীনতা) লাভের জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানান। শেষের সভাটিতে চিদন্বরম 
পিল্লাই তাহার বক্তৃতায় বিপিনচন্ত্র পালকে «স্বাধীনতার সিংহ” বলিয়া বৰ্ণন! করিয়া! 
সকলকে তাহার নির্দেশ অনুসরণ করিতে বলেন। ইতিপূর্বে অরবিন্দ ঘোষের মামলায় 
সাক্ষী হইবার সরকারী নির্দেশ অমান্য করিবার অপরাধে বিপিনচন্দের ছয় মাস কারাদণ্ড 
হইয়াছিল ।  ১ই মার্চ ছিল তাহার জেল হইতে মুক্তির দিন। চিদম্বরম পিল্লাই এ দিন 
সকলকে স্বাধীনতার পতাকা উড্ভীন করিবার নির্দেশ দেন। ৯ই মার্চ তারিখে চিদম্বরম 
তিনেভেলি শহরের এক জনসভায় বিপিনচন্দ্র পালের উচ্ছুসিত প্রশংসা করিরা সকলকে 
তীহার আদর্শ অনুসরণ করিবার আবেদন জানাইয়| বলেন, যাহ! কিছু বিদেশী তাহাই 
বর্জন করিতে হইবে এবং এইভাবে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ভারতের স্বাধীনত৷ লাভ 
কর! সম্ভব হইবে। চিদম্বরমের বন্তৃতা! চারিদিকে আগুন জালাইয়! দিতে থাকে ॥ 
মাদ্রাজ সরকার শঙ্কিত হইয়া ১২ই মার্চ তাহাকে ও জুতন্মনীয় শিবকে গ্রেপ্তার করে। 
মাড্রাজের এই সর্ধজনমান্ নেতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারের ফলে জনগণের ধুমায়িত ক্রোধ 
বিদ্রোহের আগুনে পরিণত হয়। গ্রেপ্তারের পরদিন, ১৩ই মার্চ তিনেভেলি জেলার 
সহত্র জনসাধারণ সরকারের উপর আক্রমণ আরস্ত করে। জনসাধারণ সধত্র সরকারী 
১) এই “মাত্ৰাচী ভদ্ৰলোক” হইলেন মান্রাজের চরমপন্থী নায়ক চিদ্বরম পিল্পাই! যুগান্তর সমিতির 
ভারকলাথ দাস ১৯*৬ খৃষ্টাব্দে গ্রেপ্তার এড়াইণার জন্য জাপানে পলায়নের উদ্দেষ্টে চিদ্বরম পিল্লাই 
মহাশয়ের গৃহে “ত'রক ত্রহ্মচারী' নামে আত্মগোপন করিযাছিলেন। মেই সময় তারকলাথ [ লাই মহাস্য়কে 
বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ৮ 


২৬৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ই।তহাস 


সম্পত্তি ভাঙিয়া চুরিয়া তছনছ করিয়া ফেলে। জনসাধারণ তিনেভেলি শহরে অবস্থিত 
তুতিকোরিণ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট, মুন্সেফের কাছারী, পুলিস-ব্যারাক, থানা 
প্রভৃতি প্রত্যেকটি সরকারী দপ্তরখান! লুট করিয়া দপ্ডরগুলির আসবাব ও কাগজপত্র 
জালাইয়া এবং দালানগুলি ভাডিয়! চুরমার করিয়া ফেলে। শহরের মিউনিসিপ্যালিটির 
দপ্তরটি আগুন দিয়া ভস্মীভূত কর! হয়। ১৩ই মার্চ সারাদিন ধরিয়! এই ধ্বংস-কার্য 
চলিতে থাকে । অবশেষে সন্ধ্যার দিকে বাহির হইতে সৈন্তবাহিনী আসিয়| বিদ্রোহ দমন 
করিতে সক্ষম হয়। এই বিদ্রোহ উপলক্ষে ৫, জনকে গ্রেপ্তার কর! হয়। তাহাদের 
২1 জন দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ করে। 

১1ই মার্চ কৃষস্ামী নামে কোয়েন্বাটুর জেলার এক বিপ্লবী এ জেলার কারুর শহরের 
“এক বিরাট জনসভায় তিনেভেলি-বিদ্রোহের সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলেন যে, তিনে- 
ভেলির জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ফা এত বেশী যে, তাহার! পরদেশী” 
'(বিদেশী) কালেক্টরের কোর্ট, মুন্সেফের কাছারী, পুলিসের ব্যারাক ও দপ্তর প্রভৃতি 
সবকিছু নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে; এই সকল কার্য কারুর-এর জনসাধারণ কেন 
করিতে পারিবে না? এখানে যে সৈশ্ঘ-রেজিমে্ট রহিয়াছে তাহাদের বেতন খুবই 
অন্ন, স্বাধীনতার জন্য তাহাদের উদ্ধ দ্ধ করিয়া ভোলা যাইতে পারে, তাহারা তাহাদের 
বন্দুকগুলি দেশের লোকের হাতে তুলিয়| দিতে পারে এবং দেশের লোকেরা সেই 
বন্দুক দিয় “শাদামুখোদের” (ইংরেজদের) গুলি করিয়া হত্যা করিতে পারে। 
এইভাবেই দেশের স্বাধীনতা লাভ হুইবে। ইতিমধ্যে শাসকগণ বিশেষ সতর্ক 
হয়| গিয়াছিল, তাহারা অবিলম্বে কৃষ্ণন্বামীকে গ্রেপ্তার ও পরাজদ্রোহ” প্রচারের 
অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত করিয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। 


“রাজ' পাত্রিক্তা 


১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ বাউলাদেশে বিপিনচন্দ পালের জেল হইতে মুক্তি লাভ 


চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী পত্রিকা বাহির হয়। চিদন্বরম পিল্লাই-এর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে 
২৬শে মার্চ এই পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল £ 

“ওরে ফিরিঙ্গি, হিং ব্যাদ্রের দল ! তোরা বিনা দোষে একবারে তিন জন 
নির্দোষ ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিস্। তোরা তোদের নিজেদের আইন- 
কানুন পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়াছিস্। তোরা ভয়ে মরিতেছিস্। তোদের মত যাহারা 
'দ্ধত্যে অন্ধ হইয়া নীচ মনোভাব গ্রহণ করে তাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। তোরা 
তোদের আচরণের দ্বারা ইহাই জাহির করিয়াছিস্‌ যে, ভারতের জাগ্রত জাতীয়তাবাদের 
বাতাস লাগিবামাত্র তোদের স্বেচ্ছাচারী ফিরিজি-রাজত্ব শুকাইয়! যাইবে 2 


এই প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রেসের স্বত্বাধিকারী কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। 


| 21 Quoted from the ‘Sedition Committee Report’, p. 163. 


মাদ্রাজ প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ২৬৯ 


‘ভাৱত’ পত্রিকা - 

মাদ্রাজ শহরে “ভারত? নামে একখানি তামিল পত্রিকাও বৈপ্লবিক প্রচার কার্য আরস্ত 
করে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মে ও জুন মাসে পর পর তিন-চারিটি “রাজদ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ 
বাহির হয়। এই অপরাধে পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীনিবাঁস আয়েঙ্গারের দীর্ঘ 
কারাদণ্ড হয়। ইহার পর “ভারত" পত্রিকার ছাপাখানাট মাদ্রাজ হইতে ফর|সীদের 
অধিকারতুক্ত পণ্ডিচেরীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বেশী 
“রাজদ্রোহ মূলক প্রবন্ধ বাহির হইতে থাঁকে। একজন সম্পাদক ছিলেন তিরুমল, 
আচার্য নামে এক যুবক। তিরুমল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে পণ্ডিচেরী হইতে 
লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া বিনায়ক দামোদর সাভারকর দ্বারা পরিচালিত ইণ্ডিয়া হাউস*এ 
যোগদান করেন। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিরুমল লণ্ডন হইতে প্যারী নগরীতে যাইয়া 
সেখানকার প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
প্যারী হইতে পণ্ডিচেরীর “ভারত, অফিসে পত্র মারফত অবিলম্বে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ 
আরম্ত করিবার নির্দেশ পাঠান। 


‘বন্দেমাতৰম’ পত্রিকা 

১৯১৯ খ্রষ্টাব্দের মে মাসে বিখ্যাত প্রবাসী মাদ্রাজী বিপ্লব্বাদী মাদাম কামা প্যারী 
নগরী হইতে “বন্দেমাতরম্” নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। এই পত্রিকার 
মারফত তিনি মাদ্রাজের বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রেরণা 'যোগাইতে থাকেন। এই পত্রিকার 
বিভিন্ন প্রবন্ধে ইংরেজ-হত্যা প্রভৃতি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া 
হইত। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-সংখ্যায় মাদাম কামা লিখিয়্াছিলেন £ . 

“সভায়, বাউলোতে, রেলপথে, রেলগাড়ীতে, দোকানে, গির্জায়, বাগানে অথবা 
কোন মেলায়_যেখানে পার, যেখানে সুবিধা হইবে সেইখানেই ইংরেজদের হত্যা 
কর। অফিসার ও সাধারণ লোকের মধ্যে কোন বাদ-বিচার করিও নাঁ। মহামতি 
নানা সাহেব এই সত্যটি বুঝিয়াছিলেন, আর আমাদের বাঙলাদেশের বন্ধুরাও ইহা 
বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহাদের চেষ্টা সফল হউক, তাহাদের হস্ত প্রসারিত হউক । 
এখন আমরা ইংরেজদের বলিতে পারি, «এই জঙ্গল হইতে যতদিনে তোমাদের না 
তাড়াই, ততদিন টুপ করিয়া থাক’ ৷”? 

১৯১১ শ্রী্টান্দের জুন মাসে তিনেভেলি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট আযসের হত্যা উপলক্ষে 
“বন্দেমাতরম্” পত্রিকার জুলাই-সংখ্যায় লেখা হয়ঃ 

“যখন জমকালো পোষাকপরা হিন্দুস্থানের ক্রীতদাসের দল রাজকীয় সার্কাসের মত 
লগ্ডনের রাস্তায় কুচ-কাওয়াজ করিতেছে এবং (রাজা পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক 
উপলক্ষে) কতকগুলি গরুর মত ইংলণ্ডের রাজার পদতলে লুটাইয়! পড়িতেছে, 
ঠিক তখনই তিনেভেলি ও ময়মনসিংহ জেলায়ং আমাদের দুইজন দেশবাসী 

১। Quoted from ‘Sedition Committee Report’, 7, 165, 

২। ১৯১১ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৯শে জুন ময়মনসিংহ জেলায় রাজকুমার চক্রবর্তী নামক জনৈক দারোগা হত্যা 
সম্পর্কে এখানে বলা হইয়াছে । 


[J 


২৭০ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


তাহাদের সাহসিকতাপূর্ণ কার্ধের দ্বার! প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুস্থান ঘুমাইয়া 
নাই।”১ / 
মাদাম কাম ইহাকে প্রমন্তগবদ্‌ গীতার নির্দেশ বলিয়া উল্লেখ করেন। 


এফিরাঙ্গি ধ্বংসকাৰী প্রেস” 

তিনেভেলি শহরে ব্যাপক খানাতন্লাস করিয়া পুলিস কতকগুলি বৈপ্লবিক পুস্তিকা 
ও ইন্ডাহার হস্তগত করে । এই সকল পুস্তিকা ও ইস্তাহার “ফিরিক্ষি ধ্বংসকারী প্রেসা,এ 
মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথম হইতেই বিপ্লবীরা তিনেভেলি শহরে এই প্রেসটি স্থাপন 
করিয়া বহু পুস্তিকা! ও ইস্তাহার মুদ্রিত করেন। *আর্ধদের প্রতি একটি পরামর্শ, 
শীর্ষক একখানি পুস্তিকাঁয় বল! হয় £ 

“ভগবানের নামে শপথ গ্রহণ কর, তুমি আমাদের দেশ হইতে ফিরিঙ্গি পাগীদের 
দুর করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবে । শপথ লও, যতদিন এই ভারতের মাটিতে 
ফিরিঙ্গির আধিপত্য করিবে ততদিন তুমি তোমার জীবন বৃথা বলিয়। মনে করিবে । 
শাদামুখো ফিরিদ্ি গুলিকে ধরিয়া কুকুরের মত প্রহার কর, তাহার পর।ছুরি, লাঠি, 
ইটপাটকেল অথবা ভগবানের দেওয়া হাত দিয়াই এ ফিরিঙ্গিদের হত্যা কর ।৮২ 

এই বিপ্লবীরা “অভিনব ভারত-সঙ্জের সভ্যপদের শপথ” শীর্ষক একথানি পুস্তিকা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্ভবত মহারাষ্ট্রের বিনায়ক ও গণেশ সাভারকরের প্রতিঠিত 
“অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'-এর সভ্যপদের নিয়মাবলী মাদ্রাজের বিপ্লবী সমিতিতেও প্রচলন 
করিবার জন্য ইহ! করা হইয়াছিল। তিনেভেলি-সংগঠনের এই সকল পুস্তিকা ও 
ইস্তাহার যাদ্রাজের বিভিন্ন জেলা ব্যতীত পণ্ডিচেরী প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট সংখ্যায় 
প্রেরিত হইত। 


অযাজিষ্ট্রেট ঠাপে হত)? 

মাদ্রাজের অপর দুইজন বিপ্লবী, নীলকট ব্রহ্মচারী ও শঙ্করকুষণ আয়ার, প্রথম 
হইতেই মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়ঘুরিয়া বৈপবিক 'প্রচার-কার্য চালাইতেহিলেন। 
তাহাদের প্রচারে ও প্রেরণায় মাদ্রাজ প্রদেশে বহু যুবক বৈপ্লবিক সংগ্রামে উদ্ধ দ্ধ হয়। 
১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শঙ্করকৃষ্ণ ও নীলকট ব্রহ্মচারী সহিত শঙ্ধরের শ্যালক 
বাঁচি আয়ার নামক আর একজন বিপ্লবী যোগদান করেন। এ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে 
ভি.ভি. এস, আয়ার নামক আর একজন বিপ্লবী প্যারী হইতে পণ্ডিচেরীতে আসিয়া 
উপস্থিত হন। ) 

ভি. ভি. এস. আয়ার এতদিন লণ্ডনের ‘ইণ্ডিয়া হাউস’-এ বিনায়ক সাভারকরের 
সংকারীরূপে ভারতের বিপ্নব-প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। পরে 
তিনি লণ্ডন হইতে প্যারী নগরীতে গিয়া শ্তামজী কৃষ্ণ বর্মাঃ মাদাম কাম! প্রভৃতি 
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লববাদীদের সহিত মিলিত হন। মাদ্রাজের বিপ্লব-প্রচেষ্টার সংবাদ 


» | Quoted from the ‘Sedition Committee Report’, p. 163. 
২ Quoted from the same, p. 165, 


মাদ্রাজ প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ২৭১ 


পাইয়া! আয়ার পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হইয়া বিপ্লবের আয়োজনে যোগদান করেন। 
পণ্ডিচেরীতে তিনি কয়েকজন যুবককে বৈপ্লবিক কার্ষের শিক্ষা দিতে থাকেন। 
দেশের স্বাধীনতার জন্য গুপ্ত হত্যার আবপ্তকতার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিতেন। আয়ার এই উদ্দেশ্যে যুবকদের রিভলভার ছোড়া শিখাইতে আরম্ভ 
করেন। 

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বীচি আয়ার পণ্ডিচেরী আসিয়া ভি. ভি, এস. 
আয়ারের সহিত মিলিত হুন। বীচিও ভি. ভি. এস.-এর নিকট রিভলভার ছোড়া 
শিক্ষা করেন। ইহারা! উভয়ে মিলিয়া তিনেভেলি জেলার অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট 
আযামে সাহেবকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করেন। ম্যাজিস্ট্রেট আযসেই ১৯০৮ 
গ্রীষ্টাব্দের তিনেভেলি-বিদ্রোহের সময় অত্যাচারের বন্য! বহাইয়| দিয়াছিলেন। অ্যাসে 
সাহেবের সেই কুকীতি বিপ্লবীরা কখনও ভুলিয়া যান নাই। তাই এই আ্যাসেই বিপ্লবের 
প্রথম বলিরূপে নির্দিষ্ট হইলেন। ইহার পর বীচি তিনেভেলি শহরে ফিরিয়া আসেন। 
প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই: জুন সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর 
রাজযাভিষেকের দিন আআসেকে হত্যা কর! হইবে । কিন্তু এ দিন বিশ্লবীর! বহু চেষ্টা 
করিয়াও তাহাকে খুজিয়া না পাইয়া উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা! করিতে থাকেন। 

১৯১১ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৭ই জুন রাত্রিকালে তিনেভেলি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট আসে 
স্থানান্তর গমনের উদ্দেশ্যে রেলগাড়ীর একখানি কামরায় আরোহণ করেন। বাচি 
এবং শঙ্করক্ষ্ণ আয়ারও তাহাকে অনুসরণ করিয়! ও গাড়ীর অপর একখানি কামরায় 
উঠিয়া বসেন। ট্রেনখানি তিনেভেলি শহরের বাহিরে রেল-জংসনে আসিয়া থামিয়া 
পড়ে। ট্রেন থামিবামাত্র বীচি ও শঙ্কর ম্যাজিস্ট্রেটের কামরার দিকে দ্রুত অগ্রপর 
হইলেন। তখন ম্যাজিস্ট্রেট আাসে কামরার মধ্যে বমিয়! বাহিরের দৃ্য 
দেখিতেছিলেন। বীচি মুহুর্ত বিলব্ব ন! করিয়া আযাপের কামরায় উঠিয়! রিভলভার 
হইতে গুলি করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আ্যাসের দেহ লুটাইয়া পড়িল। শঙ্কর নীচে 
দড়াইয়া পাহারা দিতেছিলেন। কার্যসিদ্ধি করিয়া বাঁচি ম্যাজিস্ট্রেটের মৃতদেহের 
উপর একখানি পত্র রাখিয়া শঙ্করকে লইয়া অন্ধকারে অদগ্ হন। 

বাচি ম্যাজিস্ট্রেটের মৃতদেহের উপর যে পত্তখানি স্থাপন করেন তাহ! ছিল 
তামিল ভাষায় লিখিত। পত্রখানির বিষয়বস্ত ছিল নিয়রূপ £ 

“প্রত্যেক ভারতবাসীই এইভাবে ইংরেজদের তাড়াইয়া ভারতের স্বাধীনতা ও 
সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। ভারতের এই পুণ্যভূমিতে 
একদিন শ্রীরামচন্দ্র, শীষ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ ও অজু'ন প্রজাপালন ও ধর্মরক্ষা 
করিয়াছেন, আর আজ ইংরেজের| ভারতের এই পুণ্যভূমিতে পঞ্চম জর্জ নামক এক 
গোমাংস-ভোজী শ্লেচ্ছের রাজ্যাভিষেক করিতেছে; ‘তিন হাজার মা্রাজী শপথ এহণ 
করিয়াছে যে, যে মুহুর্তে পঞ্চম জর্জ এই পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করিবে, সেই মুহুর্তেই 
তাহারা পঞ্চম জর্জকে হত্যা করিবেন। আ্যাসের হত্যা তাহার পূর্বাভাস মাত্র ”১ 

০২১১০ 


2 Ibid. 0, 167. 


২৭২ . ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 
তিনেভেলি ষড়যত্র-মামল্রা 

ম্যাজিস্ট্রেট আযাসের হত্যাকারীকে খুজিয়া না পাইয়া পুলিস পরিচিত বিপ্লবীদের 
গ্রেপ্তার এবং এক ষড়যন্ত্রমামল1 আরস্ত করিয়া প্রতিহিংসা শ্রহণ করিবার পরিকল্পনা 
করে। অতঃপর নীলকষ্ঠ ব্রহ্মচারী, শঙ্কররুষ্ণ আয়ার, বঁচি আয়ার প্রভৃতি বিপ্লবীর! 
একে একে গ্রেপ্তার হন। তাহার পর “রাজদ্রোহ”, “বৈপ্লবিক প্রচার”, «সআটের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্যম”, «নরহত্যা”, প্রভৃতির অভিযোগে এক ষড়যন্ত্র-মামলা আরস্ত হয়। 
নীলক ব্রহ্মচারী হইলেন সেই ষড়ন্ত্রমামলার প্রধান আসামী । এই মামলাই 
“তিনেভেলি যড়মন্ত্রমামলা” নামে খ্যাত। 

মামলার বিচারে «“রাজদ্রোহ”, “বৈপ্লবিক প্রচার” প্রভৃতি কয়েকটি অভিযোগ 
সপ্রমাণ হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট আযাসের হত্যাকারী অথবা এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ বা 
সাক্ষ্য না পাওয়ায় সরকারের আমল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। মামলার বিচারে নয়জন 
বিপ্লবীর কারাদণ্ড হয়। ইহার পর এই সময় মাদ্রাজ প্রদেশে আর কোন বৈপ্লবিক 
ক্রিয়াকলাপের সন্ধান পাওয়া যায় না। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
অধ্যপ্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা 
3৯০৭-০৮ খশিষ্টাব্দ 


১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলিকাতা নগরীতে । এই সময় 
কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সহিত চরমপন্থীদের বিরোধ চরমে উঠে, কিন্তু দাদাভাই নৌরজি 
প্রভৃতির চেষ্টায় সেই সময় দুই দলের মধ্যে আপস হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয় পশ্চিম-ভারতের চরমপন্থী রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র নাগপুর শহরে । 
নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব হইতে নাগপুরের ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে প্রবল 
চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সারা বৎসর ধরিয়া স্থানীয় নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে 

তঘর্ষ চলিতে থাকে। নাগপুরে চরমপন্থীদের একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১০৪ 
গ্রীষ্টাব্দের ১ল| মে চরমপন্থী বৈপ্লবিক সংগ্রামের ধ্বনি লইয়া নাগপুরের বিখ্যাত 
জাতীয়তাবাদী পত্রিকা হিন্দী “কেশরী” প্রথম প্রকাশিত হয়। তিলকের মারাঠা পত্রিকা 
“কেশরী'র মত হিন্দী “কেশরী”ও হিন্দীভাষা-ভাষী ছাত্র ও যুব-সমপ্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক 
চাঞ্চল্য জাগাইয়। তুলিতে থাকে । হিন্দী “কেশরী” এত জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে, কয়েক 
সপ্তাহের মধ্যেই ইহার প্রচার-সংখ্যা বাড়িয়া তিন হাজারে পরিণত হুয়। সরকারী 
রিপোর্টেই দেখা যায় যে, ইহার ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে সরকার ইহার প্রকাশ বন্ধ 
করিতে না পারিয়া দেশীয় সৈন্যদের ইহার বৈপ্লবিক প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য 
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সৈন্যদের পক্ষে ইহ! ক্রয় করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে। এই সময় ‘দেশ-সেবক’ 
নামে আর একখানি পত্রিকাও বৈপ্লবিক প্রচারে যোগদান করে। 

এই সময় নাগপুরের ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চরমপন্থী আন্দোলন দেখা 
দিয়াছিল তাহা মধ্যপ্রদেশের ইনস্পেক্টর জেনারেল-এর নিকট লিখিত নাগপুরের 
চীফ কমিশনারের একখানি পত্র হইতে বুঝিতে পার! যায়। চীফ কমিশনার তাহার 
পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ 

“নাগপুর-পুলিসের ছাত্রহাঙ্ষামা! দমনের চেষ্টা মোটেই সন্তোষজনক নহে। 
বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকিলে নাগপুরের ভদ্রলোকের! ভয় পাইয়া নাগপুর হইতে 
পলাইতে আরম্ভ করিবে । এই বিশৃঙ্খলা দমন করিতে আমি দৃঢ়সংকল্প 1...কলেজগুলির 
প্রিঙ্সিপালদের ও স্কুলের হেডমাস্টারদের এক সভা আহ্বান করিবার জন্য আমি 
কমিশনারকে নির্দেশ দিয়াছি। সেই সভায় শৃঙ্খলা স্থাপনের সমস্ত! লইয়া আলোচন! 
করা হইবে। কিন্তু ছাত্রদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পুলিসকে 
ছান্র-হাঙ্গামাকারীদের গ্রেপ্তার করিতেই হুইবে। নাগপুরের সংবাদপত্রগুলি এই সকল 
ঘটনায় ইন্ধন যোগাইতেছে। ইহা বন্ধ করিতেই হইবে। নাগপুরকে কিছুতেই 
রাজদ্রোহী'দের দ্বার! অনুপ্রাণিত ছাত্র-হাজামাকারীদের হাতে ছাড়িয় দেওয়া যায় না! ৮১ 

চীফ-কমিশনার সাহেবের শত চেষ্টা সত্বেও নাগপুরে আন্দোলনের ঝড় বহিতে 
থাকে। বাঙলার চরমপন্থী বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষ সুরাট-কংগ্রেসে যোগদান 
করিতে যাইবার পথে ২২শে ডিসেম্বর নাগপুর শহরে আসিয়! উপস্থিত হন। তিনি এক 
বিরাট ছাত্র-সভায় বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। 
তাহার বক্তৃতার ফলে নাগপুরের আন্দোলন চরমে উঠে। সুরাট-কংখ্রেসে চরমপন্থী” 
ও “নরমপন্থী'দের মধ্যে বিচ্ছেদ এবং “চরমপন্থী'দের দ্বারা কংখ্রেস-বর্জনের ফলে 
এই আন্দোলন বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ করিতে থাকে । 

কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষে বাঙলাদেশে ফিরিবার পথে অরবিন্দ পুনরায় 
নাগপুরে উপস্থিত হন। তাহার আগমন উপলক্ষে নাগপুরে এক বিরাট জনসভা 
হয়। এই সভাতেও তিনি বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন আরও জোরের 
সহিত চালাইবার নির্দেশ দেন। তিনি তাহার বক্তৃতায় স্ুরাট-অধিবেশনে তিলক 
ও “চরমপন্থীগদের আচরণ সমর্থন করিয়া বলেন যে, বাঙালী ও মারাঠীরা উভয়েই 
এক পিতামাতার সম্তানঃ সুতরাং উভয়ের সুখছবঃখ সমানভাবে ভাগ করিয়া লওয়া 
উচিত; বিদেশী দ্রব্য বর্জন-আন্দোলন সর্বাপেক্ষা বেশী সফলতা লাভ করিয়াছে 
বাঙলাদেশে ; সম্প্রতি বাঙালীর! যেভাবে সাহসের সহিত সকল যন্ত্রণা সহ করিয়াছে 
তাহার তুলন| নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি “যুগান্তর” পত্রিকার নাম উল্লেখ করেন। 

১৯০৮ শ্ীষটাব্দের' ১১ই মে মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের পর নাগপুরের 
“দেশ-সেবক' পত্রিকার বোমার প্রশান্তি গাহিয়া সকল ভারতবাসীকে বোমা-তৈরী 
শিক্ষা করিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। একটি প্রবন্ধে বল! হয় যে, ইংরেজদের 
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২৭৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


সংস্পর্শে আসিবার ফলে ভারতবাসীদের মধ্যে যে সকল দূর্বলতা! প্রবেশ করিয়াছে 
তাহার মধ্যে একটি হইল বোমা-তৈরী সম্বন্ধে অজ্ঞতা ; উচিত কথা বলিতে গেলে 
সকল প্রকার অস্ত্রের ব্যবহার এবং বোমা তৈরী ও বোমার ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান 
সঞ্চয় কর! ভারতের প্রত্যেকটি সন্তান্ত নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য । ১৬ই মে তারিখে 
নাগপুরের হিন্দী “কেশরী” পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বলা হয় যে, যদিও ( বাঙলাদেশের ) 
খুগাস্তর’ পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক এখন বিচারাধীন রহিয়াছেন, যদিও “মানিকতলা 
যড়যন্ত-মামল!’ উপলক্ষে বহু লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তথাপি এখনও খ্যুগান্তর 
পত্রিকা বাহির হইতেছে। এ প্রবন্ধে ‘আলিপুর বোমার মামলা” সম্পর্কে বলা হয় 
যে,ধ্যুগান্তর’ পত্রিকার কথায় ইহা! হইল স্বাধীনত| লাভের চেষ্টা ; কিন্তু ইংরেজরা কি 
ভারতবর্ষের রাজ! যে তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে হইবে? ডাকাত, চোর, 
গুণ, বদমাসদের দমন করিবার চেষ্টাকে ষড়মন্ত্র বলা চলে না। 

মধ্যপ্রদেশে বৈপ্লবিক আলোড়নের লক্ষণ দেখ! দিবামাত্র প্রাদেশিক সরকার 
সমগ্র প্রদেশে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। সকল বিপ্লব-প্রচেষ্টা অন্কুরে বিনষ্ট 
করিবার জন্য সরকার এক প্রচণ্ড দমননীতির খড়গ, উগ্ভত করে। বাহির 
হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়| নাগপুর ও অন্থান্ট শহরগুলিতে ঘাটি স্থাপন করে, 
নাগপুর এক বিরাট সৈন্য-শিবিরে পরিণত হয়। তাহার ফলে ১৮ই জুলাই তিলকের 
জন্মদিবসে ‘শাস্তি’ অব্যাহত থাকে। এ দিবস নাগপুরে এক বিরাট জনসমাবেশ 
হয়। সেই সমাবেশে বক্তৃতা করেন দিল্লীর চরমপন্থী মুসলমান-নেতা৷ হায়দর 
রাজ। সাহেব। তিনি তাহার বক্তৃতায় মহারাষ্ট্রকেশরী বাল গঙ্গাধর তিলককে সমগ্র 
ভারতের রাজনীতিক দীক্ষাগুরু বলিয়া অভিহিত করেন। 

ইহার পর তিলকের কারাদণ্ড উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন অংশে হাঙ্গামা আর্ত 
হইবামাত্র পুলিস ও সৈন্যদল তাহা কঠোর হস্তে দমন করে। এই উপলক্ষে বহু লোক 
গ্রেপ্তার হয়। তিলকের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা৷ নিষিদ্ধ করা হয়। নিষেধাজ্ঞা 
অমান্ত করিবার অপরাধে ছয় জনের কারাদণ্ড ও বহু লোকের অর্থদণ্ড হয়। 
“রাজদ্রোহ মুলক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে হিন্দী “কেশরী” ও «দেশ-সেবক” পত্রিকার 
সম্পাদকগণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, স্থানীয় সরকারের নির্দেশে বহু “সন্দেহভাজন” 
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আটক করা হয়। নাগপুর ও অন্যান্য শহরে _ 
এক ভয়ংকর সন্ত্রাসের রাজস্ব স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অত্যাচারের প্রতিবাদ- 
স্বরূপ নাগপুরের যুবকগণ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহারানী ভিকৃটোরিয়ার 
প্রস্তুতি ভাঙিয়। ফেলিয়া তাহাতে আলকাতরা লেপিয়ী দেয়। তিলকের 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে নাগপুরের শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘট পালন করে। ইহাই ভারতীয় 
অমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনীতিক ধর্মঘট। ' 

১১৫ খীষ্টাব্র 

দীর্ঘকাল পর্যন্ত সরকারী দমননীতি অব্যাহত থাকিবার ফলে মধ্যগ্রদেশের সকল 

বৈবিক প্রচেষ্টা অঙ্ুরেই বিনষ্ট হঁয়। ইহার পর ১১১৫ শ্ৰীষ্টাব্দে আবার- বৈপ্লবিক 


উড়িষ্যা প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্ট ২৭৫ 


প্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া! যাঁয়। ১৯১৫ খীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন রাঁসবিহারী বঙ্থুর 
পরিচালনায় উত্তর-ভারতে গণ্দর-বিপ্লুবের প্রচেষ্টা চলে, তখন রাসবিহারী বেনারসের 
গুপ্ত সমিতির বিশিষ্ট সভ্য নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়কে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর শহরে 
অবস্থিত দেশীয় সৈন্যদলকে বিপ্লবের পক্ষে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। 
কিন্তু নলিনীমোহন অরুতকার্য হইয়া বেনারসে ফিরিয়া যান। 

ইহার পর ঢাক! অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য নলিনীকাত্ত ঘোষ? মধ্যপ্রদেশে 
বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে নাগপুর প্রভৃতি শহরে আসিয়াছিলেন। সম্ভবত 
তাহার সেই চেষ্টাও সফল হয় নাই। ইহার পর বেনারস গুপ্ত সমিতির বিনায়ক রাও 
কপিল ১৯১৫ খ্ৰীষ্টাব্দের শেষদিকে জব্বলপুর শহরে আসিয়া! গুপ্ত সমিতির একটি 
শাখা প্রতিষ্ঠা ও পলাতক বিপ্লবীদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল সংগ্রহের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। এখানে কপিলের চেষ্টায় সাত জন লোক লইয়া একটি শাখা 
প্রতিঠিত হয়। এই সাত জনের মধ্যে দুই জন ছিলেন ছাত্র, ছুই জন শিক্ষক, একজন 
উকিল, একজন অফিসের কেরানীও অপর জন দর্জি । কিছুদিন পরে ইহাদের সকলেই 
গ্রেপ্তার হইয়! মাত্র দুই জন মুক্তি লাভ করেন। অবশিষ্ট সকলকে নজরবন্দী করিয়া 
রাখা হয়। ইহার পর পুলিসের সহিত সহযোগিতা করিবার শাস্তিস্বরপ কপিল 
বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। 


সপ্তম অধ্যায় 
উড়িষ্ প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা 


১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বাঙলাদেশের যুগান্তর সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
দেবব্রত বস্তু উড়িস্যায় গিয়া সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক সমিতি গড়িয়া তুলিবাঁর চেষ্টা করেন। 
ইহার পর বারীন্দ্রকুমার ঘোঁষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন বিপ্লবী 
নেতা উড়িষ্যায় বৈপ্লবিক সমিতির প্রতিষ্টাকার্ষে সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। এই 
উদ্দেশ্যে ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তও তিন বার উড়িষ্তায় প্রেরিত ছন। সেই যুগের আর 
একজন বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ মহাশয়ও উড়িয্তায় থাকিয়া সমিতি গঠনের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন £ 

এই বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সমবেত চেষ্টার ফলে-_উড়িম্যায় দলে দলে বাঙালী 
(উড়িস্তাবাসী বাঙালী), ওড়িয়াভাষা-ভাষী যুবকের দল, মাস্টার, উকিল, লেখক; 
ডাক্তার, জমিদার, বড় বড় মঠের মোহান্ত ও উচ্চপদস্থ প্রবীণ ব্যক্তিরা আমাদের 
দলভুক্ত হইয়াছিলেন বা সহানুভূতি দেখাইতেন। কটকের ব্যায়াম-সমিতি আমাদের 


১। ইনি পরে আসামের গৌহাটি শহরে আত্মগোপন করিয়! থাকার সময় পুলিসের সহিত দশস্ত 
সংঘর্ষের পর মাহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। 


সু ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


দলের একটি বড় ব্যায়াম-সমিতি ছিল। এক সময় ফটক, পুরী, বালেশ্বর ও অন্তান্ 
স্থানসমূহ আমাদের সমিতির কার্ধের ফলে স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লববাদে মুখরিত 
হইত। উড়িষ্যার যাহ! কিছু স্বদেশী আন্দোলন তাহা আমাদের দলের লোকের দ্বারাই 
সংঘটিত হইত। উড়িয়াবাসীদের এত বৈপ্লবিক উৎসাহ ও উদ্ম দেখিয়া আমর) 
আশ্চর্ধা্িত হইয়াছিলাম। ইহার কারণ এই যে, পূর্ববঙ্গ ও উড়িস্তা__এই হুই 
জায়গায় আমাদের বিশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল 1...... উড়িস্াতে আমরা ইহ! প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলাম যে, উড়িয্যার লোক স্বাধীনতাবাদকে বাঙলার চেয়ে শীঘ্র গ্রহণ 
করিয়াছিল। যে কারণেই হউক, উড়িয়ায় আমাদের কার্য খুব বিস্তৃতি লাভ করে” । 
পুরীর গোবর্ধন-মঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য নাকি বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপে 
আকৃষ্ট হইয়| বিপ্লববাদে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ আগ্রহের | 
সহিত যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলকণী প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহিত ভারতের 
বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। বাঙলার বিপ্রবীরা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে 
‘ভবানী-মন্দির’ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিতেছিলেন শুনিয়। তিনি নাকি ভাহার মঠ 
g বিপ্লবীদের ব্যবহার করিতে দিতে চাহিয়াছিলেন। ৰ 
উড়িস্কার বিখ্যাত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও বিপ্লবীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল | 
ছিল। এমনকি এই সম্প্রদায়ের কিছু লোক প্রথম যুগের বৈপ্লবিক সমিতিতে | 


এয! বাঙলাদেশের বিপবীরা ইহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার পূর্বেই | 
ইহারা পুলিসের দমননীতির ফলে ছত্রভঙ্গ ও নিক্ধিয় হইয়া পড়ে। 

কিন্তু প্রথম যুগের এত চেষ্টা, উৎসাহ ও সম্ভাবনা সত্বেও সেই সময় উড়িষ্ঠায | 
বিপ্লব-প্রচেষ্টা দান! বাধিয়া উঠিতে পারে নাই। বাঙলার বিপ্লব. প্রচেষ্টার অন্ততম 


৯। ডাঃ ভুপেন্দনাথ দত্ত £ “ভারতের দ্বিতীয় ্বাধীনতা-সংখ্াম”, পৃঃ ৬০-৬১। 
২। “উড়িস্তাবাসীদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম বলিয়া “গভর্ণমেন্ট উড়িয়া বামী 
৭958015 বাঙালীদের ডেপুটি ও লাব-ডেপুটিগিরি দেন।”-_ভৃপেন্্নাথ দত, পৃঃ ৬১। 


ত 


বিহার প্রদেশে বিপ্নব-প্রচেষ্টা ধা 


কিন্তু তাহাদের চিন্তাশক্তির স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা না থাকায় সেই মতবাদ দৃটীভূত হইতে 
পারে নাই__তাহা হুজুগে পরিণত হইয়াছিল, এবং যখন প্রধান প্রধান কর্মীরা 
ডেপুটি-সাবডেপুটি হইল, তখন বালকের দল আর কি করিবে? প্রধান কর্মীদের 
বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই বোধ হয় শেষে কর্মক্ষেত্রে ভট! পড়িয়াছিল”1১ 

ইহার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত উড়িস্তায় বিপ্লব-প্রচেষ্টী অথবা কোন বৈপ্লবিক 
ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাযুদ্ধ আরস্ত 
হইবার পর উড়িস্তায় দুইটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে এবং দুইটি ঘটনাই বাঙলাদেশের 
বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত হয়। প্রথম ঘটনাটি ছিল একটি রাজনীতিক ডাকাতি। 
বাঙলাদেশের যুগান্তর সমিতির কতিপয় সভ্য একজন স্থানীয় ওড়িয়া-ছাত্রের সাহায্যে 
১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২*শে সেপ্টেম্বর কটক জেলার এক ধনী জমিদারের বাড়ী ডাকাতি 
করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। অপর ঘটনাটি বালেশ্বর জেলার বুড়ীবালাম 
নদীর তীরে ইৎরেজ-বাহিনীর সহিত ঘতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সম্মুখ-যুদ্ধ | 
এই যুদ্ধের স্মৃতি বুকে লইয়া উড়ন্ত প্রদেশের বালেশ্বর জেলা ও বুড়ীবালাম নদী 
ভারতের মধ্যশ্রেণীর বিপ্লব-গ্রচেষ্টার ইতিহাসে অমর হইয়া! রহিয়াছে। : 


অষ্টম অধ্যায় 
বিহার প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা 


প্রথম চেষ্টা 


বাঙলাদেশের যুগাস্তর সমিতির উদ্ভোগেই বিহারে প্রথম বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের 
চেষ্টা আরম্ভ হয়। এই প্রথম উদ্যোগ সম্পর্কে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাহার গ্রন্থে নিয়োক্ত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £ 
“স্বদেশী আন্দোলনের আগে (অর্থাৎ ৯৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে) ইন্দ্রনাথ নন্দী 
প্রভৃতি আমাদের দলের কতিপয় যুবক ম্যাজিক-লঞ্ঠন সঙ্গে লইয়া! বিহার প্রদেশে প্রচার 
করিতে যাঁন। তাহার! গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক-লগ্ঠনদারা স্বাধীনতাবাদ প্রচার করিতেন। 
ইহাদের সহিত বিহারের একটি পুরাতন ছত্রভঙ্গ বৈপ্লবিক দলের এক পাণ্ডারং সহিত 
আলাপ-পরিচয় হয়। তৎপরে “ভবানী-মন্দিরঃ স্থাপনা উপলক্ষে আমাদের জনকতকের 
বিহারে গমনের ফলে আরা বীকিপুর প্রভৃতি স্থানের সহান্ুৃভূতিসম্পন্ন উকিল, মাস্টার 
ও ছাত্রদলের সহিত পরিচয় হয়। ইহারা স্বদেশী আন্দোলন করিতেন এবং আমাদের 
কার্ষের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। পরে মন্দিরের জন্য নগরের মাতব্বর 
58 ডাঃ তৃপেন্নাথ দত্তঃ “ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-মংগ্রান”, পৃঃ ৬১-৬২। 
২। এই পাণ্ডা হইলেন পাটনার বাবু পুনিত লাল। তৎকালে তিনি 8. K. Lahiri কোম্পানির 
এজেণ্ট ছিলেন। k 


২৭৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


লোকদের নিকট হইতে সহান্নভুতি পাওয়া যায়। পশ্চিমে (বিহারে) এই প্রকারে 
কার্যক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করে। উত্তর-পশ্চিমের বিভিন্ন শহরে আমাদের লোক 
মাস্টারি করিতে গিয়া এক একটি ছোটখাট কেন্দ্র স্থাপন করেন ও ছাত্রদের মধ্যে 
স্বাধীনতাবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহা এঁতিহাসিক সত্য যে, বিপ্লববাদ হিন্দি ব| 


জাগিতে হইবে ও আমাদের সাহায্য করিতে হইবে!’ তাহার! বলিতেন, «আমরা কুমার 
সিংহের দেশের লোক, আমাদের কাছে একথা সুতন নহে, তবে ১৮৫? খ্ৰীষ্টাব্দের 
“মিউটিনি*র মতন আবার অকৃতকার্য যেন না৷ হয়।"...কথাটা সত্য। বৃথা রক্তপাত 


“উত্তর-পশ্চিমে (বিহারে) আমরা নে প্রকার কৃতকার্য হই নাই, ছোটনাগপুরে 
তৎবিপরীত হইয়াছিল । রাচি ও টাইবাসার বাঙালী ও বিহারী ছাত্রদের মধ্যে 
অনেককেই পাওয়া যায়। বাচি আমাদের বড় একটি কেন্দ্র হইয়াছিল ।১ র চিতে 
একটি হিন্দুস্থানী পণ্টনের এক অংশ আমাদের দলের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করে। 
ছোটনাগপুর-বিজ্রোহের নায়ক বীরশা ভগবান-এর ২ দলের তৎকালীন নেতা জোহান 
সর্দারের সন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু সাক্ষাৎ লাভ করিতে ক্কতকার্য হই নাই।...সন্ধান 

সর্দার 


ন। এই জন প্রয়োজনীয় উদ্বোগও অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্ত 
হানে পড়ে কি কারণে এই উত্োগ কার্ষে পরিণত হয় নাই? হয়ত পুলিসের 


১ বুগান্তর সমিতির অন্যতম প্রধান কমা গণেশচন্্ ঘোষের চেষ্টায় রাচি-কেন্ত্রট গড়িয়া উঠিয়াছিল। 


২। কোল উপজাতির স্বাধীনত| লাভের জন্য বীরশার নে 
ধর্থ অধ্যায়ের ৯৪-১০২ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য। তৃত্ধে মু বিদ্রোহের ইতিহাস এই গ্রন্থের 


৩। ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম’, পৃঃ ৬৩-৬৫ 


বিহার প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ২৭১ 


বিহার-প্রবাসী বাঙালীদের প্রচেষ্টা 


বিহার প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রথমত ও প্রধানত বাঙালীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়, 
কিন্তু সেই বিপ্লব-প্রচেষ্টায় বিহার-প্রবাসী বাঙালীদের দানই সর্বাগ্রগণ্য। বাঙলার 
বিপ্লব-প্রচেষ্টার দুই প্রধান নায়ক অরবিন্দ ও বারীন্দ্কুমার বিহারের দেওঘরেই 
বাল্যজীবন যাপন করেন এবং সেখানে তাহাদের পিতামহ রাজনারায়ণ বঙ্থর নিকট 
হইতে সর্বপ্রথম রাজনীতিক শিক্ষা! ও এঁতিহ্য গ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ বস্তু ছিলেন 
বাঙলাদেশে রাজনীতিক চিন্তাধারার প্রথম প্রবর্তকদের অন্ততম। তিনি দেওঘরে 
কর্মজীবন অতিবাহিত করিয়া সেইখানেই বসবাস করিতেন। অরবিন্দ ও বারীন্্র সেই 
রাজনীতিক এঁতিহের উত্তরাধিকারী হুইয়াছিলেন। দেওঘরে শিক্ষাকালেই বারীন্দ্রকুমার 
দেওঘরে «গোল্ডেন লীগ’ নামক একটি রাজনীতিক সংগঠনের সহিত যুক্ত হুইয়াছিলেন। 
সেই সময় এই সংগঠন বিহারে “স্বদেশী আন্দোলন’ প্রথম আরম্ভ করে। 

“আলিপুর যড়যন্ত-মামলা’র সাক্ষ্য-প্রমাণাদি হইতে দেখা যায় যে; এই প্রথম 
বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম বিহারের প্রবাসী বাঙালি-সম্প্রদায়তুক্ত 
ছিলেন। এই বিপ্লবীরা দেওঘরে ‘শীল লজ" নামে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়! সেখানে 
বোমা তৈরী ও বোমা মজুদ করিবার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই 
বাড়ীতে রক্ষিত একটি বোম! “আলিপুর ষড়মন্ত্রমামলা»র বহু পরে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
পুলিসের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। 

বিহারের মজঃফরপুরে বোমা-বিস্ফোরণও বাঙলাদেশের বিপ্লবীদেরই কীতি। 
ক্ষুদিরাম বন্ধু ও প্রফুল্ল চাকী কতৃক মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের ফলে সেই সময় সমগ্র 
ভারতের যুবকদের মনে বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল। 


মোহান্ত হত77 

১৯১৩ খ্ৰীষ্টাব্দের ২*শে মার্চ পশ্চিম-ভারতের কয়েকজন বিপ্লবী বিহারের “নিমেজ” 
নামক স্থানের একটি মন্দিরে ডাকাতি করিতে গিয়। ভুলবশত মন্দিরের মোহাত্তকে হত্যা 
করে। প্রায় এক বৎসর পরে পুলিস এই বিপ্লবীদের সন্ধান পায়। 

এই হত্যা-মামলার সাক্ষ্য হইতে জান! যায় যে, বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর 
জেলার মতিটাদ ও মাণিকাদ নামে ছুই জন ছাত্র প্রথমে কোন বিপ্লবীর নিকট হইতে 
বৈপ্লবিক প্রেরণ! লাভ করে। পরে তাহারা নিজেদের চেষ্টায় “ম্যাৎসিনির জীবনী”, 
(তিলকের প্রথম আট বৎসর" প্রভৃতি গ্রন্থ এবং ‘কাল’, “ভোলা “কেশরী, প্রভৃতি 
সংবাদপত্রের বৈপ্লবিক প্রচারে অনুপ্রাণিত হয়। এই সময় জয়পুর দেশীয় রাজ্যে 
অর্ুনলাঁল শেঠি নামক একটি লোক একটি বিদ্যালয় চালাইতেছিলেন। মতিটাদ ও 
মাঁণিকাদ এই বিদ্যালয়ে যোগদান করে। এই বিষ্ভালয়ে অজু'নলাল ধর্ম সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করিতেন, আর বিষণ দত্ত নামক এক ব্যক্তি রাজনীতি শিখাইতেন। বিষণ দত্ত 
তাহার বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য ডাকাতি? গুপ্তহত্যা প্রভৃতি বৈপ্লবিক 
ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তিনি দেশের 


: ভারতের বৈরবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


দরবার জন্য ইংরেজদের দায়ী করিয়া তাহাদের এদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার 
প্রচেষ্টা আরম্ভ করিতে বলিতেন।. এই. উপলক্ষে তিনি বাঙলার বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, 
কানাইলাল প্রভৃতির কাহিনী বলিতেন। 
কিছুদিন পরে বিষণ দত্ত ছাত্রদের মধ্য হইতে মত্চাদ, মাণিকটাদ ও জয়চাদ নামক 
তিনটি ছাত্রকে বাছিয়া লন এবং তাহাদের কাজ আরম্ভ করিতে বলেন। তিনি একটি 
ডাকাতির পরিকল্পনা করিয়! উক্ত তিনজনকে লয়| বিহারে উপস্থিত হন। পথে 
জৌরাভর সিং নামক এক ব্যক্তি তাহাদের সহিত যোগদান করে। বিহারে উপস্থি 
হইয়া বিষণ দত্ত তাহাদের ডাকাতির স্থান বলিয়! দিয়া এ উদ্দেশ্যে তাহাদের 
চারিজনকে সেই স্থানে প্রেরণ করেন। 
মতিটাদ, মাঁণিকটাদ প্রভৃতি চারিজন ছাত্র রাত্রিকালে নিমেজ-এর মন্দিরে উপস্থিত 
মোহাস্তকে সিন্দুকের চাবি বাহির করিয়া দিতে বলে। ইহাতে মোহান্তের 
সহিত বিপ্লবীদের তুমুল বচসা হয়, মোহান্তও তাহাদের পুলিসে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা 
করে। এই অবস্থায় মোহাস্ত ও তাহার ভৃত্য এই বিবীদের হস্তে নিহত হন। 


২৮০ 


১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে €বেনারস-সমিভি'র প্রতিষ্ঠাত| শচীন্দ্রনাথ সাব্ন্যালের উদ্বোগে 
বিহারে বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। শটীন্্রনাথথ প্রয়ং বহু চেষ্টা করিয়া 
বিহারের তৎকালীন রাজধানী বাঁকিপুর শহুরে “বেনারস-সমিতিণর একটি শাখা প্রতিষ্ঠা 
করেন। বাঁকিপুর কলেজের কয়েকজন ছাত্র এই শাখা-সমিতির সভ্য হইয়াছিল। 
পরে “বেনারস-সমিভি'র অপর একজন সভ্য বন্ধিমচণ্দ মিত্রের উপর বাঁকিপুরের শাখা- 
সমিতির পরিচালনার ভার পড়ে। ব্বিমচন্্র তখন ছিলেন “বিহার স্তাশনাল কলেজ” 


সাক্ষ্য বঞ্চিমের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নিয়োক্ত বিরৃতি দিয়াছিল £ 


“কাপ না করিবার জন্য প্রত্যেক সভ্যকে ভগবান ও পুরোহিতের নামে শপথ গ্রহণ 
করান হইত। এদেশ হইতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্য বন্ধিম আমাদের উদ্ধুদ্ধ 


) 


বিহার প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ২৮১ 


করিয়া তুলিত। : সে আমাদের এমনভাবে প্রস্তুত হইতে বলিত যাহাতে আমরা 
বৃটিশকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হই।”৯ 

কিছুদিন পর রথুবীর সিং এলাহাবাদে চলিয়া! যায় এবং সেখানে একটি পদাতিক 
সৈন্যবাহিনীর অফিসে কেরানীর চাকরি গ্রহণ করে। চাকরি করিবার সময়ই একবার 
রাজদোহমুলক ইস্তাহার বিলি করিতে যাইয়া রঘুবীর পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হয় এবং 
দুই বৎসরের কারাদণ্ড লাভ করে। ইহার পর ‘বেনারস ষড়মন্তরমামলা"র সময় গ্রেপ্তার 
হইয়! বঙ্কিম দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 

ঢাকার অনুশীঅন সমিতির প্রচেষ্টা 

“বেনারস যড়যন্ত্র-মামলা’র পর ঢাকার অনুশীলন সমিতি সরাসরি বিহারে সংগঠন 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরম্ভ করে। এই উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে কয়েকজন সভ্যকে একের পর 
এক বিহারে পাঠান হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে রেবতী নাগ ব্যতীত অপর কাহারও 
চেষ্টা! তেমন উল্লেখযোগ্য নছে। 

রেবতী ছিলেন একজন পলাতক বিপ্লবী । বাঙলাদেশে কয়েকটি বৈপ্লবিক ঘটনা 
সম্পর্কে পুলিস তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রেবতী ভাগলপুরকে 
কেন্দ্র করিয়। একটি বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের চেষ্টা! আরম্ভ করেন। তিনি ভাগলপুর- 
কলেজের ও ভাগলপুরের “বারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্ঠালয়-এর কয়েকটি ছাত্রের সহিত 
পরিচয় করিয়া তাঁহাদের সহিত রাজনীতিক আলোচনা! চালাইতে থাকেন। রেবতী 
তাহাদের সামনে বাঙলার বিপ্লবীদের সাহদিকতাপূর্ণ কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া 
তাহাদের উদ্ধ'দ্ধ করিয়া ভুলিতেন এবং ইংরেজ শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়নের নগ্ন 
চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদের মনে ক্রোধের আগুন জালাইয়। দিতেন। 

এইভাবে রেবতী কয়েকটি ছাত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন এবং তাহাদের লইয়া 
একটি সমিতি স্থাপন করেন। ক্রমশ অন্টান্ত শহরেও সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। 
যাহাতে বাঙলাদেশের বিপ্লবীরা প্রয়োজন হইলে পলাইয়। আনিয়া ভাগলপুরে আশ্রয় 
লইতে পারেন তাহার জন্য রেবতী একটি গোপন আশ্রয়ন্থলও সংগ্রহ করেন। এই সময় 
অর্থাৎ ১৯১৭ গ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে রেবতীর সন্ধান পাইয়। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার 
জন্য বাঙলাদেশ হইতে একজন গোয়েন্দা-অফিসার ভাগলপুরে আপিয়। উপস্থিত হইলে 
রেবতী গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলায়ন করেন। ইহার কিছুদিন পর পুলিসের সহিত 
সহযোগিতার সন্দেহে রেবতী বিপ্লবীদের দ্বার! নিহত হন। রেব্তীর পলায়নের 
কিছুদিন পরে ভাগলপুর-সমিতির সকল সভ্য পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হয়। ৯৯১? 
গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহাদের বিচার হয়। বিচারে ইহাদের কয়েকজনকে সতর্ক 
করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আর কয়েকজনকে কিছুকাল নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। 
এইভাবে এই সময় বিহার এদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবদান ঘটে। এই বৎসর ডিসেম্বর 
মাসে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা কঠোর হস্তে দমনের উদ্দেশ্যে ভারত-সরকার কুখ্যাত 
বাউলাট কমিটি’ বা “সিডিসন কমিটি? গঠন করে। 
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নবম অধ্যায় 
বজদেশের গণ-সংগ্রাম ( ১৯0৫-0৮ ) 
বন্গভক্ ও সাল্প্রঙ্গায়িকতা 


১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বিহার এবং উড়িস্তাও বঙ্গদেশের অস্তভূক্ত ছিল। 
সেই সময় এই সংযুক্ত বিশাল, বাঙলার মোট লোকসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮০ লক্ষ এবং 
ইহার মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১* লক্ষ। মোটামুটি হিসাবে বাঙালীদের 
অর্ধেক ছিল মুসলমান আর বাকি অর্ধেক হিন্দু। হিন্দুদের প্রধান বাসস্থান পশ্চিম- 


এদেশ হিসাবে সংযুক্ত বঙ্গদেক্পের “আয়তন অতি বিশাল”_এই অজুহাতে 
বঙ্গদেশকে দুই ভাগে ভাগ কর! হয় এবং উত্তরবঙ্গসহ পূর্ববঙ্গের সহিত আসামকে সংযুক্ত 
করিয়। একটি এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার-উড়িষ্যা লইয়া আর একটি প্রদেশ গঠন করা 
হয়। প্রথমোক্ত প্রদেশটির রাজধানী হয় ঢাকা, আর অন্য প্রদেশটির রাজধানী 
কলিকাতাই থাকে। প্রথমোক্ত প্রদেশটির ( পূর্ববঙ্গ ও আসামের ) মোট লোকসংখ্যা 
হয় ৩ কোটি ১* লক্ষ এবং ইহার দুই-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান । সুতরাং প্রথমোক্ত 

একটি মুসলমান-প্রধান প্রদেশ রূপে গড়িয়া তোলা হয়। 

তিনটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই শাসকগোষ্ঠী এইভাবে বাঙলাদেশকে দুই ভাগে ভাগ 
করে। প্রথমত, কর্মওয়ালিশের “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর ত্রুটি সংশোধন £ “চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত এ জমির খাজন! চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। সতরাং পরে আর 
জমির খাজনা বৃদ্ধির কোন উপায় ছিল না। বঙ্দেশকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিবার 


কর্মবধ্মান কষক-আন্দোলন বৃটিশ সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ 
হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং বঙ্গদেশকে ছুই 


ভাগে ভাগ করিয়া, অর্থাৎ বঙ্গদেশের 
০ কৃষককে দুই টুকরা করিয়া শাসকগোষ্ঠী বঙ্গদেশের কৃষক-সংগ্রামকে ধ্বংস করিবার 


পরিকল্পনা করে। তৃতীয়ত, সাম্রদায়িক বিরোধের সষ্টিঃ ১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দের 


বঙ্গদেশের গণ-সংগ্রাম ২৮৩" 


মহাবিদ্রোহ এবং ওয়াহাবী বিদ্রোহের পর বৃটিশ শাসকগোঠী Divide and Rule 
এই রোমান নীতিকেই প্রধান অবলম্বন করিয়া লইয়াছিল। ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের 
পশ্চাতে বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতা, অর্থাৎ হিন্দুুসলমানের বিরোধের বীজ বপন 
করা ছিল শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্ব। তাহারা মুসলমান ভূত্বামি- 
গোষ্ঠীকে এবং নবজাত অল্প সংখ্যক মুসলমান বুর্জোয়াদের বুঝাইল যে, নূতন পূর্ববঙ্গ 
পরদেশটিই হুইবে মুসলমানদের নিজস্ব প্রদেশ, এখানে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য 
বশত তাহারা হিন্দু ভূঙ্বামী ও হিন্দু বুর্জোয়াদের প্রতিযোগিতার বাধা এড়াইতে 
সক্ষম হইবে। শাদকগোর্ঠী তাহাদিগকে আরও বুঝাইল যে, হিন্দু ভূম্বামিগোষ্ঠী 
এবং হিন্ু ুর্জোয়ারাই তাহাদের বিকাশের ও আত্মগ্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় 

শাসকগোষীর পরামর্শে ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘মুসলিম লীগ” 
গ্রতিঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইহ! বৃটিশ শাসনের প্রতি আন্ছগত্য ঘোষণা 
করে।১ কুষক-বিদ্রোহের ভয়ে ভীত হুইয়া শাসকগোষ্ঠী এক সময় (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ) 
নিজেদের উদ্োগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আজ আবার 
বঙ্গদেশের ক্রমবধর্মান কৃষক-বিদ্রোহে বাধাদানের উদ্দেশ্যেই শাসকগোষ্ঠী 
সাম্প্রদায়িকতার স্ষ্টি ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা করিল। এইভাবে বঙ্গভঙ্গের 
দারা বঙ্গদেশ তথ! ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বীজ বপন করা হুইল । 
বঙ্ছভঙ্গের ফলে কেবল বঙ্গদেশই বিভক্ত হুইল না, বাঙলার কৃষক জনসাধারণও 
হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া! গেল। এই সময় হিন্দুদের ধর্মীয় 
স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সাম্প্রদায়িকতার শিকড় সমাজের গভীরে প্রবেশ করিয়া 
সাম্প্রদায়িকতাকে চিরস্থায়ী করিয়া তুলিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হইলেও 
সাম্প্রদায়িকতার অবসান হুইল না, বরং তাহা শাসকগোষ্ঠী ও হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল ভূ্বামীদের সমবেত চেষ্টায় ক্রমশ বাড়িয়াই চলে। 

বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতার মূল ইতিহাসের গর্ভে নিহিত। ১৯৫ খ্ৰীষ্টাব্দের 
বঙ্গভঙ্গ সেই বীজ হইতে মহীরুহের সৃষ্টি করিয়াছে। বৃটিশ শাসনের আরস্তকাল 
হইতে একশত বৎসর পর্যন্ত মুসলমানগণ প্রাণপণে বৃটিশ-শাসনের বিরোধিতা 
এবং হিন্দুরা বৃটিশ শাসনের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছিল। জুতরাং ১1৯৩ 
খ্ৰীষ্টাব্দের “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর মারফত হিন্দুরাই প্রায় সকল জমিদারি হস্তগত 
করিয়াছিল । বাঙলাদেশের জনসাধারণের অর্থাৎ কুষকের ছুই-ভৃতীয়াংশই 
মুসলমান। সুতরাং জমিদারগোষ্ঠী হইল হিন্দু, আর মুসলমান চাষীরা তাহাদের 
অবাধ শোষণ-উৎপীড়নের শিকার হইয়! রহিয়াছে। বুটিশ শাসনের প্রথম হইতেই 
শোষক হিন্দু-জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুসলমান চাষীকে নিরবছি্নভাবে সংগ্রাম 
চালন! করিয়াই জীবনধারণ করিতে হইয়াছে। ইহার অবশুভাবী ফল রূপে 
শোষক হিন্দু-জমিদারগোষ্ঠীকে মুসলমান চাষীরা চিরকাল শক্ত রূপেই ভাবিয়া 


31 The Times, 2nd January, 1906; J R. MacDonald: The Awakening 


of India, p. 288-84. 


২৮৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ' 


আগিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় বহিয়াছে, 
তাহাকে বিপথগামী করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু-জমিদারগোষ্ঠী এবং মুসলমান মোল্লা- 
'মৌলভীর! অবাধে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করিয়া আসিয়াছে। তাহার ফলেও 
হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ক্রমশ উগ্র হইতে উগ্রতর হুইয়াছে। প্রত্যেকটি কৃষক- 
বিদ্রোহকে একদিকে হিন্দু জমিদার ও তালুকদারগো্ঠী হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের 
বিরোধ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ বলিয়া এবং অন্যদিকে মোল্লা- 
'মৌলভীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আক্রমণ বলিয়া প্রচার করে। তাহার 
ফলে বঙ্গদেশ সাম্প্রদায়িকতার উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হুইয়াছে। ইহার উপর ১৯০৫ 
গ্ীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ এই সাম্প্রদায়িকতাকে শত সহজ গুণ বাড়াইয়! তুলিয়াছে। 
বঙ্গভঙ্গের সময় পূর্ববঙ্গের নূতন প্রদেশের মুসলমান রুষকদের বিভ্রান্ত করিবার জন্য 
তাহাদের মধ্যে শাসকগোষ্ঠী এবং মুসলমান ভুস্কামী ও মোল্লা-মৌলভীর! প্রচার চালাইত 
যে, এই নৃতন প্রদেশটি মুসলমানদের নিজস্ব প্রদেশ, এখানে মুমলমান চাষী হিন্দু 
জমিদার-তালুকদারদের শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুক্তি লাভ করিবে; সুতরাং এই নূতন 
প্রদেশের সৃষ্টি তাহাদের মঙ্গলের জন্যই । এই সকল প্রচারে বিভ্রান্ত হইয়| বঙ্গদেশের, 
বিশেষত পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীরা! বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী “দেশী আন্দোলন’ হইতে দূরে 
থাকিয়া পূর্ববঙ্গ প্রদেশের পক্ষে দণ্ডায়মান হয়। হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের বিরূদ্ধে, 
হিন্দু-সম্দায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিরোধিতা! প্রবল আকারে দেখা দেয়। এই 
পটভূমিকায় আরম্ভ হয় বহ্ছদেশের “স্বদেশী আন্দৌলন। 


বক্তভক্গ ও “দেশী আন্দোলন’ 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বঙ্গদেশব্যাগী “স্বদেশী আন্দৌলন*-এর বড় 
বছিতে থাকে। বজদেশের নব্জাত বুর্জোয়া শ্রেণী, বিন্ধুক হিন্দু জমিদার-তালুকদার- 
. গোষ্ঠী আর তাহাদের মুখপাত্র রূপে শিক্ষিত শহুরে মধ্যশ্রেণী এই ণ্ষদেশী আন্দোলন 
এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ইহার পূর্ব হইতে শাসকগোঠী জমিদারদের নিকট হইতে 
নানাভাবে অধিক কর আদায়ের জন্য চাপ দিতেছিল। সুতরাং তাহাদের মধ্যেও বুটিশ- 
বিরোধিতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষত বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষেই শিল্পের বিকাশের 
জন্য উন্মুখ নবজাত বুর্জোয়াখেণী ও বিক্ষুব্ধ জমিদারগোঠীর স্বার্থ এক হইয়া দীড়ায়। 
তাহাদেরই মুখপাত্র রূপে শিক্ষিত শহুরে মধ্যশ্রেণী বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে “স্বদেশী আন্দোলন’ 
‘আরম্ভ করে। এই মধ্যশ্রেণীই তাহাদের সংগ্রামমুখিতার জন্ত “চরমপন্থী” বলিয়া 
_ পরিচিত হয়। “চরমপন্থীপদের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চবিংশ 
অধিবেশন হইতে বৃটিশ পণ্যবর্জন স্বদেশী আন্দোলনের"এর প্রধান কর্মপন্থা বলিয়া 
ঘোষিত হয়। এই “্বদেশী আন্দোলন"-এর মধ্য দিয়াই__ 

“ভুম্বামিগোঠী, বুর্জোয়াশরেই, ব্যবসায়িগো্ঠী, উকিল-ব্যারিস্টার এবং বুর্জোরাপন্থী 
বুদ্িজীবিগোষ্ঠী এক্যবদ্ধ হইয়া একচেটিয়া বৃটিশ মূলধনের বিরুদ্ধে ‘বৃটিশ পণ্যবর্জনরপ’ 

আর্থ নীতিক অন্ত প্রয়োগ করে ।”১ 


21 Joan Beauchamp: British Imperialism in India, p. 164, 


রানার পাস, ই 


বঙ্গদেশের গণ-সংগ্রাম ২৮৫ 


হিন্দু বুর্জোয়াশ্রেণী ও হিন্দু তূস্বামী-তালুকদারগোঠার প্রতিনিধিরূপে এই “দেশী 
আন্দোলন’-এর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করে বুর্জোয়াপন্থী শিক্ষিত শহুরে ম্ধ্যশ্রেণী 1 
বিভিন্ন কারণে ইহারা পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর 
বীতশ্রদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হইয়া প্রাচীন সনাতন হিন্দু ধর্মকেই আকড়াইয়। ধরিয়াছিল।' 
তাঁহার! “চরমপন্থী্ূপে "স্বদেশী আন্দোলন’ এর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়া এই 
আন্দোলনের সহিত সেই সনাতন হিনুধর্মের মিশ্রণ করে এবং ইহাকে “হিন্দু স্বদেশী 
আন্দোলন” রূপে গড়িয়া তোলে। এই স্বদেশী অন্দৌলনা-এর মধ্যে এইভাবে কালী- 
দুর্গ! প্রভৃতি হিন্দুদের দেবতা, জাতিভেদ, গোহত্যা ও গৌমাংস ভক্ষণের বিরোধিতা, 
বাল্যবিবাহের সমর্থন প্রভৃতি সনাতন, হিনুধর্সের যাবতীয় কুসংস্কার এবং সর্বপ্রকারের 
প্রতিক্রিয়াশীলতা৷ আসর জমাইয়া ফেলে। “চরমপন্থী” জাতীয় আন্দৌলনের সহিত; 
প্রাচীন কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার সমন্বয় সাধিত হয়, বাঙলা! তথা৷ ভারতের 
নৃতন জাতীয়তাবাদ প্রাচীন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনমূলক “হিন্দু জাতীয়তাবাদ” রূপে 
দেখা দেয়।১ 

গণ-আঁন্দোলনের ক্ষেত্রে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ এক চরম বিপর্যয় সৃষ্টি 
করে। ইহার প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবে নবজাগ্রত জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি, 
বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক মুসলমান জনসাধারণ, 
এই জাতীয় আন্দোলন হইতে দুরে সবিয়া যায়, কৃষক-সম্রদায়ও হিন্দু ও মুসলমান এই 
ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া! যাইবার ফলে কৃষক-আন্দৌলনেও চরম:বিপর্ধয় দেখা দেয়। 
কৃষক-আন্দোলনের এই বিপর্যয় জাতীয় সংগ্রামের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত করে । 

অন্তা্ত প্রদেশের মত বঙ্গদেশেও নূতন “স্বদেশী আন্দোলন’ ৰ! জাতীয় 
আন্দোলনের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করে ‘চরমপন্থী’ বলিয়। অভিহিত শিক্ষিত শহরে 
মধ্যশ্রেণী। তাহাদের সহিত কৃষির সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকিলেও তাহারা ছিল বুর্জোয়া- 
ভুস্বামিগোষ্ঠীরই প্রতিনিধি এবং শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন। তাই তাহার! “স্বদেশী; 
আন্দোলন৷-এর মধ্যে কৃষক সাধারণকে টানিবার চেষ্টাও করে নাই। বোম্বাই ও' 
পাঞ্জাবে চরমপন্থী নায়কগণ ‘স্বদেশী আন্দোলন’-এর শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইহার সহিত 
শরমিক-কৃষক আন্দোলনের সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের 
মধ্যে ‘বৃটিশ পণ্যবর্জন আন্দোলন? বিস্তৃত করিয়া ইহাকে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
১৮৯৬ স্রীষ্টান্দে বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রের করবন্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে লাল! লাজপৎ রায় ও অজিত সিং দোয়াব অঞ্চলে 
কৃষক-আন্দৌলন গড়িয়া! তুলিয়া উহাকে বৈপ্লবিক অভ্যুথীনে উন্নীত করিয়াছিলেন: 
সেই আন্দোলন সম্পূর্ণ বুটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত যুক্ত হইয়াছিল । 

১1 একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা £ ১৯০৭ খীষ্টাব্দে ময়মনসিং জেলার জাঁমালপুরে হিন্দু জমিদার ও. 
মহাজনদের বিরুদ্ধে মুদলমান কৃষকের বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে অপ্তাসবাদী বিপ্লবীদের প্রধান নায়ক অরবিন্দ 
ঘোষ হিন্দুদের ক্ষ! করিবার উদ্দেশ্যে একদল যুবকের সহিত তিনটি বোম! পাঠাইয়াছিলেন। এই বোমা 
তে না রাখ! হইয়াছিল “কালী মায়ের বৌম1”-তূপেন দত্তঃ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম” 
পৃষ্ঠ ৬৫. 


-২৮৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


কিন্তু বঙ্গদেশে জাতীয় আন্দোলনের “চরমপন্থী” নেতৃবৃন্দ তাহাদের সংকীর্ণ 
'শ্রেণীাৰ্থ দ্বারা! চালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রথম হইতে কষক-আন্দোলনকে 
এড়াইয়া গিয়া “স্বদেশী আন্দোলন? অর্থাৎ প্টিশ পণ্য বর্জন'-আন্দোলনকে কেবল 
মধ্যশ্রেণীর, বিশেষত শহরে মধ্যশ্রেণীর গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সংকীর্ণ শ্রেণীয্বার্থ ও অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা দ্বার! চালিত 
হইয়া এমন কি জমিদার-মহাজনবিরোধী কৃষক-বিদ্রোহকেও হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের 
আক্রমণ বলিয়। প্রচার করিতে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিতেও ইতস্তত 
করেন নাই। ময়মনসিং জেলার জামালপুরে হিন্দু জমিদার-মহাজনগোর্ঠীর বিরুদ্ধে 
মুসলমান কষকদের বিদ্রোহকে (১৯০৭) তাহার! হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের 
আক্রমণ রূপে প্রচার করিয়া সেই বিড্রোহকে বোমা-রিভলভার দারা রক্তবনঠায় ডুবাইয়| 
দিতে ছুটিয়াছিলেন। 

মুসলমান জনসাধারণের-_কষকের মধ্যে মুসলমান ভূঙ্বামী-মোলা-মৌলভীদের এবং 
শাসকগোষ্ঠীর হিন্দুবিরোধী এচার সত্বেও স্বদেশী আন্দোলন'-এর চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ যদি 
বঙগতঙগের পশ্চাতে নিহিত বৃটিশ শাসকগোঠীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতেন, বৃটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাণী ও স্বাধীনতার কথা, জমিদার-মহাজনগোঠীর শোষণ- 
উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা প্রচার করিতেন, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় 
ও অজিত সিংয়ের স্ঠায় কুষক-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন, 


“চরমপস্থী’রা হিন্দু জমিদার-তালুদারগোঠীর প্রতিনিধিরূপে কৃষক-বিরোধিতার পদ্থাই 
গ্রহণ করিলেন, মুসলমান ভূঙ্বামী-মোল্লা-মৌলভীদের আর বিদেশী শাসকগোৌঠীর 


জামালপুর কষক-বিডোহ ও মধ্যঞেণীর বিগ্রববাছ 
এক্যবদ্ধ জমিদার-মহাজন ও পুলিসের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ময়মনসিং জেলার 
জামালপুর মহকুমার কৃষকদের এই অভ্যথথানটি ঘটয়াছিল ১১০৭ গ্রষ্টাব্দের মে মাসে। 
জামালপুরের একটি গরুর “মেলা” বা গরুর বাজারে প্রতি গরুর উপর ধার্য বিক্রয়করের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে মেলার কতৃপক্ষের সহিত গরু-বিক্রেতা ও ক্রেতা মুসলমান 


“১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় জমিদার, উকিল প্রভৃতিদের সহযোগিতায় জামালপুর 
শহহুমার তৎকালের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ‘মেলা’টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ‘মেলা’ 
পরিচালনার জন্য মহকুমা! ম্যাজিস্ট্েটকে সভাপতি করিয়া এবং ১৪ জন সভ্য লইয়া 


বঙ্গদেশের গণ-সংগ্রাম fl 


একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে জমিদার ও উকিলদের প্রতিনিধি লওয়! হয় 
৮জন, আর বাকি ৬ জন থাকে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী । মেলাটি বেশ একটি 
লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি বিক্রিত গরুর উপর ১০ আনা 
আদায় করিয়া মোট লাভ হইয়াছিল ৯৩৪৫ টাকা । মেলাটি প্রকৃতপক্ষে একটি 
গরুর বাজার ৮৯ 

জামালপুরের কৃষকগণ প্রধানত মুসলমান। এই মেলাটি ক্রমশ কৃষকদের পক্ষে 
একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গরুর বাজার হইয়া উঠে। এই মেল! হইতেই তাহারা প্রতি 
বৎসর চাষের বলদ সংগ্রহ করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে যথারীতি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে 
সভাপতি এবং জমিদার, মহাজন, সরকারী কর্মচারীদের ১৪ জনকে লইয়া মেলা-কমিটি 
গঠিত হয়। বলা বাহুল্য, সভাপতি এবং সভ্যদের সকলেই ছিলেন হিন্দু । এই সময় 
মেলাটি বসিত গৌরীপুর জমিদারির কাছারি বাড়ীর নিকটে । 

প্রথমে নিয়ম ছিল, যে গরু বিক্রয় কর! হইবে তাহার উপর এক আনা কর আদায় 
করা হইবে। ক্রমশ এই করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । বিক্রয়-কর দিলেই গরু- 
বিক্রেতা কৃষকের অব্যাহতি মিলিত না। গরু বিক্রয়ের টাকা হইতে তাহার জমিদার 
কিছু সেলামি এবং মহাজন খণের সদর ও কিস্তি আদায় করিয়া লইত। কোন রুষক 
ইহার প্রতিবাদ করিলে ব৷ টাকা দিতে অস্বীকার করিলে তাহার জন্য বিপুল সংখ্যক 
পুলিস ও জমিদারদের গুণ্ডার ব্যবস্থা থাকিত। গরুর বিক্রয়-কর ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া 
_ অবশেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পরিমাণ হয় গরু প্রতি ১৪ আনা। 

কুষকদিগকে এতকাল শত প্রকারের উৎপীড়ন মুখ বুজিয়৷ সহ করিতে হইয়াছে । . 
কেবল গরুর মেলার অত্যাচারই নয়, তাহাদিগকে আরও যে সকল অত্যাচার মুখ বুজিয়া 
সহ করিতে হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ‘ময়মনসিং জেলা গেজেটিয়ার’-এ 
লিপিবদ্ধ আছে £ 

তাহাদের সহ করিতে হইত «কেবল ভীষণ প্রহা'রই নয়, জুতা দ্বার! প্রহার, কেবল 
উপবাস নয়, বলপূর্বক আটকের অপমান। তাহারা কাছারিতে খাজনা দিতে গেলে 
অনেক সময় একখানি বিবার টুলও দেওয়া হইত না । এই সকল অত্যাচার-অপমানের 
ভয়েই তাহারা মাথা নত করিতে বাধ্য হুইত।.**...তাহাদ্িগকে বাধ্য করা হইত 
কবুলিয়ত লিখিয়া দিতে। এই সকলের পিছনে জমিদার ও নায়েবদের হাত 
এরূপভাবে কাজ করিত যে, তাহা সকল সময় আইনের ধরাছোয়ার বাহিরেই 
থাকিত।” *১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ‘স্বদেশী আন্দোলন’ হিন্দুদের (হিন্দু জমিদারদের--লেঃ ) 
সম্বন্ধে পুরাতন দিনের ভীতি হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছিল ।”২ 

১৯০৫-০৭ খ্ীষ্টাব্দের “স্বদেশী আন্দোলন? ক্লষকদিগকে জামালপুরের গরুর মেলার 
উৎপীড়নের পুরানো ভয় হুইতেও মুক্তি দেয়, তাহারা মেলায় জমিদার-মহাজন ও 
পুলিসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা ভুলিয়া দড়াইবার সাহস খু'জিয়! পায়। গরুর 


১ ইঁ গু 
১1 Mymensing District Gazetteer, [১০ 41. 
২ Mymensing District Gazetteer, p. 42, 


২৮৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


মেলায় আগত সকল রুষক বর্ধিত করের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া কর দিতে 
অন্বীকার করে। পুলিস ও জমিদারদের গুণ্ডাদল রুষকদের গরু আটক করিলে 
তাহাদের সহিত কৃষকদের সংঘর্ষ হয় এবং মেলা এই দিনের মত ভাঙিয়। যায়} 
জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী এই ঘটনাটিকে হিন্টুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ বলিয়া 
চারিদিকে প্রচার করিয়া দেয়। মেলায় রুষকদের বাধা চুর্ণ করিবার জন্য বহু সংখ্যক 
পুলিস ও জমিদারী গুণ মেলার চারিদিক ঘিরিয়া রাখে এবং রুষকদের উপর 
আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে । পরদিন আবার মেলা বসে। 

এদিকে হিন্দু জনসাধারণের উপর, এমনকি হিন্দুনারী ও শিশুদের উপর আক্রমণের 
কথাও চারিদিকে প্রচারিত হয়। এই মিথ)। কথ! প্রচারিত হইলে ময়মনসিং জেলার .. 
বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দলের, বিশেষত 'যুগাত্তর” দলের সন্তাসবাদী 
বিপ্লবীরা। স্বেচ্ছাসেবক” সাজিয়া হিন্দু জনসাধারণকে রক্ষার জন্য অন্ত্রশস্ত্র লইয়া বহু 
সংখ্যায় মেলায় উপস্থিত হন। তাহার! মেলার মধ্য দিয়া সামরিক কায়দায় “মা 
করিয়া যান। তাহাদের উপস্থিতি ও কুচকাওয়াজ কৃষকদের মধ্যে তীব্র ক্রোধের 
সঞ্চার করে। কৃষকগণ “দ্রেচ্ছাসেবক”দের বাধ! দিলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। 
কৃষকদের হস্তে প্রহারের ভয়ে মেলার কর্তৃপক্ষ ও «হিন্দু বচ্ছাসেবকগণ” দৌড়িয়। 
গিয়। নিকটবর্তা গৌরীপুর জমিদারির কাছারি বাড়ীতে আশ্রয় লন।১ ময়মনসিং 
জেলা গেজেটিয়ার'-এ এই ঘটনাটি নিয়োক্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে £ 

«১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মেলার হিন্দু পরিচালকদিগকে মুসলমান দাঙ্গাকারীদের আক্রমণ 
হইতে বক্ষা! করিবার অজুহাতে স্বদেশী ্বেচ্ছটসেবক-দল মেলার মধ্য দিয়! সামরিক 
কায়দায় মার্চ করিয়া যান। এই ঘটন! হইতেই কুখ্যাত ‘জামালপুর হাঙ্গামা” আরম্ভ 
হুয়। অবশেষে মুসলমান জনতা! কতৃক গোঁরীপুর জমিদারির কাছারি বাড়ী অবরুদ্ধ 
হয় এবং মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিদ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হয়।”২ 

জনতার একাংশ গৌরীপুর জমিদারির কাছারি বাড়ী অবরুদ্ধ করিয়া রাখে এবং 
অপর অংশ জমিদার-তালুকদারগোরষ্ঠী দারা প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানগঞ্জ ও বকৃপিগঞ্জ-এর 
বাজার দুইটি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে।৩ কারণ এই দুইটি বাজারে যে সকল কৃষক 
আসিত তাহাদের উপর “তোল!” ও বিভিন্ন প্রকারের বে-আইনী আদায়ের দ্বারা যথেচ্ছ 
শোষ্ণ-উৎপীড়ন চলিত। এই বাজার দুইটি লুঠন করিয়া কৃষকগণ মেলার অত্যাচারের 
প্রতিশোধ গ্রহণ করে। 

ইতিমধ্যে জামালপুরের ঘটনার সংবাদ নিহত আকারে কলিকাতায় পৌঁছে। 
সম্ভবত “যুগান্তর” দলের স্থানীয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা! কলিকাতা কেন্দ্রের নিকট «হিন্দুর 
বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ”-এর সংবাদ দিয়! সাহায্য পাঠাইতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়! কলিকাতার খ্যুগান্তর'-কেন্দ্রের প্রধান, স্বয়ং 
অরবিন্দ ঘোষ কলিকাতার কেন্দ্র হ ইন্দ্রনাথ নন্দী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, 


১). Hugh Mopherson : Communal Antagonism, article in Political India. 
1832-1932, edited by Cumming, p. 112. 
২। Mymensing District Gazetteer, p. 41, ৩1 Ibid. 


বঙ্গদেশের গণ-নংগ্রাম ২৮৯ 


খুলনার সুধীর সরকার প্রভৃতি ৬ জন যুবককে কয়েকটি বোমা ও পিস্তল বা রিভলভার 
দিয়! ময়মনসিংয়ের হিন্দুদের রক্ষা করিবার জন্য জামালপুরে পাঠাইয়াছিলেন।৯ এই 
৬ জন বিপ্লবী যুবক গোৌরীপুরের জমিদারির কাছ/রিতে উঠিয়া বোমা-রিভলভার দ্বারা 
হিন্দুদের রক্ষা করেন। এই সময়ই তাঁহার! মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সাহেবের 
উপর গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন। বাঙল৷ দেশের "যুগান্তর" দলের অন্ততম নায়ক 
ইন্দ্রনাথ নন্দী এই সম্বন্ধে পরে নিয়োক্ত বিবৃতিটি দিরাছিলেন £ 

“ম্বদেশী যুগে বাঙলার সর্বত্র যে [১1০% হয়, সেই সময় অরবিন্দ ঘোষ ২০০ টাকা 
দিয়া আমাদিগকে পূর্ববঙ্গের লোকদের সাহাধ্যার্থে যাইবার ভাড়া দিলেন। ৬ জন 
লোক লইয়! আমি ময়মনসিংয়ের জামালপুরে যাই।......... আমর! [31০৮ উপলক্ষে 
ধৃত হই। আমরা আত্মরক্ষার্থ ১৮টা গুলি দাগি।”২ 

“যুগান্তর” দলের অন্যতম নায়ক ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন £ 

«১৯০৮ (১৯০?__লেঃ) খ্রীষ্টাব্দে জামালপুর-হাক্গাম! হয় এবং হিন্দুরা বিশেষ- 
ভাবে আক্রান্ত হয়। বাবোয়ারী ঠাকুর ভাডিয়া ফেলা হয়। তখন কলিকাতার 
আত্মোন্নতি সমিতির আখাঁড়া৩ হুইতে জনকতক যুবক জামালপুরে উপনীত হন এবং 
তথাকার কোন জমিদারের কাছারিতে (গোঁরীপুরের ) অবস্থান করেন। তাঁহারা 
রাস্তা দরিয়া বেড়াইতে ছিলেন এমন সময় মুসলমান জনতা ভিড় করিয়! তাহাদের 
চতুর্দিক ঘিরিয়া৷ ফেলে । তাহার! প্রাণরক্ষার জন্য রিভলভারের গুলি ছু'ড়িতে আরম্ভ 
করেন। তাহাতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয় এবং তাহারাও বাসায় ফিরিয়। যান। পরে 
পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে আসেন ।......পুলিস যখন বিপিন- 
বিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীশশ ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে তখন সঙ্গীদের 
পরামর্শে সুবীর সরকার কাছারির পশ্চাৎ দিক দিয়া পলায়ন করেন ।”৪ 

জামালপুরের কৃষকদের এই জমিদার-মহাজন-বিরোধী অভ্যথান এইভাবে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হুয়। জমিদার-মহাজনগোঠী ময়মনসিং ও কলিকাতার 
সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সাহায্যে এই কৃষক অভ্যু্থানটিকে সাল্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত 
করিতে সক্ষম হয়। এই ঘটনা সমগ্র পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইন্ধন যৌগায়। 
অন্তত কিছুকালের জন্য বাঙলাদেশের পূর্বাঞ্চলের জমিদার-মহাজন-বিরোধী কুষক- 
সংগ্রাম ও জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রথমের সম্ভাবন! বিনষ্ট হইয়া যায়। 

ক gt ls; * ক 

এই দাঙ্গার ফলে ১১০৭ ও তাহার পরের বৎসর জামালপুরের মেলা আর 
বসে নাই। ইহার পর গরুর বিক্রয়-কর হাস করিলে ১৯০৯. খ্রীষ্টাব্দে আবার 


মেলা বসে। # 
১। ডঃ তৃপেক্্নাথ দত্ত £ ভারতের দ্বিতীর দাধীনতা-সংখাম (ইন্্রমা 1 নন্দীর বিবৃতি), পৃঃ ২*৪:*৫। 
২1 Ibid, পৃঃ ২০৪-৭৫। ৩। যুগান্তর দলের লাঠখেলার আখড়া । 


হ। তুপেজনাথ দত্ত £ পুর্বো গ্রন্থ, পৃঃ ১-৮। 
প্রথম খণ্ড ১৯] ] 


২৯০ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


এই অত্যুখানের মূল তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে “ময়মনসিং জেলা গেজেটিয়ার', 
হিউ ম্যাকৃফার্সন-রচিত Communal Antagonism নামক প্রবন্ধঃ এবং অধ্যাপক 
ক্যান্টোয়েল স্মিথ-এর Modern Islam in India নামক গ্রন্থ হইতে । 

হিউ ম্যাকৃফার্সন তাহার প্রবন্ধে মূল ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া গরুর 
মেলার ঘটনাটির চরিত্র সম্বন্ধে নিয়ে।ক্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ 

«১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংয়ের বিপজ্জনক হাঙ্গামা হইতে যে সংঘর্ষ আরম্ত হয় 
তাহ! জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের সাধারণ অভ্যর্থানের আকার 
ধারণ করিয়াছিল 1”২ 

অধ্যাপক ক্যান্টোর়েল স্মিথ তাহার গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পশ্চাঁতের কারণ 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জামালপুরের এই কৃষক-অভ্যর্থানাটর উল্লেখ করিয়। লিখিয়াছেন ঃ 

“সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পশ্চাতের মূল কারণ ধর্মীয় নহে, অন্য কিছু। সকল সতর্ক 
পর্যবেক্ষক, এমন কি বৃটিশ এবং রক্ষণশীল ব্যক্তিরাও স্বীকার করেন যে, সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার মূলে থাকে আর্থনীতিক কারণ। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি 
সাম্প্রদায়িকতার ছদ্মবেশে পরিচালিত শ্রেণী-সংগামেরই বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত ভিন্ন অন্ত 
কিছু নহে।৮”৩ 

অরবিন্দ ঘোষ হইতে আরম্ত করিয়া ইন্দ্রনাথ নন্দী ও ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত পর্যন্ত 
বাঙলা দেশের সেকালের যুগান্তর” সমিতির সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নায়কগণ তাহাদের 
চিন্তাধারা ও আজন্মলালিত সংস্কার অন্ধযায়ী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জামালপুরের ঘটনার 
যে বিকৃত ব্যাখ্যাই করিয়। থাকুন না কেন, এই ঘটনাটিও শ্রেণী-সংগ্রামেরই একটি 
বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত ব্যতীত, জমিদার-মহাঁজন-বিরোধী কৃষক-সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। 
সেকালের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বুঝিয়া বা না বুঝিয়া জমিদার-মহাজনদের দুষ্ট 
চক্রান্তের সহায়ত! করিয়া বাঙলার বিপ্লববাদ'-এ চিরকালের জন্য কলঙ্ক লেপন 
করিয়া রাখিয়াছেন। 


বাগেৱহাটেৱ কষক-সংগ্রাম (১০৭) 

১৯০৭ গ্রীষ্টান্ে খুলনা জেলার বাগেরহাটের ভাগচাবীদের সংগ্রাম একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা! । বাগেরহাট অঞ্চলের এই ভাগচাষীরা! নমশূদ্র, অতি নিয়শ্রেণীর 
হিন্দু। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক অজন্মা দেখা দেয়। 
অন্নাভাবে দরিদ্র চাষীদের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠে। কিন্তু তাহাদের উপর 
তালুকদার-জোতদার-মহাজন-গোরষ্ঠীর অত্যাচার সমানভাবে চলিতে থাকে। 
জৌতদ।র-তালুকদারগণ পূর্বে অর্ধেক ফসলের ভিত্তিতে ভাগচাবীদিগকে তাহাদের 
জমি চাষ করিতে দিত। এবার তাহার! অর্ধেক অপেক্ষাও অধিক ফসল দাবি করে। 
ভাগচাষীর! এই দাবি মানিয়া লইতে অস্বীকার করে। 


21 Political Indie, 1832-1932, Edited by Cumming, 
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তাহার! নিজেরাই সভাসমিতি করিয়া স্থির করে, তালুকদার-জোতদারদের শর্তে 

তাহারা জমি চাষ করিবে না। সকল নমণুদ্র ভাগচাষীরা এইভাবে এক ধর্মঘট 

ংগ্রাম আরম্ভ করে। দীর্ঘকাল ধর্মঘট চলিবার পর ভালুকদার-জোতদারগোঠী 
ভাগচাষীদের এই দাবি মানিয়! লইলে এই ধর্মঘটের অবসান হয়।? 


# ১ ক্র ১৪ % 

বঙ্গদেশের জমিদারগোষঠী প্রথমে “দেশী আন্দোলন’ সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু 
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই বিভিন্ন স্থানে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক-আন্দোলনের 
বড় উঠিতে এবং কৃষকগণকে নিজেদেরই উন্যোগে সভাপমিতি করিয়া সংগ্রামের জন্ত 
প্রস্তুত হইতে দেখিয়া তাহার! "স্বদেশী আন্দোলন’ হইতে ক্রমশ দুরে সরিয়া 
দাড়ায়। শাপকগোঠীও প্রথম হইতেই তাহাদিগকে আন্দোলন হইতে দুরে সরাইয়া 
লইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। এবার তাহার! জমিদারগোষ্ঠীর বিক্ষোভ দুর 
করিয়া তাহাদিগকে বৃটিশ শাসনের সমর্থক রূপে লাভ করিবার ব্যবস্থা করে। 
শাসকগোঠী ১৯০৭ খীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বিন্ধুক জমিদীরগোষ্ঠীকে সন্তষ্ট করিবার জন, 
বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইনের সংশোধন করে। ইহার ফলে জমিদারগোষ্ঠী পূর্বের মত 
রুষকদের নিকট হইতে ইচ্ছামত খাজনা ও বিভিন্ন কর আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে। 
বঙ্গদেশের তৎকালীন আইন সভার ( Legislative Council ) বৃটিশ সদস্ত 
বার্মা এই নুতন সংশোধনী আইনটিকে “সরকার পক্ষ হইতে জমিদারদের 
উৎকোচদীন” বলিয়া! বর্ণনা করেন।২ এই উৎকোচদানের পরিবর্তে দারভাঙগা, 
বর্ধমান, দিনাজপুর, ময়মনসিং ও কাশিমবাজারের মহারাজগণ, রাজ! প্যারীমোহন 
মুখার্জি, স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গদেশের ২০০ জন প্রধান জমিদার 
নিজেদের স্বাক্ষর যুক্ত একটি কৃতজ্ঞতাস্ুচক পত্রে বৃটিশ শাসনের প্রতি তাহাদের 
অকুগ্ঠ আনুগত্য জ্ঞাপন করেন ।৩ 


চল্পারণে নীঅ-বিদ্রোহ (১৯০৮) 
বঙ্গদেশে নীলের চাষ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে উঠিয়! গেলেও বিহারের চম্পারণ 
জেলায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত নীলের চাষ অব্যাহত ছিল। বিংশ শতাব্দীর 
প্রারম্ভে নীলচাধীদের উপর বৃটিশ নীলকরদের শোষণ-উৎপীড়ন বিশেষভাবে বৃদ্ধি 
পায়। পূর্বের অভিজ্ঞতা! দার! চালিত হুইয়! নীল চাষীরা নিজেদেরই উদ্যোগে 
সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং সভা-সমিতি করিয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। 

. ১৯০৮ শ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রথমে নীলচাষীর! জমি চাষ করিতে এবং নীল বুনিতে 
অশ্বীকার করে। নীলকরগণ ক্ষিপ্ত হইয়া অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা চাষীদের দিয় 
জমি চাষ করাইতে চেষ্ট। করে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীলচাষীদের অত্যুখান 
আরস্ত হয়। বিভিন্ন স্থানে নীলকরদের গুদের সহিত চাষীদের সংঘর্ষ চলিতে 
খাকে। ইহার পর চাষীরা দলবদ্ধভাবে নীলকুঠি ও নীলকরদের বাঙলো। আক্রমণ 
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করিয়া ভাড়িয়া চুরমার করিতে থাকে। বহু নীলকর প্রাণের ভয়ে নীলকুঠি ও বাঙলো 
ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। অবশেষে নীলকরদিগকে ও নীলকুঠিগুলিকে রক্ষা 
করিবার জন্য চম্পারণে ২৫০ জন সশস্ত্র পুলিসের একটি বাহিনী আসিয়া নীলকৃঠিগুলির 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে। সশস্ত্র পুলিসদের সহিত নীলচাষীদের বহু সংঘর্ষ 
হয়। নীলচাষীদের এই সংগ্রাম চলে ১৯৮ ্রষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ডিসেম্বর 
মাস পর্যস্ত। অবশেষে নীলচাষীদের বিভিন্ন অভিযোগের আংশিক প্রতিকার এবং 
বিভিন্ন দাবি আংশিকভাবে পুরণ করা হইলে ১১০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে 
আবার চম্পারণে নীলের চাষ আর্ত হ্য়।৯ 


বল্দদেশের অমিক-সংগ্রাম (১১০৫-০৮) 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ হইতে উদ্ভূত “স্বদেশী আন্দোলন-এর প্রভাব শ্রমিক- 
শ্রেণীর অগ্রসর অংশের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং তাহার ফলে বিদেশী 
মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকগণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার সাহস খুঁজিয়।৷ পায়। 
“স্বদেশী আন্দোলন’-এর কয়েকজন প্রধান নায়ক যে বাল গঙ্গাধর তিলকের অনুসরণে 
শ্রমিকশ্রেণীকে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, সেকালের ‘টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়া'র বিভিন্ন সংখ্যা হইতে তাহার সাক্ষ্য 
মিলে। “্বদেশী আন্দৌলন'এর চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ সুদূর আসামের 
চা-বাগিচার “কুলি'দের (শ্রমিকদের) মধ্যেও আন্দোলন আরন্তের চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন বলিয়! জান! যায়। ইহাদেরই উদ্যোগে চা-বাগিচার শ্রমিকদের উপর বাগিচাঁর 
বৃটিশ মালিকগোর্ঠীর বীভৎস শোষণ-উৎপীড়নের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া “কুলি-কাহিনী+ 
নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করা হইয়াছিল । এই সময় যে সকল শ্রমিকসংগ্রাম 
হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রধান সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ । 


১. উড়িয়া কুলিদের ধর্মঘট ( ১৯০৬ ) 

৯৯০৬ খ্রীষ্টাদের এপ্রিল মাসের ২৫-২৬ তারিখে কলিকাতার নিকটবর্তী বিভিন্ন 
কারখানার দুই হাজার উড়িয়া কুলি মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে। তাহারা 
দাবি আদায় করিতে সক্ষম হয়। 

২. সুদ্রাযজ্সের শ্রমিক-ধর্মঘট 

জুলাই মাসে কলিকাতার বিভিন্ন ছাপাখানার অমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্মঘট করিয়া 

মজুরি বৃদ্ধি করাইতে সক্ষম হয়।২ 
৩. ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের ধর্মঘট (১৯০৬ ) 


১৯০৬ খ্ৰীষ্টাব্দের জুলাই মাসে “ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ-এর বঙ্গদেশের অংশে এক 
ব্যাপক ধর্মঘট সংগ্রাম হয়। “টাইমস্‌, পত্রিকার মতে, এই ধর্মঘট এপ্রত্যক্ষত ও 
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স্পষ্টত রাজনীতিক আন্দে(লনেরই ফল।১ এই ধর্মঘটে বাঙলা-বিভাগের প্রায় সকল 
শ্রমিকই অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কয়েকদিন পর্যন্ত রেল-চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল এবং 
এক সপ্তাহ পৰ্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত ছিল। এই ধর্মঘটে__ 

“সকল দেশীয় শ্রমিক'অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। হাওড়া হইতে বর্ধমান পর্যন্ত 
ছোট বড় সকল স্টেশন সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছিল। মালগাড়ীর চলাচলও সম্পূর্ণ 
বন্ধ ছিল ।”২ 

অসংখ্য সশস্ত্র পুলিস আসিয়া বিভিন্ন স্থান দখল করিরা বাঁখিলেওঃ যাহাতে কেহ 
কাজে যোগদান না করিতে পারে তাহার জন্য সকল স্টেশনে দিবারাত্র শ্রমিকদের 
‘পিকেটিং’ চলিত | এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের প্রধান দাবি ছিল মজুরিবৃদ্ধি, দৈনিক 
কাজের সময় হাস এবং বৃটিশ ও ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা ও সমান 
ব্যবহার এবং তৎসঙ্গে অবজ্ঞান্থচক «নেটিভ? (দেশীয় ) কথাটির পরিবর্তে ‘ইণ্ডিয়ান? 
(ভারতীয় ) কথাটির ব্যবহার । : 

শাসকগোঠা শেষ পর্যন্ত এই ধর্মঘট ভাঙিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়। ধর্মঘটে যে সকল 
শ্রমিক নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের কর্মচ্যুত করা হয়। এমনকি বিশ বা পঁচিশ 
বৎসরের পুরাতন অমিকগণও সরকারের রোষ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই। 
এই ধর্মঘটের মধ্যেই ‘ইস্ট ইত্ডিয়া রেলপথ’-এর শ্রমিকদের ‘ট্রেড যুনিয়ান’ সর্বপ্রথম 
গঠিত হইয়াছিল ।৩ 

এই বৎসরের আগস্ট মাসেই উক্ত ট্রেড যুনিয়ান জামালপুর রেল কারখানার ধর্মঘট 
পরিচালনা করিয়াছিল । এই ধর্মঘটে পুলিসের আক্রমণের বিরুদ্ধে উক্ত কারখানার 
শ্রমিকদের রক্তাক্ত সংগ্রাম চলিয়াছিল ।৪ 

8. ক্লাইভ জুটমিলের ধর্মঘট 

এই সময় কলিকাতার নিকটবর্তা ক্লাইভ চটকলে দৈনিক ১৫ ঘণ্টা কাজ করিতে 
শ্রমিকদিগকে বাধ্য কর! হইতেছিল এবং শ্রমিকদের উপর বৃটিশ কর্মচারীর! যথেচ্ছ 
অত্যাচার চালাইত। ইহার বিরুদ্ধে আগস্ট মাসে মিলের একহাজার অমিক সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
ধর্মঘট আরম্ভ করে। দীর্ঘকাল ধর্মঘটের পর মালিকগণ দৈনিক কাজের সময় হাস করিতে 
বাধ্য হয় এবং বৃটিশ কর্মচারীদের অত্যাচার বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলে ধর্মঘটের 
অবদান ঘটে ।৫ এই সময় এই চটকলের শ্রমিকদের একটি ট্রেড যুনিয়ান গঠিত হয়। 


৫. কর্পোরেশন শ্রমিক ধর্মঘট 
আগস্ট মাসেই কলিকাতা! কর্পোরেশনের ছুই হাজার ধাশ্বড় শ্রমিক মজুরিবৃদ্ধির 
দাবিতে ধর্মঘট করে । কর্ণোরেশন-কর্তৃ পক্ষ তাহাদের দাবি পুরণ করিতে বাধ্য হয়।৬ 
১৯০৬ গ্রীষটাব্দের ডিসেম্বর মাসে একটি কপড়ের মিলে ধর্মঘট হয়। 
১। The Times of India, 22nd Nov., 1907. ২। Times of India, 28th Sept.,1906. 
৩| Times of India, 28th July & Ist Sept, 1906. 


৪। এই ধর্মঘটের বিষরণ পূর্বে দেওয়া! হইয়াছে। ৫! 11910, 19৮ ৪০০৮, 1906, 
৬\- Ibid, 25th Aug, 1906. 


২৯৪. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 
৬. কাক্কিনাড়া জুটমিলের ধর্মঘট 
১৯০৬ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর .মাসে বৃটিশ মালিকানাধীন কীকিনাড়া চটকলের 


ধারণ করে যে একদল সশস্ত্র পুলিস আসিয়া অবস্থা আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হয়। 


টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়া’ পত্রিকার মতে, “দেশী আন্দোলন'-এর নায়কদের “প্ররোচনার” 
ফলেই এই ধর্মঘট হইয়াছিল ।৯ 


৭1. নেলভ্রমিকদের ধর্মঘট 
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ‘ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ’-এর বাঙলা বিভাগে এক 
ব্যাপক ধর্মঘট আরম্ভ হয় এবং এই ধর্মঘট কয়েক দিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে বিস্তার 


লাভ করে। প্রথমে ১৫০ জন ইঞ্জিন ডাইভার এই ধর্মঘট আরম্ভ করে এবং পরে ইহা 
“ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ-এর এবং 


ছিল। "টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়া? পত্রিকার মতে, «এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যতগুলি 


র অবসান হয়। কিনতু ধৰ্মঘটের অবসানের পরেই ধর্মঘটের প্রধান 
পরিচালক বৃটিশ 


শ্রমিক (ইঞ্জিন-ড্রাইভার) “দ্েল্‌কেন্‌কে চাকরি হইতে বরখাস্ত, 
করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। 


৮. হুগলি জুটমিলের শিশু শ্রমিকদের ধর্মঘট (১৯০৮) 


হগলি চটকলের ৪ হাজার শ্রমিকের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছিল ১০ হইতে ১২ বৎসর 
বক বালক। চটকলে ইহার! ছিল সর্বাপেক্ষা শোষিত ও উৎপীড়িত। ১৯০৮ 


নদের শোষণ-উৎপীড়ন সহের 
ধর্মঘট করিয়া মিল অচল করিয়া 


“য় | অবশেষে উৎপীড়ন বন্ধের প্রতিশ্রুতি পাইয়া ইহারা পুনরায় কাজে যোগদান 


দির ৮৮২১১৭৭ 
১। Ibid, 25th Aug., 1906. 


২ Times of India, 20th Nov, 1907. ৩। Ibid, Sth February, 1908, 


পাঞ্জাবে শ্রমিক-রুষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ২৯৫ 


৯. হ্লাকিনাড়া জুটমিল ধর্মঘট 


১৯০৮ গ্রষটান্দের ৭ই মার্চ কীকিনাড়া চটকলের ৪ হাজার শ্রমিক আবার ধর্মঘট 
করে। এই ধর্মঘট সম্বন্ধে নিয়োক্ত বিবরণটি ‘টাইমস্‌ অফ ইতিয়া? পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়ঃ 

শুক্রবার অপরান্কে (ধর্মঘট আবরস্তের ২ দিন পর) কীকিনাড়ায় এক গুরুতর 
দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে। এখানে ধর্মঘটা কুলির! কীকিনাড়া মিল আক্রমণ করিয়া 
বলপূর্ধক মিলের ফটক বন্ধ করিবার চেষ্টা করে। মিল কতৃপক্ষ শ্রমিকদের উপর গুলি 
বর্মণ করে। তাহাতে তিনজন শ্রমিক আহত হয়। ঘটনাস্থলে শান্তিরক্ষা করিবার 
জন্য একদল সশস্ত্র পুলিস প্রেরিত হুইয়াছে। .-......."*ধর্মঘটের সকল নেতাঁকে 
গ্রেপ্তার কর! হইয়াছে ।-*-.-*৮৯ 


দশম অধ্যায় 
পাঞ্জাবে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৯০৭) 


সংগ্রামের পটভুমি 

১৯১৭ গ্রীষ্টান্দে পাঞ্জাব সমগ্র ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র হইয়া 
উঠে। সেই সময় একদিকে চলিতেছিল বুর্জোয়াশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর “দেশী 
আন্দোলন’ অর্থাৎ বৃটিশ পণ্যের বর্জন-আন্দোলন এবং মধ্যশ্রেণীর চরমপন্থীদের সন্ত্রাস- 
বাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, আর অপর দিকে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ভারতের 
বৃটিশ শাসনের ভিত্তিযূল পর্যন্ত কাপাইয়া তুলিয়াছিল। কৃষক সপ্রদায়ের, বিশেষত 
কৃষি-শ্রমিকের বৈপ্লবিক সংগ্রামই পাঞ্জাবের ১৯০৭ ্রষ্টাব্দের সর্বপ্রধান ঘটন! ৷ 

১৯০৬ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে পাঞ্জাবের কৃষি-শ্রমিকগণ জমিদার-তালুকদারগোষ্ঠীর বেগাঁর 
খাটাইবাঁর বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল । সেই আন্দোলন ১৯০৭ 
্ীষ্টান্দের গোড়ার দিকে চরম পর্যায়ে উঠিতে থাকে । এই সময় লাহোরের “দি 
পাঞ্জাবী’ নামক একখানি পত্রিকায় কৃষি-শ্রমিকদের বেগারপ্রথা-বিরোধী আন্দোলন 
সমর্থন করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। একটি প্রবন্ধে জনৈক জমিদারের দারা 
সমস্ত দিন বেগাঁর খাটাইবার ফলে দুইজন কৃষি-শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটন! উল্লেখ করিয়া 
ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হুইয়াছিল। পাঞ্জাব সরকার জমিদার- 
তালুকদারগোষ্ঠীর বেগার খাটাইবার অধিকার অনু বাখিবার জন্যই কৃষি-শ্রমিকদের 
এই আন্দোলন দমনের চেষ্টা করিতে থাকে। পাঞ্জাব সরকার শেষোক্ত প্রবন্ধটির জন্য 
‘দি পাঞ্জাবী” পত্রিকার সম্পাদককে রাজদ্বোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।২ এই 


NEHA ERA bi eet 
১ Ibid, 14th March, 1908. ২] Times of Indias, 2nd March, 1907, 


২৯৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে লাহোরের উকিল, ছাত্রসম্পরদায় ও জনসাধারণ বিভিন্ন স্থানে সভা 
ও শোভাযাত্রা করিয়া তীত্র প্রতিবাদ জানাইতে থাকে । এই প্রতিবাদ-আন্দোলন 
সমগ্র পাঞ্জাবে, এমনকি পাঞ্জাবের বাহিরেও বিভিন্ন শহরে বিস্তৃত হয়। মাদ্রাজ ও 
কলিকাতাঁর ছাত্র, উকিল ও জনসাধারণ সভা! করিয়া এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ 
জানায়।৯ ৬ই এপ্রিল যখন বন্দী সম্পাদককে লাহোরের আদালত হইতে জেলখানায় 
লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন পুলিসের সহিত ছাত্র ও জনসাধারণের প্রচণ্ড সংঘর্ষ 
ঘটে। এই সংঘর্ষে বহু ব্যক্তি আহত ও গ্রেপ্তার হয়। 

বেগারপ্রথা-বিরোধী আন্দোলন ব্যতীত কৃষকদের আরও দুইটি আন্দোলন এই 
সময় প্রবল হইয়া উঠে। এই নূতন আন্দোলন দুইটির একটি ছিল বর্ধিত ভূমিকরের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অপরটি “বড় দোয়াব'-এর খাল অঞ্চলে অত্যধিক জলকরের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন।২ ইহা ব্যতীত এই সময় পাঞ্জাবের কৃষকগণ জানিতে পারে যে, 
ভু-সম্পত্তির উপর কৃষকদের স্বত্ব হরণ করিয়া নূতন আইন পাশ করানো হইতেছে। 
এই আইনে ক্ষুদ্র জমিদারদেরও সম্পত্তি হারাইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই আইন 
রচনার সংবাদে সাধারণ কুষক এবং এমনকি ক্ষুদ্র জমিদারদের মধ্যেও প্রবল বিক্ষোভ 
দেখা দিতে থাকে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল এক অভাবনীয় দৃিক্ষ এবং 
প্লেগরোগের মহামারী । গত ১৩ বৎসর ধরিয়! পাঞ্জাবে অজন্মা চলিতেছিল, সমগ্র 
পাঞ্জাবে, বিশেষত কৃষকের ঘরে ঘরে হাহাকার লাগিয়াই ছিল। এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের 
হাত ধরাধরি করিয়াই চলিতেছিল প্লেগ রোগের ধ্বংসলীলা । সরকারী হিসাব হইতেই 
জানা যায়, পাঞ্জাব প্রদেশে প্রতি সপ্তাহে ৬৫ হাজার লোকের মৃত্যু হইতেছিল। বলা 
বাহুল্য, ইহার মধ্যে কৃষকের মৃত্যুসংখ্যাই ছিল সর্বাধিক ।৩ 

হৃষকের-সংগ্রাম 

পাঞ্জাবের কৃষক এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া সংগ্রাম আরস্ত করে। 
প্রথমে বিভিন্ন স্থানে কৃষক জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া 
তাহাদের দাবি জানাইতে আরস্ত করে। কৃষকের সংগ্রাম-ধবনিতে সমগ্র পাঞ্জাব 
মুখরিত হইতে থাকে। 

কৃষক সংগ্রামের শক্তি ও ব্যাপকতা *স্বদেশী আন্দোলনের’ চরমপন্থী নায়কদিগকেও 
ইহার দিকে আকৃষ্ট করে। ইহ্‌ ছিল পাঞ্জাবের চরমপন্থী নায়কদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
কেবল পাঞ্জাব আর বোম্বাইয়ের চরমপন্থীরাই শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের দিকে মুখ 
ফিরাইতে এবং উহার সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, সংগ্রামী শ্রমিক- 
কৃষকের পাশে দাড়াইয়াছিলেন। 

পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, অজিত সিং প্রভৃতি চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ পাঞ্জাবের 
কৃষক জনসাধারণের এই সংগ্রামের পাশে আপিয়া দাড়াইলেন। কৃষি-শ্রমিকদের 
সহিত তাহাদের যোগাযোগ হুইল সর্বাপেক্ষা! ঘনিষ্ঠ।9 অজিত সিং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের 

>| Ibid, ২। H. W. Nevinson: New Spirit in India, p. 17- 

‘1 Ibid, p. 301. ৪.1 Times of India, 25th May, 1907, 


পাঞ্জাবে শ্রমিক-রুষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ২৯৭ 


ফেব্রুয়ারী মাসে ‘ভারতীয় দেশভক্তদের সঙ্ঘ’ ( Indian Patriots’ Association ) 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কৃষকদের, বিশেষত কৃষি-শ্রমিকদের 
উক্যবদ্ধ করিয়া সংগ্রামের পথে পরিচালিত করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ৷ 
লাঁজপৎ রায়, অজিত সিং প্রভৃতি চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ‘বয়কট’ প্রভৃতি ‘স্বদেশী আন্দোলন? 
পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সেই আন্দোলনের সহিত কৃষক এবং অরমিক-আন্দোলনকেও 
যুক্ত করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম তাহাদেরই উদ্যোগে কৃষক-আন্দোলন গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। মারি ও বাওয়ালপিত্তি জেলায় রুষক-আন্দোলনে তাহারাই নেতৃত্ব দান 
করিয়াছিলেন। “বড় দোয়াব’ খালের জল চাষের কার্ষে ব্যবহারের জন্য শাসকগোষ্ঠী 
যে অত্যধিক জলকর বসাইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভও সংগঠিত 
করিয়াছিলেন পাঞ্জাবের চরমপন্থীরাই। গণ-সংগ্রামের সহিত ভীঁহাদের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের 
জন্যই ‘বিদেশী পণ্য বৰ্জন’ (বয়কট )-আন্দোলনে মহারাষ্ট্রের মতই পাঞ্জাবেও শ্রমিক ও 
কৃষকেরা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । চরমপন্থী নায়ক অজিত সিং ১৯০৬ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতেই 
গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া খুরিয়! কৃষকদের সংগঠিত করিতেন এবং অত্যধিক ভূমিকর আর 
জলকর হাস ও জমির উপর হইতে কৃষকদের মালিকানা হরণ করিবার আইন রদের 
উদ্দেশ্যে সংগ্রাম আরস্তের জন্য প্রচারকার্য চালাইতেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে 
প্লেগ-মহাঁমারী দেখা দেয় এবং সপ্তাহে ৬৫ হাজার করিয়া মানুষ মরিতে থাকে। এই 
প্রেগ-মহামারীর কবল হুইতে পাঞ্জাবের কৃষকদের রক্ষা করিবার জন্য চরমপস্থীরাই 
কৃষকদের পাশে আসিয়া! দাড়াইয়াছিলেন। এই জন্য লাজপৎ রায় আর অজিত সিং 
এক্কুষকের রক্ষক” বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। লাজপৎ রায় আর অজিত 
সিংয়ের আহবানেই পাঞ্জাবের ক্ষকগণ বৃটিশ পণ্য বর্জন এবং বৃটিশের সহিত সর্বক্ষেত্রে 
অসহযোগ-আন্দোলন ব্যাপক আকারে আরস্ত করিয়াছিল । বিশেষত শ্রমিকদের 
বাঁধাদীনের ফলে পাঞ্জাবে সৈন্য চলাচল বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছিল ।২ ১৯৪৭ 
খ্ৰীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল অজিত সিং এক বিশাল জনসভা হইতে নিয়োক্ত ভাষায় 
সংগ্রামের জন্য জনসাধারণকে বিশেষত কৃষকদের আহ্বান জানাইয়াছিলেনঃ 

“হিন্দু ভাইসব, মুসলমান ভাইদব, জাঠ ভাইসব ( জাঠগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
প্রধান ক্বষিজীবি-সম্প্রদায় ), শ্রমিক ভাইসব, সিপাহি ভাইসব, আমরা সবাই এক । 
বৈদেশিক সরকার আমাদের নিকট ধুলিমুষ্টির ন্যায় তুচ্ছ । (১৯০৬ খ্ৰীষ্টাব্দের ) ১৬ই 
এপ্রিল আমর! এই সরকারের বিরুদ্ধে মাথ! তুলিয়াছিলাম_ঠিক যেমন বাঙালী ভাইবা! 
১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর মাথা তুলিয়াছিলেন।৩ আমরা (১৯০৭ গ্রীষটান্দের ) 
১৬ই এপ্রিল আবার মাথা তুলিয়াছিলাম।৪ ১৮৫৭ শ্রীষটাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় 
শাসকগোষ্ঠী প্রাণের দায়ে কয়েকটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহার 
একটিও কার্ষে পরিণত করা হয় নাই। মনে রাখিবেন, শীসকগোঠী আমাদের হুকুমের 
দাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। আপনাদের ভয় কি? আপনারা প্লেগে প্রাণ 
CTIA, ২) Times of India, 15th June, 1907. 


৩। ১৯০৬ খীষ্টাব্দে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয়। 
৪ | হন বড়লাট লর্ড মিটে। পাঞ্জাবী কৃষকদের তুমি-হসতানতয় আইন ঘোষণ! করিয়াছিলেন। 


২৯৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


দিতেছেন, দেশের জন্য প্রাণ দিন। আমরা সংখ্যায় তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী। 
সত্য বটে, তাহাদের কামান-বন্দুক আছে। কিন্তু আমাদেরও আছে মুষ্টি। আমরা 
চাবুক মারিয়া তাহাদের এদেশ হইতে তাড়াইব। আপনারা প্লেগ ও অন্যান ব্যাধিতে 
প্রাণ না দিয়! সেই প্রাণ দেশমাতৃকার জন্য উৎসর্গ করুন। এঁক্যের মধ্যেই আমাদের 
শক্তি নিহিত। বাঙলাদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন ।””১ 

সংগ্রাম আরম্ভ হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে । পাঞ্জাবের “বড়াদোয়াবা.এর 
খাল অঞ্চল হইতেই এই সংগ্রামের আরম্ভ । শাসকগোঠী দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের 
জলকর পূর্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত করিয়াছিল। চরমপন্থী নায়কগণের আহ্বানে 
এই বর্ধিত জলকরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য ৭ই এপ্রিল লাহোর জেলার 
প্রায় ১২ হাজার ক্কষক এক সভায় সমবেত হইয়া জলকর হাসের দাবি জানায়। 
চরমপন্থী নায়কগণের বক্তৃতা শুনিবার জন্য কৃষকগণ ক্রমশ অধিক সংখ্যায় সমবেত ও 
এক্যবদ্ধ হইতে থাকে। এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে. লাহোরে চরমপন্থী নায়ক অজিত 
সিংয়ের দ্বারা আহুত এক সভায় প্রায় ৮ হাজার কৃষক লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া 
উপস্থিত হয়। ২১শে এপ্রিল রাওয়ালপিণ্ডি শহরে এক বিশাল কৃষক সমাবেশে 
অজিত সিং সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া বলেনঃ k 

“ভাইসব, আমর! সংখ্যায় ২৯ কোটি, আর তাহারা ( বৃটিশ সৈন্-_লেঃ ) সংখ্যায় 
মাত্র দেড়লক্ষ। সত্য বটে, তাহাদের কামান আছে। কিন্তু তাহাদের কামান 
আমাদের ২৯ কোটি ভারতবাসীর নিঃশ্বাসে উড়িয়া যাইবে _আর তাহাদের জন্ত আছে 
আমাদের মুষ্টি । একবার আমার সঙ্গে এক রুশীয় ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল | তিনি 
আমাকে বলেন £ মাত্র দেড়লক্ষ শাসন করিতেছে ২৯ কোট কে ! এ এক অদ্ভূত ব্যাপার ! 
বিদেশী শাসকগোষ্ঠী ভীষণ মিথ্যাবাদী, দুর্দান্ত অত্যাচারী । ইহাদের নিকট হইতে কোন 
সহানুতুতি আশা করিও না । অর্থ লুণ্ঠনই এই শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র উদ্দেশ্য 1” 

ইহার পর, কিভাবে বিভিন্ন করের বোঝা ক্রমশ বাড়িয়! চলিয়াছে এবং জনসাধারণ 
কি ভয়ঙ্কর দুর্দশায় পড়িয়াছে তাহা তিনি বুঝাইয়া৷ বলেন। অন্ঠান্ত বক্তাগণও 
কৃষকদের দুঃখছূর্শা ও তাহাদের ক্রমবর্ধমান করের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
তাহাদিগকে সংগ্রাম প্রবলতর করিয়া! তুলিবার আহ্বান জানান।২ 

পুলিস সভাস্থলেই বক্তাদের গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে উপস্থিত কৃষক জনতা 
তাহাদের বাধা দেয় এবং প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া! যায়। পুলিসের কার্ষের 
প্রতিবাদে তিন হাজার কৃষক লাঠি প্রভৃতি লইয়া রাওয়ালপিত্ডি শহরে অভিযান 
করিলে তাহাদের সহিত পুলিসের এক বত্তক্ষরী সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই সংগ্রাম 
কয়েকদিন পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলে। এই সময়ই রাওয়ালপিত্তি শহরে 
আর একটি সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং দুই সংগ্রাম একত্রে মিলিয়! শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র 
সম্প্রদায়ের অত্যরথানের আকার ধারণ করে। 


21 Tilak & the Struggle for Indian F reedom by Soviet Writers, p. 641. 
২ Times of India, 8th June, 1907. 


পাঞ্জাবে অমিক-রুষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ২৯৯ 


শাজিক-ক্লুষক-ছাত্রসন্প্রদায়ের অভুযথান 


“রাজদ্রোহমূলক”' প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে “দি পাঞ্জাবী? পত্রিকার সম্পাদকের! 
যে বিচার চলিতেছিল তাহার রায় বাহির হয় ১৯০৭ গ্ৰীষ্টাব্দের ৯লা মে। বিচারে, 
সম্পাদক আড়াই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মামলাটি লাহোর হইতে, 
রাওয়ালপিত্ডিতে স্থানান্তরিত হুইয়াছিল। এ দিন সকাল হইতে প্রায় সাত হাজার: 
ছাত্র ও শ্রমিক আদীলত ঘেরাও করে। সম্পাদকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং. 
তাঁহার মুক্তির দাবিতে রাওয়ালপিণ্ডির রেল-কারখানার তিন হাজার শ্রমিক সকাল 
হইতে ধর্মঘট করে এবং শোভাযাত্রা করিয়। আদালতে উপস্থিত হইয়া ছাত্রদের সহিত, 
মিলিত হয়। তাহাদের দৃষ্টান্তে রাওয়ালপিণ্ডির অন্তান্ত কারখানার শ্রমিকগণও 
একই দাবিতে ধর্মঘট করিয়া রেল-শ্রমিকদের শোভাযাত্রায় যোগদান করে। কর্তৃপক্ষ 
বিপদ বুঝিয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়াই সম্পাদককে আঁড়াই বৎসরের কারাদণ্ড 
দান করিয়া গোপনে তাহাকে জেলখানায় প্রেরণ করে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র 
সমবেত শ্রমিক ও ছাত্রগণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে। তাহারা শোভাযাত্ৰা করিয়! রাজপথে 
বাহির হয়। এই সময় এক হাজার ক্ষক লাঠি প্রভৃতি লইয়া আদালতে উপস্থিত হয়, 
এবং শোভাযাত্রায় যোগদান করে। 

শোভীযান্রীরা রাজপথে কোন ইংরেজ দেখিবামাত্র তাহার দিকে ইষ্টক নিক্ষেপ 
করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করে। তাহাদের ইষ্টকের আঘাতে বৃটিশ সৈহাবাহিনীর, 
দুইজন কর্নেলও গুরুতররূপে আহত হয়। জনতা সকল সরকারী অফিস, বিদেশী, 
খ্রীষ্টান মিশনারীদের কুঠি, ইংরেজ মালিকদের দোকান, কারখানা প্রভৃতির উপর 
আক্রমণ করে এবং সকলকিছু ভাঁডিয়! তচচ, করিয়। ফেলে। এক বিশাল পুলিস 
বাহিনী আপলিয়! জনতাকে বাধা দিলে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরভ হয়। উভয় পক্ষে বহু 
হতাহত হয়। শ্রমিক-কুষক ও ছাত্রগণ একত্রে পুলিসের সহিত “লুকোচুরির- 
সংগ্রাম” অর্থাৎ গেরিলা-কৌশলে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এই যুদ্ধ সারাদিন চলিবার 
পরেও পুলিস বিদ্রোহী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের দল করিতে ব্যর্থ হয়। 

অবশেষে পরদিন, রা মে পাঞ্জাব সরকার নিকটবর্তী ক্যান্টনমেন্ট হইতে, 
একটি বৃটিশ সৈন্যবাহিনী আনিয়া উহার হস্তে শহরের ভার অর্পণ করে। ওঁ দিন 
৮ হাজার সশস্ত্র শ্রমিক-কৃষকছাত্র এক শোভাযাত্রা করিয়া রাজপথে বাহির হুইলে . 
সৈন্যবাহিনী শোভাষাত্ৰীদের গতিরোধ করে। শোভাযাত্রীর! সৈন্যদের রাইফেলের' 
গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে চারিদিক হইতে খিরিয়! ফেলিয়া লাঠি ও 
ইষ্টকখণ্ডের দ্বারা আক্রমণ করে। সৈন্যগণও রাইফেল হইতে কৃষ্টিধারার মত" 
গুলিবর্ষণ করিয়া বিদ্রোহী শ্রমিক-রুষক-ছাত্রগণকে ছত্রভ করিবার চেষ্টা করে | এই 
সংঘর্ষে উভয় পক্ষে বহু হতাহত হয়। অমিক-কৃষক-ছাত্রগণ অবশেষে পশ্চাৎ, 
অপসরণ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইরা যায়।৯ 


05081845784 
১1 Ibid, 18th May, 1907; Sedition Committee Report, 0- 100. 


ক ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


এই সংগ্রামের ঢেউ লাহোর, অমুতসর এবং অগ্যান্ত শহরেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। 
এই সকল শহরের শ্রমিক, ছাত্র ও দরিদ্র জনসাধারণ রাওয়ালপিত্তির অমিক-কৃষক- 
ছাত্রদের বীরত্বপর্ণ সংগ্রামের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানাইয়া পুলিসের সহিত সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হয়। পুলিসের সহিত তাহাদের কয়েকদিন ধরিয়া সংগ্রাম চলে। 

রাওয়ালপিণ্ডির অত্যুখান ছিল এক নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা। ইহার পশ্চাতে 
কোন পূর্ব পরিকল্পনা! বা সুচিন্তিত লক্ষ্য ছিল না। তথাপি এই অভ্যথান সমগ্র 
'ভারতবর্ষকে কাপাইয়া তুলিয়াছিল। একটি রিপোর্টে বলা হয় ঃ 

“পাঞ্জাবের এই অত্যরথান ছিল চরিত্রের দিক হইতে বাঙলা দেশের বিক্ষোভ 


অপেক্ষাও বহুগুণ বিপজ্জনক । ...... এই অত্যুখান সম ভারতবর্ষকে সংগ্রামে 
উদ করিয়া তুলিয়াছিল।”১ 
সৈন্যবিড্রোহেৱ অরিস্কুতিক্ষ 


কৃষকদের সহিত যেমন নাড়ীর সম্পর্ক শ্রমিকদের, তেমনই নাড়ীর সম্পর্ক দেশীয় 
সৈগ্গদের। পাঞ্জাবের রুষকদের যে সংগ্রাম সমগ্র পাঞ্জাবকে তোলপাড় করিয়া 
তুলিয়াছিল, শাসকগোষ্ঠীর মনে ভীতির সৎণর করিয়াছিল, সেই সংগ্রাম পাঞ্জাবী 
সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। কৃষকদের উপর জলকর প্রভৃতি 
বিভিন্ন করের বোঝা চাপানে| এবং জমির উপর হুইতে তাহাদের অধিকার হরণের 
চেষ্টার ফলে পাঞ্জাবী সৈগ্বাহিনীর মধ্যেও প্রবল বিক্ষোভ জাগিয়া উঠে। কারণ, 
তাহারাও কৃষকের সন্তান। সুতরাং কৃষকদের এই স্তায়ঙ্গত সংগ্রামে, বাচার সংগ্রামে 
তাহারা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ ন! করিয়া এই সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন 
করিবার জন্য চঞ্চল হুইয়া উঠে। সাধারণ পাঞ্জাবী সৈন্যরা তাহাদের পরিবারভুক্ত 
চাবীদিগকে সংগ্রাম করিতে দেখিয়া তাহারাও বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আঘাত দিবার 
অন্ত গোপনে আয়োজন করিতে থাকে ।২ 

পাঞ্জাবী সৈশ্যবাহিনীর এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া এবং গোপনে তাহাদের বিদ্রোহে 
‘যোগদানের আয়োজন সম্বন্ধে সংবাদ জানিয়! শাসকগোষ্ঠী, বিশেষত তৎকালের ভারতের 
জঙ্গীলাট লর্ড কিচ্‌নার ভীষণ শঙ্কিত হইয়| উঠেন ।৩ ৯৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে ছিল 
মহাবিদোহের ৫* বৎসর পূর্তির ভারিখ।৪ শাসকগোষ্ঠী গোপনে সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়াছিল যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে ভারতীয় সৈশ্বাহিনীর অত্যথানের ৫, 
বৎসর পুতি উপলক্ষ করিয়া ১০ই যে তারিখে পাঞ্জাবী সৈন্যরাও কৃষকদের বিদ্রোহে 
যোগদান করিবে, তাহাদের অভ্যথান আরম্ভ হইবে এই সংবাদ জানিবামান্র 
শাঁসকগোঠী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য নহে, কৃষকদের দাবি 


21 Quoted from Tilak & the Struggle for Indian Freedom 50,642. 


২। Times of India, 186. May, 1907; Sedition Committee Report, p, 100, 


৩। সাত্রাজ্যবাদী লেখক V. 0401-এর মতে, আর্ধসখাজের মভারাই পাঞ্জাবী দৈনাদের মধ্যে বুটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ৮, hi] ; 


Indian Unrest, p. 117, 
81 Times of India, 25th May, 


1907. ¢| Times of India, 18৮ April, 1907. 
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অন্তত আংশিকভাবে পূর্ণ করিয়| তাহাদের বিদ্রোহের কারণ দুর করিবার জন্য ৷, 
শাসকগোষ্ঠী কৃষকদিগকে কিছু স্থবিধা দিতে বাধ্য হয়। ক্ৃষি-ভূমির উপর কৃষকদের 
অধিকার হরণ করিবার জন্য পাঞ্জাব-সরকার যে আইন প্রস্তুত করিয়াছিল তাহাতে, 
বড়লাট স্বাক্ষর না দিয়! উহ বাতিল করেন। এই আইন পাস না হওয়ায় রুষকদের, 
বিক্ষোভ আপতত দূর হয়ঃ এমনকি ভূম্যধিকারিগণও সন্তষ্ট হইয়া পুনরায় বৃটিশ 
শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। পাঞ্জাবী সৈন্যদের আসন্ন অত্যুথানে বাধা; 
দানের ব্যাপারে বড়লাট কতৃক নূতন ভূমিকর ও ভূমিসংক্রাত্ত আইন নাকচ করার গুরুত্ব 
বিশ্লেষণ করিয়া! “দি ইংলিশম্যান+ পত্রিকায় লিখিত হয় £ 

“এই বৎসরের (১৯০৭ ) গোড়ার দিকে দেশীয় কর্মচারিগণ এই দাবি জানাইয়াছিল, . 
যে, বড়দৌয়াবের খাল-অঞ্চলের উপনিবেশ সংক্রান্ত আইন নাকচ করা না হইলে 
পাঞ্জাবের দেশীয় সৈশ্ঠবাহিনীর আন্ুগত্য সম্বন্ধে তাহার! কোন নিশ্চয়তা দিতে পারিবে 
না। দেশীয় সৈন্যবাহিনার সৈন্তাধ্যক্ষগণণ গোপনে প্রধান সেনাপতি ( জঙ্গীলাট ) লর্ড. 
কিচনারকে বলিয়াছিলেন যে, খাল-অঞ্চলের ( বড় দোয়াবের ) উপনিবেশ সংক্রান্ত. 
আইন নাকচ করা এবং লাল। লাজপৎ রায় ও অজিত সিংকে অবিলম্বে প্রেপ্তার কর! 
ন! হইলে তাহার! পাঞ্জাবের দেশীয় সৈন্তবাহিনীর আনুগত্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ত! দিতে. 
পারিবেন না।৮১ 

সমগ্র ভারতবর্ষে এক অতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে বড়লাট প্রথমে লাল! লাজপৎ. 
রায় ও অজিত সিংয়ের গ্রেপ্তারের দাবি মানিয়া লইতে এবং নূতন কৃষি-আইন নাকচ 
করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু জঙ্গীলাট লর্ড কিচ.নার পদত্যাগের হুমকি দিলে. 
সৈল্টাধ্যক্ষগণের ও লর্ড কিচনারের দাবি মানিয়া লইতে বড়লাট বাধ্য হন।২ 

পাঞ্জাবের সৈশ্তবাহিনীর “প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে” অর্থাৎ বিদ্রোহের সিদ্ধান্তে, 
সে বারের মত ভূমির উপর ক্রষকদের স্বত্ব বঞ্জায় থাকিলেও পাঞ্জাবের শাসকগোষ্ঠী 
ভবিষ্যতের স্থযোগের অপেক্ষ। করিতে থাকে। 

এদিকে আর একটা! “সিপাহী-বিদ্রোহের? আশঙ্কা উত্তর ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলে, 
শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল আতঙ্ক স্থাষ্ট করে। এই সময় দিল্লী শহরের নাগরিকদের উপর; 
এক বিপুল ট্যাকৃসের বোঝ! চাপাইবার আয়োজন চলিতেছিল। ইহার বিরুদ্ধে দিল্লীর 
সকল শ্রেণীর অধিবাসীরা এঁক্যবদ্ধ হইয়া এক কঠোর সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল ॥ 
ইহাদের সহিত দিল্লী ক্যান্টনমেন্ট অবস্থিত দেশীয় সৈন্যদলগুলিও অভ্যু্থানের জন্তু প্রস্তুত. 
হইতেছে শুনিয়! শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে দিশাহার! হুইয়া পড়িয়াছিল। দিল্লী শহরের 
প্রত্যেকটি প্রবেশপথে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের দার! বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা এবং সন্ধ্যার পর 
কোন ভারতীয় নাগরিকের গৃহের বাহিরে যাওয়া বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছিল ।৩ 

পাঞ্জাবের ঘটনায় বৃটিশ সরকারী মহল এতই ভীত-সন্স্ত হইয়াছিল যে, তাহার! ও, 
সামরিক অফিদারগণ তাহাদের সত্রপুত্র পাঞ্জাব হইতে বাহিরে প্রেরণ করিয়াছিল । 


১। The Englisaman, 14th October, 1907, ২। Ibid, 
৩| ১, Keir Hardie : India, Impressions and Suggestions, p. 67. 


১2৮২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণ 

ক্ষক-বিদ্রোহ ও দৈন্বাহিনীর বিদ্রোহাত্বক ক্রিয়াকলাপে শাদকগণ বুঝিয়াছিল, 
ক্কষিভূমির উপর কৃষকদের স্বত্ব হরণ করিলে এবং বর্ধিত কর আদায় আপাতত স্থগিত না 
ব্রাখিলে পাঞ্জাবে কৃষক-বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্ঠ বাহিনীর বিদ্রোহও অনিবার্য হইবে। 
তাই দিল্লীর শাসকগণ নূতন কৃষি-আইনের প্রবর্তন স্থগিত রাখিয়া কষক ও পাঞ্জাবী 
সৈন্যদের সন্তুষ্ট করিল। কিন্তু এবার তাহার! সৈন্তাধ্যক্ষগণ ও জঙ্গীলাটের দ্বিতীয় দাবি 
অনুযায়ী সমগ্র পাঞ্জাবে প্রচণ্ড দমননীতি প্রয়োগ করিতে আরন্ত করিল। একমাত্র 
বাওয়ালপিত্তি শহরেই ৪৫ জন জননায়ককে গ্রেপ্তার করা হইল। লালা লাজপৎ 
রায়কে গ্রেপ্তার করিয়া বিনাবিচারে এবং অত্যন্ত গোপনে ব্রহ্মদেশে লইয়। গিয়া আটক 
করা হইল। এই সময় পাঞ্জাবের অগ্যতম চরমপন্থী নায়ক অজিত সিং আত্মগোপন 
করিয়াছিলেন। প্রাণপণ চেষ্টায় পুলিস তাহাকে খুঁজিয়! বাহির করে এবং অত্যন্ত 
গোপনে তাহাকেও ব্রন্ধদেশে লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখে । সমগ্র পাঞ্জাবে সভা 
ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি কর! হয়। এইভাবে নেতৃত্ব হইতে জনসাধারণকে 
বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই দমননীতির প্রতিবাদে লাহোর, মাদ্রাজ, পুনা রেঙ্গুন প্রভৃতি 
স্থানের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করিয়া হরতাল পালন করে।৯ 


পাঞ্জাবের ।বপ্রবিক সংগ্রামের চিত্র বিশেষণ 

পাঞ্জাবের ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দের বৈপনবিক সংগ্রাম অতি অল্পকাল স্থায়ী হইলেও তাহার 
তীব্রতা ছিল অসাধারণ। এই সংগ্রাম সমগ্র পাঞ্জাবে বিস্তৃত হইবার পূর্বেই বিপুল 
পুলিস ও সামরিক বাহিনীর আক্রমণে তাহা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই সংগ্রামের 
কোন পূর্ব-পরিকপ্পনা বা কোন লক্ষ্যই ছিল না। সংগ্রামের কোন সংগঠন বা যোগ্য 
নেতৃত্বও ছিল না। ১৯৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দের বোন্বাইয়ের ৬ দিন ব্যাপী রাজনীতিক ধর্মঘট 
পরিচালনার জন্য যোগ্য শ্রমিক নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই সেই রক্তক্ষয়ী 
রাজনীতিক সংগ্রাম সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত ও আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের শরমিক-শেণী অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া এবং সংগ্রামের অভিজ্ঞতা না 
থাকায় তাহাদের নিজস্ব কোন সংগঠন ও নেতৃত্ব গড়িয়া উঠে নাই। তাই নেতৃত্বের জন্ত 
অমিকশ্রেণীকে মধ্যশ্রেণীর চরমপন্থীদের মুখাপেক্ষী হইয়াই থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু 
পাঞ্জাবের চরমপন্থীর! শ্রমিক ও কৃষককে সংগ্রামী শক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও 
তাহাদের গণ-সংগ্রাম পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা ছিল না। শ্রমিক 
সাধারণকে সংগ্রামের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার জন্য শ্রমিকদের আর্থনীতিক দাবী 
তোল। একটি অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু চরমপন্থী নায়কগণ তাহার গুরুত্ব কিছুমাত্র উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই । চরমপন্থীরা কৃষকদের মত শ্রমিকদের কোন সংগঠন গড়িয়া 
তোঁলেন নাই, এমন কি তাহাদের সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান জানানও হয় 
আই। শ্রমিকরাই উদ্ভোগী হইয়া অত্যরথথানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। পাঞ্জাবের 
শ্রমিক-কৃষককে সংগঠন ও নেতৃত্ববিহীন হইয়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। 


১) Times of India, 19৮, May; and 25th May, 1907, 


পাঞ্জাবে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ৩৪৬ 


এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়! শাসকগোষ্ঠী ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জমিদার ও শোষক- 
গোষ্ঠীকে নানাবিধ স্যোগ-স্থবিধ| দিয়া তাঁহাদের সহিত আপস স্থাপন করে এবং 
অপর দিকে প্রচণ্ড দমননীতি চালাইয়! কৃষক ও শ্রমিক-সংগ্রামকে স্তব্ধ করিয়া 
দেয়। ! 

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যশ্রেণী একযোগে রাজনীতিক সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হইয়াছিল-_পাঞ্জাবের এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইহাই ছিল সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য । 
লাল! লাজপৎ বার, অজিত সিং প্রভৃতি চরমপন্থী নারকগণই ছিলেন এই এঁক্যবদ্ধ 
সংগ্রামের নায়ক। 


পাঞ্জাবের অক্রযথান বৃটিশ শাসনের সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর বিপদের স্থষ্টি করিয়াছিল । 
দেশীয় সৈন্তবাহিনী ছিল ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান নির্ভর, আর 
পাঞ্জাবের কৃষকদের মধ্য হইতেই বহু সংখ্যক সৈন্য (শিখ ও জাঠ সৈশ্য ) সংগ্রহ করা 
হুইত। কিন্তু পাঞ্জাবের কৃষক-বিদ্রোহের ফলে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর সহিত 
কৃষকগণ একযোগে বিদ্রোহ আরন্ত করায় বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর সৈন্য সংগ্রহের একটি 
প্রধান উৎস অন্তত সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায়। কেবল তাহাই নয়, দোয়াব অঞ্চলের 
কৃষকগণের অধিকাংশই ছিল অবসর প্রাপ্ত সৈনিক। অবসরপ্রাপ্ত শিখ ও জাঠ সৈন্যদের 
লইয়াই ‘দোয়াৰ কলোনি” গড়িয়! তোলা হইয়াছিল। স্বতরাং এই অবসরপ্রাপ্ত 
সৈনিকদের বিদ্রোহের ফলে সকল পাঞ্জাবী সৈশ্যবাহিনীর মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ 
দেখা দিয়াছিল। দৌয়াবের খাল-অঞ্চলের কৃষকদের বিদ্রোহের সময় “দশম জাঠ 
রেজিমেন্টএর অত্যত্থানের আয়োজনও শাসকগোষ্ঠীর সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর বিপদের 
সম্ভাবন! লইয়া দেখা দিয়াছিল। শাপকগোঠী বিদ্রোহী কৃষকদের দাবি সাময়িকভাবে 
মিটাইয়া এই বিপদ এড়াইতে পারিয়াছিল। 

পাঞ্জাবের এই অভ্যুত্থান কয়েকটি সর্বভারতীয় তাৎপর্য লইয়াই দেখা দিয়াছিল। 
প্রথমত, সাআজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ সংগ্রামের জন্য উন্মুখ হইয়া 
উঠিয়াছিল। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব, সংগঠনের অভাব, আদর্শ ও লক্ষ্যের অভাব__ 
কিছুই তাহাদিগকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। এমনকি শ্রমিকশ্রেণী যে 
সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান ব্যতীতই স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি রাজনীতিক সংগ্রামে 
(দি পাঞ্জাবী” পত্রিকার সম্পাদকের কারাদণ্ডের প্রতিবাদ-সংগ্রামে) যোগদান করিয়াছিল 
তাহার তাৎপর্য অসাধারণ । দ্বিতীয়ত, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রগণ সশস্ত্র সংগ্রামকেই প্রধান 
সংগ্রাম বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার! সভা-শোভাযাতা! ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকেই 
একমাত্র সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করে নাই এবং তাহাতে নিজেদের সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ 
করিয়াও রাখে নাই। তাহাদের বিক্ষোভ, সভা-শৌভাষাত্রা যখনই সাআজ্যবাদের সশস্ত্র 
বাহিনী দারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই জনসাধারণের সংগ্রামও সশস্ত্র সংগ্রামে 
পরিণত হুইয়াছে। দীর্ঘস্থায়ী বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য শ্রমিক-রুষক-ছাত্র জনসাধারণের 
মানসিক প্রস্তুতির অভাব ছিল না, অভাব ছিল উপযুক্ত নেতৃত্বের, উপযুক্ত সংগঠনের, 
উপযুক্ত পরিকল্পনার এপ্রক্কতপক্ষে রাওয়ালপিস্ডির অভ্যুথান ব্যর্থ হইলেও তাহা ছিল 


GE ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


এই শহরের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধনের বীরত্বপূর্ণ প্রয়াস।”১ এই প্রয়াস এমনকি 
বোম্বাইয়ের ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের রাজনীতিক শ্রমিক-সংগ্রামের মধ্যেও দেখা যায় নাই। | 
তাই রাওয়ালপিণ্ডির অভ্যথান ১৯০৫-৮ খ্রীষ্টাব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক ঘটনারূপে ূ 
চিরস্মরণীয়। 


PEE 


একাদশ অধ্যায় 


ভাৱতেৰ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম (১৯০৫-০৭) 


১১০৫-০৬ গ্রীষ্টাব্দেৱ সংগ্রাম | 


বৃটিশ পণ্য বর্জনই ছিল “স্বদেশী আন্দোলন’-এর প্রধান অঙ্গ । এই সময় ভারতীয় 
কারিগরদের হস্তশিপ্পের দ্বার উৎপন্ন জিনিসপত্রে ভারতবর্ষের বাজার তলাইয়া যায় 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন কল-কারখানা স্থাপনের জন্যও বিশেষ উদ্যোগ আরম্ভ হয়। | 
কিন্তু প্রয়োজনীয় মূলধন তখনও গড়িয়৷ উঠে নাই বলিয়| নূতন নূতন ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত 

. হইতে থাকে। এই ক্ষুদ্র শিল্পই স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগে মূলধন সঞ্চয় করিয়া অল্প 
সময়ের মধ্যে বৃহৎ শিল্পে পরিণত হয়। ইহার পূর্বে যে সকল বৃহৎ শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছিল উহাদের পক্ষে স্বদেশী আন্দোলন? ও বৃটিশ পণ্য বর্জন আরও বিকাশের 
মহাস্থযোগ স্থষ্টি করে। এই আন্দোলনের ফলে বৃহৎ শিল্পের মালিকগণই লাভবান হয় 
অধিক। বাজারে বৃটিশ পণ্যের বিক্রয় বন্ধ হওয়ায় বৃহৎ শিল্পের মালিকগণ প্রায় একচেটিয়া! 
বাজারের সুবিধা লাভ করে এবং তাহাদের পণ্যের ইচ্ছামত মূল্যবৃদ্ধি করিয়া প্রচুর 
মুনাফা লুণ্ঠন করিতে থাকে। অন্তদিকে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের প্রকৃত 
মজুরি হাস পায় এবং অধিক উৎপাদনের জন্য মালিকগণ শ্রমিকদের দৈনিক কার্যকাল 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়া চলে | এই সময় কারথান! ও মিলে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা 
হওয়ায় রাত্রিকালেও শ্রমিকদিগকে কাজ করিতে বাধ্য কর! হয়। তাহার ফলে 
শ্রমিকদিগকে সকাল ৬ট! হইতে রাত্রি ৯ট। পর্যন্ত কাজ করিতে হইত। কিন্তু তাহাদের 
মজুরি বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় শ্রমিকদের আয় আরও হাস পায়। এবার 
মজুরিবৃদ্ধি ও দৈনিক কাজের সময় হাস করিবার দাবিতে চারিদিকে প্রবল বিক্ষোভ ও 
ধর্মঘট সংগ্রাম আরম্ভ হয়। 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে ‘ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ”-এর ৪০০ 
জন গার্ড বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে। দুই-এক দিনের মধ্যেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়া ৯৫০ জনে পরিণত হয়। আংশিক দাবি .পুরণের পর এই ধর্মঘটের অবসান 
হয়।২ এই মাসের শেষ দিকে কলিকাতার সরকারী ছাপাখানার শ্রমিকগণ মজুরি বৃদ্ধি 

21 Tilak and the Struggle for Indian Freedoor, 0, 644. 
২ 'Times of India, Tth Oct. 1905 ; 14th Oct, 1905. 
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ও কার্যকাল হাসের দাবি লইয়া ধর্মঘট করে। সরকার শ্রমিকদের দাবি পূরণ না 
করিয়! ছাপাখানায় এলক-আউট? ঘোষণা করে।5 নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে 
কলিকাত| ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ২** জন পিওন বেতন বুদ্ধির দাবি লইয়া ধর্মঘট 
করে। তাহাদের ধর্মঘটের ফলে ডাক-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়| যায়।২ 

১৯০৬ গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বোম্বাই শহরের ডাক-পিওনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়! 
বেতন বুদ্ধির দাবি লইয়া ধর্মঘট করে। কিন্তু তাহার! দাবি আদায় করিতে ব্যর্থ হয়। 
আবার তাহারা একই দাবি লইয়া ধর্মঘট করে আগস্ট মাসে । এবার তাহাদের সংখ্যা 
বাড়িয়া হয় ৫০০। কিন্তু দীর্ঘকাল ধর্মঘট চালাইয়াও তাহারা দাবি আদায় করিতে 
বার্থ হয়।৩ অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ের কোহিনুর ফ্যাক্টরির শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া 
শতকরা ১০ টাক! হারে মজুরি বৃদ্ধি করিতে মালিকগণকে বাধ্য করে ।৪ 

এই বৎসরের জুলাই মাসে “ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ'-এর শ্রমিকগণ মজুরিবৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট 
পোশাক ও উন্নত বাসগৃহ (কোয়াটার ) প্রভৃতির দাবি লইয়া ধর্মঘট আরম্ভ করে। কিন্তু 
তাহাদের ধর্মঘট কেবল এই সকল আর্থনীতিক দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। 
তাহাদের সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য দাবি হিল কতৃপক্ষের বর্ণ বৈষম্যমূলক আচরণের 
অবসান এবং অপমান সুচক “নেটিভ” শব্দের পরিবর্তে “ভারতীয়? শব্দের ব্যবহার । 
শ্রমিকগণ তাহাদের দাবি আদায়ের জন্য সাধারণ ধর্মঘটের আয়োজন করিতে থাকে। 
কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি আংশিকভাবে পুরণ করিলে এই ধর্মঘটের অবসান হয়।৫ 
এই ধর্মঘটে বিপিনচন্ত্র পাল এবং আরও কয়েকজন চরমপন্থী নায়ক শ্রমিকদিগকে 
সহায়ত! দান করিয়াছিলেন। 

ইস্ট ইত্ডিয়। রেলপথ’-এর শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ ক্রমাগতভাবে বাড়িয়াই 
চলিয়াছিল। আগস্ট মাসের শেষভাগে এই বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। 
শ্রমিকগণ কতৃপক্ষের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ঘোষণা করে। জামালপুর 
রেল-কারখানার শ্রমিকদের সহিত উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্মচারীদের এক প্রচণ্ড দাঙ্গায় 
কর্মচারিগণ তাহাদের রিভলভার দিয়া শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ করে। ইহার 
ফলে বহু *শ্রমিক আহত হয়। কারখান! দীর্ঘকাল পর্যন্ত বন্ধ রাখ! হয়। ইহার 
পর শ্রমিকদের দাবি আংশিকভাবে পুরণ করা হইলে ধর্মঘটের অবসান হয়। এই সময় 
“ব্হেল-নাগপুর রেলপথ’-এর খড়া পুর স্টেশনে শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে 1৬ 


১১০৭ গ্রীষ্টাব্দের শ্রমিক সংগ্রাম 
১৯০৫-০৮ গ্রীষ্টাব্দের বৃটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলনের ফলে এই সময় নিত্য- 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির 
কোন ব্যবস্থা হয় নাই । উপরস্ত তাহাদের কার্যকাল বৃদ্ধি করা হয় এবং নানাবিধ 
উৎপীড়নযূলক ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকদের বেতন হ্রাস পায় । তাহাদের বিভিন্ন সুবিধা- 


১! Ibid, 28 Oct., 1905. ২। Ibid, 11 Nov., 1905, 
৩| Ibid, 8 August; 25 August. 1906 ৪1 70910, 28 Oct., 1906, 
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সুযোগ হরণ করা হয়। এই অবস্থার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হয়। এই সংগ্রামের সম্মুখ সারিতে স্থান গ্রহণ করে রেল-শ্রমিকগণ। রেল- 
শ্রমিকদের সংগ্রাম সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। শ্রমিক-সংগ্রাম এবং বিশেষ- 
ভাবে রেল-শ্রমিকদের সংগ্রাম ১৯০৭ শ্রীষ্টাব্বটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া 
রাখিয়াছে। এই বৎসরের শ্রমিক সংগ্রামগুলির বিবরণ নিম্নরূপ £ 


১. প্যাত্লেল - রেলকারখানার ধর্মঘট 


বোম্বাইয়ের প্যারেল অঞ্চলে অবস্থিত বিশাল রেলকারখানার শ্রমিকগণ তাহাদের 
দাবি আদায় ও বিভিন্ন অধিকার রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! লইয়া সংগ্রাম আরস্ত করে। 
শ্রমিকদের কাজের উপর কতৃপক্ষের কঠোর নিয়ন্্র-ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন ও উহার প্রতিকার করাই ছিল এই সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের 
৯লা মে প্রথমে পাঁচশত শ্রমিক ধর্মঘট আরস্ত করে। দুই দিন পর আরও তিনহীজাঁর 
শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান করিলে ধর্মঘটীদের শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ধর্মঘটী 
শ্রমিকদের দৃঢ়তা দেখিয়া অবশেষে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি আংশিকভাবে পূরণ 
করিতে এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়।১ 


২. ইঞ্জিন-চালক ও গার্ডদের ধর্মঘট 


১৯*৭ শ্রী্টান্ের বৃহত্তম শ্রমিক ধর্মঘট হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ*এ। ১৮ই নভেম্বর 
এই রেলপথের ইঞ্জিন-চালক ও গার্ডগণ সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করে।২. তাহার! কেবল 
আধিক দাবি লইয়া সংগ্রাম আরম্ত করিলেও এবং ধর্মঘটাদের সকলেই যুরোপীয় ও 
গ্যাংলো-ইত্ডিয়ান হইলেও তাহাদের এই ধর্মঘট সমগ্র দেশে গভীর প্রভাব বিস্তার 
করে। তাহাদের এই সংগ্রাম দেখিয়া সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী একতাবদ্ধ সংগ্রামের শক্তি 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। 

কিছুকাল পূর্বে কতৃপক্ষ শ্রমিকদের সামান্য ক্রুটির জন্য জরিমানা ও অন্যান্য 
শান্তিদানের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহার ফলে তাহাদের মজুরি বিশেষভাবে 
হাস পায়। ইহা ব্যতীত শ্রমিকদিগকে আরও বিভিন্ন প্রকারের অঙস্গবিধার সম্মুখীন 
হইতে হয়, কাজের সময় বাড়িয়াই চলে । এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য রেল-শ্রমিকগণ 
সর্বসমেত ৪৩ প্রকার দাবি কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়াছিল । দীর্ঘকাল অপেক্ষা 
. .. করিবার পরেও কতৃপক্ষ এই সকল অভিযোগের কোন প্রতিকার না করায় অবশেষে 

শ্রমিকগণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ধর্মঘট প্রথম আরম্ভ হয় বাঙলাদেশের 
". আসানসোল রেল-স্টেশনে এবং তাহা অবিলম্বে এলাহাবাদ হইতে টুগুলা পৰ্যন্ত বিস্তার 
নাভ করে। 

... ধর্মঘট আরম্ত হইবার পর কলিকাতায় ট্রেন আসা এবং কলিকাতা হইতে ট্রেন ছাড়া 
বন্ধ হইয়| যায়। পার্বর্তী “বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ” দিয়া কলিকাতায় গাড়ী 
>! Times of India, 11 May, 1907, p. 16. . | 

২1 সেইসময় ইঞ্জিন-চালক ও গার্ডদের সকলেই ছিল যুরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। 
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পাঁঠাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। একখানি গাড়ীতে রাজনীতিক বন্দীদের কলিকাতায় লইয়া 
আসা হইতেছিল। এই বন্দীদের মধ্যে বিপিনচন্্র পাল মহাশয়ও ছিলেন। গাড়ীখানি 
আসানসোলে আসিয়া পৌঁছিবার পরই ইঞ্জিন-চালক ও গার্ডদের ধর্মঘট আরম্ভ হইলে 
বন্দীদের গাড়ী আসানসোলে আটক হইয়! পড়ে। কতৃপক্ষ “বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ’ 
হইতে ইঞ্জিন-চালক ও গার্ড সংগ্রহ করিয়া বন্দীদের গাড়ী চালাইবার চেষ্টা করিবামাত্র 
২০০জন রেল-শ্রমিক রেলপথের উপর দীড়াইয়া থাকে। তাহার ফলে ট্রেন 
চাঁলাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

হাওড়া স্টেশনে হাওড়ার রেল-শ্রমিকদের এক বিরাট সভায় হাওড়া হইতে কোন 
গাড়ী না ছাঁড়িবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যাহাতে কোন যাত্রীট্রেন হাওড়া স্টেশনে 
আসিতে না পারে তাহার জন্য শ্রমিকগণ মালগাড়ীর ৩০০ বগি রেলপথের উপর দাড় 
করাইয়! রাখে। হাওড়া স্টেশনে বিপুলসংখ্যক যাত্রীর ভিড় জমিয়! যায়। কানপুর ও 
এলাহাবাদে ধর্মঘটের ফলে রেল-ব্যবস্থ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও অচল হইয়া পড়ে। হাওড়া- 
কালকা লাইনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। ইহার ফলে কলিকাতা ও পার্শবর্তা 
অঞ্চলের কারখানাগুলিতে কয়লার অভাব দেখা দেয়। রেল ধর্মঘটের ফলে মাল 
নামাইতে না পারিয়া৷ জাহাজগুলি বন্দরে আটক হুইয়া পড়ে। কলিকাতা বন্দরে 
১০০ খানি খালি মালগাড়ী এবং ৪০ খানি চিনি ভৰ্তি গাড়ী আটক হইয়া থাঁকে। 
২৪শে নভেম্বরের মধ্যে এলাহাবাদ, বর্ধমান, হাওড়া; টুগুলা; রামপুর, আম্বালা, 
মোগলসরাই, কানপুর ও অনন্ত রেলকেন্তে ধর্মঘট সম্পূর্ণ হয়।» 

কর্তৃপক্ষ এই সকল রেলকেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিস আমদানি 
করে। ২১ নভেম্বর হইতে হাওড়! ও অন্যান্য বৃহৎ স্টেশনগুলিকে সামরিক নিয়ন্ত্রণে 
স্থাপন করা! হয়। সর্বাপেক্ষা অধিক সৈন্য বসানো হয় আসানসোল রেলকেন্দ্রে। 
সৈন্য ও পুলিসদল সর্বত্র ধর্মঘটী অমিকদিগকে ভয় দেখাইয়৷ ধর্মঘট ভাঙিবার চেষ্টায় 
নিযুক্ত থাকে। : | 

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ও বুটিশ ব্যবসায়ীদের ভীত-নন্স্ত করিয়া “বেঙ্গল-নাগপুর 
রেলপথ’-এর শ্রমিকগণও এই ভারতব্যাপী ধর্মঘটে যোগদান করিতে প্রস্তুত হয়। ২৪শে 
নভেম্বর খড়গ পুরের রেলগার্ডগণ ও ইঞ্জিন-চালকগণ ধর্মঘট আরম্ভ করে। কতৃপক্ষ 
ভীত-সন্তন্ত হইয়া তাহাদের দাবি মানিয়৷ লইলে মাত্র ২৪ ঘণ্টা পর ইহাদের ধর্মঘটের 
অবসান হয়। কিন্তু ইহাদের ধর্মঘটে উৎসাহিত হইয়া ‘অযোধ্যা-রোহিলৎন্দ' ও ' 
‘আসাম-বেঙ্গল রেলপথ*এর ইঞ্জিন-চালক ও গার্ডগণও ধর্মঘট আরস্ত করে।২ 

ধর্মঘটীর! নভেম্বর মাসের শেষভাগে সরকারের নিকট এক আপসমূলক প্রস্তাব 
উত্থাপন করে। এই প্রস্তাবে বৃটেনের অরমিক-সংক্রাস্ত বিষয়ে আপসরফার নিমিত্ত 
গঠিত বোর্ডের ধরনে এক বোর্ড গঠনের এবং বোর্ডের উপর রেল-শ্রমিকদের সমস্তার 
সমাধানের ভার অর্পণের অনুরোধ করা হয়। সরকার এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়! রেল- 


81711578950 ৭ 
১1 Times of India, 80 Noy., 1907, 0. 4. 
২1 Ibid, Nov. 30. 1907 ; Dec. 7, 1907, 


5 ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 
শ্রমিকদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে ২৮শে নভেম্বর রেল-শ্রমিকগণ সর্বত্র ধর্মঘট 
প্রত্যাহার করিয়া কাজে যোগদান করে ।১ 

রেল-ধর্মঘটের তাৎপর্য 


এই ভারতব্যাপী রেলধর্মঘট ১৮ই নভেম্বর হইতে ২৭শে নভেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী 
হইয়াছিল। এই দশ দিন বৃটিশ বড়লাটের কলিকাতা! কেন্দ্রের সহিত ভারতের বৃটিশ 


সাআ্াজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের রেল-যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়| গিয়াছিল। এই . 


ধর্মঘট ভারতের বৃটিশ শাসনের মর্ধাদ| ও বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর গর্বোদ্ধত শির ধূলার 
লুটাইয়। দিয়াছিল। 

এই ধর্মঘট কেবল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইঞ্রিন-চালক আর গার্ডদের আর্িক দাবির 
সংগ্রাম হইলেও ইহা! সেই সময়ের ভারতব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন"-এর অনিবার্য প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিল এবং সকল ভারতীয় শ্রমিক ও “স্বদেশী আন্দোলন" এর নায়কগণের 
সক্রিয় সমর্থন লাভ করিয়া ইহা দেশব্যাপী “স্বদেশী আন্দৌলন"এর অবিচ্ছেগ্ত অংশে 
পরিণত হইয়াছিল। সেই “স্বদেশী আন্দোলন" ও তাহার পূর্ব হইতে পরিচালিত 
ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর আপসহীন; বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে উৎসাহিত হুইয়াই এ্যাংলো- 
ইণ্ডিয়ান শ্রমিকগণও বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। 


৩, “ইস্টার্ন বেঙ্গল রেল' ধর্মঘট 

রেল-শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগ্রাম আরও বিস্তার লাভ করে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে। এই সময় ‘ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলপথ’-এর ভারতীয় রেল ইঞ্জিন-চালক, ফায়ারম্যান 
ও ব্রেকম্যানগণ মজুবিবৃদ্ধির দাবি লইয়া ধর্মঘট আরস্ত করে।২ এই ধর্মঘটের ফলে এই 
রেলপথের সকল মালগাড়ী চল।চল বন্ধ হইয়া, যায়। কর্তৃপক্ষ ্াংলো-ইত্ডিয়ান 
কমাদের ধর্মঘট মিটাইলেও ভারতীয় শ্রমিকদের এই সংগ্রাম বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত 
ছিল না। তাহার! শ্রমিকদিগকে ভয় দেখাইয়া ও উৎপীড়ন করিয়। ধর্মঘট ভািবার 
উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য আমদানি করে, তাহাদিগকে ও সশস্ত্র পুলিস বাহিনীকে 
শ্রমিকদের উপর লেলাইয়! দেয়। বৃটিশ সৈশ্ঠরা আসিয়া ধর্মঘটের কেন্্রগুলি 
অধিকার করিয়া ট্রেন চালাইবার ভার গ্রহণ করে। ধর্মঘটা শ্রমিকদের মধ্য 
হইতে বাছিয়! বাছিয়া ৬:০ জনকে বরখাস্ত কর! হয় এবং সকল শ্রমিকের উপর বিভিন্ন 
" প্রকারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হুয়। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে গভীর হতাশা 
দেখা দেয়। এই হতাশার ফলে ১৯০৮ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই 

ধর্মঘটের অবসান ঘটে ।৩ ২ 

৪. ১৯০৮ শ্রীষ্টাব্দের সংগ্রাম 


১৯০৮ খ্ৰষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হয় মহীশূর রাজ্যে 
অবস্থিত কোলার স্বর্ণথনিতে। খনিটি ছিল বৃটিশ সরকারের পরিচালনাধীন 


21 Ibid, Nov. 30, 1907, ২! Times of India, Dec, 28, 1907. 
৩। ]bid, January, 4, 1908. 
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্বর্ণথনির দেড় হাজার শ্রমিক নিজেদের উদ্মোগে একটি ট্রেড ফ্কুনিয়ন গঠন করে। 
বেতনবৃদ্ধি, দৈনিক কাজের সময় হাস, মানবিক ব্যবহার ও অগ্ঠান্ঠ দাবি লইয়া শ্রমিকদের 
ধর্মঘট আরম্ভ হয়। ধর্মঘট চলে ৯৫ দিন। পুলিসের সহিত শ্রমিকদের বহু সংঘর্ষ হয়। 
সশস্ত্র পুলিশ খনি দখল করে এবং কয়েকটি রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর ধর্মঘট ভাঙিয়া যায়। 
“টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'র সংবাদে প্রকাশ, প্রায় ৫০ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। 
তাহাদের মধ্যে ২৭ জন বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে ।৯ 

রি রি ্ রি 

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম এবং বৃটেনের ল্যাঙ্কাশীয়ারের মালিক- 
গোর্ঠীর চাপে ভারত সরকার ভারতের শ্রমিক-সমস্তাটি বুঝিবার জন্য তৎপর হইয়া 
উঠে। ইহার ফলেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বস্তরশিল্পের সমস্ত! বুঝিখার জন্য 
‘টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি লেবার কমিটি’ নামে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়। ১৯০৭ 
গ্রীষ্টাব্দের ১লা! জুন এই কমিটির রিপোর্ট বাহির হয়। এই রিপোর্টে শ্রমিকদের দৈনিক 
কাজের সময় হ্রাস করিয়! ১২ ঘন্টা এবং সপ্তাহের কাজের সময় ৭২ ঘন্টা করিবার 
প্রস্তাব করা হয়। ইহা ব্যতীত এই রিপোর্টে শ্রমিকদের অসহনীয় দৃঃখ-দুর্দশা এবং 
তাহাদের চরম গৃহসমস্তার প্রতি গিল-মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু এই 
অনুসন্ধান-কমিটির সুপারিশের ফল হইল না কিছুই বৃটিশ ও ভারতীয় মালিকগণ মিলিত 
হইয়! ইহার বিরোধিতা করায় শ্রমিকদের দাবি পূরণের কোন ব্যবস্থাই হইল না । . 
১৯০৬ এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতব্যাপী ধর্মঘট সংগ্রামের ফলে ১৯০৭ ্রীষ্টাব্দের 
শেষভাগে বন্ত্রাশল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য ফ্যাক্টরি 
লেবার কমিশন’ গঠিত হয়। কিন্তু ইহাতেও কোন সুফল ফলে নাই। 

ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন”-এর নিকট সাক্ষ্যদানকালে ভারতীয় মিল-মালিকগোষ্ঠ 
সঙ্ববন্ধভাবে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় হাস ও অন্যান্য দাবির তীব্র বিরোধিতা 
করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাহাদের শ্রেণী-সংহতি প্রদর্শন করে। বিশেষত 
শ্রমিকদের কাজের সময় হাস করিবার সুপারিশের বিরুদ্ধে তাহাদের বিরোধিতা শ্রমিক- 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে “জেহাদ*এর রূপ নেয়। : 

শ্রমিকদের দাবিদাওয়া ও কাজের ঘন্টা হাস করিবার সুপারিশের বিরুদ্ধে ভারতের 
যুরোগীয় মালিকগোষ্ঠীর ‘জেহাদ’ও সমান তালে চলে। যুবোপীয় ‘জুটমিল এ্যাসো- 
সিয়েশন’ শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা হ্লাস করিবার তীব্র বিরোধিতা করে।২ আগ্রার 
একজন বৃটিশ মিলমালিক ঘোষণা! করেন যে, যদিও গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিকদের কাজের 
ঘণ্টা নির্দিষ্ট করিবার ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নের মত গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু 
ভারতবর্ষে তিনি সেই ব্যবস্থা। কিছুতেই সহ্‌ করিবেন না ১ 

এই সকল ক্রিয়াকলাপ হইতে দেখ যায়, শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণের প্রশ্নে ভারতীয় 
বুর্জোয়াগো্ঠী আর যুরোপীয় বুর্জোয়াগোষ্ঠী উভয়ে বরাবর একমত ও সঙ্ঘবদধ হুইয়াই 


31 Ibid, 2 February, 1908. ২। Times of India. vol 1, p. 75-79. 
৩! Ibid, vol-Il, p. 244. 
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চলিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং এইভাবে বৃটিশ 
ও ভারতীয় মূলধনী শ্রেণীর সংহতি গড়িয়া তুলিয়াছে। 

অন্দিকে এই এক্যবন্ধ মূলধনী মালিকগোঠীর বিরুদ্ধেই ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়| 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণী চালাইয়। গিয়াছে তাহাদের নিজস্ব সংগ্রাম। এই সংগ্রাম বিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে কেবল আর্থনীতিক দাবি আদায়ের সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকিলেও তাহাও বৈপ্লবিক তাৎপর্য লইয়াই দেখ। দিয়াছিল। কারণ, এই আর্থনীতিক 
সংগ্রামের মধ্য দিয়াই একদিকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর লৌহদৃঢ় সংগ্রামী এঁক্য গড়িয়া 
উঠিতেছিল এবং অপর দিকে শ্রমিকশ্রেণী সকল শিল্পে কাজের সময় হাস ও মজুরি বুদ্ধির 
সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালনা করিয়। মূলধনী মালিকগোঠীর ক্রমবর্ধমান মুনাফায় ভাগ 
বসাইতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই শ্রমিকশ্রেশী বুর্জোয়াগোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে তাহাদের শ্রেণীসংখ্রাম চালাইতে শিখিয়া।ছল। 

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রধানত দুইটি দাবি লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রমিক- 
শ্রেণী সংগ্রাম চালনা! করিয়াছিল। এই দুইটি দাবির একটি ছিল সকল মিল ও কারখানায় 
১২ ঘন্টার কাজের দিন এবং অপরটি ছিল ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
মজুরিবৃদ্ধি। 

এই সময় বুর্জোয়াত্রেণী আর শ্রমিকের শ্রেণী-সংখ্রামের মূল চিত্রটি ছিল এইরূপ £ 
একদিকে বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকের কাজের সময় বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং অপর দিকে 
শ্রমিকশ্রেণী তাহার কাজের সময় হাস করিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। ১৯-৭ 
খ্ীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন’ও উভয় পক্ষের এই সংগ্রামের কথা স্বীকার 
করিয়াছেন । সেই সময় সমগ্র ভারতের শ্রমিকশ্রেণী মিল-কারথানায় দৈনিক কাজের 
সময় হাস করিয়া ১২ ঘণ্টা করিবার জন্যই দাবি তুলিয়াছিল এবং সেই দাবি পূরণের জন্য 
আপসহীন সংগ্রাম চালনা করিয়াছিল। 

শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রাম ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াগোষ্ঠীকে ভীত-সন্তস্ত করিয়া 
হুলিয়াছিল। ভাহারা৷ স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, শ্রমিকশেলীর এই সংগ্রাম 
জয়যুক্ত হইলে তাহাদের শোষণের পথ বন্ধ হইবে এবং এক্যবন্ধ শ্রমিক শীভ্রই তাহাদের 
প্রবল প্রতিবন্দী রূপে দেখা দিবে। তাই তাহার! নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিবার 
জন্য একদিকে বৃটিশ বুর্জোয়াগোষ্ঠীর সহিত আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং অপর দিকে 
তাহাদের মুখপাত্র কংখ্রেসের ‘নরমপস্থী’দের মারফত কংগ্রেপকে শ্রমিক-সংগ্রাম হইতে 
দুরে রাখিবার জন্ সচেষ্ট হয়। কিন্তু মধ্যশ্রেণীর “চরমপথী'রা বর্জোয়াশ্রেণীর সহিত 
ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত ছিল না বলিয়াই তিলক প্রভৃতি তাহাদের অনেকে শ্রমিকশ্রেণীকে একটি 
সংগ্রামী শক্তি বলিয়! স্বীকার করিয়া উহাকে তাহাদের নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রামের 
ক্ষেত্রে র পক্ষ) ১, ছিলেন। করিত অমিকখ্রেণী যে এই যুগের সর্বাপেক্ষা 
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সমর্থন করিলে বুর্জোয়াশ্রেণী রুষ্ট হইবে_এই ভয়ে তাঁহারা শ্রমিকশ্রেণীর দেশব্যাপী 
সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন জানাইতে পারেন নাই, কেবল দুর হইতে ইহার তারিফ 
করিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন১। 


মাভ্তাজের বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৯০৮) 
জাতীয়বুর্জোয়া-নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন’ 

১৯০৮ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন 
জেলায় গণ-সংগ্রাম বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করে। মাদ্রাজ প্রদেশেও ‘চরমপস্থা’'রাই ‘স্বদেশী 
আন্দোলন”-এর নেতৃত্ব গহণ করিয়াছিলেন। বহ পূর্ব হইতেই জনসাধারণের সহিত 
তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপের 
ফলে প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে, বিশেষত টিনেভেলি ও তিউতিকৌরিন শহরে 
জনসাধারণ ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে “চরমপন্থী'দের প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

মান্রাজের €চরমপন্থী’দের শেষ্ঠ নায়ক ছিলেন চিদস্বঃম্‌ পিলে। চিদন্বরম্‌ পিলে 
ছিলেন মাদ্রাজের জাগরণশীল জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি । “স্বদেশী আন্দোলন 
এর সুযোগে পিলে মূলধন সংগ্রহ করিয়া “স্বদেশী স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি’ নামে 
একটি জাহাজ কোম্পানি গঠন করেন। এই কোম্পানির জাহাজ ভিউতিকোরিন হইতে 
কলম্বো পর্যন্ত যাতায়াত করিত। পূর্বে বৃটিশ মালিকানাধীন ‘বৃটিশ ইণ্ডিয়া স্টিম 
নেভিগেশন কোম্পানি'র জাহাজই কেবল এই পথে চলাচল করিত। সিংহলের পথে 
জাহাজের ব্যবসা ছিল তাহাদের একচেটিয়া । আুতরাং নবগঠিত “স্বদেশী স্টম 
নেভিগেশন কোম্পানির সহিত ইহাদের প্রচণ্ড দন্দ আর্ত হয়। শীঘ্রই ব্যবসাগত দ্বন্দ্ব 
ঝাজনীতিক ছন্দে পরিণত হয়। একদিকে স্থানীয় “চরমপস্থী”র। স্বদেশী গ্রহণ ও স্বরাজ 
লাভ এবং তাহার উপায় হিসাবে বৃটিশ পণ্য বর্জনের আন্দোলন ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর 
করিয়া তুলিতেছিলেন এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও জাতীয় বুর্জোয়াদেরও আন্দোলনে 
টানিয়। আনিতেছিলেন, আর অপর দিকে স্থানীয় বৃটিশ ব্যবসায়ী মহল বর্জন-. 
আন্দোলনের নেতৃহ্ন্দ বিশেষত চিদম্বরম্‌ পিলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন্য সরকারের উপর চাপ দিতেছিল। 

টিনেভেলি ও তিউতিকোরিনের জনসাধারণ বুটিশ বাসিন্দাদের সকল প্রকারে 
বয়কট করিয়া রাখে, এমনকি ঘরের বাহির হওয়াই তাহাদের পক্ষে অসম্ভব 
হইয়। উঠে। স্থানীয় ব্যবসায়ীর তাহাদের নিকট জিনিসপত্র বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়। 
সে সময় তাহাদের পক্ষে এমনকি খান্ত সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইত। তাহারা সিংহল 
হইতে খা্য সংগ্রহ করিয়া উপবাসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইত। ভারতীয় গৃহ-ভৃত্যগণও 
বৃটিশ সাহেবদের বাড়ীর কার্য ত্যাগ করিয়া! চলিয়া ঘায়। তাহার! রাজপথে বাহির 
হইলে জুদ্ধ জনতা তাহাদিগকে থিরিয়া ধরিয়া এবন্দেখাতরমূ' ধ্বনি দিতে বাধ্য করিত।২ 
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চিদরমূ পিলের নেতৃত্বে 'চরমপন্থী'রা শ্রমিকদেরও সংগঠিত এবং স্বদেশী মন্ত্রে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তিউতিকোরিনের কোরাল মিলের 
শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া ‘বন্দেমাতরম্‌’ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শহর পরিভ্রমণ করে। 
‘চরমপন্থা’র! টাদা তুলিয়া শ্রমিকদিগকে খাগ্য সরবরাহ করেন। শ্রমিকদের সংগ্রাম 
‘স্বদেশী আন্দোলন’ এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। 

বয়কটের ফলে বৃটিশ ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায় এবং ইহার সযোগ খ্রহণ করিয়া স্থানীয় 
ব্যবসায়ীরা বাজার দখল করিয়া বসে। এইভাবে জাতীয় বুর্জোয়াগোঠী বাজার 
দখল করিবার জন্য জনসাধারণের সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাহাদিগকে “দেশী 
আন্দোলন”এর নামে সংগ্রামের মধ্যে টানিয়া আনে। 

বৃটিশ বাসিন্দাদের চাপে অবশেষে মাদ্রাজ সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চাঁলাইয়া এই 
“স্বদেশী আন্দোলন? বন্ধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। পুলিস চিদন্বরম্‌ পিলে এবং 
আরও দুইজন “চরমপ্থী? নায়ককে *রাজদ্রেহ১এর অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। ইহার 
পূর্ব হইতে বাঙলা দেশের “চরমপন্থী, নায়ক বিপিন্চন্ত্র পাল মাড্রাজে কারাদণ্ড ভোগ 
করিতেছিলেন। এই সময় তাহার মুক্তিলাভের কথ] ছিল। টিনেভেলির জনসাধারণ 
এই উপলক্ষে এক গণ-উৎসবের আয়োজন করিয়াছিল। টিনেভেলির ম্যাজিস্ট্রেট এক 
বিশেষ আদেশে এই উৎসব বন্ধ করিয়া দেন। টিনেভেলি ও তিউতিকোরিনে সকল 
সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। টিনেভেলি শহরের বৃটিশ 
ম্যাজিস্ট্রেট ১৫ বৎসরের একটি বালককে 'বুটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলন*এ অংশ গ্রহণ 
করিবার জন্য বেত্রদণ্ড দান করেন।১ এই অমানুষিক শাস্তিদানের ফলে টিনেভেলির 
জনসাধারণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে। ১৯০৮ থ্রীষ্টান্দের ১৪ই মাচ হইতে জনসাধারণের 
প্রতিবাদ-সংগ্রাম আরস্ত হয়। - 


রাজপথে জনতার যুদ্ধ 

১৪ই মার্চ টিনেভেলি ও তিউতিকোরিনের ব্যবসায়িগণ তাহাদের সমস্ত দোকান- 
পাট ও ব্যবসা বন্ধ রাখে। ছাত্র ও অফিসের কর্মচারীবৃন্দ ধর্মঘট পালন করে। 
তিউতিকোরিনের ব্যবসায়ী-ছাত্র-কেরানী.অমিক জনসাধারণ কয়েকখানি ট্রেনে চড়িয়া 
টিনেভেলি শহরে সমবেত হয়। ইহার পর কয়েক হাঁজার মানুষের এক বিশাল 
শোভাযাত্রা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া বিভিন্ন রাজপথ ভ্রমণ করে। শোভাযাত্রী জনতা 
টিনেভেলির “টাউন হল’, থানা ও আদালত-গৃহ আক্ৰমণ করিয়া অগ্নি সংযোগে 
ভস্মীভূত করে। পুলিসবাহিনী জনতার উপর রাইফেল হইতে গুলিবর্ষণ করিলে জনতা 
লাঠি ও ইষ্টক খণ্ডের দারা পুলিস বাহিনীকে বিতাড়িত করে। তাহার পর তাহারা 
বৃটিশ ব্যবসায়ীদের সকল দোকানপাট এবং কলকারখানা-অফিস প্রভৃতি অগ্নি সংযোগে 
ভস্মীভূত করে। তিউতিকোরিনের কোরাল মিলের শ্রমিকগণ *চরমপন্থী”দের গ্রেপ্তার 
ও দমনমূলক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদে ধর্মঘট করিয়া টিনেভেলি শহরে উপস্থিত 


হয় এবং শহরের রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া, জনতার সহিত মিলিত হ্য়। 
১৪০৬২ 
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জনতার সহিত সংঘর্ষে পরাজিত হুইয় পুলিস বাঁহিনী পলায়ন করিলে কিছুক্ষণের 
জন্য জনতা শহর দখল করে। ইহার পর কতৃপক্ষের নির্দেশে একদল বৃটিশ সৈন্য 
আসিয়! উপস্থিত হয়। সৈগাদল জনতার সম্মুখীন হইলে রাজপথে প্রচণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ 
হয়। সৈন্যদের গুলিবর্ষণে বহু ব্যক্তি হতাহত হয়। অবশেষে জনত! ছত্রভঙ্গ হুইয়া 
খায়। সৈন্যগণ বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। 

ইহার পর ধৃত ব্যক্তিদের লইয়া রাজদ্রোহের অভিযোগে এক মামলা আরম্ত হয়। 
মামলার একপক্ষীয় বিচারে ২৬ জন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে। আর 
চিদন্বরম্‌ পিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। | 

টিনেভেলি ও তিউতিকোরিনের সংগ্রামে উৎসাহিত হইয়! মাদ্রাজ প্রদেশের অন্যান্ত 
শহরেও সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠে এবং বিভিন্ন স্থানে পুলিস ও সৈগ্গদলের সহিত 
জনতার প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলিতে থাকে । মাদ্রাজের তামিল ভাষাভাষী জেলাগুলির সংগ্রাম 
ক্রমশ সশস্ত্র অভুযখানের রূপ গ্রহণ করে। ব্রিবান্ধুর রাজ্যের দক্ষিণ অংশে জনতার 

গ্রাম সর্বাপেক্ষা। প্রবল হুইয়া উঠে। এই রাজ্যের রাজধানী ব্রিভান্দ্রাম শহর হইতে 
এই সংগ্রাম আরম্ভ হয়। 

১৯০৮ গ্রষ্টাব্দের ৯ই জুন একদল পুলিস ত্রিভান্দ্রামের বাজারে প্রবেশ করিয়া 
গরুর গাড়ীর একজন গাড়োয়ানকে প্রহার করিয়া তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলিয়া 
যায়। এই ঘটন৷ উপলক্ষ করিয়| ত্রিভান্দ্রাম শহর ও পার্খ্ববর্তী অঞ্চলে সংগ্রামের 
আগুন জলিয়া উঠে। পুলিপের এই অত্যাচারের প্রতিবাদে শহরের সকল দোকান 
এবং স্কুল-কলেজ বন্ধ হইয়া যায়, শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়। রাজপথে বাহির হয়। অল্প 
সময়ের মধ্যে পার্বর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু কৃষক ও সাধারণ মানুষ শহরে আসিয়। 
উপস্থিত হুয়। ব্রিভান্দ্রাম শহর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের এক বিশাল জন-সমুদ্রে 
পরিণত হয়। 

পুলিসের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা, অবলম্বনের দাবি সহ এক 
আবেদনপত্র লইয়। জনতা শোভাষাত্রা করিয়া! ত্রিবান্ধুরের মহারাজের নিকট উপস্থিত 
হয়। কিন্তু মহারাজ তাহাদের আবেদন অগ্রাহ করেন । জনতা ইহাতে তুদ্ধ হইয়া 
এক সশস্ত্র অভ্যথথান আরম্ভ করে। জুদ জনত! অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ব্রিভান্দ্রামের হ 
আক্রমণ করিয়। ইহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং দুর্গের অভ্যন্তরস্থ শহরের থান! আক্রমণ 
করিয়া পুলিসদের তাড়া ইয়। দেয়। ইহার পর তাহার! জেলখান! আক্রমণ করে এবং 
জেলের ফটক ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়। বন্দীদের মুক্ত করে। জনতা শহর 
অধিকার করিয়া থাকে। 

_. পরদিন ত্রিবান্ধুরের রাজার অনুরোধে নিকটবর্তী সামরিক ঘাটি হইতে এক বিশাল 
সৈন্যবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। সৈগ্ঘদের সহিত জনতার কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটে। 
এই সকল সংঘর্ষে বহু প্রাণহানির পর জনত! ছত্রভ্দ হুইয়। যায়। সৈন্যবাহিনী 
পুনরায় শহর দখল করে। ১৩ই জুন “টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়া” পত্রিকায় এই অত্যাথান 


সম্বন্ধে নিয়োক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়ঃ 


৩১৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংখামের ইতিহাগ 


“শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরহ্িত থান! লুণ্ঠন করিয়া 
অগ্নিযোগে ভস্মীভূত কর! হয়। প্রহারের ফলে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেটে আহত হন 


সমস্ত দলিলপত্র পোড়াইয়া থান! গৃহে অগ্নিসংযোগ করে ।”১ 
গুণ্টর শহরেও এক সশস্ত্র অভ্যুথান আরম্ভ হইলে সৈন্যবাহিনী আসিয়া সেই 


বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু পুলিসের সহিত জনতার সংঘর্ষ আরও কয়েক! বার 
ঘটিয়াছিল। প্রায় এক বৎসর পরে গুণ্ট রে আর একটি অভ্যুথান হইয়াছিল২। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 
বোম্বাই শ্রমিকের ব্লাজনীতিক সংগ্রাম 


অমিক-সংগ্রামের প্রথম ভর 


বাল গঙ্গাধর তিলকের ৬ বৎসরের নির্বাসন-দণ্ড উপলক্ষে বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর 
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের রাজনীতিক ধর্মঘট ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও যুগান্তকারী 
ঘটন| ৷ এই ধর্মঘট ভারতের ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গতিপথেরও নির্দেশ দিয়াছে এবং ইহা 
হইতেই পাওয়া গিয়াছে সমভাবে . ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিক জাগরণের 
! কেবল শ্রমিকশ্রেণীই যে সাত্রাজ্যবাদের কবল হইতে স্বাধীনতা লাভ এবং 
শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভের পথ দেখাইতে পারে তাহারও ইঙ্গিত বোব্বাইয়ের 
শ্রমিকশ্রেণীর এই রাজনীতিক ধর্মঘট ও আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয় স্পষ্ট হইয়া 


করিয়া এবং ইহার বিপুল তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করিয়া লিখিয়াছিলেন £ 


“ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই শ্রেশী-সচেতন রাজনীতিক গণ-সংগ্রাম৷ 
2 UE SST C MU 
21 Times of India, 13 June, 1908. 21 Valentine Chirol : 11510, 1. 14. 
৩। এই অংশের তথ্যনমূহের উৎসঃ Tilak & the Struggle for National Freedom. 
( The Chapter on Social and Economic Condition of Bombay Workers ete, by: 
৮ A, Gordon ) and other books and articles. 


| 


বোম্বাই শ্রমিকের রাজনীতিক সংগ্রাম ৩১৫ 


চালনার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষে রুশীয় পদ্ধতিতে 
পরিচালিত বৃটিশ শাসনের খেলা এবার শেষ হইতে চলিয়াছে 1?» 
বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী উহার এই শ্রেণী-সচেতন রাজনীতিক চেতনা এক দিনে বা 
আকস্মিকভাবে লাভ করে নাই। বোম্বাইয়ের এবং সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রমিকশেণীর 
দীর্ঘকালের ধর্মঘট-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা হইতেই তাহার! উহা! আয়ত্ত করিয়াছিল । 
বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর এই রাজনীতিক সংগ্রাম সচেতন সাআজ্যবাদ-বিরোধিত| এবং 
গণতান্ত্রিক ভাবধারারই পরিচায়ক। শ্রমিকশ্রেণীর নিজ শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার 
সহিত যুক্ত হইয়াছিল বাহিরের সাআজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক ভাবধার!। 
তৎকালের মহারাষ্ট্রের বাল গন্দাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, বাঙলা- 
দেশের বিপিনচন্দ্র পাল, মাদ্রাজের চিদন্বরম্‌ পিলে প্রভৃতি “চরমপন্থী” নায়কদের দ্বারা! 
পরিচালিত সাআজ্যবাদ-বিরোধী “স্বদেশী আন্দোলন? হুইতেই যে সর্বপ্রথম ভারতের” 
বিশেষত বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী এই সামাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক চেতনা! লাভ 
করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর আর্থনীতিক সংগ্রামের 
সহিত বৈপ্লবিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের আদর্শ যুক্ত হইয়াই বোম্বাইয়ের' 
শ্রমিকঞ্রেণীর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের রাজনীতিক ধর্মঘট সন্তব করিয়া তুলিয়াছিল। 
চে চি EY যঃ 
ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী উহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ ও ভারতীয় উভয় 
মালিকগোঠীর বিরুদ্ধেই দৈনিক ১৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ৯২ ঘণ্টার কাঁজ; জীবন ধারণের 
উপযুক্ত মজুরি এবং অমানুষিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনের দাবি লইয়া সংগ্রাম আর্ত 
‘ করিয়াছিল। শ্রমিকশ্রেণীকে উহার সংগ্রামী জীবনের প্রারস্তেই বৈদেশিক শাসনের, 
পুলিস ও সামরিক শক্তি, সাম্রাজ্যবাদীদের আইন-আদালত, প্রভৃতি উৎপীড়ন-যন্ত্ের 
সন্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম হইতেই শ্রমিকশ্রেণীকে কেবল ব্যক্তিগত মিল- 
মালিকদের বিরুদ্ধেই নহে, মিল-মালিকগোষ্ঠীর সমবেত শক্তি এবং ভারতের বৃটিশ রাষ্ট্র 
যন্ত্রের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। তাহার ফলেই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 
সাম্রাজাবাদ-বিরোধী বৈপ্লবিক ভাবধারার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এই ভাঁবধারাই অমিক- 
শ্রেণীকে সমগ্র ভারতবাসীর জীবনের দুঃখ-ছুর্শশা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন__এই 
উভয়ের সম্বন্ধ উপলদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এইভাবেই ভারতীয় সমাজে 
এই প্রকৃত বৈপ্লবিক শক্তির আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল । 
বোম্বাই শহরে শিক্প-কেন্্র গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রাম 
আরম্ভ হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী প্রথম ধর্মঘট করিয়াছিল উনবিংশ 
শতাব্দীর সপ্তম দশকে । সেই ধর্মঘটগুলি ছিল অসংগঠিত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্। সেই 
সকল সংগ্রামে অতি. অল্প সংখ্যক শ্রমিকই অংশ গ্রহণ করিত! এমন কি এই সকল, 
গ্রামে শ্রমিকদের কোন স্পষ্ট দাবিও থাকিত না। তবে প্রায় সকল সংগ্রামেই' 


31. V.I. Lenin: The National Liberation Movement in the East, Moscow: 
(1957.), 0. 15. 


৩১৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


মজুরি বৃদ্ধির দাবিটি. তোলা হইত, আর থাকিত মিল-কারখানার অসহনীয় অবস্থার 
প্রতিকারের দাবি। এই ভাবেই ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর মুখে সর্বপ্রথম শোষণ- 
উৎপীড়ন ও অমান্থুষিক অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, সংগ্রামের পথের সহিত 
শরমিকশ্রেণীর প্রথম পরিচয় ঘটে। প্রথম যুগে ইহার তাৎপর্য ছিল অসাধারণ । 

৷ বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রথম চেষ্টা হয় উনবিংশ শতাব্দীর 
অষ্টম দশকে। সেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন কয়েকজন উদারপন্থী, মানব-প্রেমিক 
ব্যক্তি। তাহাদের মধ্যে এন. এম. লোকহাণ্ডের নাম সর্বাগ্রগণা | তিনিই প্রথম 
1১৮৮৪ শ্রীষ্টান্মে বোস্বাইয়ের শ্রমিকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং 
বোদ্বাইয়ের জনসাধারণকে শ্রমিকদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাইতে উদ দ্ধ করিয়া 
ছুলিয়াছিলেন। এই শ্রমিক-সম্মেলন হইতেই ১৮৮১ ্রী্টান্দের “ফ্যাক্টরি আ্ট"*এর 
পরিবর্তন, সপ্তাহে একদিনের বেতনসহ ছুটি, যান্ত্রিক দুর্ঘটনার জন্য শ্রমিকদের ক্ষতি- 
“ূরণদান প্রভৃতি লইয়৷ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রমিকদের মধ্যে এই সকল 


. দাবি প্রচারের জন্য শ্রমিকদের বহু সভাও হইয়াছিল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বহু শ্রমিকের 


) 


একটি সভায় ১ হাজার শ্রমিক উপস্থিত হইয়া! এই সকল দাবি সমর্থন করিয়াছিল। 
ইহা ব্যতীত সমগ্র শ্রমিক অঞ্চলে আরও বহ সভা অনি হইয়াছিল ।১ বোম্বাই তথা 


কিন্তু লোকহাণ্ডে প্রভৃতি উদারপন্থী, মানবপ্রেশী শ্রমিক নায়কগণ কখনও মালিক- 
গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও জঙ্গী সংগ্রাম সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিলেন 
না, শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রামকে তাহারা অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিতেন এবং প্রাণপণে 
বাধা দিতেন। সুতরাং মিলের কাজের অসহনীয় অবস্থা ও মালিকশ্রেণীর উৎপীড়নের 
বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগকে নিজেদের উত্তোগে ও দায়িত্েই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইত 
এবং প্রথমে অসংগঠিত অবস্থায়ই তাহার! সংগ্রাম করিত। এইভাবে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 


ধর্মঘট করিয়া কিছু সুবিধা-সুযোগ আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিল।২ এই যুগে 


১১) এ Mukhtar: Trade Unionism and Labour Disputes in India, p. 11. 
২ L. A, Gordon: Ibid, p, 634, 
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বোম্বাই শ্রমিকের রাজনীতিক সংগ্রাম ৩১% 


ধর্মঘট-সংগ্রাম ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও আকস্মিকভাবেই দেখ! দিত এবং সামা 
স্ুবিধা-কুযোগ আদায় করিয়াই শেষ হইত। 

উদীরপন্থী, মানবপ্রেমী শ্রমিক নায়কগণ শ্রমিকদের জঙ্গী ভিযাইসার প্রত্যক্ষ 
করিয়৷ সকল সময়ই চেষ্টা করিতেন শ্রমিক-সংগ্ামকে কতৃপক্ষের নিকট দীবিপন্র পেশ 
করিবার আন্দোলন, সেই দাবিপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহের আন্দোলন এবং শান্তিপূর্ণ 
সভাসমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে । কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী শীঘ্রই এই উদারপন্থী 
নায়কগণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়। নিজেরাই নিজেদের উত্তোগে সংগ্রামের পথে 
পদার্পন করিতে আরম্ভ করে। ১৯০০ গ্রীষ্টাব্ব হইতেই শরমিকশ্রেণী উদারপন্থী 
নায়কদের শত চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। ইহার ফলে 
উদ্দারপন্থীদের পূর্বোক্ত শাস্তিবাদী৷ শ্রমিক সম্মেলনের সংগঠনটি সম্পূর্ণ নিক্রিয় 
হুইয়া পড়ে। ) 

১৮৯২ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে বোস্বাইয়ের বনস্রশিপ্পে সংকট ঘনাইয়া আসে। এই সময় 
জাপানের বস্তরশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প পশ্চাৎ অপসরণ 
করিতে বাধ্য হয় এবং উহার দূর প্রাচ্যের বাজার সংকুচিত হইয়! পড়ে । মালিকগোষ্ঠী 
শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করিয়া এই সংকট এড়াইবার চেষ্টা করে। মালিকগোষ্ঠীর 
আক্রমণের বিরুদ্ধেই আরম্ভ হয় শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট সংগ্রাম 1১ 

১৮৯২ খ্ৰীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বোশ্বাইরের ‘হীরামানেক কোম্পানি” বিভিন্ন দিলে 
মজুরি হাপের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলে ইহার প্রতিবাদে ৩ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে! 
ইহার তিনদিন পর পার্শ্ববর্তী ‘ওরিয়েন্টাল মিলের’ তাতবিভাগের শ্রমিকগণ ধর্মঘট 
আরস্ত করে এবং অন্যান্য মিলের অমিকগণও ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হয়। অবশেষে 
মালিকপক্ষ বিপদ বুঝিয়! মজুরি কাট! বন্ধ করে।২ 

১৮৯২ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতেই শ্রমিকশ্রেণীর আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম ক্রমশ আক্রমণাত্মক 

গ্রামে পরিণত হইতে থাকে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বোদ্বাইয়ে প্লেগ মহামারী দেখা 
দিলে অমিকগণ দলে দলে কারখান! ত্যাগ করিয়া! গ্রামাঞ্চলে পলায়ন করিতে থাকে। 
ইহার ফলে বোম্বাইয়ের শিল্পসমূহে শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। যাহার! পলায়ন 
করে নাই তাহারা এই স্যোগে কয়েকটি ধর্মঘট করিয়া তাহাদের মজুরি শতকর! 
দ্রশটাকা! পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে এবং দৈনিক মজুরি দিবার প্রথা! প্রবর্তন করিতে সক্ষম হয়। 
প্লেগ মহামারীর শ্রমিকগণ কাজে ফিরিয়া আসিলে পর মালিকগোষ্ঠী আবার মজুরি 
হাসের চেষ্টা করে কিন্তু শ্রমিকগণ আবার ধর্মঘট সংগ্রামের মারফত মালিকদের 
সেই চেষ্টা ব্যাহত করে। 

অমিক-দংগ্রাজের নুতন তৱ 

১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্দে ‘গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থল! রেলপথ’-এর বোম্বাই-শাখার শ্রমিক 
ধর্মঘট বোম্বাই তথা ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে নূতন অগ্রগতির 
সুচনা করে। কতিপয় আর্থনীতিক দাবি লইয়| এই ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল । এই 


RIVES Ede LURES 
১। 8.D. Mehta £ Coton Mills of India. p. 82 ২। Ibid, 


১৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ধর্মঘটের ফলে বোম্বাই শহরের সহিত সকল রেল-যোগাযোগ-ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে 
এবং এই অবস্থা তিনদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে । ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই রেলপথের 
বোস্বাই শাখার সকল শ্রমিক এবং সকল কুলি ও গাড়োয়ান একযোগে ধর্মঘট করিয়া 
বোম্বাই শহরকে অচল করিয়! দেয়। ইহাই ভারতবর্ষের একই শিল্পের সকল শ্রমিকের 
প্রথম এক্যবদ্ধ ধর্মঘট । 

১৯৪০ শ্রীষ্টাব্দের পর হুইতে শ্রমিক্রেণীর ধর্মঘট-সংগ্রামের ব্যাপকতা বহু গুণ 
বৃদ্ধি পায়। ১৯*১ খ্রীষ্টাব্দে মালিকগোঠী এক্যবদ্ধ হইয়! টাকাপ্রতি ছুই আন! মজুরি 
হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা! করে। দুইটি মিলে শ্রমিকগণকে সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অল্প 
মজুরি দিলে ২ হাজার শ্রমিক মজুরি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া ধর্মঘট করে। 
অন্ঠান্ত মিলেও মজুরি হাস করিপে ১* দিনের মধ্যে মোট প্রায় ২* হাজার শ্রমিকের 
ধর্মঘট আরন্ত হয়। 

বিভিন্ন মিলের শ্রমিকগণ একত্রিত হইয়া একটি ধর্মঘট-কমিটি গঠন করে এবং ধর্মঘটের 
ব্যয় নির্বাহের জন্য শ্রমিকদের নিকট হইতে চাদ! আদায় করিয়া একটি তহবিল গঠন 
করে। ইহা শ্রমিকশ্রেণীর উন্নত সাংগঠনিক চেতনার পরিচায়ক । এই সংগ্রামের মধ্য 


দিয়াই শ্রমিকশ্রেণী উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় যে, তাহাদের সংগ্রাম তাহাদিগকেই ; 


চালাইতে হইবে এবং সেই সংগ্রামের সংগঠন তাহাদ্দিগকেই গড়িয়া! তুলিতে হইবে। 

কিন্তু তাহাদের চেতনার তখনও পূর্ণ বিকাশ ঘটে নাই। তখনও তাহারা বৃটিশ 
শাসনের পুলিসকে নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করিত। ১৯০১ গ্রীষ্টাব্দের ধর্মঘটের সময় 
অমিকগণ পুলিসকে নিরপেক্ষ মনে করিয়া তাহাদের দাবি মানিয়| লইতে মালিক- 
গোষ্ঠীকে বাধ্য করিবার জন্য পুলিসকে মালিকগো্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলব্বন করিতে 
অনুরোধ জানাইয়াছিল। পুলিস একদিকে মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা! অবলম্বন 
করিতে অধ্ীকার করে, আর অপর দিকে শ্রমিক অঞ্চলগুলিতে শক্তিশালী পুলিস 
পাহারার ব্যবস্থা করে এবং শ্রমিকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিতে থাকে। ধর্মঘটী 
শ্রমিকগণ তাহাতেও ভীত না৷ হইয়া ধর্মঘট চালাইয়! যায়। মালিকগো্ঠী বহ চেষ্টা 
করিয়াও ধর্মঘট ভাডিতে না পারিয়া শেষপর্যন্ত মজুরি কাটা বন্ধ করে।১ শ্রমিক- 
শ্রেণী, যে বাহিরের সাহাষ্য ব্যতীত নিজেরাই এক্যবন্ধভাবে বৃহ্দাকারের ধর্মঘট 
চালাইতে এবং তাহাতে জয়লাভ করিতে পারে, ২* হাজার শ্রমিকের এই ধর্মঘট তাহার 
প্রথম প্রমাণ। এই ধর্মঘটের পর অমিকশ্রেণী একটি দুর্ধর্ষ সংগ্রামী শক্তি বলিয়া গণ্য 
হইতে থাকে এবং বোম্বাইয়ের “চরমপন্থী” জাতীয়তাবাদী নায়কগণ শ্রমিকশ্রেণীর দিকে 


দৃষ্টি ফিরাইতে আরস্ত করেন। 
কিদেশী আন্দোভন” ও অমিক-সংগ্রায় 
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ‘স্বদেশী আন্দোলন’ দেশীয় বস্তুশিল্পের মালিকদের পক্ষে এত্বরযুগ” 
বলিয়া কথিত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান বিষয় ছিল বৃটিশ পণ্যের, বিশেষত 
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বোম্বাই শ্রমিকের রাজনীতিক সংগ্রাম ৩১৯ 


বৃটিশ বস্ত্রের বয়কট এই আন্দোলনের ফলে ভারতের বাজারে বৃটিশ বন্ত্রের বিক্রয় 
বিশেষভাবে হাস পায় এবং ভারতীয় বস্ত্রের বিক্রয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় 
বস্তরশিল্পের. মালিকগণ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া আশাতীত মুনাফা লুণ্ঠন 
করিতে থাকে। তাহার! উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নূতন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে না 
পারিয়া শ্রমিকের কাজের সময় বৃদ্ধি করে। ইহার পূর্বেই (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ) 
মিল-কারখানায় ইলেক্টিক আলোর ব্যবস্থা হওয়ায় রাত্রিকালেও মিলের কাজ 
চালাইবার স্ুবিধ। হয়।৯ এইভাবে শরমিকদিগকে রাত্রিকালেও মিলে কাজ করিতে 
বাধ্য করা হয়। সকাল ৫ট। হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মিল-কারখানায় অবিরাম কাজ 
চলিতে থাকে, অমিকদিগকে দিনে ১৫-৯৬ ঘন্টা কাজ করিতে বাধ্য করা হয়। মালিকগণ 
নামমাত্র মজুরি বৃদ্ধি করিয়া! আমিক।দগকে শান্ত রাখিবার প্রয়াস পায়। 

১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের শেষভাগেই শ্রমিকদের ভুল ভাঙিয়া যায়। তাহার! দৈনিক 
কাজের সময় হ্রাস এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবি লইয়া নূতন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এই 
দাবি লইয়া এক মিল হইতে আর এক মিলে ধর্মঘট দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে। 
কয়েকটি ক্ষেত্রে অনেকগুলি মিলের শ্রমিকগণ এক্যবদ্ধ হুইয়া একযোগে ধর্মঘট আরম্ভ 
করে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রত্যেকটি ধর্মঘটই জঙ্গীরূপ. ধারণ করে। 
প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মিলের প্রহ্রীদের সহিত শ্রমিকদের দাক্গাহাঙ্গাম! হয়, এক মিলের 
শ্রমিক অন্ত মিল আক্রমণ করে, মিলের দূরজা-জানাল! ভাড়িয়া চুরমার করে। শেষ 
পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিসের সহিত শ্রমিকদের সংঘর্ষ আরম্ত হয়। প্রায় সকল 
ক্ষেত্রেই পুলিস বাহিনী মিল-মালিকের পক্ষ হইয়া শ্রমিকদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত 
হয়। ইহার ফলে পুলিসের ভূমিকা সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সকল ভুল ধারণা দুর হইয়া 
যায় এবং এই ধর্মঘট-সংগামের মধ্য দিয়! বোস্বাইয়ের এমিকশ্রেণী বিপুল রাজনীতিক 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। 


বোক্াইয়েত শমিকশেণীর প্রথম বিদ্রোহ 


শ্রমিকশ্রেণীর আপসহীন সংগ্রামের ফলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের 
মধ্যভাগেই বোন্বাই শহরের সকল গিলে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় হাস করিয়া 
১২ ঘণ্টা করা হয়। কিন্তু “ফোনিক্স মিলের? কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মানিয়া 
লইতে এবং শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় হাস করিয়া ১২ ঘণ্টা করিতে অদ্বীকার 
করে৷ তাহার ফলে এই মিলে সকাল ৫টা হুইতে রাত্রি ৮ট! পর্যন্ত অবিশ্রাম কাজ 
করিতে শ্রমিকদিগকে বাধ্য করা হয়। পার্শ্ববর্তী সকল মিলের শ্রমিকগণ “ফোনিক্স 

কতৃপক্ষের এই উদ্ধত্যকে বোশ্বাইয়ের সকল মিলের শ্রমিকদের অপমান বলিয়। 
মনে করিয়। সমবেতভাবে ইহার প্রতিকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । 

একদিন বিভিন্ন মিলের তিন হাজার শ্রমিক সন্ধ্যা ৬টার সময় যথারীতি নিজ নিজ 
মিলের কাজ শেষ করিয়া “ফোনিক্স মিলের সন্মুখে সমবেত হয়। এই তিন হাজার 


31 Ibid, 16 th Sept., 1905. 


৩২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


শ্রমিকের সহিত বোম্বাইয়ের বহু দরিদ্র মানুষ আসিয়। যোগদান করে। ইহার পর 
তাহারা মিলের জানালা লক্ষ্য করিয়া ইষ্টকখণ্ড ছুঁড়িতে আরম্ত' করে এবং 
অবিলম্বে মিলের কাজ বন্ধ করিয়া শ্রমিকদিগকে ছুটি দিবার দাবি জানাইতে থাকে ॥ 


মিল-কতৃপক্ষ ভীত হইয়! বোম্বাইয়ের পুলিস স্পারিন্টেণ্ডেন্টকে টেলিফোনে ডাকিয়া : 


পাঠায়। পুলিস সাহেব আপিয়া! মিলের সশস্ত্র প্রহরীদের সাহায্যে কয়েকজন 
শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেন এবং শ্রমিকদের অবিলম্বে স্থানত্যাগ করিবার আদেশ দেন। 
শ্রমিকগণ পুলিস সাহেবের পৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়| চারিদিকে আক্রমণ চালাইতে থাকে। 
তাহার! মিলের সকল দরজা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া! দেয় এবং মিলের ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া সকল গ্রেপ্তার কর! শ্রমিকদের মুক্ত করে। তাহাদের নির্দেশে ‘ফোনিক্স 
মিলের” আমিকগণ মিলের কাজ বন্ধ করিয়া চলিয়া! যায়। ইহার পর বিদ্রোহী 
শ্রমিকগণ পুলিস সাহেবকে শাস্তি দিবার জন্য তাহার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু তিনি 
মিলরক্ষীদের সাহাষে) প্রাণ লইয়! পলায়ন করিতে সক্ষম হন এবং পুলিস কমিশনার 
সহ এক বিরাট অশ্বারোহী পুলিস বাহিনী লইয়া উপস্থিত হন। পুলিস কমিশনারের 
আদেশে বোম্বাই শহরের প্রায় সকল সশস্ত্র পুলিস “ফোনিক্ মিলের’ সন্মুখে সমবেত 
হ্য়। পুলিস কমিশনারের বিশেষ অনুরোধে একদল বৃটিশ সৈন্যও সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত হয়। এই বিপুল সামরিক শক্তির সহিত বিন! অস্ত্রে যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝিয়। 
শরমিকগণ পশ্চাৎ অপসরণ করে। অশ্বারোহী পুলিস ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে। 
কয়েকদিন পর পুলিসের নির্দেশে তাহাদিগকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত, 
করা হয়।১ 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ধর্মঘট-সংগ্রামের তাৎপর্য অতি বিপুল। প্রথমত, প্রায় সকল 
মিলে একই প্রকারের দাবি লইয়| এই ধর্মঘট-সংগ্রাম চলিয়াছিল এবং ইহার মাধ্যমে 
বোন্বাইয়ের সকল শ্রমিকের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল ॥ 
দ্বিতীয়ত, শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের এই ধর্মঘট-সংগ্রামের দ্বারা বোম্বাই শহরের 
জনসাধারণকে, বিশেষত উহার দরিদ্র অংশকে তাহাদের সংগ্রামের প্রতি সহান্থভূতিশীল 
করিয়া তুলিতে এবং এমনকি তাহাদের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করাইতেও সক্ষম 
হুইয়াছিল। «ফোনিক্স মিলের? ঘটনাই তাহার সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন মিলের 
শ্রমিকগণ সমবেতভাবে যখন *ফৌনিক্স মিলের’ উপর আক্রমণ করিতেছিল তখন 
তাহাদের সহিত প্রায় এক হাজার শহরবাসী দরিদ্র মান্ষ যোগদান করিয়াছিল । 


মালিকের পক্ষে পুলিসের হস্তক্ষেপ এবং পুলিসের সহিত সংঘর্ষের মধ্য 


ইহাও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা । তৃতীয়ত, এই রি 
দিয়া 


শ্রমিকশ্রেণী পুলিসের স্বরূপ উপলব্ধি. করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সংঘর্ষের 
মধ্য দিয়! শ্রমিকশ্রেণী এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ রাজনীতিক শিক্ষাও গ্রহণ 
করিয়াছিল । চতুর্থত, ১৯:৫ খ্রীষ্টাব্দের এই ধর্মঘট-সংগরাম বোস্বাইয়ের অমিক- 
শ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘটেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, 
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| বিভিন্ন মিলের শ্রমিকেরা বিভিন্ন সময় ধর্মঘট আরম্ভ করিলেও তাহাদের দারি 

|: ছিল এক এবং ধ্বনি ছিল অভিন্ন । তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কত গভীর ছিল; 
“ফোনিক্স মিলের’ ঘটনা! তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। এই সকল দিক হুইতে বিচার করিলে 
বলা চলে, ১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের, ধর্মঘট-সংগ্রায় ছিল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের রাজনীতিক 
ধর্মঘটেরই অগ্রদূত এবং প্রথম মহড়া। j 

: সরকারী ও ব্বাটশ প্ৰতি্তানের শামিকদের সংগ্ৰাম 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বস্তুশিল্পের শ্রমিকগণ সংগ্রামের যে পথ ও আদর্শ দেখাইল তাহা 

'বোম্বাইয়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদেরও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল ॥ 
একে একে অন্ঠান্ত সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সংগ্রামের জোয়ার বহিতে থাকে 
এবং এই সংগ্রাম ১৯:৮ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ ধর্মঘট পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯০৮ 

| ্বী্টাব্দের সাধারণ ধর্মঘট এই সকল সংগ্রামেরই চরম ও পরিণত রূপ । 

১৯০৫ হইতে ১৯০৮ খীষ্টাব্দ পর্যন্ত বোম্বাই শহরের উপর দিয়া শ্রমিক-সংগ্রামের 
জোয়ার বহিয়া যায়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মালিকগোঠী বাধ্য হইয়া শ্রমিকের 
দৈনিক কাজের সময় হাস করিলেও তাহারা সকল সময়ই কাজের সময় বি 
করিবার জন্ত সচেষ্ট ছিল। যখনই মিল ও কারখানার মালিকগণ দৈনিক কাঁজের 
সময় ১২ ঘণ্টা হইতে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছে অথবা মজুরি হাসের প্রয়াস 
পাইয়াছে তখনই শ্রমিক-সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ বোম্বাই শহরকে কীপাইয়া তুলিয়াছে। 
এমনকি শ্রমিকদের চিরাচরিত সামান্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইলেও বিভিন্ন 
স্থানে ধর্মবট আরম্ভ হইত। সর্বত্রই শ্রমিকগণ কাজের ফাকে ফাকে ধূমপান করিত 
কয়েকটি মিলে ইহা বন্ধ করিবার চেষ্টা হুইবা মাত্র ধর্মঘট আর্ত হইয়াছিল। শ্রী 
শ্রমিকগণ মধ্যাহ্নের কর্মবিরতির সময় বাড়ী গিয়া তাহাদের শিশু সন্তানকে দেখিয়া 
আসিত । তাহাদের এই অধিকার, বন্ধ করিবার চেষ্টা হইবা মাত্র কয়েকটি মিলে 

্ত্-পুরুষ সকল শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া সেই চেষ্টা বন্ধ করিয়াছিল। 
এই যুগের এই ধর্মঘট-সং্রামে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে বিভিন্ন 
সরকারী ও বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে. বোম্বাইয়ের, 
j সকল ডাক-পিওন ও অগ্যান্ত ডাক-কর্মচারী ধর্মঘট করিয়! বোস্বাইয়ের ডাক-বিভাগকে 
: অচল করিয়া দেয়। ১৯*৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বোস্বাইয়ের সকল রেল-কারথানা: 
| গুলির শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া রেল-কারখানাগুলির সকল কাজ বন্ধ করে। ১৯০৮ 
1. ঞগ্ঞ্গরীষ্টান্দের এপ্রিল মাসে সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে টেলিগ্রাফ শ্রমিকদের যে সাধারণ 

ধর্মঘট হইয়াছিল তাহারও উদ্বোগ ও নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল টেলিএাফ-বিভাগের 
বোস্বাই শাখার শ্রমিক ও কর্মচারিগণ। ১৯০৮ গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই বৃটিশ 
মালিকানাধীন “হারএরীভস্‌ কটন কোম্পানি? দ্বারা! পরিচালিত বিভিন্ন কাপড়ের মিলের 
শ্রমিকগণ দীর্ঘকাল ধর্মঘট করিয়া সকল মিলের কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। এই ধর্মঘটে 
শ্রমিকগণ যে দৃঢ়তা, যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে 
অভৃতপূর্ব। কতৃপক্ষ বহু বৃটিশ সৈন্য ও বিপুল পুলিস বাহিনী দারা শ্রমিকদের উপর 


প্রথম খণ্ড ২১ [1] 


৩২২ ট ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


স্বীভৎস অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়াও এই ধর্মঘট ভাঙিতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত এই 
ধর্মঘট-সংগ্াম জয়লাভ করে।? 

1 * “ * ক * 

* ইহা! উল্লেখযোগ্য যে, জঙ্গী ধর্মঘট সংগ্রামের প্রবল জোয়ার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক 
এ্রক্যবদ্ধ সংগ্রাম সত্বেও এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া বোন্বা ইয়ের সকল আমিকদের 
মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন গড়িয়া উঠিলেও তখনও পর্যন্ত কোন রীতিমত ট্রেডয়ুনিয়ন 
গড়িয়া উঠে নাই । তাই ‘ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন? উহার ১৯০৭-০৮ ্রষ্টাব্দের 
বিবরণীতে নিয়োক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £ 

<. «বোম্বাই ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে স্পষ্টভাবেই দেখ! 
বায় যে, শ্রমিকগণ স্থানীয় ধর্মঘটের কার্যকরিতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিলেও এবং 
তাহার! ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে মালিকদিগকে তাহাদের দাবি পুরণে বাধ্য করিলেও 
ভাহারা এখনও এঁক্যবন্ধ সংগ্রামের দ্বারা সাধারণ উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে নাই।” 

এই মৌলিক দুর্বলতা। সত্বেও ভারতবর্ষের, বিশেষত বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের 
মধ্যে এক প্রবল সান্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৃটিশ শাসনাধীন 
ভারতবর্ষের অন্যান্য শ্রেণীর জনসাধারণের মতই শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, 
ঘরই শাসন ও শোষণের অনিবার্য ফল স্বরূপ তাহাদের জীবনের দুঃখ-ছুর্দশ1, বৃটিশ 
স্মাসনের পুলিস ও সৈন্তবাহিনীর সন্ত্রাস ও অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং সর্বোপরি সমসাময়িক 
কালের জাতীয় সংগ্রামই শ্রমিকশ্রেণীর মধো এই সাআ্রাজাবাদ-বিরোধী মনোভাব 
জাগাইয়া ছুলিয়াছিল। তাহাদের শ্রমিক জীবনে কল-কারখানার অমান্গুষিক ব্যবস্থা, 
কল-কারখানায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ দৈনিক ১৫ ঘটা কাজ করিয়াও সপরিবারে উপবাসর্লিষ্ট 
জীবনযাপন, কল-কারখানায় ঘুষ আর বাহিরে মহাজনের শোষণ ও উৎপীড়ন 
প্রভৃতি তাহাদের সম্মুখে সাভ্রাজাবাদী-ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার বীভৎস রূপ 
স্পষ্ট ও সম্পূর্ণদূপে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। ভারতের, বিশেষত বোস্বাইয়ের 
শ্রমিকশ্রেণী স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিল যে, ভারতের সাত্রাজ্যবাদী শাসন ও 
উহার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাই উহার অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ এবং কল- 
কারখানার মালিকগোষঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্রাজ্যবাদের 
খিরুদ্ধেও তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে। শ্রমিকত্রেণী সংগ্রামের মূল্য উত্তমরূপেই 
বুঝিয়াছে, সংগ্রাম ব্যতীত তাহাদের দুঃখময় জীবনের পরিবর্তন ঘটিবে না_ইহা , 
তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনেরই অভিজ্ঞতা । নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের দ্বারাই তাহার! 
তাহাদের "১৫ ঘণ্টা কাজের সময় ১২ ঘণ্টায় পরিণত করিয়াছে, মজুরি বৃদ্ধি 
করিতে মালিকদের বাধ্য করিয়াছে। এই জয়ের ফল তাহাদের সংগ্রামের ছারাই 
রক্ষী করিতে হুইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে সংগ্রামের দ্বারাই যে পরাজিত 
৬ নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে-_ইহাও তাহাদের জীবনেরই উপলব্ধি । 


কা 
১1 L, A. Gordon £ Ibid, 0, 640, | ২ Ibid, p. 542. 


বোম্বাই শ্রমিকের রাজনীতিক সংগ্রাম টা? 


আর্থনীতিক সংগ্রামের দ্বারা কল-কারখানার মালিকগোষ্ঠীকে মজুরি বৃদ্ধি করিতে 
অথবা দৈনিক কাজের সময় হাঁস করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু সাআজ্যবাদকে 
আঘাত করা যায় না। সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রাজনীতিক সংগ্রাম। 
তাহার জগ প্রয়োজন রাজনীতিক নেতৃত্ব। কিন্তু রাজনীতিক নেতৃত্ব তখনও শ্রমিকশ্রেণীর 
মধ্য হইতে দেখা দেয় নাই। তখনকার মত সেই নেতৃত্ব আসে বাহির হইতে__ 
বাল গঞ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে পরিচালিত “চরমপন্থী, জাতীয়তাবাদীদের নিকট হইতে । 
চরমপন্থী” জাতীয়তাবাদীদের, বিশেষত তিলকের অগ্থিবর্ষী' সাত্মাজ্যবাদ-বিরোধী 
প্রচার-কার্ধের ফলে বোস্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী তিলকের দিকে আক্বষ্ট হয়। শরমিকগণ 
দলে দলে তিলক ও তাহার সহকর্মীদের আহত সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া 
জ[আজ্যবাদ-বিরোবী ভাবধারায় দীক্ষা লাভ করে। শরমিকশ্রেণী এবং গ্রামাঞ্চলের 
কৃষকদের মধ্যেও তিলকের প্রভাব ক্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ইহার পূর্বেই গ্রামাঞ্চলের 
কৃষকদের মধ্যে তিলকের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে 
কৃষকদের যে করবন্ধ-আন্দোলন চলিয়াছিল তাহার সংগঠক ও পরিচালক 
ছিলেন স্বয়ং বাল গঙ্গাধর তিলক। এই সংগ্রামের পরিচালনা তিলকের জীবনের 
অগতম প্রধান কীর্তি ৷ তিলকের প্রভাব দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করিতে দেখিয়া 
শাসকগোঠী ভীত-সন্ত্প্ত হইয়া তাহাকে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তৎকালের 
বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর লর্ড সিডেনহ্যাম তাহার স্থৃতিকথায় তিলকের, প্রভাব ও 
তাহার গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত সন্বন্ধে নিয়োক্ত মন্তব্য করিয়াছেন £ 

ব্যারিস্টার, উকিল, স্কুল-শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারী অফিসের কেরানী প্রভৃতি 
সকলেরই তিলকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ছিল, সকলেই ছিলেন তিলকের দ্বার! 
প্রতাবান্থিত। তিলকের প্রচার ও প্রভাব কেবল শহরের শ্রমিক-কুলিদের মধ্যেই 
নহে, এমনকি গ্রামাঞ্চলের কৃষক, অন্তত গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে বিস্তার 
লাভ করিতেছিল । আমি এই সবই তীক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিলাম। কিন্তু 
তিলকের বিভিন্ন প্রকারের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে বাধাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
না করা পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। এই অবস্থায় বিপদের 
সম্তাবন! এই যে, বিচার ব্যর্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যাক্তির (তিলকের__লেঃ) প্রভাব 
আরও বুদ্ধি পাইবে এবং তাহার সমর্থকদের বিক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া 
হইবে। ইহাও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিতে হইবে। আমি এবং আমার 
সহকপ্লিগণ সিদ্ধান্ত করিলাম যে এই বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করাই উচিত। আতা 
তিলককে গ্রেপ্তার কর! হইল ।”২ 
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অভিযোগে তাহাকে প্রথমে বোনা ইয়ের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিফ্ট্রেটের আদালতে, এবং 


31 K. 5. Shelvankar 20009 Problem of India, p. 220. 
21 Quoted by T. V. Parvate in his book, ‘Bal Gangadhar Tilak,’ p. 223-24, 


৩২৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


পরে হাইকোর্টে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন তিলককে গ্রেপ্তার 
কর! হয়। শ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে শোলাপুর, নাগপুর, 
পুনা ও বোস্বাই শহরে এবং পরে ক্রমশ সমগ্র ভারতবর্ষে সক্রিয় প্রতিবাদের ঝড় বহিভে 
থাকে। ২৫শে জুন পুনা ও বোম্বাই শহরের দৌকান-পাট ও স্কুল-কলেজ বন্ধ 
করিয়! হরতাল পালন করা হয়। পরে মাদ্রাজ, কলিকাতা, লাহোর প্রভৃতি সকল 
প্রধান শহরে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সভা ও শোভাযাত্রা করা হয় এবং একদিন 
দৌকান-পাট বন্ধ রাখা হয়। মাদ্রাজের বিভিন্ন জনসভায় প্রকাশ্যে “বিদ্রোহ ও 
হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ” আরস্তের আহ্বান জানানো হয়।৯ 

[তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সর্বাপেক্ষা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আর্ত হয় বোষ্বাই 
শহরে। তিলকের মামলার শুনানী আরম্ভ হয় ২৯শে জুন। এ দিন প্রায় সকল 
শ্রেণীর ১* হাজার নরনারী আদ।লতের চতুর্দিকে সমবেত হইয়া “বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত 
ও “তিলক মহারাজ কি জয়” ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া তোলে । এক বিপুল 
অশ্বারোহী বাহিনী আসিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিলে পুলিসের 
সহিত জনতার ছুই ঘণ্টা কাল যুদ্ধ হয়। জনতা রাজপথে যুরোগীয় সাহেব দেখিবা 
মাত্র তাহাদিগকে ইষ্টকখণ্ড দ্বারা আক্রমণ করে। ইহার পর আরও বহু সৈন্য ও 
সশস্ত্র পুলিস আসিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ ও বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। 

জনসমাবেশে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র শহরে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া রাজপথে 
সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিসের চৌকি বসান হয়। বোস্বাই শহর যুদ্ধকালীন রূপ ধাণর 
করে। এই সকল সংঘর্ষে শ্রমিকগণকে অংশ গ্রহণ করিতে দেখিয়৷ তাহাদিগকে 
সংগ্রাম হইতে দুরে রাখিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র শ্রমিক অঞ্চলে সৈন্য ও পুলিসের চৌকি 
বসান হয়। 

শরমিকশ্রেমী তিলকের গ্রেপ্তারে ক্রুদ্ধ হইয়া গোপনে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত 
হইতেছিল। তাহারা শাসকগোষ্ঠীর সামরিক শক্তির আস্ফালন অগ্রাহ্‌ করিয়া 
নির্ভয়ে সংগ্রাম আরম্ত করে। লেনিনের কথায়, জনসাধারণ তাহাদের লেখক ও 
রাজনীতিক নায়কদের সমর্থনে দণ্ডায়মান হয়। ১৩ই জুলাই প্রাতঃকালে “গ্রীভস্ঃ 
কটন কোম্পানি*্র অধীন মিলসমূহের শ্রমিকগণ প্রথম ধর্মঘট করে। শ্রমিকগণ 
মিলের সম্মুখে সমবেত হইলে সৈন্যবাহিনী আসিয়া তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়! দেয়। 
অমিকগণ সৈন্যদের প্রতি ইষ্টকখণ্ড বর্ষণ করিতে করিতে পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া 
রাজপথে শোভাযাত্রা বাহির করে। 

শ্রমিক-অভ্যুখানের ভয়ে ভীত হুইয়| বোম্বাই সরকার বোম্বাই শহরের উত্তরভাগের 
শ্রমিক অঞ্চলটিকে শহর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া! বাখিবার উদ্দেশ্যে উত্তর-অঞ্চলটিকে 
সৈন্যবাহিনী হারা ঘিরিয়া রাখে। ইহার পর প্রায় প্রত্যহই শ্রমিকশ্রেণী ও জন- 
সাধারণ একত্রে শহরের বিভিন্ন রাজপথে শোভাযাত্রা বাহির করিতে থাকে এবং 
প্রত্যহই সৈন্য ও পুলিস বাহিনীর সহিত প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে । এইভাবে 


১1 Times of India, 28 July, 1908, ঃ 
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লিলির মি 


বোম্বাই শ্রমিকের রাজনীতিক সংগ্রাম ৩২৫ 


রাজপথের শোভাযাত্রাই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিক শিক্ষার “স্থল” হইয়া দাড়ায় 
রাজপথের শোভাযাত্রায় শ্রমিকশ্রেণী একদিকে সৈন্য ও পুলিস বাহিনীর মুখোমুখী 
ঈড়াইয়া সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তেমনি অপর দিকে এই শোভাযাত্রার 
মারফত শহরের দরিদ্র শ্রমজীবী ও মধ্যশ্রেণীর জনসধারণকেও সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
আকর্ষণ করে। 

১৭ই জুলাই ১৫টি মিলের শ্রমিকগণ দ্বিপ্রহরে নিজ নিজ মিলের কাজ বন্ধ করে 
এবং ধর্মঘট করিয়া রাজপথে বাহির হয়।৯ প্রথম ধর্মঘট করিয়াছিল বৃটিশ 
মালিকানাধীন “খ্ীভস্‌, কটন কোম্পানি’ মিল সমূহের শ্রমিকগণ। তাহার পর দেশীয় 
মালিকানাধীন মিলগুলির শ্রমিকগণও : প্রতিবাদ-ধর্মঘটে যোগদান করে। এবার 
২* হাজার ধর্মঘটী শ্রমিক পার্শ্ববর্তা বিভিন্ন মিলে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে মিল 
বন্ধ করিতে বলে। তাহাদের দাবি উপেক্ষিত হইলে ধর্মঘটী ২* হাজার শ্রমিক 
ইষ্টক বর্ষণ করিয়া মিলের দরজা, জানালা! প্রভৃতি ভাঙিয়া চুরমার করে। ইহার 
পর আক্রান্ত মিলগুলির কাজ বন্ধ কর! হইলে এঁ সকল মিলের শ্রমিকগণও বাহিরে 
আসিয়া! ধর্দঘটাদের সহিত যোগদান করে। এবার শ্রমিকগণ এক বিরাট শোভাযাত্রা 
বাহির করিয়া! শহরের বিভিন্ন রাজপথ ভ্রমণ করে ।২ 

১৮ই জুলাই প্যারেল অঞ্চলের ২২টি মিলের ২৫ হাজার শ্রমিক স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া ধর্মঘট করে এবং বাহিরে আসিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা! বাহির করে। 
এইদিন শ্রমিকগণ ধর্মঘট বিস্তারের জন্য অভিযান করিলে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী ও 
ইপন্তগণ শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ধণ করে। শ্রমিকগণ ইষ্টক বর্ষণ করিয়া! প্রায় 
২ ঘন্টাকাল যুদ্ধ চালায়। এই গুলি বর্ষণের ফলে অন্তত পক্ষে ২** শ্রমিক নিহত 
এবং ৫০০ শ্রমিক আহত হয়।৩ বোস্বাইয়ের শ্রমিক দুইশত প্রাণের বিনিময়ে 
রাজপথের যুদ্ধ সম্বন্ধে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করে, তাহাদের রাজনীতিক শিক্ষা ও 
সংগ্রামী দৃঢ়তা বহগুণ বৃদ্ধি পায়। তাহারা এঁতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘটের দিকে বহু 
দুর অগ্রপর হইয়া যায়। এই হত্যাকাণ্ড উপলক্ষেই লেনিন লিখিয়াছিলেন £ 

“জনগণ যখন দাসত্বলুঠন আর ধ্বংসকারী মূলধন ও ধনতান্ত্রিক ুপনিবেশিক 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভ্যথান আর্ত করিতেছে, তখনই স্বদেশে শ্রমিক-আন্দোলনের 
অগ্রগতিতে কুন্ধ এবং ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক সংগ্রামে ভীত-সন্্প্ত উদারন্থী বৃটিশ 
বুর্জোয়ারা+ সর্বোচ্চ স্তরের নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া আপিলেও, সর্বাপেক্ষা “সভ্য! 
যুরোগীয় রাষ্ট্রনায়কগণ কিরূপ বীভৎস বর্ধরতার অনুষ্ঠান করিতে পারে তাহা! 
ক্রমশ তাহারা অধিক ঘন ঘন, ক্রমশ ম্পষ্টতর এবং ক্রমশ লক্ষণীয়ভাবে জাহির 
করিতেছে ।”৪ 

১৯শে জুলাই আরও অধিক সংখ্যায় শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া মিল হইতে বাহির 
হুইয়া আসে। “টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়া মতে, প্যারেল অঞ্চলে ১৭টি মিলের ২* হাজার 


7:42 
১1 Times of India, 25 July.1908. ২। Ibid. ৩। Tilak's Trial etc, by & 


07510159595 (Tilak and the Struggle for Political Freedom), p. 601. ৪ Lenin : 


The National-Liberation Movement in the East. p. 12-13. 


৩২৩ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


শ্রমিক এবং মহিম অঞ্চলের ৪০টি মিলের ৪৫ হাজার শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগদান 
করে। বোস্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী সাধারণ ধর্মঘটের দিকে আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া 
যায়। এই দিনের ধর্মঘটে ৬*টি মিলের ৬৫ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া! বোম্বাই 
শহরের সংগ্রামকে এক নূতন স্তরে উন্নীত করে।৯ 

এইভাবে প্রত্যহুই শ্রমিকদের ধর্মঘট-সংগ্রাম বিস্তার লাভ করিতে থাকে। 
প্রতিদিন নূতন নূতন মিলের শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া মিল হইতে বাহির হইয়া 
আসে। ২*শে জুলাই বৃটিশ মালিকানাধীন “জ্যাকব স্তাস্থন মিলএর শ্রমিকগণ 
ধর্মঘট করিয়া বাহিরে আসিলে পুলিসের সহিত তাহাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। 
পুলিসের গুলি চালনার ফলে একজন শ্রমিক নিহত এবং প্রায় ২৫ জন আহত হয়। 
এইদিন ব্যবসা-কেন্দ্রগুলিতেও ধর্মঘট বিস্তৃত হয়। ২১শে জুলাইয়ের সংগ্রামে সবাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ঘটন। হইল বোম্বাই বন্দরের ডক শ্রমিকদের ধর্মঘট । বস্ত্রশিল্পের অমিকদের 
ক্রমবর্ধমান ধর্মঘটে উৎসাহিত হইয়া ডকের শ্রমিকগণও ধর্মঘট করিয়। ডক অচল 
করিয়া দেয়। ডকের একহাজাঁর শ্রমিক রাজপথে বাহির হয় এবং মালবোঝাই 
গরুর গাড়ীগুলি উণ্টাইয়া ফেলিয়া ও গরুগুলিকে তাড়াইয়া বন্দরের প্রবেশপথ 
বন্ধ করিয়া রাখে ।২ 


২২শে জুলাই ধৃত শ্রমিকদের বিচারের রায় বাহির হয়। এই বিচারে বহু 
অমিক বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে এবং বাঁলকদ্িগকে বেত্রদণ্ড দান করা 
হয়। বেত্রাঘাতে বালকদের পৃষ্ঠ ক্ষতবিক্ষত করিয়] সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোঠী আনন্দে 
উন্মাদ হইয়া উঠে। এই দণ্ডদান সম্বন্ধেই লেনিনের তীক্ষ সমালোচনা খড়োর 
মত ঝলসিয়৷ উঠে £ 

“রুশীয় ও অরুশীয় নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের সন্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া কথিত 
স্বাধীন বৃটেনের জন্‌ মর্লের মত সর্বাপেক্ষা উদ্দারপন্থী ও প্রগতিশীল মুখপাত্রগণ» 
সাংবাদিক কুলের ‘প্রগতিশীল’ জ্যোতিষ্কগণ ( প্রকৃতপক্ষে মূলধনের দাস ) যখন ভারত 
শাসনের কার্ষে নিযুক্ত হয়, তখন তাহারা পূর্ণমাত্রায় চেঙ্গিজ খার মূর্তি ধারণ করে এবং 
জনসাধারণকে “ঠাণ্ডা? করিবার জন্য রাজনীতিক প্রতিবাদকারীদের উপর বেত্রাঘাত 
হইতে সকল প্রকারের আক্রমণাত্মক ক্রিয়া-কলাপ চালাইয়া থাকে ৮৩ 


3! Times of India, 25 July, 1908, ২। Ibid. 1 Lenin: Ibid, 0, 14. 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় 


বোম্বাই তথ। ভাব্রতের শ্রমিকশ্রেণীবর প্ৰথম 
ৰাজনীতিক সংগ্রাম* (১৯০৮) 


দীর্ঘকাল বিচারের পর ২২শে জুলাই রাত্রি ১১টার সময় তিলকের বিচারের 
রায় দান করা হয়। শ্বেতাঙ্গ বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক তিলক ৬ বৎসরের নির্বাসন 
দণ্ডে দণ্ডিত হন। মামলার রায় প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের জনসাধারণ 
ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে। ৃ 

এ দিন সকাল হইতেই বোম্বাই শহরে প্রবল বড়বৃষ্টি হইতেছিল। সেই বড়ৰৃষ্টি 
উপেক্ষা! করিয়া শহরের হাজার হাজার মানুষ আদালতের নিকট সমবেত হয় 
আদালতের চতুর্দিক অশ্বারোহী পুলিদ বেষ্টন করে। অশ্বারোহী. পুলিসবাহিনী 
বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য বার বার আক্রমণ চাল।ইতে থাকে । 

তিলকের উপর যে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে তাহা সন্ধ্যা টার সময়ই জানা 
গিয়্াছিল। সুতরাং সন্ধ্যা টা হইতেই আদালতের নিকট ভিড় বাড়িয়া যায়। কিন্তু 
শাস্তির বিরুদ্ধে কিভাবে আন্দোলন করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া 
জনসাধারণ দিশাহারা হইয়া পড়ে। রাত্রি ১১টার সময় রায় দানের পরই তিলককে 
আদালত হইতে জেলখানায় অপসারিত করা হয়। কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া 
জনসাধারণ রাত্রির মত গৃহে ফিরিয়া যায়। 

বোম্বাই শহরের বিমূঢ় জনসাধারণকে পথ দেখাইবার জগ শ্রমিকশ্রেণী নৃতনভাবে 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ভারতের সর্বজনমান্ত চরমপন্থী” নায়কের উপর বৃটিশ শাসক: 
গোষ্ঠীর এতিহিংসামূলক শান্তি দানের বিরুদ্ধে অরমিকলেণী গঞ্জিয়া উঠে। তাহারা 
বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি লইয়! আক্রমণ আরস্ত করে। 


২৩ জুলাইয়ের ধর্মঘট 


প্রথম দিন, ২৩শে জুলাই, বোস্বাইয়ের শরমিকশ্রেণী মিলের কাঁজ বন্ধ করিয়া পূর্ণ 
হরতাল পালন করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর আহ্বানে সমগ্র শহরে হরতাল পালিত হ্য় 
শ্রমিকশেণীর দৃষ্টান্তে উদ্ধন্ধ হইয়া বোষাইয়ের জাতীয় বুর্জোয়ারাও দুইদিন শেয়ার, 
বাজার বন্ধ রাখিয়া ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু বৃটিশ বুর্জোয়াদের সহিত: 
সম্পর্কযুক্ত বোম্বাইয়ের বৃহৎ বুর্জোয়ারা “নিরপেক্ষতা” বজায় রাখিয়া নিক্ষিয় 


১। যেসকল প্রবন্ধ ও গ্রন্থ হইতে এই স'গ্রামের তথাসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে: ১ H. 5 ২. 
Bombay Workers’ First Political Strike (New Age, June, No. 6, 1953): Ram. 
Gopal: Lokamany% Tilak ; D. V. Tamankar : Lokamanya Tilak—Father of 
Indian Unrest & Maker of Modern India; Times of India, July to August, 


1903; Tilak & The Sruggle for Indian Freedom by Soviet Writers, 


৩২৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


সহানুভূতি প্রকাশ করে।৯ সর্বাত্মক ধর্মঘট সত্বেও সর্বত্র শান্তি বিরাজ করে। 
কিন্তু জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ থাকিলেও শহর একটা থমথমে ভাব ধারণ করিয়াছিল, 
বাতাসে যেন বারুদের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল।__-যেন একটা “ভয়ঙ্কর কিছু” 
আসন্ন।২ পরদিন, ২৪শে জুলাই সেই “ভয়ঙ্কর কিছু” নগ্রমূর্তিতে দেখা! দিল। 
বৃটিশরাঙ্গ ধ্বংসকারী মূ্তিতে জনসাধারণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বুটিশরাজের 
সেই ধ্বংসকারী মূর্তি দেখিয়া শহরের সকল মানুষ ভয়ে কীপিয়া উঠিল, কিন্ত 
ভয় পাইল না কেবল শ্রমিকশ্রেণী। বোম্বাইয়ের বস্ত্শিল্পের শ্রমিকগণ স্থির-সংকল্প হইয়া 
পাণ্টা আঘাত হানিবার জন্ঠ রুখিয়া দাড়াইল। হাজার হাজার শ্রমিক সমবেত ভাবে 
বুটিশরাজের পশুশক্তিকে অগ্রাহ করিয়া প্রাণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। আর্ত 
হইল বোম্বাইয়ের রাজপথে ভারতের ইতিহাসের যুগান্তকারী এক রক্তক্ষয়ী অমিক- 
সংগ্রাম। ২৩শে জুলাই ৮* হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিয়! সেই সংগ্রাম আরম্ভ করিল। 


'_:- ২৪শে জুতাইয়ের সংগ্রাম_ রাজপথের যুদ্ধ 


২৪শে জুলাই সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সংঘর্ষ আরম্ভ 
হয়। ঘটনাস্থল বোম্বাইয়ের কালাচৌঁকি। ২৪শে জুলাই প্রাতঃকাল হইতেই 
শ্রমিকগণ শহরের বিভিন্ন শ্রমিক মহল্লায় সমবেত হইতে থাকে । চিঞ্চপোক্লি- 
কালাচোঁকি শ্রমিক অঞ্চলেও বহুসংখ্যক শ্রমিক সমবেত হয়। অল্পকালের মধ্যেই 
তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়। হয় প্রায় ৫ হাজার। এই ৫ হাজার শ্রমিক শোভাযাত্রা 
করিয়|। আর একটি শ্রমিক-সমাবেশের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে ঘোরাপ্‌দেও 
নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হয়। তাহার! বিভিন্ন ধ্বনি দিতে দিতে যাত্রা করে। 
তাহাদের এই সকল ধ্বনিকে জনসাধারণ গ্রহণ করে বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
আহ্বান রূপে । 

ইতঃপূর্বে কেবলমাত্র কোন রাজনীতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কেহ কখনও 
শ্রমিকখেণীর সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করে নাই। এতদিন বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেী মিলের 
মধ্যে কেবল আর্থনীতিক দাবি লইয়! সংগ্রাম চালা ইয়া আসিতেছিল। এতদিন 
শ্রমিকশ্রেণী ষেন বাহিরের অর্থাৎ মধাশ্রেণী ও উদীরনীতিবাদী বুর্জোয়াদের সংগ্রাম 
লক্ষ্য করিয়া তাহা হইতে রাজনীতিক শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিল এবং মিলের মধ্যে 
নিজেদের দাবি-দাওয়ার সংগ্রাম হইতে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করিতেছিল। 
কিন্তু তাহারা তাহাদের মিলের অভ্যন্তরের সংগ্রাম হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়া- 
ছিল যে, মিল-মালিকগোষ্ঠীই তাহাদের প্রধান শক্ত নহে, পরাধীন ভারতের 
সর্বপ্রধান শক্র বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদ। এই সামাজ্যবাদের আশ্রয়ে থাকিয়াই মিল- 
মালিকগোষ্ঠী তাহাদের শোষণ করে, তাহারা মিল-মালিকদের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ 
কারলে এই সাত্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর পুলিস আর সৈশ্বাহিনীই মালিকদের 
পক্ষ হইয়া শ্রমিকদের সংগ্রামকে রক্তবন্তায় ডুবাইয়া দেয়। শ্রমিকশ্রেণী এতদিনে 


১1 Times of India, 1st Aug. 1908. ২। Ibid, 28 July, 1908. 
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ইহাও শিথিয়াছিল যে, তাহাদের সংগ্রামের সমর্থনে জনসাধারণকে টানিয়া আনিতে 
হইবে; আর তাহাদের টানিয়া আনিতে হইলে প্রত্যেকটি সাআজ্যবাদ-বিরোধী 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তাই এখন তিলকের উপর 
বর্ধরস্থলভ শান্তিদান উপলক্ষে বোস্বাইয়ের বি্ুন্ষ জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিয়া শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। 


শাসকগোঠী কোনদিন শ্রমিকশ্রেণীকে কোন রাজনীতিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ 
করিতে ন! দেখিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে একটি রাজনীতিক শক্তি বলিয়াই মনে করে 
নাই। এই জন্যই ২৪শে জুলাই শ্রমিকশ্রেণীকে বিপুল সংখ্যায় রাজপথে সমবেত 
হইতে এবং শোভাযাত্রা করিতে দেখিয়া শাসকগণ ইহার উপর প্রথমে কোন 
গুরুত্ব আরোপ করে নাই। তাহারা প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, কয়েকজন 
যুরোপীয় পুলিস কর্মচারী দেখিলেই শ্রমিকরা পলায়ন করিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়া! বৃটিশ পুলিপ-স্পারিক্টেণ্ডেটে অপর দুইজন শ্বেতকায় পুলিস কর্মচারী সঙ্গে 
লইয়৷ রাজপথে টহল দিতে বাহির হুইলেন। পথে শ্রমিকদের শোভাযাত্রার 
সহিত পুলিসকর্তাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। পুলিসকর্তার৷ শ্রমিকদের উপর অবিলম্বে 
শোভাধাত্রা ভাঙিয়। দিবার হুকুম জারি করিলেন। 

পুলিসকর্তার৷ ভাবিতেও পারেন নাই যে, তীহার! যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহার 
বিপরীত ঘটনা! ঘটিবে। তাহার! কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, অমিকশ্রেণী 
আর সেই নিরীহ মানুষ নয় যে, পুলিস অথবা শ্বেতকায় কর্মচারী দেখিলেই 
ভয়ে তাহাদের পায়ে লুটাইয়৷ পড়িবে। শ্রমিকশ্রেণী এখন রাজনীতিক 
চেতন! লাভ করিয়া নূতন মানুষ হুইয়া উঠিয়াছে, এখন তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য 
আর শক্তি সন্ধে সচেতন, সংগ্রামে দৃঢ় সংকল্প । তাহারা পুলিসকর্তাদের হুকুম 
অমান্য করিল, তাহাদিগকে বিদ্রপবাণে জর্জরিত করিয়া হুলিল। শ্বেতকাঁয় পুলিস- 
কর্তারা কুষ্ণকাঁয় “নেটিভ' শ্রমিকদের উদ্ধত্যে ক্রোধে আত্মহারা হুইয়া তাহাদের 
রিভলভার বাহির করিয়া ইতন্ততঃ গুলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

পুলিসকর্তাদের এই স্পর্ধা দেখিয়া শ্রমিকগণও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পুলিস- 
কর্তাদের উচিত শিক্ষা দিবার জন্য তাহার! পুলিসদের দিকে ধাবিত হইল । কিন্ত 
তাহারা, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, তাই তাহাদের কয়েকজন নিহত ও আহত হইল। 
শ্রমিকগণ বুঝিল, নিরস্ত্র অবস্থায় অস্ত্রে সহিত সংগ্রাম করা চলে না। এই 
অভিজ্ঞতা তাহাদের চোখ খুলিয়। দিল। শ্রমিক নায়কগণ পরামর্শ করিয়া এক 
পরিকল্পনা স্থির করিলেন। সমবেত ৬ হাজার শ্রমিক দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া 
দুই রাস্তায় ভাগ হইয়া গেল এবং পুলিসর্দের লক্ষ্য করিয়! ইষ্টক বর্ষণ 
করিতে লাগিল। এইভাবে চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া পুলিসকর্তারা স্থির 
করিতে পারিলেন না কোনদিক সামলাইবেন। ইতিমধ্যে তাঁহার! সকলেই ইষ্টকবর্ষণে 
ভীষণ আহত হইয়াছিলেন। তাহাদের সরবাঙ্গ হইতে রক্তধারা ঝরিতেছিল। 

ইতিমধ্যে গুলিবর্ধণের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল 
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হইতে দলে দলে শ্রমিকগণ ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এইভাবে শ্রমিকদের 
সংখ্যা দীড়াইল প্রায় ১২ হাজার। এবার পুলিসকর্তারা ভীত সন্তন্ত হইয়া, 
দৌড়িয়া গিয়া পার্খবর্তা ফায়ার ব্রিগেডের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। কুদ্ধ শ্রমিকগণ: 
ফায়ার ব্রিগেডের বাড়ীর উপর বৃষ্টি ধারার মত ইষ্টক বর্ষণ করিতে লাগিল । 


এই সময় নানাবিধ অস্্-শস্্র লইয়া ঘটনাস্থলে একদল সৈন্য উপস্থিত হইল 
সৈন্যদলকে দেখিয়া শ্রমিকগণ প্রথমে কর্তব্য স্থির করিতে পারিল না।' কয়েক 
মুহুর্তের মধ্যেই কর্তব্য স্থির করিয়! তাহার! নির্ভয়ে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম আরম্ত করিল । ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৃটিশ সাআ্রাজযবাদের সামরিক 
শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিকেণীর প্রথম যুদ্ধ । আরম্ভ হইল রীতিমত যুদ্ধ_ইষ্টক 
খণ্ডের দ্বারা রাইফেল-রিভলভারের সহিত যুদ্ধ । 


প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধ চলিল। সৈন্যবাহিনীর অজস্র গুলিবর্ধণে বহু শ্রমিক নিহত 
ও আহত হইল । এইভাবে অধিক সময় যুদ্ধ কর! সম্ভব নয় বুঝিয়! তাহার! সেদিনের মত 
পশ্চাৎ অপসরণ করিল। এই যুদ্ধেই বোম্বাইয়ের বিখ্যাত শ্রমিক নায়ক গণপত 
গোবিন্দ নিহত হন। তাহার সহিত ১৬ বৎসরের একটি বালকও রাইফেলের গুলিতে 
নিহত হইয়াছিল। এই বীর বালকের নাম কোনদিনই জানা যায় নাই। কিন্তু তাহার 
স্থৃতি বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর অন্তরে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে । 
এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী পুলিস-ইন্স্পেক্টর ফিনান্‌ বোদ্বাইয়ের করোনারের 
আদালতে সাক্ষ্যদান-কালে গণপত ও এই বালক সম্বন্ধে নিয়লিখিত বিরতিটি 
দিয়াছিলেন ঃ 

“সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার সময় আমি দেখিলাম, গণপত পুলিস চৌকির নিকট 
দ ডাইয়া জনতাকে আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিতেছেন। আমি দেখিলাম, গুলি- 
বর্ষণে ছুই তিন জন লোক মাটিতে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় সৃতব্যক্তি (অৰ্থাৎ অজ্ঞাত- 
পরিচয় বালকটি ) জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। দেও সৈন্য ও পুলিসদের উপর 
আক্রমণ করিবার জন্য জনতাকে উত্তেজিত করিতেছিল। সেও ছিল একজন 
পরিচালক ।”১ 

ইন্স্পেক্টর ফিনান্‌ তাঁহার বিবৃতিতে আরও জানাইয়াছিলেন যে, কোন ভারতীয় 
পুলিসকেই এই সংঘর্ষে নিয়োগ কর! হয় নাই।২ ফিনান্‌ ইহার কারণটি না বলিলেও 
ইহা স্পষ্ট যে, শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় পুলিসকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। পাছে 
তাহারা শ্রমিকদের পক্ষ অবলম্বন করে-_এই ভয়েই ভারতীয় পুলিসকে দুরে রাখা 
হইয়াছিল । 

চিঞ্চ পোক্‌লির এই সংঘর্ষ বেলা ১১টার মধ্যেই শেষ হইয়া যায় এবং ইহার পর 
সমগ্র অঞ্চলে একটা গম্ভীর ও থমথমে ভাব বিরাজ করিতে থাকে। কিন্তু সেই সময় 
অন্য অঞ্চলে শ্রমিকগণ সমবেত হয়। তাহারা ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়াছিল যে, 


১। The Times of India, 25th July, 1908. ২। Statement of Inspector 
* Finan, Ibid, 


ই নিও টিনা টি বন সাদা বশির 


টিরালিদ বারা নান মার র্যা রস রান হি 


| 
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কোলাঁবা অঞ্চলের দুইটি মিলে কাজ আরম্ত হইয়াছে। এই সংবাদে শ্রমিকগণ ভীষণ 
উত্তেজিত হুইয়! উঠে। এই সময় মিলের যুরোপীয় ম্যানেজার মিলের বাহিরে আসিয়া 
শ্রমিকদের উপর প্রতৃত্ব খাটাইবার চেষ্টা করিলে উত্তেজিত শ্রমিকগণ ম্যানেজাঁরকে 
উচিত শিক্ষা! দিবার জন্য তাহার দিকে ধাবিত হয়। ম্যানেজার প্রাণের ভয়ে পলাইয়া 
আলিয়া মিলের ভিতর হইতে পুলিসকে সংবাদ দেয়। অবিলম্বে একদল সশস্ত্র পুলিস 
আসিয়া উপস্থিত হয়। পুলিস ও শ্রমিকগণ যখন পরস্পরকে আক্রমণের উদ্যোগ 
করিতেছিল তখনই ম্যানেজার ভয় পাইয়া মিলের কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। এই 
অভাবনীয় জয়লাভে শ্রমিকগণ উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে। তাহার! «তিলক মহারাজ কি 
জয়” ধ্বনি দিতে দিতে স্থান ত্যাগ করে। 

এই প্রকারের ঘটনা। ঘটে বহু স্থানে। ইহাদের মধ্যে মহিম অঞ্চলের ঘটনাটি 
সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য । এখানে সৈগবাহিনীর সহিত শ্রমিকদের এক প্রচণ্ড 
সংঘর্ষ হয়। মহিম অঞ্চলের এক ফুরোপীয় কোম্পানির একটি পশমের মিল ছিল 
সংঘর্ষের ক্ষেত্র। চিধ্পোক্লির সংঘর্ষের সংবাদ পাইয়া! এই পশম মিলের শ্রমিকগণ 
কাজ করিতে অশ্বীকার করে। মিলের মালিকগণ শ্রমিকদের উপর বলপ্ররোগের চেষ্টা 
করিলে শ্রমিকগণও মালিকদের আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তাহাদের প্রহারের 
ফলে মিলের মুরোপীয় ম্যানেজার ভীষণ আহত হয়। মালিকগণ ভয় পাইয়া 
সৈ্াবাহিনীকে আহ্বান করে। এই সংবাদ পাইবামাত্র কাপড়ের মিলের ধর্মঘটী 
অমিকগণ হাজারে হাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পরই আর্ত হয় শ্রমিকদের 
সহিত সৈঠ্যবাহিনীর সংঘর্ষ শ্রমিকগণ চারিদিক হইতে ইষ্টক বর্ষণ করিয়া সৈন্যদের, 
ব্যতিব্যস্ত করিয়৷ তোলে, আর মৈগ্রা উন্মন্তের মত গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। গুলির 
আঘাতে কয়েকজন শ্রমিক নিহত এবং বহু শ্রমিক গুরুতররূপে আঁহত হয়। 

এই সংঘর্ষ এখানেই সীমাবদ্ধ না থাকিয় সমগ্র বোম্বাই শহরে বিস্তার লাভ করে 
সমগ্র বোম্বাই শহর একটি বিশাল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বোম্বাই শহরের সমস্ত 
কর্মচাঞ্চল্য থামিয়া যায়। শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাঁট, যানবাহন বন্ধ হইয়া 
যায়। সমগ্র জাহাজ-খ'ট নির্জন হইয়া পড়ে। বন্দরের শ্রমিক, কুলি প্রভৃতির! ধর্মঘট 
রুরিয়! চলিয়া! যায়। সর্বত্র একটা ভীষণ উত্তেজনা বিরাজ করিতে থাকে। 

পরবর্তা সংঘর্ষ ঘটে বেল! দুইটার সময়। এই সময় কয়েকজন ইংরেজ সাহেব 
কারিরোড স্টেশন-এর দিকে যাইতেছিল। পূর্বের হত্যাকাণ্ডের ফলে উত্তেজিত 
এরমিকগণ দেখিবামাত্র তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তাহারা প্রাণের ভয়ে দৌঁড়াইয়া 
গিয়া স্টেশনের মধ্যে আশ্রয় লইলে শ্রমিকগণও স্টেশন ঘিরিয়| ফেলে। এই সময় 
স্টেশনে একদল ইংরেজ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। রেল কতৃপক্ষও ভিক্টোরিয়া 
টারমিনাস্‌’ হইতে বহু সশস্ত্র রেল পুলিস আমদানি করে। সৈন্য ও পুলিসদল 
শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ করিলে তাহাদের সহিত শ্রমিকদের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ 
হইয়া যায়। | 

এবার শ্রমিকগণ এক উন্নত যুদ্ধ-কোঁশল অবলম্বন করে। রাইফেলধারী সৈযদের। 


৩৩২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


উপর সন্মুখভাগ হইতে আক্রমণ ন! করিয়! শ্রমিকগণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং 
পাকা! বাড়ী, গাছ প্রভৃতির আড়ালে আত্মগোপন করিয়! ইষ্টক প্রভৃতির সাহায্যে সৈস্ত 
ও পুলিসদের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে । তাহাদের ইষ্টক বর্ষণে বহু সৈন্য ও 
পুলিস আহত হয় এবং স্টেশনের দালানের জানালা ও অন্যান্য বহু সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। 
অল্প সময়ের মধ্যে আরও বহু শ্রমিক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহারা সম্মুখ- 
ভাগ হইতেই পুলিস ও সৈন্যদের আক্রমণ করে। সৈন্য ও পুলিসবাহিনীও বৃষ্টিধারার 
মত গুলি বর্ষণ করে এবং তাহার ফলে বহু শ্রমিক নিহত ও আহত হয়। সৈন্য ও 
পুলিবাহিনীর গুলি বর্ষণের ফলে বহু শ্রমিক-নায়কও নিহত ও আহত হন। নিহত 
শ্রমিক নায়কদের মধ্যে ছিলেন মধু রঘুনাথ ( বয়স ৫৫ বৎসর ), সীতারাম সাভনি (২২), 
দন্দু সোহু (২৫), জিল্পা বাবু (২৫) এবং ১৭ বৎসর বয়স্ক এক কিশোর। 

কেবলমাত্র ইষ্টক বর্ষণ করিয়া সৈন্য ও রেল-পুলিসদের রাইফেলের বিরুদ্ধে অধিক 
সময় যুদ্ধ করা! অসম্ভব বুঝিয়া শ্রমিকগণ ইষ্টক বর্ষণ করিতে করিতে রেলপথ ধরিয়া 
পশ্চাৎ অপসরণ করে। এই সময় পুণা মেল-ট্রেনথানি আরও সৈন্য লইয়া 
আসিতেছিল। শ্রমিকগণ ইষ্টক বর্ষণ করিয়া ট্রেনের গতিরোধ করে । 


সংগ্রামের ক্ষেত্রে নুতন শক্তি আবির্ভাব 


ইহার পর দুই দিন, অর্থাৎ ২৫শে ও ২৬শে জুলাই, বোম্বাই শহরে বিশেষ কোন 
ঘটনা না ঘটলেও সমগ্র শহরে একটা থমথমে ভাব, একটা চাপা উত্তেজন! বজায় 
থাকে। এই দুই দিন বোষ্বাইয়ের'সকল মিল ও কারখান। বন্ধ থাকে এবং সকল 
শ্রমিক-অঞ্চলগুলিকে সৈশ্ঠবাহিনী ধিরিয়া রাখে। ২২শে জুলাই সন্ধ্যাকালে বোব্বাইয়ের 
পুলিস কমিশনার মিল-মালিকদের নিকট মিলগুলি খুলিবার আবেদন করেন। কিন্ত 
পরদিন মিল-মালিকগণ মিলগুলি খোলা রাখিলেও কোন শ্রমিকই কাজে যোগদান 
করে নাই। ইংরেজদের সংবাদ-পত্রগুলি কঠোর দমননীতি চালাইবার দাবি জানায়। 
কিন্তু সকল হুমকি ও রক্তচক্ষু অগ্রাহ্ করিয়া শ্রমিকগণ সংগ্রামে অটল থাকে। 
তাহাদের অনমনীয় মনোভাব ও উত্তেজন] দেখিয়া শাসকগোষ্ঠী আশঙ্কা করিতেছি, 
শীঘ্রই আবার ঝড় উঠিবে। 

শাসকগোষ্ঠীর আশঙ্কা শীত্রই সত্যে পরিণত হইল, ২৭শে জুলাই আবার নুতন 
করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ হইল । এবার এক নূতন শক্তি আসিয়! শ্রমিকদের সহিত 
সংগ্রামে যোগদান করিল। শহরের দরিদ্র ব্যবসারিশ্রেণী হইল সেই সংগ্রামী 
শক্তি। তাহাদের মধ্যেও প্রথম হইতেই সর্বজনশ্রিয় তিলকের গ্রেপ্তারে ভীষণ 
উত্তেজনা! দেখ! দিয়াছিল এবং তাহারাও সক্রিয় প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্ত অস্থির 
হইয়৷ উঠিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসকশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার 
কোন পথ তাহার খুঁজিয়৷ পাইতেছিল না। বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী তাহাদিগকে 
রে, দিবার পর তাহারাও সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে আসিয়া 
। 


ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনীতিক সংগ্রাম ৩৩৩. 


২৭ তারিখের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ ঘটে শেখ মেনন স্্রাটে। এই 
রাস্তাটি ছিল সেই সময়ের সর্বাপেক্ষা কর্মচঞ্চল ব্যবসা-কেন্দ্র। এই রাস্তায়ই তিনটি 
সবচেয়ে বড় কাপড়ের বাজার | দরিদ্র ব্যবসায়ীরা প্রথমে তিলকের ছবিসহ গুজরাটী 
ভাষায় একটি ইস্তাহার ছাপাইয়া উহা! হাজারে হাজারে বিতরণ করে। এই 
ইস্তাহারে “তিলক মহারাজ কি জয়” ধ্বনি লিখির বলা হয় £ 

এতিলকই দেশের অন্তরাত্বা। দেশের এই অন্তরাত্মাটিকে ছিড়িয়া লওয়া 
হুইয়াছে। সুতরাং দেশের শরীর অর্থাৎ জাতি কি করিয়া বাচিবে !” 

ইস্তাহার/টিতে দেশবাসীদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, তিলকই স্বদেশী 
আন্দোলন আরস্ত করিয়াছিলেন, তাই ভারতের সমৃদ্ধির ছার খুলিয়া গিয়াছে। 
ই্তাহারটিতে শ্রমিকদের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং সর্বশেষে 
ধ্বনি দেওয়া হয় £ 

“স্বদেশী আন্দোলন সফল হউক ।”১ 

অল্প সময়ের মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ শেখ মেনন স্ট্রীটে সমবেত হয়। 
বেল! ১১টার সময় জনতার উত্তেজনা চরমে উঠে এবং অবিলম্বে এক বিরাট 
সশস্ত্র পুলিসবাহিনী আগিয়া উপস্থিত হুয়। কিন্তু জনতার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া 
পুলিসবাহিনী ভয়ে দুরে চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরেই এক শ্বেতাঙ্গ সৈন্য বাহিনী 
আসিয়া! পুলিসের শক্তি বৃদ্ধি করে। এই বিপুল সামরিক আয়োজন দেখিয়াও 
জনতার মধ্যে ভয়ের চিহ্মমাত্র দেখা গেল না; তাহারা আক্রমণ আরম্ভ করিল । 
পুলিস ও সৈন্যদের উপর তাহার! চারিদিক হইতে বৃষ্টি ধারার মত ইষ্টক বর্ষণ 
করিতে লাগিল। অপর দিক হইতে পুলিস এবং সৈশ্যরাও উন্মত্তের মত জনতার 
উপর গুলিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। শেখ মেনন স্ট্রীটের, বিশেষত এই 
রাস্তার ‘মুলজি জেথা" বাজারের সংঘর্ষের নিম্নোক্ত বর্ণনাটি "টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়া” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল £ 

“পুলিস ও সামরিক বাহিনীর উপর ইষ্টকখণ্ড দ্বারা এবং অগাস্ট উপায়ে 
বারংবার এরূপ ভীষণ আক্রমণ চলে যে তাহা মিল-অঞ্চলেও দেখা যায় নাই । 
আইন-শৃঙ্খলার হতভাগ্য প্রতিনিধিদের ( পুলিস ও সামরিক বাহিনীর__লে £ ) 
উপর বৃষ্টি ধারার মত ইষ্টকখণ্ড বিত হয়।-..সৈন্তরা গুলি ছু'ড়িবার জন্য হাটু 
গাড়িয়া বসিলে অবিশ্রান্ত ইষ্টক বর্ষণে তাহারা বাধা প্রাপ্ত হয়।”২ 

পুলিস ও সামরিক বাহিনীর রাইফেলের সহিত জনতার প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলিতে 
থাকে। ছত্রভঙ্গ হওয়া দূরের কথা, বহু ব্যক্তি হতাহত হইলেও তাহাতে ভক্ষেপ 
ন! করিয়া কখনও সম্মুখ হইতে, কখনও বাড়ীঘরের আড়াল হইতে জনতা! প্রবল 
বিক্রমে ইষ্টক বর্ষণ করিতে থাকে । জনতার একাংশ সম্মুখ ভাগ হইতে এবং 
অপর অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হইয়া বিভিন্ন অলিগলি আর দালানের ছাদ 
হইতে ইষ্টক বর্ষণ করিয়া পুলিস ও সামরিক বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে । 


২8৮5-১4-১৮ 
১ D.C. Homes: Ibid. ২! Times of India, 28 July, 1908. 


৩৩৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংখ্রামের ইতিহাস 


জনতার নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণের ফলে সৈন্য ও পুলিসদের পক্ষে হাটু গাড়িয়া বসিয়া 
গুলি ছোড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে। এইভাবে বেল! ১৯টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
সংগ্রাম চলে অব্যাহতভাবে । সন্ধ্যার পর বিপুল সংখ্যক পুলিস ও সৈল্ আসিয়া শেখ 
মেনন স্ট্রীটের ব্যবসা-কেন্ত্রটিকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া রাখে। 

শেখ মেনন স্ট্রাটের এই সংগ্রামে বহু ব্যক্তি নিহত ও আহত হইয়াছিল। 
এই সংগ্রামের প্রধান নায়ক ছিলেন ২৫ বৎসর বয়স্ক গুজরাট ব্যবসায়ী কেশবলাল 
কাঞ্জি। ইনি সমস্ত দিনের সংগ্রামের পর অপরাহে সৈন্যদের রাইফেলের গুলিতে 
নিহত হন। তাহার দেহ বহু গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইলেও তিনি সংরামকারী 
জনতার পার্শ্ব ত্যাগ করেন নাই, অথবা ইষ্টক বর্ষণ ক্ষান্ত করেন নাই। তাঁহার 
দক্ষ পরিচালনার জন্যই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল এবং বহু পুলিস ও সৈন্য গুরুতর- 
রূপে আহত হুইয়৷ ধরাশায়া হুইয়াছিল। তাহার দক্ষ পরিচালনার গুণে, দীর্ঘস্থায়ী 
দুঃসাহসিক সংগ্রামের তুলনায় সংগ্রামকারী জনতার মধ্যে নিহত ও আহতের সংখ্যা 
অধিক হয় নাই। সৈন্য ও পুলিসদল সমস্ত দিনের চেষ্টার পর এই দুঃসাহসী ও দক্ষ 
নায়ককে হত্য| করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 

শ্রমিকগণও এইদিন চুপ করিয়া বিয়া থাকে নাই। তাহারা পুলিস ও সৈন্য 
বাহিনীর বেষ্টনী এড়াইয়! সন্ধ্যার অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়ে এবং প্যারেল অঞ্চলে 
ছড়াইয়। পড়িয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত ইষ্টক প্রভৃতি দ্বারা সংগ্রাম চালায়। 


গৃহভৃত্যদেৱ সংগ্রাম_২৮শে জুলাই 

২৮শে জুলাই একটি সম্পূর্ণ নূতন ও অপ্রত্যাশিত শক্তি আসিয়া এই সাত্রাজ্য- 
বাদ-বিরোধী রাজনীতিক সংগ্রামে যোগদান করে। ইহারা বোম্বাই শহরের গিরগাও 
অঞ্চলের গৃহডৃত্যের দল। শ্রেণী হিসাবে ইহার! দরিদ্র বা ভূমিহীন চাষী। 
বোম্বাই প্রদেশের রত্বগিরি অঞ্চল হইতে ইহারা বোম্বাই শহরে আসে গৃহভত্যের 
কাজ করিয়৷ দূমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে। সেকালে, এমন কি এখনও তাহার! শত 
শত সংখ্যায় আসিয়া গিরগাও অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবারে গৃহভৃত্যের কর্ম গ্রহণ 
করে। এই অঞ্চলটিই ছিল ২৭শে জুলাইয়ের রণক্ষেত্র । শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র 
ব্যবসায়ীদের এই কয়দিনের সংগ্রামে উদ্ধদ্ধ হইয়া ২৮শে জুলাই ইহারা সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হয়। হি 

এদিন কয়েকশত গৃহভৃত্য সকাল বেল! হইতে বিভিন্ন বাড়ীর ছাদে ও গৃহের 
মধ্যে বন্ধ ইষ্টকখণ্ড সংগ্রহ করিয়া সংগ্রামের জন্ প্রস্তুত হয়। বেল! ১টা হইতে 
তাহাদের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। যে সকল পুলিস ও সৈন্যদল পূর্বদিন হইতে 
গিরগাওয়ের ব্যবসায়ী অঞ্চলটি বিরিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের উপর গৃহভৃত্যগণ বিভিন্ন 
স্থান হইতে আক্রমণ আরস্ত করে। তাহাদের আক্রমণে বহু পুলিস ও সৈন্য এবং 
বোম্বাইয়ের একজন ম্যাজিস্ট্রেট গুরুতররূপে আহত হয়। এই অভূতপূর্ব সংগ্রাম 
সকাল ১*টা হইতে সন্ধ]া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত আরও বহু পুলিস, 
বসিয়া বহু কষ্টে অবস্থা আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হয়। পুলিস ও সৈন্তগণ বাড়ী 
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ভারতের শরমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনীতিক সংগ্রাম ৩৩৫ 


বাড়ী ঢুকিয়া কয়েকশত ভৃত্যকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হুয়। পুলিস ও সৈন্যদের 
গুলিবর্ধণের ফলে ইহাদের দেড়শত জন হত ও আহত হুয়। তাহাদের প্রধান নায়ক, 
বাবু নোরোৰা গুলির আঘাতে নিহত হুন। 

এইদিন বন্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের সংগ্রাম চলে সিউরি অঞ্চলে । সকালবেল! 
সংবাদ রটিয়| যায় যে, দাদার অঞ্চলের একটি মিলে কাজ আরম্ভ হুইয়াছে। 
এই সংবাদ শুনিবাধাত্র হাজার হাজার শ্রমিক সিউরি অঞ্চলে সমবেত হয়। গিউরি 
হইতে এক বিশাল শোভাাত্র! দাদার অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতে থাঁকে। 
পথে বহুদংখ্যক পুলিস ও সৈন্য আসিয়া শোভাযাত্রার গতিরোধ করিলে সংগ্রাম 
আরস্ত হুইয়| যায়। শ্রমিকগণ চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িয়া! ইষ্টক প্রভৃতি দ্বারা 
চারিঘণ্টা কাল সংগ্রাম করে। তাহাদের ইষ্টকের আঘাতে বহু পুলিস ও সৈন্য 
ভীষণ আহত হয় । বহুক্ষণ সংগ্রামের পর শ্রমিকগণ পশ্চাৎ অপসরণ করে । 


আমিকশ্রেণীর প্রথম ৰাজনীতিক সংগ্রামের তাৎপর্য 

তিলকের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ের “চরমপন্থী”! ছয় দিনের সংগ্রাম 
ঘোষণ। করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের শ্রমজীবী দরিদ্র জনদাধারণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের 
সহিত একত্রে সেই আবেদনে সাড়! দিয়! শ্রমিকশ্রেণী এক এতিহাসিক সংগ্রামের দ্বারা 
তিলকের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করে এবং বৃটিশ সাআজাবাদের ওুদ্ধত্যের সমুচিত উত্তর 
দেয়। এইভাবে বোন্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী এক উন্নত রাজনীতিক সংগ্রামের দ্বারা ভারতের 
জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক নূতন গণতান্ত্রিক এঁতিহ্‌ সৃষ্টি করে। শ্রমিকশেণীর 
এই সচেতন রাজনীতিক সংগ্রামের তাৎপর্য হবদুরপ্রপারী। তিলকের বিচারের তীব্র 
সমালোচনা এবং ইহার স্বদুর প্রপারী তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া লেনিন লিখিয়াছেন ঃ 

«ভারতবর্ষের জনসাধারণ তাহাদের লেখক ও .বাঁজনীতিক নেতৃবৃন্দকে 
রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতের গণতান্ত্রিক 
নায়ক তিলকের বিরুদ্ধে বৃটিশ শৃগালের দল দণ্ডাদেশ ঘোষণা করিয়াছে 
দীর্ঘকালের নির্বাসনদণ্ড। বৃটিশ ‘হাউস অব কমনস্,এ প্রশ্নোত্তরে প্রকাশিত হইয়াছে 
যে, ভারতীয় জুরির! তাহার মুক্তির জন্তই সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংখ্যাধিক 
বৃটিশ জুরিদের ভোটের জোরেই এই দণ্ড দেওয়া! হইয়াছে। একজন গণতান্ত্রিক নায়কের 
বিরুদ্ধে অর্থপিশাচ মূলধনীদের পদলেহী কুকুরদের এই প্রতিহিংসামূলক দণ্ডাদেশের 
বিরুদ্ধে বোন্বাইয়ের রাজপথে প্রতিবাদ-অভিযান এবং ধর্মঘটের ঝড় বহিতেছে। 

“ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই শ্রেণীসচেতন রাজনীতিক গণসংগ্রাম চালনার 
জন্য যথেষ্ট যোগ্যত! অর্জন করিয়াছে । সুতরাং ভারতবর্ষে রুশীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত 
বৃটিশ শাসনের শয়তানী খেলা এবার শেষ হইতে চলিয়াছে।”৯ 

লেনিন স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন, সচেতনভাবে রাজনীতিক সংগ্রামে অমিকশ্রেণীর 
যোগদান ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের এক নুতন স্তরের এবং ভারতবর্ষের 


১| Lenin: 
1957ed, p. 15. 


The National-Libsratiঝon Movement in the East ( Moscow, - 


৩৩৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


সাম্রাজ্যবাদী ওঁপনিবেশিক শাসনের অবসানের সুচনা করিয়াছে ।১ ভারতবর্ষের 


শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামই আরও বিকশিতরূপে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের গণ-সংগ্রামের উত্তাল 
তরঙ্গ-শীর্ষে আরোহণ করিয়া বহুগুণ উন্নত এক নূতন স্তরের সংখ্রাম_প্যারী কমিউন- 
এর অন্থরূপ রাষ্্রক্ষমতা! প্রতিষ্ঠার (শোলাপুরে ও পেশোয়ারে) সংগ্রাম রূপে দেখা 
দিয়াছিল। ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রথম সচেতন রাজনীতিক সংগ্রাম ১৯৩ 
খ্ৰীষ্টাব্দের সেই বহুগুণ উন্নততর সংগ্রামেরই আরম্ত মাত্র। 

সাআাজ্যবাদী এঁতিহাসিকগণ এবং ভারতের মধ্যশ্রেণীর সাআজ্াবাদঘেষা ইতিহাস 


লেখকগণ ভারতের ইতিহাসের এই যুগান্তকারী ঘটনাটিকে স্থপরিকল্পিতভাবে চাপা - 


দিয়। রাখিয়াছেন। কারণ, «তাহারা সম্পত্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ ।”২-_তাই তাঁহার 
শ্রমিকশ্রেনীর এই প্রথম রাজনীতিক সংগ্রামে ভীত হুইয়| ইহাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, 
ভারতের শ্রমিকশ্রেীর কোন রাজনীতিক ভূমিকা নাই। শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন শ্রেণী- 
সংগ্রামের ভয়ে ভীত সাম্রাজ্যবাদীদের মতই ভারতের মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীধিগণও তাই 
এত কাল বোষ্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকশ্রেীর এই এঁতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি চক্ষু 
বুজিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিয়৷ আসিয়াছে, তাই তাহার! বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পাশে না 
দীড়াইয়! সেদিন সন্ত্রাসবাদের পথে অগ্রসর হুইয়াছিল। কিন্তু বোশ্বাইয়ের শ্রমিক- 
শ্রেণী তাহাদের সেই বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটিকে কোনদিন ভুলিয়া যায় নাই, তাহার! 
ইহাকে আজও পর্যস্ত সযত্বে অন্তরের মণিকোঠায় রক্ষা। করিয়া আসিতেছে । 


১] Lenin: Ibid, 0, 160-62. ২ 7), HEH. Home: Ibid. 
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ভারতের দ্বিতীয় বিপ্রব-প্রচেষ্ট 


(১৯১৫-১৮ ) 


প্রথম খণ্ড ২২ [1] 


নী & 


প্রথম অধ্যায় 
‘গদৱ পার্টির ইতিহাস’ 
“ভারতীয় কাবীনতা-সংঘ? 

১৯০ গ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়ার প্রবাসী ভারতীয় 
ছাত্রগণ ভারতের বৈপবিক সংগ্রামে উদ্ধ দ্ধ হইয়া “ভারতীয় স্বাধীনত৷-সংঘ’ নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভে/ক্তা ছিলেন পাঞ্জুর্ষ খানখোজে৯, 
খগেন্রনাথ দাস, তারকলাথ দাস, অধরচন্ত্র লস্কর এবং আরও কয়েকজন। এই 
প্রতিষ্ঠানের উদ্দেত ছিল আমেরিকায় বসবাসকারী শিখদের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার 
বাণী ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের আদর্শ প্রচার করা । 

এই সংঘের সিদ্ধান্তক্রমে পাখুরজ ও অধরচন্্র সামরিক শিক্ষা লাভের উদ্দেস্তে 
কালিফোনিয়ার এক সামরিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই সংঘের বাণী 
ভারতবর্ষেও প্রচারের সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সংঘের কর্মকর্তারা সংঘের 
বৈপ্লবিক ঘোষণ।-পত্রখানি বহু সংখ্যায় পাঞ্জাবের রাওয়ালপিপ্ডতি শহরে "চরমপন্থী, নায়ক 
লাল! পিিদাসের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে পি্ডিদাসের 
গৃহ খানাতল্লাসীর সময় এই ঘোষণা-পত্রখানি পুলিসের হস্তগত হয় এবং ইহার জন্ত 
পিণ্ডিদাস ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কালিফোনিয়ার সাক্রামেণ্টো এবং ওরিগন রাজ্যের পোর্টল্যাণড 
শহরেও সংঘের প্রচারকেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবে কালিফোনিয়া, ওরিগন, 
ওয়াশিংটন এবং কানাডায়ও সংঘের বৈপ্লবিক প্রচারকার্ষ পূর্ণোদ্যমে চলিত থাকে। 
ক্রমশ পোর্টল্যাণ্ডের কর্মকেন্দ্রই প্রধান হুইয়া উঠে। এই কেন্দ্র হইতেই বিভিন্ন প্রচার- 
পুস্তিকা ছাপাইয়া চারিদিকে পাঠান হইত। কাশীরাম নামক এক বিপ্লবী সোহন সিং 
গ্রস্থীলের সাহায্যে এই কেন্দ্রের কার্য পরিচালন! করিতেন। 

“গদর পাটি*র প্রতিষ্ঠা 

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব হইতে পলায়ন করিয়া হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দ 
কালিফোণিয়ায় উপস্থিত হন। হরদয়াল “্বাধীনতা-সংঘএ যোগদান করেন 
এবং সংঘের নাম পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী 
“ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘ*এর নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হয় গদর পাঢ়ি?। 
“গদর’ শব্দের অর্থ “বিপ্লব” । বিপ্রব দ্বারা ভারতে স্বাধীনতা! প্রতিঠাই ছিল ইহাদের 

১) এই অধ্যায়ের তথ্যমযূহ আমেরিকায় প্রবামী ভারতীয় অধ্যাপক পার্রঙ্গ থানখোজে লিখিত 
বিবরণ হইতে গৃহীত। ইনি ছিলেন আমেরিকায় প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগঠন গদর সমিতি'র 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নায়ক | এই বিবরণটি ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত- রচিত “অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস 


হইতে সংগৃহীত। 
২। ইনি নাগণুরের অধিবামী এবং মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য ছিলেন । 


-৩৪* ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : . 


উদ্দেশ । এই জন্যই হ্যদয়াল এই নামকরণের প্রস্তাব করেন। হরদয়ালের প্রস্তাব 


সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

গর পা্টি'র ছুইটি বিভাগ ছিল £ একটি প্রচার-বিভাগ এবং অপরটি সামরিক 
বিভাগ । হরদয়াল প্রচার-বিভাগের আর পাত্র খানখোজে সামরিক বিভাগের 
কর্মসচিব নিযুক্ত হন। এই সময় বহু ভারতীয় মুসলমানও আমেরিকায় বাস করিত। 
তাহাদের মধ্যে গ্রচারকার্য চালনার জন্য একজন মুসলমান কর্মীর প্রয়োজন দেখা দেয়। 
এই কার্ষের জন্ত জাপান হইতে অধ্যাপক বরকতুল্পাকে আমেরিকায় আহ্বান করা হয়। 
১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকায় উপস্থিত হন। এই সময় পণ্ডিত রামচন্দ্র ভারতবর্ষ 
হইতে পলায়ন করিয়া আমেরিকার সান্ফাছ্চিস্কো! নগরীতে আগমন করিয়া 'গদর 
পার্টিতে যোগদান করেন। ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই পিঙ্গলে নামক এক 
মহারাষ্্রীয় যুবক পাণডুরঙ্গ খানখোজের নামে একখানি পত্র লইয়৷ ভারতবর্ষ হইতে 
আমেরিকায় উপস্থিত হন। পিঙ্গলে ছিলেন মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সভ্য। 
সম্ভবত মহারাষ্ট্রের সংগঠনের সহিত *গদর পাটি’র সংযোগ স্থাপনই ছিল তাহার 
আমেরিকায় আগমনের উদ্দেশ্ত । প্রায় একই সময় বাঙল| দেশ হইতে আসেন 
সত্যেন্্রনাথ সেন নামক একজন বিপ্লবী । পিঙ্গ লে এবং সত্যেন সেন উভয়েই “গদর 
পার্টিতে যোগদান করেন। সত্যেহ্রনাথই ছিলেন *গদর পার্টিতে একমাত্র বাঙলা 
ভাষা-ভাষী সভ্য । - গদর পাটি? প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ভারকনাথ দাস বাঙলা দেশ হইতে 
পলায়ন করিয়া আমেরিকায় পৌঁছিয়াছিলেন এবং “ভারমণ্ট সামরিক বিশ্ববিগ্ঠালয়'-এ 
ভর্তি হইয়ছিলেন। তিনিও সেখানে থাকিয়াই ‘গদর পাটি'র সহিত যোগাযোগ রক্ষা 
করিতেন। 


$গদর পার্টি’ পাঞ্জাবী, উদ, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষায় ‘গদর’ 
নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করিত। এই পত্রিকায় বৈপ্লবিক প্রবন্ধ কবিতা ও গান 
প্রকাশিত হইত। পার্টির সভ্যদিগকে পাঞ্জাবী ও হিন্দী ভাষায় বৈপ্লবিক গান শিক্ষা 
দেওয়া হইত । ইহা ব্যতীত পার্টির কর্মকর্তাগণ বাছিয়া বাছিয়৷ পাটিসভ্য সংগ্রহ 
করিতেন। সামরিক বিভাগে সামরিক কুচকাওয়াজ, বোমা প্রস্তুত করিবার প্রণালী 
রিভলভার-পিস্তল ছোড়া, রাইফেল ছোঁড়া ও রাইফেল লইয়! ড্রিল প্রভৃতি শিক্ষাদান 
করা হইত। 

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চিন গভর্নমেন্ট হরদয়ালকে এএ্যানাধিস্ট' আখ্যা দিয়া তাহার 
বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ করে। হুরদয়াল আমেরিকা হইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে 
স্ুইজারল্যাণ্ডে এবং পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বালিনে আসিয়া! সেখানে ভারতীয় বিপ্রবীদের 
সহিত মিলিত হন। 

হরদয়ালের আমেরিকা ত্যাগের পর বরকতুন্পা, রামচন্দ্র এবং কাশীরাম ‘গদর 
পাটির প্রচার-বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। এই সময় ( ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ) মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চলে কয়েক হাজার ভারতীয় শিখ বাস করিত। তাহাদের মধ্যে J 
অনেকেই পূর্বে ছিল সৈনিক। “দর পাঁটি'র প্রচারকদল তাহাদের মধ্যে ছায়া চিত্ত 


“গদর পার্টি'র ইতিহাস ৩৪১ 


যোগে বিপ্লবের দ্বার! (অর্থাৎ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
অর্জনের কথা প্রচার করিতেন। 

এই সময় যুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। 'গদর পার্টি” এই 
মহাযুদ্ধকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে একটি মহান্গযোগ বলিয়া গ্রহণ 
করে। এই সময় গদর পার্টি'র নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিবার 
উদ্দেশে ভারতীয় কৃষকদের লইয়া! একটি বাহিনী গঠনের পরিকল্পন! প্রস্তুত করেন । 
এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করিবার জন্ঠ পাণুরঙ্গ খানখোজেকে ভারতবর্ষে 
প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত হয়। খানখোজে ভারতবর্ষের পথে নিউইয়র্কে উপস্থিত 
হুন। তিনি বিষণ দাস কোছার নামক এক বিপ্লবী যুবককে সঙ্গী করেন। 
নিউইয়র্ক নগরীতে আগাপে ওরফে “মহম্মদ আলি'র সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় এবং 
তিনিও তাহাদের সহিত ভারতবর্ষের দিকে যাত্র৷ করেন। আগাসে ছিলেন মহারাষ্ট্রের 
গুপ্ত সমিতির একজন সভ্য। সামরিক বিদ্যা শিক্ষার জন্য তাহাকে পারস্তে প্রেরণ 
কর! হইয়াছিল। তিনি পারস্তে “মহম্মদ আলি? নামে পরিচিত হুইয়া সামরিক অফিসার 
রূপে পারস্তের সৈগ্তবাহিনীতে চাকরি করিতেন। ইহার পর তিনজনে একটি গ্রীক 
জাহাজে ভারতবর্ষের পথে গ্রীসের পিরিউস বন্দরে উপনীত হুন। 

১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে এগদর পার্টি’ বাপিনের “ভারতীয় স্বাধীনতা কমিটির সহিত 
সংযোগ রক্ষা করিয়াই কার্ধ পরিচালনা, করিত। আমেরিকার ‘গদর পার্ট” ‘বালিন 
কমিটির নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য পাইত এবং সেই অর্থ-দাহীষ্য দ্বারাই “গর পার্টি” 
উহার কার্য পরিচালনা করিত। কারণ, সেই সময় বেশীর ভাগ ভারতীয় শিখ সংগ্রামে 
যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করিয়াছিল বলিয়! পার্টির লোকবল 
ও অর্থবল বিশেষভাবে হাস পাইয়াছিল। ভাই সন্তোথ সিং নামক একজন পাঞ্জাবী 
কৃষক তাঁহার সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ পার্টিকে দান করেন এবং কৃষিজীবিকা 
ত্যাগ করিয়া পার্টির সভ্য হন। ইনিই পার্টির কর্মসচিব নিযুক্ত হইয়া কার্য পরিচালন! 
করিতেন। এই সময় বিখ্যাত বিপ্লবী স্বরেন্দরনাথ কর বাঙলাদেশ হইতে পলায়ন করিয়া 
আমেরিকায় উপস্থিত হন। “গদর পার্টি’ তাহাকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য 
নির্বাচিত করে। 


পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে যোগদান 
আমেরিকা হইতে পাওুবক্গ খানখোজে, বিষণ দাস এবং আগাসে ওরফে “মহম্মদ 
আলি’ আীক জাহাজে গ্রীসের পিরিউপ বন্দরে উপস্থিত হন। সেখান হইতে 
বিষণ দাগ ভারতবর্ষে আপেন। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে 

গ্রেপ্তার করিয়া কোন এক জনমানবহীন স্থানে অন্তরীণ কর! হয়। 
ইহার পর পাঙুর্গ ও আগাসে তুরক্ষের স্মার্ন। শহর হইয়া কন্স্তান্তিনোপল 
নগরীতে উপনীত হন। সেই স্থানে তাহারা ভারতের বিখ্যাত বিপ্লবী আবু সৈয়দ 
এবং প্রম্থনাথ দত্ত ওরফে ‘দাউদ আলি'র সহিত মিলিত হন। আৰু সৈয়দ 
ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী । ইনি তুরস্কে থাকিয়া “জাহানই-ইস্লাম' নামে আরবী 


৩৪২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ভাষায় একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহাতে বৃটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক মতবাদ 
প্রচার করিতেন। প্রমথনাথ দত্ত কন্স্তান্তিনোপ ল-এ “দাউদ আলি" নাম গ্রহণ 
করিয়া ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচারকার্য চালাইতেন এবং সংগঠন গড়িয়া 
তুলিবার চেষ্টা করিতেন । 

প্রমথনাথ ও আবু সৈয়দের সহিত পাঙুরঙ্গ তুরস্ক সরকারের বৈদেশিক বিভাগের 
মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিয়োক্ত প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন £ 

“আমরা ভূতপূর্ব সামরিক লোকদের লইয়া গঠিত *গদর পার্টি'র সভ্য। এই 
পার্টির সামরিক বাহিনীর পরিচালকরূপে আমি (পাুরঙ্গ ) জানাইতেছি যে, আমরা 
মহামারা বা বসরাতে এই দলকে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি। আমরা এই দলকে 
দিয়া ভারত আক্রমণের বন্দোবস্ত করিব ।”৯ 

তুরস্ক সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়। «গদর পার্টির সভ্যদের আনয়ন করিবার 
অনুমতি দান করেন। ইহার পর পাঙ্ডুরঙ্গ আমেরিকায় *গদর পাটি'র কর্মকর্তাদের 
নিকট এই সিদ্ধান্ত জানাইয়! একটি ঘোষণা-পত্র প্রেরণ করেন। ঘোষণা-পত্রটির নাম ছিল 
“গদর কি সিপাইয়ে! কো নোটিশ” ( *গদর” সৈন্াবাহিনীর প্রতি ঘোষণা )। ঘোষণায় 
বল! হয় £ “রাস্তা পরিষ্কার হইয়াছে, সৈশ্যদলকে প্রেরণ কর।” এই ঘোষণা-পত্রটি তুষ্ষি 
ও জার্মান দৃতাবাস মারফত ক্যালিফোণিয়ায় প্রেরণ করা হয়। ইহার পর পাণুরঙ্গ, 
আগাসে ও প্রমথ দত্ত কন্স্তাস্তিনোপল হইতে বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া বাগদাদ নগরীতে 
উপস্থিত হন। পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের বিবরণ পাুরক্ষের নিজের ভাষায় নিয়রূপ £ 

«এই সময় জার্মানদের হ্বারা একটি অভিযান করানো! হয়। উদ্দেশ্য ছিল, 
বৈপ্লবিক মত প্রচার এবং ভারতীয় বৈপ্লবিকদের কর্মে সাহায্য প্রদান করা । বাগদাদে 
আসিয়া আমরা পারস্তের সীমানার দিকে একটি বড় অভিযান প্রস্তুত করি এবং 
আমাদের উদ্দেশ্তমূলক পুস্তক প্রকাশ করিতে থাকি। এই পুস্তক লইয়া আমরা 
পারস্তের বুসারা নগরে যাই। তথায় ইংরেজরা এই ভারতীয় দলটিকে ধরিবার চেষ্টা 
করে। বুসার! হইতে আমরা সিরাঁজ-এ পলায়ন করি। তথায় আমরা সুফী 
অন্বাপ্রসাদের সাক্ষাৎ লাভ করি। তথায় তিনি “ফী সাহেব’ নামে পরিচিত 
ছিলেন এবং একটি পারস্ত বিগ্ভালয়ের অধিকর্তারূপে অবস্থান করিতেছিলেন। আমর! 
তাহাকে সেখানকার “গদর পার্টির প্রতিনিধিরূপে বরণ করি। তাহার পর আমরা! 
নেহারিজ এবং কেরমান অভিমুখে যাত্রা করি এবং এখানেই আমরা আমাদের শেষ 
পণ্টন গঠন করি। এই পণ্টনে পারস্তবাসী এবং ভারতীয়দেরই গ্রহণ করা হয়।”২ 


বেজুচিস্থানে ক্াধীন সৱকাৱ গর্ভল 


পাণুরঙ্গ খানখোজে, প্রমথ দত্ত ও আগাসে পারস্তের কেরমান শহর ত্যাগ করিয়া 
বালুচিস্তানের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন। কিছু দুর যাইবার পর প্রমথনাথ দত্ত 
১। পাতুরঙ্গ খানখোজের বিবৃতি (ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত ঃ অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস, 


২৩৪ পৃষ্ঠা ।) ২। পাত্র খানধোজের বিবৃতি (ডঃ তৃপেক্্রনাথ দত্ত : অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস 
পৃঃ ২৩৫=৩৬) । 


“গদর পাটির ইতিহাস $ ৩৪৩০ 


বালুচিস্থানের সীমান্ত খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য একাকী যাত্রা করেন। পথে 
তিনি একটি ইংরেজ সৈন্তদলের নিক্ষিপ্ত গুলিতে আহত হন। প্রমথ ও আগাসে;. 
কেরমানে ফিরিয়া যান, আর পাঙুরঙ্গ বালুচিস্থানের সীমান্তবর্তী “বাম” নামক স্থানে. 
উপস্থিত হন। 

পাঙুরঙ্গ বাম-এ থাকিয়া জীহন খা নামক একজন বালু সর্দারকে বুঝাইয়৷ স্বপক্ষে 
আনয়ন করেন এবং তাহার মারফত এক হাজার বালুচ কৃষককে লইয়া! একটি .. 
সৈন্তবাহিনী গঠন করেন। ইহার পর উপযুক্ত সামরিক আয়োজন করিয়া পাখুরঙ্গ: 
তাহার বাহিনী লইয়া! বাম প্রদেশটি আক্রমণ করেন। এই সময় বাম-এ সামান্য সংখ্যক 
ইংরেজ সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। তাহারা এই আক্রমণে পরাজিত হইয়া পলায়ন 
করে এবং পাতুরঙ্গ তাহার বাহিনী লইয়! প্রদেশটি অধিকার করেন। তাহার পর 
সেই স্থানে একটি ‘স্বাধীন সরকার’ গঠন করিয়া! তাহারা পারস্তে ফিরিয়া যান। ইতিমধ্যে 
ইংরেজরা পারস্তের অন্তভূর্ত বালুচিস্থানের আমীরকে হাত করিয়া ভীহার সাহায্যে 
বাম আক্রমণ করেন। পাওুরঙ্গ পলায়ন করেন, কিন্তু তাহার বাহিনী পরাজিত ও 
ধ্বংস হয়। 

এদিকে প্রমথ দত্ত, আগাসে এবং কিছু জার্মান সৈন্য ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে. 
পরাজিত ও বন্দী হুন। পাঙুরঙ্গ কয়েকজন সঙ্গীসহ এঁ স্থানে আসিয়া ইংরেজ 
সৈন্যদের বেড়াজালে পড়িয়া! যান। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর পাখুরঙ্গ আহত হইয়া 
ইংরেজদের হস্তে বন্দী হন। বন্দী শিবিরে তাহার সহিত প্রমথ দত্ত ও আগাসের 
সাক্ষাৎ হয় এবং তিনজনে পলায়ন করেন। ইহার পর পাণ্জুরন্গ পারস্তের 
সৈন্যবাহিনীতে থাকিয়া! কিছুদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু পাণ্জুরশ্রের 
সত্য পরিচয় প্রকাশ হইয়| পড়িলে পারসিকগণ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ইংরেজদের হস্তে 
সমর্পন করেন। পাঙুরঙ্গ এবারেও ইংরেজ বন্দী-শিবির হইতে পলায়ন করিতে 
সক্ষম হন। 

ইহার পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দেই পাণুরগ্গ গোপনে বোম্বাই শহরে উপনীত হন এবং 
বাল গঙ্গাধর তিলক ও অন্যান্য পুরাতন বিপ্লবীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! আশ্রয় 
প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই তখন সন্তরাসমূলক বিপ্লববাদে বিশ্বাস 
হারাইয়! ফেলিয়াছিলেন এবং খ্যানি বেশাত্ত, মোহনদাস করমটাদ গান্ধী প্রতৃতিদের 
“হোমরুল আন্দোলন-এ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুতরাং তীহারা বিপ্লবী 
পাতুরঞ্গকে আশ্রয় দান করিতে অস্বীকার করিয়া তাহাকে সাহায্যের জন্য সোভিয়েত 
রুশিয়ায় গমন করিবার পরামর্শ দেন। পাখুরক্ ভারতে আশ্রয় না পাইয়া মুরোপেই 
ফিরিয়া! যান এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বীরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভুপেন্রনাথ দত্ত 
প্রভৃতির সহিত একত্রে মস্কো গমন করেন। মক্চে। আপিরা তাহার! সোভিয়েত 
বৈদেশিক বিভাগের সাহায্যে প্রথথনাথ দৃত্তকে পারস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া মৃস্কো 
লইয়। আসেন। প্রমথনাথ লেনিনগ্রাড বিশ্ববিগ্ভালয়ের ওরিয়েন্টাল-সেমিনারী 


বিভাগে অধ্যাপনার কার্ষে নিযুক্ত হন। 


৩৪৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস | 


পাণডুরঙ্গ,তূপেন্দনাথ ও বীরেন্্রনাথ তিন মাস পরে বিন নগরীতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়! ভারতবর্ষের সংবাদ যুরোপে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে Indian News and 
Information Bureau নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ইহার পর ১৯২৪ 
রষটান্দে পাণডুরঙ্গ মেক্সিকো গমন করেন এবং সেখানে হেরব্বলাল গুপ্ত প্রভৃতি 
পুরাতন বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। এই সময় «গদর পার্টি'র পুরাতন বিপ্লবীরা 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে পলায়ন করিয়া মেক্সিকোতে সমবেত 
হইয়াছিলেন এবং সেই স্থানে একটি পার্টিকেন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। পা | 
মেক্সিকোতে কৃষি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 


‘গদৰ পাটির সন্যবাহিনীর যুজ-সঙ্গীত 
| শ্বদর পাটির সৈন্যবাহিনীর স্বদেশভক্তিমূলক খযুদ্ধ-সঙ্গীত’ সম্বন্ধে পাখুরঙ্গ : 
'লিখিয়াছেন £ 
“আজকাল [.ম.A.> সৈন্যদল দারা সৃষ্ট অভিবাদন-ধ্বনি 'জয়-হিন্দ' বিশেষভাবে 
জনপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু ইহা অনুধাবনের বস্তু যে, পারস্তে এবং অন্যান্য স্থানে 
আমাদের 'গদর দল'-এর গৈন্যোরা নিয়লিখিত গান গাহিয়! যুদ্ধযাত্রা করিত। তাহাতে 
“জয় হিন্দ; শব্দটি ছিল : 
রা, জয় জয় জয়জী হিন্দ, । 
তোফে| বন্দুক হাতিয়ারে 1 সে, 
আজাদ করোজী হিন্দ, ॥ 
হিন্দ, হামার! জান হায়, 
আউর হিন্দ, হামার! প্রাণ, 
ভগৎ বনে হাম হিন্দ কী, 
আউর হিন্দ কে কোরবাণ ॥ 


24 Indian National Army. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সকল ভারতীয় সৈল্ত জাপানীদের 


১৮ জাপানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের লইয়া এই নামে একটি সৈন্য-বাহিনী 
করেল। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
জার্জান সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টাঃ 


ভার্মেনীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তাব 


১৯১৪ গ্রষ্টান্দের আগস্ট মাস হইতে প্রথম মহাযুদ্ধ আর্ত হয়। এই মহাযুদ্ধে 
স্কুরোপ ও এশিয়ার বৃহৎ শক্তিগুলি দুইভাগে ভাগ হইয়া যায়। একদিকে থাকে 
গ্রেটবুটেন, ফরাসীদেশ, রুশিয় ও জাপান এবং অপর দিকে থাকে জার্মেনী, অস্ট্রিয়া” 
হাক্কেরী ও তুরস্ক । গ্রেটবুটেন জার্মেনীর বিরুদ্ধপক্ষ হওয়ায় প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীর! 
জার্মেনীর সাহায্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সক্রিয় হুইয়া উঠেন। 

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের পক্ষ হইতে ভূপেন্্রনাথ দত্ত, খানটাদ বর্মা এবং আরও 
কয়েকজন জার্মান সরকারের মার্কিন যুক্তরাষ্টরন্থিত প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
প্রস্তাব করেন যে”_ + 

“উহার! ভারতীয়দের লইয়া গঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকের পণ্টন 
ভারতবাসীদের ইংরেজ-বিদবেষ ও ইংরেজের শক্ত জার্মানদের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন 
করিবার জন্য জার্মেনীতে পাঠাইতে চাহেন। বৈপ্লবিকেরা সৈন্য, ডাক্তার ও এ্যান্বলালের 
লোক নিজেরাই দিবেন, আর সব ভার জার্মান গভর্নমেণ্টের !”২ 


মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূত বিপ্লবীদের এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিয়া 
ভারতীয় বাহিনীকে জার্মেনীতে পৌছাইয়! দিবার এবং যুদ্ধের সাজ-সরগ্রাম সরবরাহ 
করিবার ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর ক্যালিফোলিয়ায় “গদর পার্টির” নায়ক পণ্ডিত 
রামচন্্রকে 'গদর পার্টির শিখদের লইয়া ষেচ্ছা-সৈনিকদল গঠনের জন্য অনুরোধ 
করা হয়। কিন্তু রামচন্দ্র এই প্রস্তাবে অসন্মতি জানাইয়া! উত্তর দিলেন_ 

“সুরোপে স্েচ্ছাসৈত্ পাঠাইয়া লাভ নাই। সাদা সিপাহীর সহিত সাদ! সিপাহীর! 
লড়াই করিবে, কালো পিপাহীর সহিত কালে! সিপাহীর লড়াই হইবে। সকলে যেন 
দেশে ফিরিয়া যায়, তাহাদের কার্য সেখানেই ।৩ ৃ 

গদর পার্টি'র নায়কগণ যুরোপে গিয়া জার্মেনীর পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করা অপেক্ষা 
ভারতবর্ষে গিয়া বৈপ্লবিক সংগ্রামের দ্বারা বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টার 
পক্ষপাতী ছিলেন। সেই সময় তাহার] বৈপ্লবিক অত্যুখানের উদ্দেশ্যে শিখদিগকে 
যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব ভারতবর্ষে পাঠাইতেছিলেন। স্বতরাং তাঁহারা জার্মেনীর 
পক্ষ হইয়| যুদ্ধ করিবার প্রস্তাব অগ্রাহ করেন। ইহার ফলে ভূপেপ্রনাথ দত 
প্রভৃতিদের প্রস্তাবটি নাকচ হইয়! যায়। 

১। নিম্নোক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে এই অংশের তথ্যনমূহ সংগৃহীত হইয়াছে £ ডঃ তৃগেক্রনাথ দন্ত £ 
অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহান ; ডঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য £ বার্রিনের ভারতীয় বিপ্লবী কমিটির কথা 
(প্রবন্ধ__বুগান্তর' পত্রিকা, ৩*শে মার্চ); Sedition Committee Report. ২1 ডঃ তৃগেন্্রনাথ 
বত: পূৰবোক্ত গ্ৰন্থ, ৩ পৃষ্ঠা। ৩। পূর্বোক্ত গন্থ, ৪ পৃষ্ঠা। 


৩৪৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাঁস 


এই সময় ভারতীয় বিপ্লববাদী বীরেক্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বালিনে অবস্থান করিতে-. 
ছিলেন। ইনি পূর্বে ব্যারিস্টারী পড়িবার উদ্দেশ্যে ইংলগ্ডে গমন করেন এবং 
সাভারকরের সংস্পর্শে আসিয়া! সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক মতবাদে দীক্ষিত হন। ইংলণ্ডে 
বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে ইনি এবং রাও নামক আর একজন বিপ্রববাদী৷ ' 
বিতাড়িত হন ।১ 


“ভারতীয় বৈপ্ৰৱিক কামিটি” (বাধিন কমিটি) প্রাতিন্ঠা 


বারেন্রনাথ বালিনে বসিয়া Japan, the Enemy 0 Asia (জাপান এশিয়ার 
শত্রু) নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকাখানি জার্মান সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহার ফলে তাহাকে জার্মান সরকারের বৈদেশিক বিভাগে |. 
ডাকিয়া পাঠানো হয়। বৈদেশিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহাকে জানাইয় 
দেন যে জার্মান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের বুটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে 
সাহায্য করিতে প্রস্তুত । » 

এই অপ্রত্যাশিত সাহায্যের আশ্বাসে বিপ্লবীরা উল্লাসে মাতিয়া উঠেন এবং নুতন 
উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহার! কিন্তু বিনাশর্তে জার্মান সরকারের সাহায্য J 
গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তাই তাহারা জার্মান সরকারের নিকট হইতে 
সাহায্য গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলি উপস্থিত করেন £ | 

“১. বিপ্লবীরা জার্মান গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে একট! ‘জাতীয় খণ” (National 
Loan) গ্রহণ করিবেন। তাহার! এক দলিলে দস্তখত করিয়া দেন যে, বিপ্লবীরা 
কৃতকাৰ্য হইলে স্বাধীন ভারতের গভর্নমেন্ট এই খণ পরিশোধ করিবে। 

“২. জার্মান সরকার অন্রশস্তাদি সরবরাহ করিবে এবং তাহাদের দেশ-বিদেশে যত 
প্রতিনিধি (0975118) আছে সকলে বিপ্লবীদের কর্মের সহায়তা করিবে। 

“৩. তুকি গভর্নমেন্ট-_-যাহা তখন নব্য তুর্কদের দ্বারাই সংগঠিত হইয়াছিল 
তাহা__তখনও নিরপেক্ষ থাকিলেও, জার্মানদের পক্ষ হুইয়া মিত্রশক্তির বিপক্ষে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিবে এবং সুলতান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ‘জেহাদ’ ঘোষণা করিবেন। 
এই ধৰ্মযুদ্ধ (জেহাদ ) ঘোষণার ফলে ভারতীয় মুসলমানেরা ইংরেজের বিপক্ষে অস্ত 
ধারণ করিবে এবং তাহাতে ভারতে বিগ্লব-প্রচেষ্টার সুবিধাই হইবে 1৮২ 

ডঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত এই সকল শর্ত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন £ 

“নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহ! প্রতীয়মান হুইবে যে, এই সময় 
বৈপ্লবিকদের অবস্থা স্বাধীনতা সমরের অনুকূল ছিল। বিপ্রবের সব উপকরণ 
জার্মানদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে, উপাদান দেশেই আছে, যথা বৈপ্লবিক 


১। বীরেন্রানাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সরোজিনী নাইডুর কনিষ্ঠ ভ্রাত!। বীরেন্দরনাখের বৈপ্লবিক 
ত্রিয়াকলাপের সংবাদ শুনিবার পর ভীত হইয়া সরোজিনী নাইডু ভারত সরকারকে এক পত্রযোগে জানাইয়া 
দেন, “বীরেন্দ্র সহিত তাহার পরিবারের কোন সপ্পূর্ক নাই। তাহারা তাহাকে অনেকদিন পূর্বেই অর্থ- 
দাহায্য পাঠানো! বন্ধ করিয়াছেন।” ইনি আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক মহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। 
(ডঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত £ পূর্বোদ্ধ' গ্রন্থ, ১৬৯-৭* পৃঃ) ২। পূর্বোক্ত এন্থ, ৫ পৃষ্ঠা। 


জার্মান সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ৩৪৭ 


দলসমূহ অস্ত্র পাইলে বিপ্ব-বহ্ছি প্রজ্জলিত করিবে, মুসলমানের! “জেহাদ/-এর 
আহ্বানে ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, এবং স্বাধীনতা লাভের আশায় 
রাজার দলও সশক্ত্র অভ্যুত্থান করিবেন ও পরে আঙ্তান্ত প্রকারের রাজনীতিক 
সুবিধারও সংযোগ হইতে পারে। তথ্যতীত, প্রত্যেক বৈপ্লবিকের তখনকার মনের 
ভাব ছিল-_একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক, যাহা হয় তাহাই হুইবে; বিপ্লব- 
কর্ম কতকটা তো! অগ্রসর হুইবেই। এই মানসিক ও রাজনীতিক অবস্থার সমবায়ের 
ফলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতীয় বিপ্লবের পতাকা উডটীন করা হয় এবং 
বালিনে «ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি” (সরকারী নাম - Indian Independence 
Committee ) সংস্থাপিত হয়।”> 

যাঁহাদের লইয়! ‘ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি” (সংক্ষেপে ‘বালিন কমিটি?) গঠিত 
হইয়াছিল তাঁহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন বয়স্ক ব্যক্তি। ইহাদের অনেকেই ছিলেন 
অধ্যাপক। বাঙালীদের মধ্যে ছিলেন বীরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রীশচন্দ সেন, 
সতীশচন্ত্র রায়, ডঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার। প্রথমে ডঃ মনসুর 
নামক একজন মুসলমান বিপ্রবীকে কমিটির সভাপতি কর! হুইয়াছিল। ১৯১৫ 
খ্রীষ্টাব্দে কমিটির এক নূতন গঠনতন্ত্র রচিত হয়। সেই গঠনতন্ত্র অনুসারে 
. সভাপতির পদ লোপ কর! হয়। ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
এবং ১৯১৬-১৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃপেন্জনাথ দত্ত সম্পাদক পদে নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। 

এই “ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি” বা৷ সংক্ষেপে “বাপিন কমিটি” বাদে বহু পদস্থ 
জার্মান ও ভারতীয় বিপ্লবীদের কয়েকজনকে লইয়া “ভারতবন্ধু জার্মান সমিতি’ 
নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন কর! হয়। এই সমিতির কাজ ছিল “বার্লিন 
কমিটির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া জার্মান সরকারের নিকট হইতে বৈপ্লবিক 
উদ্দেশ্যে সাহায্য ও সামরিক দ্রব্যাদির সরবরাহ লাভের ব্যবস্থা করা। এই 
‘ভারতবন্ধু জার্মান সমিতির সাহায্যে বিপ্ৰীর! কার্য আরস্ত করেন। ভূঁপেশ্রনাথ 
দত্ত লিখিয়াছেন £ 

4. আমরা কার্য আরম্ত করার দুইদিন পর হইতে প্রত্যহ ট্যাক্সিযোগে বালিনের 
সন্নিকটে অবস্থিত স্পাণ্ডাও শিবিরস্থ বিস্ফোরণের কারখানায় যাইয়! বিস্ফোরণ প্রস্তুত 
শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি এবং বোমা, হাত-বোমা, টাইম-বোমা, ল্যাও-মাইন 
(ভু'ই-বোম! ) প্রভৃতি আমাদের রাসায়নিকগণ সত্বরই স্হস্তে প্রস্তুত করিতে শিক্ষা 
করিলেন। বার্লিন অস্ত্রাগারে নিয়া সদপ্তগণকে বিভিন্ন প্রকারের ( তৎকালের ) 
আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র দেখাইবার ব্যাবস্থা হয়। বীরেশ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও 
কেরসাম্প২ প্রাচ্য-ভাষাবিদ সদন্তগণকে লইয়া মধ্যপ্রাচ্য হইতে আগত (ফরাগী৷ 

১। ডঃ ভূপেন্ৰনাথ দত্ত £ পূর্বোদ্ত গ্ৰন্থ, ৬ পৃষ্ঠা। ২। দাদা চানদী কেরসাল্প--ইনি পাশা 
সম্প্রদায় ডুন্ত। যুদ্ধের শ্যেভাগে ইনি পারস্তে গমনের জগ্ কয়েকজন সঙ্গীসহ পারসা-সীমান্ে উপস্থিত 


হইলে সঙ্গীদের সহিত তিনি ইংরেজ দৈন্যদের হন্ডে পতিত হন । পরে ইংরেজ সৈম্তগণ ঠাহাকে ও ডাহার 
সঙ্গীদের হত্যা করে। সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় বিপ্লবী বসগ্সিংহ ও কেদার। ইহারা সকলেই 


ছিলেন ‘বার্ণিন কমিটি'র সভ্য (পরান গ্রন্থ, ৮ পৃষ্ঠা ) 


৩৪৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ও ইংরেজ পক্ষের) বন্দী মুসলমান সৈন্ভগণকে উত্তেজিত করিবার জন্য বিভিন্ন 
বন্দী-শিবিরে প্রচারকার্ধ চালাইতে থাকেন। এইভাবে নানাদিকেই কার্য চলিতে 
থাকে এবং ব্যারন (“ভারতবন্ধু জার্মান সমিতি'র সহকারী সভাপতি, ব্যারন 
ওপেনহাইম ) এবং মুলার (এ সমিতির সম্পাদক ডক্টর মুলার ) প্রভৃতি হিতৈধিগণ 
ভারত উপকূলে কি ভাবে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিবেন তাহা লইয়া লুদ্ভিগ ফিসার 
নামক একজন নৌ-সৈস্ঠাব্যক্ষের সহিত বিস্তৃত মানচিত্র প্রভৃতি নিয়া গবেষণা 
করিতেন, আমরাও মাঝে মাঝে বালিনের ভবনে আলোচনায় যোগ দিতে আহু 
হুইতাম। প্রত্যুষ হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম ছিল না।”৯ 

ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ও মারাঠে “বালিন কমিট’র নির্দেশে ওয়াশিংটন গমন 
করেন। তাহারা তথা হইতে জিতেন্তরনাথ লাহিড়ী, হর্দয়ালঃ ভূপেন্্রনাথ দত, 
তারকনাথ দাস প্রভৃতিকে বালিনে এবং কেদারেশ্বর গুহ, বীরেন্দ্রনাথ মুখা্দি 
প্রভৃতিকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ইহা ব্যতীত তাহারা আমেরিকার “গর 
পার্টির সহিত বালিনের যোগাযোগও স্থাপন করেন ।২ 

*বালিন কমিটির সর্বপ্রথম কাজ হইল দেশ ও বিদেশস্থিত বৈপ্নবিকদের 
সংবাদ দান করা এবং কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা। এই 
আহ্বান ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই আহ্বানে দেশ ও বিদেশে 
বৈপ্লবিকদের মধ্যে একট! সাড়! পড়িয়া যায়। এ আহ্বান সেই প্রাচীন গ্রাহক 
আহ্বানের অনুরূপ ছিল, যাহ! থেলালোনিকাঁর নব্যপ্রতিষ্িত গ্রীহ্ীয় মণ্ডলী ইপিদাস্‌-এর 
মণ্ডলীকে লিখিয়াছিল, “ম্যাধিডোনিয়ায় আসিয়। আমাদের সাহায্য কর?।৮৩ 

" ‘বালিন কমিটি'র গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া ভূপেন্্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন ঃ 

«যদি বালিনের “ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি? প্রতিষ্ঠিত না হইত তাহা হইলে 
ভারতে ১৯১৫-১৬ গ্রীষ্টাব্দের বৈপ্লবিক চেষ্টা হইত না, বিশেষত বঙ্গ প্রদেশে কোন 
প্রচেষ্টাই হইত না ।?৪ 

“বালিন কমিটির আহ্বানে বিভিন্ন দেশ হইতে বৈপ্লবিক মতবাদে বিশ্বাসী বহু 
প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ভারতবর্ষে ফিরিয়া যায়। “বালিন কমিটি’ ভারতবর্ষের 
সকল জাতীয়তাবাদী ও পুরাতন বিপ্লবী নায়কদের নিকট সশস্ত্র অভ্যুথানের আয়োজন 
করিবার জন্য আবেদন জানায়। *বালিন কমিটি” স্থাপিত হইবার পর হুইতে 
ইহা! ভারতের সকল বিপ্ররপন্থী গুপ্ত সমিতিগুলিকে এক্যবদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কেবল আংশিকভাবে সফল হুইয়াছিল। ঘতীন্্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কয়েকটি গুপ্ত সমিতি এক্যবদ্ধ হইয়! কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিল। এই সময় আমেরিকার এগদর পার্টি' “বালিন কমিটির সহিত সম্মিলিতভাবে 
সশস্ত্র অভ্যরথথানের আয়োজন করিতে থাকায় বিপ্লবীরা ভারত জোড়া সশস্ত্র 

১ তৃপেন্দ্রনাখ দত্ত £ পূর্বোক্ত গ্ৰন্থ, » পৃষ্ঠা। ২। ডঃ অবিনাশ ভট্ট চার্ধ : ‘বালিনের ভারতীয় 
বিপ্লবী কমিটির কথ! (প্রবন্ধ, যুগান্তর, ৩:শে মার্চ, ১৯৫২) ৩। পারসিকদের অধিক্কার হইতে গ্রীনকে 


সুক্ত করিতে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান ( পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৫ পৃষ্ঠ )। ৪ | পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা 
দন্ত মহাশর এই কথাটি দ্বাগ কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা স্পষ্ট নহে। 


; উট ক 


: জাৰ্মান সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ৩৪৯ 


অভ্যুত্থানের সাফল্যের জন্ত বিশেষ আশাহত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এগদর পার্টি”র 
নায়কদের নির্দেশে পূর্বেই কয়েক হাজার শিখ ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করিয়া- 
ছিল। এই সময় বিপ্লবীদের মধ্যে যে আশা-উৎসাহ-উদ্দীপন! ও কর্ম-চাঞ্চল্য জাগিয়া 
উঠিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া ভূপেশ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন £ 

«সে এক সময় গিয়াছে। তখন বৈপ্লবিকদের হৃদয়াকাশে আশার অরুণ কিরণ 
উদীয়মান হইয়াছিল। কত কল্পনা, কত জল্পনাই ন! তাহাদের হৃদয়ে উদিত 
হইয়াছিল! তখন তাহাদের হৃদয়ে কি উৎসাহ কি সাহসই না ছিল! বাঙলার 
বিগ্রববাদের বর্ণনা করিতে গিয়া কোন কোন লেখক বঙ্গীয় কবির শিখ বীর্ষের চরিত্রাঙ্কন 
বঙ্গভাষী বৈপ্ুবিকদেরই প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু এই চরিত্রাঞ্চন এ সময়ের 
নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিকদের প্রতিও প্রঘোজ্য হয়। তাই বলি, সে এক দিন গিয়াছে। 
যিনি তাহ! স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই জানেন সে কি উৎসাহ, আশা ও ভরসার 
দিন গিয়াছে। ‘লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারো! খণ’_বৈগ্নবিকদের 
পক্ষে এ আখ্যান সত্যই ছিল। সাহসে ভর করিয়! দেশ-বিদেশে তাঁহার! ছুটিয়া 
গিয়াছেন। বিনা পাশপোর্টে ছদ্মবেশে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন; জিব্রলটারের 
পথ দিয়া যুরোপে আসিয়াছেন। সে পথ বন্ধ হইলে বৃটেনের মাথা বেড়িয়া বালিনে 
উপস্থিত হইয়াছেন ও প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কুছ, পরোয়া নাই, ইহাই মনের ভাব। 
কমিটি যে স্থানে যাইতে বলিয়াছে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে যুবকের দল তথায় গমন করিয়াছেন। 
আর মৃত্যুভয়? সত্যই তাহাদের ছিল “জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন”। 
সুয়েজখাল রাত্রে সম্তরণ করিয়! মিশরে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লব-বছ্ি প্রজ্জলিত 
করিতে হইবে, তৎক্ষণাৎ এক বাঙালী ও এক মাদ্রাজী দুই তরুণ যুবক জলে বম্প প্রদান 
করিতে উগ্ভত হইল !> মেদিনায় হাজীদের মধ্যে বিপ্নববাদ প্রচার করিতে হইবে, 
তৎক্ষণাৎ এক হিন্দু বাঙালী তরুণ যুবক যাইতে প্রস্তুত হইলেন।২ অদূর প্রাচ্যে প্রশান্ত 
মহাসমুদ্রের উপকূলস্থিত দেশসমূহে গিয়! অন্তর আমদানির ব্যবসা করিতে হইবে, অমনি 
বঙ্গভাষী ও পাঞ্জাবী ভাষী যুবকের দল লাগিয়া গেল! ইরাণ ( পারস্ত ) ও বালুচিস্থানের 
মরুভূমি পার হইয়া ভারতে অস্ত্র পাঠাইবার জন্য যুবকের দা দৌঁড়িয়া। গেল! কাজে 
আগে ঝীপাইয়া পড়ি, তাহার পর ভবিষ্যতে দেখা যাইবে কি হয়। মরিব কি বাচিব 
ভাহ। পরে দেখা যাইবে, ইহাই ছিল সেই সময়ের বৈপ্লবিক যুবকদের মনস্তত্বের অবস্থা । 

«এই মানসিক শক্তি লইয়া বৈপ্লবিক যুবকের দল কর্মক্ষেত্রে অবতীৰ্ণ হইলেন ।--- 
ভারতের সর্ধদিকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে লোক পাঠানো হইয়াছিল । কিন্তু যে- 
কোন কারণবশত হউক, পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্ত কোন প্রদেশে বৈপ্নবিকদের 
সাড়া পাওয়া যায় নাই এবং উক্ত ছুই প্রদেশের বৈল্লবিকদের কর্মসংক্রান্ত জায়গা ব)তাত 


2৩ 


আর কোন স্থানে বৈরবিক সঙ্কেত পাওয়া যায় নাই। 


১1 প্রথম জন ছিলেন বীরেন্্রনীধ দাসগুপ্ত এবং দ্বিতীয় জন ত্রিমুল আচারিয়া (পূর্ণনাম--মাঙেয়ম 
প্রতিবাদী ভয়ঙ্করমূ িমুল আচারিয়। )। ২। এই যুবকটি ছিলেন বীরেন্্নাথ দামউপ্ত। 
৩। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত £ পূৰোক্ত এন্থ, ৯৬-১৭ পৃষ্ঠ! । 


৩৫, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


বাঙলাদেশে “বালিন কমিটি’ গঠনের সংবাদ আমেরিকা! হইতে প্রেরিত হইয়াছিল । 
বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের আরও সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে জার্মান সরকারের নিকট 
হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে। “বালিন কমিটি’ বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের জন্য প্রচুর 
অর্থও প্রেরণ করিয়াছিল । বাঙলাদেশে এই সংবাদ পৌঁছিলে সকল দলের বিপ্লবীদের 
মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায় এবং বিভিন্ন দলের বিপ্লবীরা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
এক্যবদ্ধ হইয়। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বাঙলাদেশের অভ্যর্থানের জন্য ‘বালিন 
কমিটি” অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়। পাঠাইয়াছিলেন। সেই - 
প্ররিকল্পনা অনুযায়ী উড়িস্যা প্রদেশের বালেশ্বর নামক স্থানে জাহাজ হইতে অস্ত্রশস্ত্র 
নামাইয়। দিবার কথা ছিল। এই পরিকল্পনা! অনুযায়ী অন্ত্র-সরবরাঁহু গ্রহণ করিবার 
উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশের বিপ্লবীর1 *হারি এণ্ড সন্স' নামে একটি কোম্পানি তৈরী করিয়া 
বালেশ্বরে “মুনিভাসএল এস্পোরিয়াম'_-এই নামে একটি দোকান খুলিয়াছিলেন। 
পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক অভ্যতথানের ভার ‘গদর পার্টি”ই গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার সহিত 
এবালিন কমিটির কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। 


তৃতীয় অধ্যায় 


 “বার্সিন কমিট'র নেতৃত্বে ছুর-প্রাচ্যে বৈপ্লবিক কার্য 


আন্ত সরবরাহের প্রচেষ্টা 


১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ‘বালিন কমিটি” দুর-প্রাচ্যের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়া 
ভিনসেন্ট, ক্রাফট, নামক একজন জার্মানকে জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় প্রেরণ করে। 
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের লইয়া যুদ্ধ-জাহাজ দ্বারা আন্দামান দ্বীপ আক্রমণ এবং 
সেখানকার জেলখানা হইতে শাস্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় বিপ্লবীদের মুক্ত করিয়া নিকটবর্তী 
কোন নিরপেক্ষ দেশে তাহাদের পৌঁছাইয়া দেওয়া, আর ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য অন্ত 
সরবরাহের ব্যবস্থা করাই ছিল এই জার্মান লোকটিকে বাটাভিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্ত। 

ভিন্সেণ্ট, ক্রাফট, যথাসময়ে বাঁটাভিয়৷ পৌঁছিয়া এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়া “বালিন কমিট”কে জানাইয়৷ দেন যে, বাটাভিয়! হইতে একটি যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া 
আন্দামান দ্বীপ আক্রমণ করা সম্ভব এবং সেই চেষ্টাই তিনি করিতেছেন এই সময় 
ক্রাফট_এর সহিত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেষ্যে “যুগান্তর সমিতি" প্রধান নায়ক 
যতীন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় বাঙলাদেশ হইতে ফণীভূষণ চক্রবর্তী, ভূপতি মজুয়দার এবং 
নরেজ্রনাথ ভট্টাচার্যকে (পরবর্তী কালের এম. এন. রায়) বাটাভিয়ায় প্রেরণ 
করিয়াছিলেন।৯ ইহাদের সহিত ভিন্সেন্ট, ক্রাফট-এর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভাহারা 
চারজনে মিলিয়াই কার্য করিতেছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পর ক্রাফট, আন্দামান 


১। ভুপেন্দনাথ দত্ত £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৯ পৃষ্ঠা । | 
\ 


দুর-প্রাচ্যে বৈপ্লবিক কার্য ৩৫১ 


আক্রমণের ব্যবস্থাদির জন্য বৃটিশ-অধিকৃত সিঙ্গাপুরে গেলে তিনি বৃটিশ সামরিক 
গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়িয়া যান। সুতরাং আন্দামান আক্রমণের পরিকল্পনা 
বান্চাল হইয়া ষায়। 

এবাপিন কমিটি'র সর্বপ্রধান কার্য ছিল অভ্যুখানের জন্য ভারতবর্ষে অন্তরশ্ত্র প্রেরণ 
করা। এই উদ্দেশ্যে জার্মান গভর্নমেন্ট একজন নৌ-সেনাপতিকে পিকিংয়ে রাষ্ট্রদূত 
নিযুক্ত করে এবং মার্কিন যুক্তরা্ট্রন্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ভারতের জনয অদ্রশন্্রাদি 
ক্রয়ের আদেশ দেয়। আমেরিকা হইতে ভারতে অস্ত্র আমদানির পথ পরিফার 
করিবার উদ্দেশ্যে বহু বিপ্লবী যুবককে চীন, শ্যাম (বর্তমান তাইল্যাও ) প্রভৃতি দেশে 
পাঠানো হয়। 


“আন্তর্জাতিক জেচ্ছাসেবক বাহিনী’ গঠন 


এই সময় অস্ত্র আমদানির সাহায্যের জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশদমূহে 
ভারতীয় বিপ্রবীরা আসিতে থাকেন। ভুপেন্দরনাথ দত্ত লিখিয়াছেন £ 

এপুর্দ-এশিয়ায় তখন ভারত-বিপ্লব-উদ্বোগের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। তৎকালে 
জাপান, চীন, ফিলিপাইন, শ্যাম, যবধীপ প্রভৃতি দেশে বৈপ্নবিকদের কার্ধের জন্ট ঘাটি 
বসিয়াছে। জাপানে বৈপ্লবিকেরা কাউন্ট ওকুম! প্রভৃতি অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন বন্ধ 
পাইয়াছিলেন। তাহারা বৈপ্লবিকদের আশা দিয়াছিলেন যে, ভারতে বিপ্নববন্ধি 
প্রজ্বলিত হুইলে, জাপানী বাহিনী যাহাতে তাহা দমনার্থে না যায় তাহার জন্ত তাহার! 
চেষ্টা করিবেন। এই সময় তাঁহার! চীনের বৈপনবিক নেত! স্থনিয়াৎ সেন-এরও সাহায্য 
পাইয়ছিলেন। এই সব অনুকূল অবস্থার সমবায়ের ফলে বৈপ্নবিকেরা ভারতীয় 
বিপ্নব চালাইবার জন্ত এক “আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। এই 
‘স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'তে অনেক জাপানী অভিজাত বংশীয় যুবক ভৰ্তি হইয়াছিল 1৮১ 


ব্ৰহ্মদেশ ও ভারত আকজমণের গারিকল্পনা 


এই সময় দুর প্রাচ্যে সশস্ত্র অভ্যুখানের আয়োজন করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান সিং 
নামে ‘গদর পার্টির একজন বিশিষ্ট কর্মী আমেরিকা হইতে ফিলিপাইন দ্বীপে আমেন। 
কিন্তু স্থানীয় সরকার তাহাকে দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করায় তিনি সেই স্থান হইতে 
জাপানে উপস্থিত হন এবং সেই স্থান হইতে চীনে গিয়া বাঁসবিহারী বসুর সহিত মিলিত 
হুন। পরে ব্ৰহ্মদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা লইয়া তিনি শ্টামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক-এ 
আগমন করেন। সেই স্থানে শিখ ইঞ্জিনিয়ার অমর সিংকে কেন্দ্র করিয়া একটি 
বৈপ্লবিক সংগঠন স্থাপিত হয়। 

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয়, শ্তামদেশের জার্মানরা ভারতীয়দের সহিত মিলিত 
হইয়| মৌলমিন-এর পথে ব্ৰহ্মদেশ আক্রমণ করিবে, আর চীন দেশে সমবেত জার্মানর! 
দুইভাগে বিভক্ত হইয়া! একদল শ্যামের দলের সহিত যোগদান করিবে, আর অনল 


১। ভূগেন্রনাথ দত্ত: গুর্বোজ এন্থ ২২ পৃষ্ঠা। 


৩৫২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


্রন্ষের নির্বাসিত রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে সম্মুখে রাখিয়া ভামোর পথে উত্তর-ব্হ্ধ 
আক্রমণ করিবে । ইহাও স্থির হইয়াছিল যে, তিনখানি সশস্ত্র জাহাজ এই অঞ্চলে 
উপস্থিত হইবে। এই জাহাজগুলির একখানিতে থাকিবে পাঁচ শত জার্মান সামরিক 
অফিসার আর এক হাজার সৈন্ত । এই সৈন্যবাহী জাহাজথানি আন্দামান দ্বীপ আক্রমণ 
করিয়া সেই স্থানের জেলখানা হইতে নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের মুক্ত করিয়া! 
কলিকাতায় উপস্থিত হইবে। আর অপর ছুইখানি জাহাজের একখানি বাউলাদেশের 
একস্থানে এবং অপর জাহাজখাঁনি পশ্চিম-ভারতের কান্দে নামক স্থানে গিয়া ভারতীয় 
বিপ্লবীদের সাহায্য করিবে । 

এদিকে ব্ৰহ্মদেশের উপর আক্রমণ আস্ত হইলে ভারতবর্ষের পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে 
একই সময় অভ্যুত্থান আর্ত হইবে এবং সেই সঙ্গে আফগানিস্থান ও বালুচিস্থানের দিক 
দিয়া ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ চলিবে । কিন্তু বিভিন্ন কারণে পরিকল্পন! অনুযায়ী 
অভ্যুত্থান ও আক্রমণ সম্ভব নয় নাই। ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে ভূপেন্্রনাথ দস্ত 
লিখিয়ছেন £ 

«এই মানসিক পরিকল্পনা ( Theoretical Plan ) বৈপ্বিকরা এবং জার্মানরা 
সম্মিলিতভাবে এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে গড়িয়াছিলেন। কিন্তু ফলে ইহা 
কার্যকরী হয় নাই । ভারতবাসীর৷ ক্রমে ক্রমে অনেকেই ধরা পড়েন, আর জার্মানরা 
চোচা আপন প্রাণ বীচ!” করিয়| পলায়ন করে। কোন কোন ভারতবাসী বলেন যে, 
এই উপলক্ষে জার্মানদের অনেকেই বিলক্ষণ ধনী হইয়াছিল 1৮১ 


পিক্ষাপুরে শিখ-বিদ্রোহ 

অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা অন্ুযারী সিঙ্গাপুরে অবস্থিত শিখ-সৈ্যবাহিনী বিদ্রোহ 
আরস্ত করে। শিখ-সৈশ্তগণ বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়া সাত দিন পযন্ত সিঙ্গাপুর 
শহর অধিকার করিয়া রাখে এবং সিঙ্গাপুরে অন্তরীণাবদ্ধ জার্মানদের মুক্ত করিয়। 
দেয়। জার্মানদের মধ্যে বহু সামরিক অফিসার ছিল। শিখ-সৈম্তগণ তাহাদিগকে _ 
বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অন্তরোধ জানায় এবং কামান ও মেসিনগান চালনা 
শিক্ষা দিতে বলে । কিন্তু জার্জানরা শিখ-সৈন্ঠদের সেই অনুরোধ অগ্রান্থ করে। তাহার! 
শিখ-সৈন্তদের জানাইয়! দেয় যে, তাঁহার! অস্ত্রধারণ করিবে না বলিয়া ইংরেজদের 
নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ; সুতরাং তাঁহার! শিখদিগকে সাহায্য করিতে অপাঁরক। 

নেতৃত্ববিহীন হইয়| শিখর বেশীদিন যুদ্ধ চালাইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে 
এই বিদ্রোহের সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে সাত দিনের মধ্যে এক বিরাট বৃটিশ 
ও জাপানী যুদ্ধ-জাহাজের বহর সিঙ্গাপুরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং প্রচণ্ড গোলা- 
বর্ষণের দ্বার! শিখ-বাহিনাকে ছত্রভঙ্গ করিয়! দরিয়া শহর অধিকার করে। 


গং সং ক bd 
বৃটিশ বাহিনীর অন্ততূক্ত এই শিখ-সৈন্যদলের সকলেই ছিল “গদর পার্টি’র সভ্য | 
এই শিখ-গৈন্তদের সাহায্যে সিঙ্গাপুরের নৌঘাটি অধিকার করিয়া এই অঞ্চল হইতে 


>১। পূর্বে 7a ি | 


দূর-প্রাচ্যে বৈপ্লবিক কার্য ৩৫৩ 


বৃর্টিশ শক্তিকে বিতাড়িত করাই ছিল “গদর পার্টি’'র পরিকল্পনা । শিখ-সৈন্যদের 
এই অত্যথান সংঘটিত করিবার জন্য বিড্রোহ আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্বে “গদর 
পাটি’র অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক মূলটাদ গোপনে সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তিনি আসিয়া অন্তরীণাবদ্ধ জার্মানদের সহিত এই শর্ত করেন যে, শিখ-সৈন্তর! 
বিদ্রোহ করিয়া প্রথমেই জার্মানদের মুক্ত করিবে, পরে উভয়ে মিলিয়। মালয় উপদ্বীপ 
অধিকার করিয়া টিংচাউস্থিত জার্মান যুদ্ধ-জাহাজের বহরটিকে সিঙ্গাপুরে স্থাপন 
করিবে । এইভাবে সিঙ্গাপুরে জার্মান নৌ-ঘ'াটি স্থাপনার পর পূর্ব-এশিয়। হইতে বৃটিশ 
শক্তিকে বিতাড়িত করা হইবে এবং তাহার পর জার্মান বাহিনী আসিয়া ভারতবর্ষ হইতে 
ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করিবে। এই পরিকল্পনার: 
ভিত্তিতেই সিঙ্গাপুরে শিখ-সৈন্যগণ বিদ্রোহ আরন্ত করিয়াছিল । 

«সেই সময় সিঙ্গাপুরে কোন বৃটিশ সৈন্ত ছিল না। বৃটিশ কতৃপক্ষ জাপানী' 
সৈশ্গবাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করিয়া ৭ দিন পর সিঙ্গাপুর পুনরাধিকার করিতে 
সক্ষম হয়। জার্মানরা! পূর্বেই, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিবামাত্র জুমাত্রা দ্বীপে পলায়ন 
করে। বেগতিক দেখিয়া অভ্যুথথানের নায়ক শ্বয়ং মূলটাদও চীনে পলাইয়া গেলেন, 
আর বেচারা অজ্ঞ সিপাহিদল মাঠে মারা গেল।৮”৯ | 


বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি 

ইন্দোনেশিয়ার জাভাদীপের রাজধানী বাটাভিয়ায় ভারতীয়দের একটি বিপ্লব-কের্র 
স্থাপিত হইয়াছিল এবং বাটাভিয়। হইতে আন্দামান দ্বীপের উপর আক্রমণের একটি 
পরিকল্পনাও প্রস্তুত হইয়াছিল। ভিনসেন্ট, ক্রাফট -এর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিকল্পনা! 
যে বান্চাল হইয়! গিয়াছিল তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু ইহার পরেও 
বাটাভিয়ার কেন্দ্রটি অক্ষত ছিল। বাটাভিয়ায় জার্মানদের সহিত সংযোগ স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে বাউল! দেশ হইতে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জনৈক উকিলকে টাকা দিয়া 
বাটাভিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই উকিল ব্রহ্মদেশে ওকালতি করিতেন। 
এই উকিলটি নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্ত হেতু সিঙ্গাপুরে আপিয়া বৃটিশ কতৃ পক্ষের 
নিকট সকল সংবাদ ফাস করিয়া দেয়। সে এই অঞ্চলের সমস্ত পরিকল্পনা জানিত। 
কোন্‌ জাহাজ অস্ত্র বোঝাই হইয়া বিপ্রবীদের অস্ত্র সরবরাহ করিতে যাইতেছে; 
কোন্‌ জাহাজে শ্যামের জার্মান কলাল যাইতেছিলেন তাহাও উকিলটি বৃটিশ 
কর্তৃপক্ষের নিকট বলিয়া! দেয়। বৃটিশ সামরিক কতৃপক্ষ তাহার নিকট হইতে 
সকল সংবাদ জানিয়া সকল পরিকল্পনা বান্চাল করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। বৃটিশ’ 
রণতরী এইচ. এম. এস. কর্ণওয়াল অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজখানিকে আন্দামান দ্বীপের 
নিকট ডুবাইয়া দেয় এবং অপর একখানি জাহাজ আটক করিয়া শ্তামের জার্মান 
কলালকে অন্তরীণ করিয়া রাখে। এইভাবে বিপ্লবীদের নিকট অন্ত্-সরবরাহের 


পরিকল্পন৷ ব্যর্থ হইয়া যায়। 


১ তূপেন্নাথ দত্ত £ পূর্বোক্ত এন্থ, ২৪ পৃষ্টা 
প্রথম খও ২৩ [7] 


COL চতুর্থ অধ্যায় 
Ul পশ্চিম-এশিয়ায় বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা 
এ পারস/দেশে বৈপ্রবিক প্রচেষ্টা 


, এবালিন কমিটি’ বিভিন্ন অঞ্চলে বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার বিস্তার করিবার সময় 
পশ্চিম-এশিয়ায়ও কর্মক্ষেত্র প্রসারের আয়োজন করেন। ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক 
প্রচেষ্টার পক্ষে ইহার গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট, কারণ পশ্চিম-এশিয়া ভারতবর্ষের দ্বারস্বরূপ । 
‘ৰাৰ্পিন কমিটি’ প্রথমেই পারস্তদেশ বা ইরানের বিপ্লবী নেতাদের সহিত 
একঘোগে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইহার 
ফলে বার্লিনের “ভারতীয় কমিটির অনুরূপভাবে পারস্তদেশেও সৈয়দ টাকাজাদে-এর 
নেতৃত্বে একটি “ভারতীয় কমিটি’ গঠিত হয়। সেই সময় পারস্তের বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য 
ছিল, মহাবুদ্ধের সুযোগে জার্মানীর সাহায্যে পারস্তে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সংঘটিত 
করিয়। পারস্তকে কুশীয় ও বৃটিশ প্রতৃত্ব হইতে মুক্ত করা । 
এই উদ্দেশ্য কার্ষে পরিণত করিবার জন্য পারস্তের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দেশ হইতে 
বৈপ্লবিক ষনোভাৰ সম্পন্ন পারসিক যুবকদের দেশে ফিরিতে আহ্বান করেন। এই 
আহ্ৰানে সাড়া দিয়া দলে দলে পারসিক যুবকগণ দেশে ফিরিতে থাকে। “বালিন 
কমিটি’ এইরূপ একটি যুবকদলের সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবীকেও পারস্তে 
প্রেরণ কৰেন। পারস্তের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করিবার সহজ পথ খুঁজিয়া বাহির 
করাই ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের পারস্তে প্রেরণের উদ্দোগ্ঠ। ৯১৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার 
দিকে ভারতীয় বিপ্লবীরা। হুয়েজ খালের কাছে পৌঁছিবার পর তাহাদের গতি রুদ্ধ হয়। 
কারণ সুয়েজ খাল অঞ্চলে বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ কড়া পাহার! বসাইয়াছিল। 
এই অঞ্চলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ একদল ভারতীয় সৈন্য আনিয়৷ বসাইয়াছিল। 
বিপ্লবীদের এই অঞ্চলে নার পূর্বেই ভারতীয় সৈন্যদের মধ্য হইতে ১৯ জন 
মুসলমান সৈন্য তুরস্কের সুলতানের €জেহাদ'-এর কথা৷ শুনিয়া এই অঞ্চল ত্যাগ 
করে এবং তুঞ্চি সৈন্যদের ছাউনিতে আসিয়। উপস্থিত হয়। সেখানে তাহার! তুরস্কের 
সুলতানের দেহরক্ষীর কার্ধে নিযুক্ত হয়। 
ভারতীয় বিপ্লবীর৷ সুয়ে খাল অঞ্চলে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের সহিত 
যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্ট। করিয়া ব্যর্থ হন। শেষে স্থির হয়, তাহার! মিশরে গিয়া 
ভারতীয় সৈশ্ঘদের হিন্দু অংশের মধ্যে দেশভক্তি ও স্বাধীনতার কথা৷ এবং মুসলমান 
অংশের মধ্যে তুরস্কের সুলতানের বুটিশ-বিরোধী ‘জেহাদ’-এর কথা! প্রচারের দ্বারা 
বৈপ্লবিক মনোভাব গড়িয়া তুলিবেন। কিন্তু সতর্ক বৃটিশ প্রহর! এড়াইয়। মিশরে 
পৌঁছান অপস্তব বুৰিয়া তাহারা মিশর যাত্রার সংকল্প ত্যাগ করেন। 
“যাহার! পারস্তে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহাদের কার্যও অতি বিপদসঙ্কুল ছিল। 
. তাহাদের পদে পদে ইংরেজের লোকের সহিত লড়িতে হইত। কোন কোন স্থলে 


পরশ্চিম-এশিয়ায় বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা j ৩৫৫ 


পক্রা তাহাদের উপর আক্রমণ করিত, কখনও ভাহাদেরও শক্রর উপর আক্রমণ 
করিতে হইত। খণ্ডযুদ্ধ প্রায়ই হইত।”১ নে 


এই বিপ্লবীদের পারস্তে আসিবার পূর্বে. আমেরিকা হইতে “গদর পার্টি'র দুইজন 
বিপ্লবী_-পাতুরঙ্গ খানখোজে এবং আগাসে পারস্তের কামরান . নামক স্থানে 
আসিরাছিলেন।২ প্রথম মহাযুদ্ধ আরস্ত হইবার পূর্বেই এই স্থানে আরও কয়েকজন 
ভারতীয় বিপ্লবী দেশ হইতে পলায়ন করিয়া আপিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
পাঞ্জাবের সর্দার অজিত সিং ও সুফী অন্বাপ্রসাদ, হায়দরাবাদের মির্জা আব্বাস, 
গুজরাটের খষিকেশ লাট্রা, পার্শাসপ্রদায়ভূক্ত কেরসাম্প, পাঞ্জাবের কেদারনাথ 
আমীন শর্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নবাগত বিপ্লবীদের সহিত ইহারা একযোগে 
বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ চালা ইয়াছেন। ইহারা ইরাণের মধ্য দিয়া ভারতের সহিত 
সংযোগ স্থাপন এবং সম্ভব হইলে ভারতে একদল গ্বেচ্ছাসৈন্য প্রেরণের চেষ্টা 
করিতেছিলেন। 

«কিন্ত তাহাদের জীবন বড়ই বিপদসক্কুল ছিল, শত্রুর হস্ত হইতে নিরাপদ 
হইবার জন্য তাহাদের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পলায়ন করিতে হইত, ছদ্মবেশে 
ক্রমাগতই ঘুরিতে হইত। এক কথায় তাহাদের জীবন হাতে ৰুরিয়াই চলিতে 
হইত 1৮৩ 

এই অঞ্চলে অবস্থিত ভারতীয় সিপাহিদল বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে 
বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করিয়া কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণের চেষ্টা করে। তাহাদের 
দ্বারা এইভাবে গ্রেপ্তার হইয়া বহু ভারতীয় বিপ্লবী ইংরেজদের হস্তে নিহত 
হুইয়াছিলেন। এইভাবে এই অঞ্চলে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রায় সকল ভারতীয় 
বিপ্লবী প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। ২২ বৎসরের পাঞ্জাবী যুবক কেদারনাথ আমীন 
শর্মা এই ভারতীয় সৈন্যদের হাতে ধরা পড়িয়া যান। পিপাহীরা তাহাকে বৃটিশ 
কর্তৃপক্ষের হাতে তুলিয়া দেয়। এই সময় ভারতীয় সিপাহীদের বিশ্বাসঘাতকতায় 
ক্ষুব্ধ হইয়া! কেদারনাথ চিৎকার করিয়া বলেন £ 

«আশ্চর্যের বিষয়, অর্থের লোভে তোমরা আমার দ্বদেশবাসী হইয়াও আমাকে 
শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিলে [78 

বৃটিশ সামরিক কতৃপক্ষ কেদারনাথকে কেরমান শহরে প্রেরণ করে এবং সেই 
স্থানে আবদ্ধ অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনিও নিহত হুন। এই সময় ‘গদর পার্টি” 
দ্বারা আমেরিকা হইতে দুইজন বিপ্লবী, বসস্ত সিং ও কেরসাম্প পারস্তের কেরমান- 
আফগানিস্থানের সীমান্তে ধৃত হন। তাঁহারা কাবুলে ভারতীয় মিশনের সন্ধান করিবার 
জন্য এবং উহার নিকট অর্থ পৌছাইয়া দিবার জন্য আফগানিস্থানে আসিয়াছিলেন। 
সেই স্থান হইতে ফিরিবার পথে তাঁহারা ভারতীয় সৈনাদের দারা ধৃত হুইয়াছিলেন। 
ইংরেজরা ইঁহাদেরও হত্যা করে। ইহাদের কাপড় দিয়া চক্ষু বাধিয়া গুলি 


১ ভূপেন্জনাথ দত্ত £ পূর্বোজ গ্রন্থ, ১৭-৩৮ পৃষ্ঠা। ২। তৃতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য । 
৩। ভুপেন্দনাথ দত্ত £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩৮ পৃষ্ঠা । ৪। পূর্বোক্ত গ্ৰন্থ, ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা । 


৬ 


৩৫৯ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। কেরসাম্পই প্রথম পাশা যিনি ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য শহীদ হইয়াছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পারস্ত সরকার বৃটিশ প্রভদের সস্তৃষ্ট 
করিবার জন্য পাঞ্জাবের বিখ্যাত বিপ্লবী, বুদ্ধ স্থুফী অশ্বাপ্রসাদকে বৃটিশ সামরিক 
কতৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করে। বৃটিশ কতৃপক্ষ তাহাকে ফাসি দিয়! হত্যা করে। 

সুফী অন্বাপ্রসাদ ১৯*৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব হইতে সর্দার অজিত সিং, খষিকেশ লা 
প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহিত পলায়ন করিয়া পারস্তে উপস্থিত হুইয়াছিলেন। সর্দার 
অজিত সিং পরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী হইতে দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রাজিল রাজ্যে 
গমন করেন। এই সময় প্রমথ দত্ত “দাউদ আলি’ নাম গ্রহণ করিয়। পারস্তে এক পাহাড়ী 
জাতির মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। এইভাবে তিনি সেই স্থানে ১৯৬ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত ছিলেন। পরে ভূপেম্্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিপ্লবীরা জার্সেনী হইতে মস্কো নগরীতে 
উপস্থিত হইয়া সোভিয়েত সরকারের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া তাহাকে মস্কো নগরীতে 
আনয়ন করেন। এইভাবে পশ্চিম-এশিয়াঁর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অবসান ঘটে । 


তুরস্কে বৈপ্রাবিক প্রচেষ্টা 

ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা -সংগ্রামের প্রয়োজনে তুরস্কে বৈপ্লবিক ঘটি স্থাপন 
এবং বুটিশ-বিরোধী তুরস্ক সরকারের সাহায্যে তুরস্কবাঁসী ভারতীয়দের লইয়া! একটি 
স্বেচ্ছাসৈত্ত-দল গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ভারতীয় বিপ্লবীদের 
একটি দল তুরস্কের স্তান্থূল নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই দলে ছিলেন অধ্যাপক 
বরকতুল্পা, কেরসাস্প, তারকনাঁথ দাস এবং আরও কয়েকজন । 

তুরস্ক সরকার এই বিপ্লবীদের সাহায্য করিবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ সামরিক 
কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন। বিপ্লবীদের কয়েকজন বাগদাদ গমন করিয়া 
মেসোপোটেমিয়া আক্রমণকাঁরী ভারতীয় সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য 
সচেষ্ট হন। তাহার! বিদ্রোহা ত্বক পুস্তিকা, ঘোষণাপত্র প্রভৃতি ছাপিয়। বৃটিশ বাহিনীর 
অন্তর্ভূক্ত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। ইহার ফলে অনেক সিপাহী 
সৈন্দদল হইতে পলায়ন করে। এইভাবে পলাতক ১** জন সিপাহী একত্র করিয়া 
বিপ্লবীরা “ভারতীয় বৈপ্লবিক স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী” নাম দিয়! একটি বাহিনী গঠন করেন। 
কিন্তু তুরস্কের জনসাধারণের একাংশ এবং মোল্লাদের হিন্দু ( কাফের )-বিদ্বেষের ফলে 
অধিক সংখ্যক সৈগ্ পলায়ন করিতে পারে নাই। মোল্লাদের উস্কানির ফলে আরবরা 
পলাতক হিন্দুসৈগ্যদের “কাফের” বলিয়া হত্যা করিত। পরে এই সকল কারণে এবং 
সামরিক কর্মচারীদের একাংশের ধর্মান্ধতা ও অকর্মণ্যতার ফলে এই স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনীটি ভাঙিয়া দিতে হইয়াছিল । 

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মেসোপোটেমিয়ার বৃটিশ ঘণাটি কৃতালামারার পতন হইলে জার্মান 
সামরিক কর্মচারীদের সহায়তায় সেই স্থানে অবরুদ্ধ ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্রববাদ 
প্রচার করিয়া তাহাদের লইয়া! একটি “বৈপ্লবিক স্বেচ্ছাসৈন্ত-বাহিনী” গঠনের সিদ্ধান্ত হয়) 
তুরস্ক সরকারও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া এই বাহিনীর ভজন্ত অস্্শস্্ ও রসদ সরবরাহ 
করিতে সন্মত হয়। 


আমেরিকায় “বালিন কমিটি'র কার্য ত্র 


ভারতীয় বিপ্লবীদের ধারণা ছিল, ভারতে একটি “বৈপ্লবিক ্বেচ্ছাসৈস্ত-বাহিনী' 
প্রেরণ করিতে পারিলে ভারতবর্ষে একটি বৈপ্লবিক অভ্যুথান ঘটিবে,হাজার হাজার মানুষ 
তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া অস্ত্র হাতে লইয়া বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিবে। এই 
ধারণা লইয়াই বিপ্লবীরা! বারংবার বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে ‘বৈপ্লবিক ্বেচ্ছাসৈন্য-বাহিনী? 
গঠনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কুতালামারায় অবরুদ্ধ ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া এরূপ 
একটি বাহিনী গঠনের সম্তাবন! যখন উজ্জল হইয়া উঠে তখনই কয়েকজন উচ্চপদস্থ 
জার্মান সামরিক কর্মচারী এবং তুরস্কের কতিপয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর ভিন্ন 
পরিকল্পনার ফলে বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টাও বানচাল হইয়া যায়। 

সেই সময় যুদ্ধের এক সংকটকাল চলিতেছিল। যুদ্ধে অত্যধিক লোকক্ষয় হেতু 
জার্মানী এবং তুরস্কের সৈন্যের অভাব দেখা দেয়। তাই উভয় দেশই বিপ্লবীদের 
সাহায্যে ভারতীয় সৈন্যদের বুঝাইয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ পক্ষে যুদ্ধে ব্যবহার 
করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। বিপ্রবীরা ইহাতে সম্মত না হওয়ায় জার্মানী ও তুরস্ক 
উভয় দেশই বিপ্লবীদের সাহায্য দান বন্ধ করে। সুতরাং ভারতীয় বিপ্রবীরা এই 
স্থানে একটি ‘বৈপ্লবিক হ্বেচ্ছাসৈন্ঘ-বাহিনী” গঠনের পরিব্গনা ত্যাগ করিতে.বাধ্য-হন__ 
এবং তাহার! ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে বালিনে ফিরিয়া যান। রি EDUCATION Ne 
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বৈপ্লাবিক কেন্দ্র স্তাপন 


প্রথম হইতেই “দর পার্টি’ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈপ্লবিক আয়োজনের ভার গ্রহণ 
করিয়াছিল। কিন্তু “গদর পার্টির ক্রিয়াকলাপ কেবল প্রবাসী শিখদের মধ্যেই সীমা বন্ধ 
ছিল। তাই বহু যুবক “গদর পার্টি'তে যোগদান না করিয়া বাহিরে থাকিয়া বৈপ্লবিক 
প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সকল বিপ্লবপন্থী যুবককে সংগঠনের মধ্যে 
আনয়ন করিয়া ইহাদের পরিচালন! করিবার জন্য “বালিন কমিটি” সচেষ্ট হয়। 

বার্লিন কমিটি’র প্রতিনিধি ছিলেন হেরম্বলাল গুপ্ত। তিনি ভারতবর্ষ হইতে জাপানে 
এবং জাপান হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। তিনিই «বাপিন কমিটি" প্রতিনিধি 
হিসাবে বৈপ্লবিক সংগঠন স্থাপন করিবার জগ্ সচেষ্ট ছিলেন। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
পত্তিত রামচন্দ্র ব্যতীত 'গদর পার্টি'র অন্য কোন যোগ্য নায়ক ছিলেন না। গদর পার্টি'র 
অন্ততম প্রধান নায়ক হরদয়াল ইহার পূর্বেই গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে সুইজারল্যাণ্ডে এবং পরে বাপিনে পৌঁছিয়াছিলেন।৯ 

১) ইহার পর হরদ্য়াল বৈপ্লবিক মতবাদ ত্যাগ করিয়া বিদ্ৰ-বিরোধী ত্রিক়্াকলাপে আত্মনিয়োগ 
করার ডাহাকে “বালিন কমিটির সকল সভোর সন্মতিক্ৰমে “ক সিটি” হইতে বহিদ্ধিত করা হয়। 


৩৫৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


১৯১৬, খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন বিপ্রবী চন্দ্ৰকান্ত চক্রবর্তাঁ বালিনে উপস্থিত হইলে 
ভাঁহাকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “বালিন কমিটিস্র প্রতিনিধিবপে বৈপ্রবিক সংগঠন 
পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। তাহাকে বলা হয়, তিনি মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া 
পণ্ডিত রামচন্দ্র, হেরম্ব গুপ্ত ও অন্যান্ত বিপ্লবীদের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি কার্য- 
নির্বাহক কমিটি গঠন করিবেন । 

১৯১৬ গ্রীষ্টাকেই € জন সভ্য লইয়! যুক্তরাষ্ট্রে কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়। 
গদর পার্টি’র নায়কগণ তাহাদের পার্টির পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখিবার সিদ্ধান্ত করায় 
এই কমিটিতে পণ্ডিত রামচন্দ্র যোগদান করেন নাই। তবে তাহার সহিত পরামর্শ 
করিয়াই কার্ধনির্বাহক কমিটি সকল কার্ধ সম্পাদন করিত। কার্ধনির্বাহক কমিটি বহু 
পুস্তিকা ছাপাইয়া মাঞ্চিন জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে। এই সকল পুস্তিকায় 
বৃটিশ শাসকদের অত্যাচারের বহু দৃষ্টান্ত দিয়া ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসনের স্বরূপ 
উদঘাটন করা হইয়াছিল। এই সকল পুস্তিকা প্রচারিত হইবার পর বৃটিশ সরকারও 
তাহার উত্তর হিসাবে একখানি পুস্তিকা বিতরণ করে। বৃটিশ সরকারের এই পুস্তিকার 
উত্তরে বিপ্লবীরা আর একখানি পুস্তিকা প্রচার করে। 

এই সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা আমেরিকাবাসী আয়ার্ল্যাও ও চীনদেশীয় বিপ্লবীদের 
সংস্পর্শে আসেন। চীনদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার 
প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা এক চীনা যুবককে চীনদেশে প্রেরণ 
করেন। কাজ কিছু অগ্রসর হইলে পর, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীশ্বকালে “বালিন কমিটির 
নির্দেশে ভারকনাথ দাস চীনের রাজধানী পিকিং নগরীতে গমন করিয়া সেই স্থানের 
প্রবাসী ভারতীয়দের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। জাপানেও একটি 
বৈপ্লবিক ঘাটি স্থাপনের জন্য তারকনাথ জাপানেও ঘুরিয়া আসেন। কিন্তু চীন বা 
জাপানে কোন কেন্ত স্থাপন ক্র! তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই ।১ 


‘হিন্দু ষড়যাত্ত্রের আাঅলা+ 

ইতিমধ্যে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র জার্সেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। করে। ইহার পরই 
ভারতীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার আরম্ভ হয়। গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য কয়েকজন বিপ্লবী 
মেক্সিকো শহরে পলাইয়| যান। কিন্তু ৪ জন বিপ্লবী মার্কিন পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার 
হন। এই ৪ জনের বিরুদ্ধে আমেরিকার নিরপেক্ষতা ভঙ্গকরণ এবং একট মিত্র দেশের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে একটি মামলা আরস্ত করা হুয়। ইংরেজ পক্ষে এই 
মামলার ভত্বাবধান করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে গোয়েন্দা পুলিসের ডেন্হাম্‌ নামক 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে লইয়৷ আসা হয়। মান 
সরকার এই যামলাটিকে “হিন্দু ষড়যন্ত্রের মামলা” নামে অভিহিত করে। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রস্থিত যে সকল বিদেশী ভারতীয় টিটি সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিত 
তাহাদেরও গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হয়। মার্জিন পুলিস দূতাবাসের 
কয়েকজন কর্মচারীকেও গ্রেপ্তার করিয়! এই মামলায় সা I 

১] ভূগে্রানাথ দত 3. পূৰোক্ত গ্রন্থ, ৬৫ পৃষ্ঠা। f 


আমেরিকায় ‘বালিন কমিটি'র কার্য ৩৫৯ 


সান্ক্রান্সিস্কো শহরে এই মামলার বিচার হয়। : প্রকৃতপক্ষে মাফিন সরকারও 
বৃটিশ সরকার উভয়ে একত্র হুইয়াই মামলাটি পরিচালনা করিয়াছিল ।. ভারতীয় 
বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য ব্যাংকক হইতে ধৃত যোধ সিংকে সান্ফ্রান্দিক্কো 
শহরে আনয়ন করা হয়। সাক্ষাদানের জা কুমুদ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তিকে 
লইয়া আসা হয় দক্ষিণ-এশিয়। হুইতে। এই ব্যক্তি পূর্বেই একটি বড়মন্তরমামলায় 
রাজসাক্ষী হইয়াছিল । যোধ সিং “লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা’য়ও বাঁজপাক্ষী হইয়াছিল । 
কিন্তু সান্ফ্রান্সিক্ষো। শহরে আসিয়া সে বিবেকের দংশন অনুভব করে এবং বিচারালয়ে 
দ্রাড়াইয়া ঘোষণা করে যে” টা 

«পুলিসের নির্যাতনে ভারতে সে স্বদেশবাঁসীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হুইয়াছিল। 
কিন্তু আমেরিকায় সে এই দেশের আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। সে তাহার 
স্বজাতির বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে না ।”৯ 1 

এই অন্বীকৃতির ফলে মাঞ্চিন পুলিস তাহার উপর এরূপ ভয়ঙ্কর দৈহিক নিৰ্যাতন 
করে যে সে সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়া যায়। অবশেষে পুলিস তাহাকে এক উন্মাদ- 


আগারে পাঠাইয়! দেয়। y 
এইভাবে মাঞ্চিন আদালতে যখন ভারতীয় বিপ্লবীদের বিচারকার্য চলিতেছিল, 


সেই সময় সান্ফ্রা্িস্কোর এই আদালতের মধ্যেই “গদর পাটি’র প্রধান নায়ক এবং 
এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত পণ্ডিত রামচন্্রকে জনৈক শিখ গুলি করিয়া হত্যা 
করে। হত্যাকারী শিখটিকে আদালতের একজন “বেলিফ' উদ্ভেজিত হইয়| সঙ্গে 
সঙ্গে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে । বাঁমচন্দের এই হত্যার কারণ আজও পৰ্যন্ত 
অজ্ঞাত রহিয়াছে । অনেকের ধারণা, বৃটিশ সরকারের গোয়েন্সা-বিভাগই এই শিখটি 
দ্বার! রামচন্দ্রকে হত্যা! করাইয়াছিল।২ A 
পত্তিত বামচন্দ্রের শোচনীয় মৃত্যুর ফলে ভারতবর্ষের সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। রামচ্র কেবল আমেরিকার “গদর পার্টির নেত! 
ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের কালে পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক 
সংগ্রামেরও নায়ক। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় তাহার দান ছিলি 


সর্বাধিক। 
এই মামলার বিচারে বিপ্লবীদের অনেকেই দুই হইতে চার বৎসর পর্যন্ত সশবম 


কারাদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন। এই শান্তিদানের ফলে ‘বার্লিন কমিটির নেতৃত্বে 
আমেরিকায় বিপ্নব-প্রচেষ্টার অবসান হয়। ) 


“ভারতের অস্থায়ী শাসন-পারিষদ* 


তারকনাথ দাস এবং শৈলেন্দ্ৰনাথ ঘোষ উভয়েই বাঙলাদেশ হইতে পলায়ন 
করি! মার্িন যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া বৈপ্লবিক কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহারা 
“বালিন কমিটির সহযোগিতায়ই কার্য করিতেন। তারকনাথ মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া 


১ কৃপে্রনাথ দত: পূর্বোজ প্র, পৃ্া। ২। ই,৬৭ পৃষ্ঠা। 


৩৬০ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ছিলেন ১৯০৮ খ্রীষ্টান্দে। আর শৈলেন ঘোষ কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসেন 
১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে । তাহার! উভয়ে মিলিয়া “ভারতের অস্থায়ী শাসন-পরিষদ” 
(India’s Provisional Government ) নামে ভারতবর্ষের একটি অস্থায়ী সরকার 
গঠন করেন এবং এই “অস্থায়ী শাসন-পরিষদ’-এর নামে বিভিন্ন দেশের সরকারের নিকট 
ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্য করিবার জন্ত আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। 

।  ৰবটিশ সরকারের প্ররোচনায় মার্কিন সরকার এই «অপরাধ”-এর অভিযোগে 
তারকনাখ ও শেলেন্্রনাথের বিরুদ্ধে এক মামলা আরম্ভ করে। এই মামলা! 
আরম্ভ হইবার পূর্বেই শৈলেন্্রনাথ কয়েকজন সহকর্মীর সহিত মেকৃদিকো শহরে 
পলায়ন করিয়াছিলেন, আর তারকনাথ ছিলেন তখন জাপানে। তাহাদের অনু- 
পস্থিতিতেই এই মামল| আরম্ত হয়। তারকনাথ এই মামলা! সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন 
না। তিনি জাপান হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিয়া একাকী তাহার বিরুদ্ধেই মামলা চালানো হয়। তিনি এই মামলায় 
চার বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 


মেকাসিকোতে বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন 


১. মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া, বহু বিপ্লবী মেকৃপিকো শহরে সমবেত 
হইয়াছিলেন। তাহাদের অনুরোধে “বার্লিন কমিটি, এই শহরে ভারতীয় বিপ্লবীদের 
একটি কর্মকেন্্র স্থাপন করে। এই সময় জার্মান সামরিক কর্মচারী ভিন্দেন্ট ক্রাপ্ট, 
কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেকৃসিকো শহরে উপস্থিত হন এবং এই কর্ম: 
কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জার্মান সমর বিভাগের নির্দেশে 
ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ এবং আন্দামান দ্বীপ আক্রমণের পরিকল্পনা 
কার্ষকরী করিবার সময় সিঙ্গাপুরে বৃটিশ কতৃপক্ষের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। 

মেক্সিকোর কেন্দ্র হইতে বিপ্লবীরা চীন ও জাপানে ভারতীয় বিপ্রবীদের 
কর্মক্ষেত্রের বিস্তার সাধনের জন্য সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্তে তাহার! হিদেও নাকাও 
নামক একজন জাপানী ভদ্রলোককে নিযুক্ত করেন। ইনি মেক্সিকো হইতে পুর্ব- 
এশিয়ায় উপস্থিত হইলে বৃটিশ পুলিস তাহাকে পথে খ্রেপ্তার করিয়া সিঙ্গাপুরে 
লইয়া আসে। কিন্ত জাপান সরকারের প্রতিবাদের ফলে বৃটিশ পুলিস তাহাকে 
মুক্তিদান করিতে বাধ্য হয়। এই জাপানী ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, চীনে 
পৌছিয়া তিনি তারকনাথ দাসের সহিত মিলিত হইয়া চীনে ও জাপানে বৈপ্লবিক 
কেন্দ্র স্থাপন কৰিবেন এবং জাপানী সৈন্যবাহিনীর সহিত ভারতীয় বিপ্লবীদের 
সংযোগ স্থাপন করিয়া দিবেন। কিন্তু একদিকে ইনি গ্রেপ্তার হওয়ায় এবং অন্তদিকে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারকনাখ দাসের কারাদণ্ড হওয়ায় সেই পরিকরগনা ব্যর্থ হুইয়া যায়। 
ইহার পর আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অবসান ঘটে। 


ষ্ঠ অধ্যায় 
ভাৱত-জাৰ্মান মিশন 
আফগান মিশন 


১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ভারতের অযোধ্যা প্রদেশের দেশীয় রাজ্য হাতরাস-এর 
কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ স্ুইজারল্যাণডদুরিয়া জার্মেনীর রাজধানী বালিনে আসিয়া 
উপস্থিত হন। তিনিও “বার্লিন কমিটি’র সভ্য হইয়া বৈপ্লবিক কার্ধে আত্মনিয়োগ করেন। 

এই সময় “বার্লিন কমিটি” আফগানিস্থানের আমীরের নিকট একটি রাজনীতিক 
মিশন’ প্রেরণের পরিকপ্পন। করিতেছিল। এই ‘মিশন’ প্রেরণের পশ্চাতে এক 
গভীর উদ্দেশ্য ছিল। : প্রথমত, আফগানিস্থানের আমীরকে তুরস্ক-জার্মান 
যুদ্ধজোটে যোগদান করিতে এবং বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে 
সম্মত করানো । «বাপিন কমিটি’ ভাবিয়াছিল; আফগানিস্থান তুরস্ক-জার্মান যুদ্ধ- 
জোটে যোগদান করিয়া বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিলে ভারতে অবস্থিত 
বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ভারতের পশ্চিম সীমান্তে অর্থাৎ ভারত-আফগান সীমান্ত রক্ষার 
কার্যে ব্যস্ত থাকিবে এবং তাহার ফলে ভারতীয় বিপ্লবীদের অ্ভ্যথানের পক্ষে 
সুযোগ উপস্থিত হুইবে। দ্বিতীয়ত, আফগানিস্থান ও ভারতের সীমাস্ত এক, সৃতরাং 
আমীর তুরস্কজার্মান বুদ্ধঞ্জেটে যোগদান করিলে তিনি ভারতীয় বিপ্লবাদের সহায়ত! 
করিবেন এবং তাহার ফলে আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ভারতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের 
সুবিধা হইবে। 

এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া ‘বালিন কমিটি’ আফগানিস্থানে একটি রাজনীতিক 
‘মিশন’ প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন! আফগানিস্থানকে তুরস্ক-জার্মান যুদ্ধজোটে আনয়ন 
কর! জার্মেনা ও তুরস্কের স্বার্থের অনুকুল হওয়ায় জার্মান সরকার “বালিন কমিটির এই 
উদ্ভোগ বিশেষভাবে সমর্থন করে। কুমার মহে্ত্রপ্রতাপও এই উদ্দেশ্য লইয়াই 
বালিনে আসিয়াছিলেন॥ তিনি পূর্ব হইতেই আফগানিস্থানকে তুরস্ক-জার্মান যুদ্ধ- 
জোটে আনয়নের কথ! চিন্তা করিয়াছিলেন । স্বতরাং ‘বালিন কমিটি কুমার 
মহেন্্রপ্রতাপের উপরেই আফগানিস্থানে ‘মিশন’ পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। 
মহেন্দ্র প্রতাপ এই ‘মিশন’ পরিচালন! করিবেন জানিয়। জার্মান কতৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ 
আদর-আপ্যায়ন করে, এমনকি স্বয়ং জার্মান সম্রাট কাইজারের সহিতও তাহার সাক্ষাৎ 
ঘ্টে। জার্মান সরকারের অনুরোধে এই “মিশন*এ জার্মান সরকারের একজন প্রতিনিধি 
এবং একজন জার্মান ডাক্তারকেও অন্তু ক্ত করা হয়। ইহাদের ব্যতীত মহেন্্র- 
প্রতাপের সঙ্গে অধ্যাপক বরকতুন্না এবং কয়েকজন যুদ্ধবন্দী পাঠান সিপাহী আর 
আমেরিকা হইতে আগত দুইজন আক্রিদিও আফগানিস্থান যাত্রা করেন। এই 
“মিশন’-এরই নাম দেওয়া হয় “ভারত-জার্মান মিশন’ ( ইন্দো-জার্মান মিশন )।৯ 


১) ভুপেন্্নাথ দত্ত ঃ পূর্বোক্ত এন, ৭২-৭৩ পৃষ্টা 


৩৬২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


উত্তর ভারতের কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা নাকি মহেন্দরপ্রতাপকে বলিয়া- 
ছিলেন যে,__ 

“যদি তাহাদের পুষ্ঠদেশ (অর্থাৎ আফগানিস্থানের দিক) সুরক্ষিত থাকে তাহ! 
হইলে তাহার! ইংরেজের বিপক্ষে সম্মুখরণ করিতে সাহস করেন ।”১ 

এই আশ্বাস মনে রাখিয়াই সম্ভবত মহেন্্প্রতাপ আফগানিস্থানকে বুটিশ- 
বিরোধী তুরস্ক-জার্মান যুদ্ধজোটে ভিড়াইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি 
জার্মান সম্রাট কাইজারকে দিয়া আফগানিস্থানের আমীরের নিকট, আর জার্সেনীর 
প্রধানমন্ত্রীকে দিয়া ভারতের বিভিন্ন স্বাধীন, অর্ধ-স্বাধীন ও করদ নৃপতিদের এবং 
নেপালের মহারাজের নামেও পত্র লিখাইয়/ছিলেন।২ মহেন্দরপ্রতাপই এই সকল পত্র 
বহন করিয়া আফগানিস্থানে লইয় গিয়াছিলেন। জার্মেনীর প্রধানমন্ত্রী ভারতের 
দেশীয় ম্বপতি ও নেপালের মহারাজের নিকট যে সকল পত্র দেন তাহার বিষয়বস্ত 
ছিল নিয়রূপ £ 

“তাহাদের (দেশীয় নৃপতিদের-__স্থ, রা.) মিত্রতা-স্থত্র ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা 
ঘোষণা! করিবার জন্য আমন্ত্রণ কর] হয়। তাহারা ইংরেজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলে 
জার্মান গভর্নমেন্ট তাহাদের সহিত মিত্রতা-স্ত্রে আবদ্ধ হইবেন ইহা পত্রে আভাস 
দেওয়া হয় এবং ইহাতে জার্মান গভর্ণমেন্ট নেপালের মহারাজকে “স্বাধীন নৃপতি? 
বলিয়া সম্বোধন করেন ।৮৩ 

এই সকল পত্র লইয়া মহেন্্প্রতাপের নেতৃত্বে “ভারত-জার্মান মিশন” আফগানি- 
স্থানের পথে তুরস্কের রাজধানী স্তান্থূল-এ আসিয়া পৌঁছে। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী 
এই ‘মিশন’কে সাদরে গ্রহণ করেন এবং আফগানিস্থানের আমীরের নামে স্বহদ্ভে 
একখানি পত্র লিখিয়। মহেন্্রপ্রতাপের হাতে দেন। তুরস্ক সরকারের নির্দেশে উহার 
একজন প্রতিনিধিও “মিশন'-এর সঙ্গী হন। অধ্যাপক বরকতুলপা তুরস্কের মুসলিম ধর্সের 
প্রধান শেখ-উল-ইসলামের নিকট হুইতে ভারতের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে লিখিত 
একখানি পত্র (ফতোয়া) গ্রহণ করেন। এই পত্রে বা ফতোয়ায় ভারতের মুসলমানদিগকে 
হিন্দুদের সহিত একযোগে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবার নির্দেশ দান কর! হয়। 


পথে বহু বাধাবিষ্প কাটাইয়া একমাস পরে মিশন তুরস্কের পূর্বসীমাস্ত হইতে * 
ইরানের দিকে যাত্রা করে। বৃটিশ সামরিক বিভাগ “মিশন”-এর সংবাদ পূর্বেই 
পাইয়াছিল। অ্তরাং বৃটিশ গোয়েন্দারা আফগানিস্থানে পৌঁছিবার পূর্বেই “মিশন'কে 
আটক করিবার চেষ্টা করে। “মিশন*এর সমস্ত দলিল-পত্রাদি হস্তগত করিবার উদ্দেশে 
ঝটশ গোয়েন্দারা একদল ইরানী ডাকাতকে নিযুক্ত করে। পথে একস্থানে ইরানী 
ডাকাতদল “মিশন'-এর উপর হান৷ দিয়া তাহাদের সমস্ত জিনিসপত্র এবং ভারতীয় 
রাজাদের নামে লিখিত চিঠিপত্র লুণঠন করে। কিন্তু বিশেষ জরুরী চিঠিপত্র মহে্তর- 
প্রতাপের পৌষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে ছিল বলিয়া 'মিশন”-এর বিশেষ ক্ষতি হয় নাই 8 


১ পুরো অহ, ৭২ পৃচা। ২। পুরো অন, 7০ পৃষ্ঠা। ৩। পূর্বো্ত অহ, ৭৬ পৃষ্ঠা। 
৪ এ, ৭৬ পৃষ্ঠা। 


ভার্ত-জার্মান মিশন ! & 


অবশেষে “মিশন” আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলে উপস্থিত হয়। কাবুলে 
আমীর “মিশন*কে সাদরে গ্রহণ করেন। “মিশন*এর কাবুলে অবস্থান কালে 
এই “মিশন’কে আফগানিস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিবার জত বৃটিশ কতৃপক্ষ 
প্রবলভাবে চাপ দেওয়া সত্বেও আমীর এমিশন'কে বহিষ্কৃত করেন নাই। 


ক্লুশিয়াৱ সাহায্য প্রার্থনা 

১১১৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ মধুরানাথ সিংহ এবং একজন মুসলমান ভদ্রলোক 
ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া, কাবুলে উপস্থিত হন। মিশন" এর নির্দেশে মধুর 
সিংহ ও এই মুসলমান ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র বালিনে আসিয়া 
পৌঁছায়। এই পত্রে কাবুলে “মিশন-এর ক্রিয়াকলাপের সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল ॥ 
মহেন্ত্রপ্রতাপ রুশিয়ার সআট জার-এর নিকট ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়া মথুরা! সিংহ ও মুসলমান ভদ্রলৌকটির মারফত একথানি পত্র প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। তাহারা পত্র লইয়া তুরস্কের মধ্য দিয়! রুশিয়ার উপস্থিত হুন। 
কিন্ত রুশ সরকার ইঁহাদিগকে ইংরেজদের হস্তে সমর্পন করে। ইংরেজরা ইহাদের 
দুইজনকে ভারতবর্ষের লাহোর শহরে লইয়! আসে। পরে এক বিচারের প্রহসন করিয়া 
মধুরা সিংহকে প্রাণদণ্ড এবং মুসলমানটিকে দীর্ঘ কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মৰুৱা 
সিংহ লাহোর জেলখানায় ফাসিকাষ্টে প্রাণ বিসর্জন দেন। 


মিশনের ব্যর্থতা 
‘মিশন’ আফগানিস্থানকে তুরক্কজার্মান যুদ্ধজোটে ভিড়াইতে ব্যর্থ হয়। 
আফগান সর্দারগণ বুটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিতে প্রস্তুত থাকিলেও 
আমীর হবিবুল্জা সিংহাসন হারাইবার ভয়ে নিরপেক্ষতা অবলন্বন করাই উচিত 
বলিয়া! মনে করেন। আমীর হুবিবুল্লার তুরস্ক-বিরোধী মনোভাবও তাহার তুরস্ক- 
জার্মান বুদ্ধজোটে যোগদান না করিবার অন্তত কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান 
করেন। 


'মিশনএর বার্থতার পর জার্মান প্রতিনিধিগণ চীন ও আমেরিকা ঘুরিয়ী বালিনে 


প্রত্যার্যতন করেন। কিন্তু মহেন্্রপ্রতাপের পে বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করা কঠিন 
ইহার পর তিনি রুশিয়ার 


হইয়া পড়ে। তিনি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। 
মধ্য দিয়া বার্লিনে পৌঁছিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রুশ সরকারের বিরোধিতায় 
তাহাও সম্ভব হয় নাই। সতরাং তিনি কাবুলেই অবস্থান করিতে বাধ্য হন। 
অবশেষে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়ায় অমিক-বিপ্লব ও বলশেভিক গভর্ণমেন্ট প্রতিঠিভ 


হইবার পর পুনরায় তিনি চেষ্টা করেন। বলশেভিক 
গভর্নমেন্ট তাহাকে রুশিয়ায় প্রবেশের অনুমতি দেয়। ১৯৯৮ খ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যভাগে 
যহেন্্প্রতাপ রুশিয়া হইতে বালিনে প্রত্যাবর্তন করেন। 

প্রবীর অর্থাৎ “বালিন কমিটি”, জার্মান সরকার এবং তুরস্ক 


এইভাবে ভারতীয় বি 
সরকার সমবেতভাবে চেষ্টা করিয়াও আফগানিস্থানের আমীরকে জার্মান-তুরক্ষ 


০ 


৩৬৪ ভারতের বৈপ্রবিক সংশ্রামের ইতিহাস 


যুদ্ধজোটে ৷ ভিড়াইতে পারে নাই। ইহার কারণ, আমীর জার্মেনী ও তুরস্কের সামরিক 
শক্তির উপর ভরসা রাখিতে পারেন নাই। তিনি সকল সময়ই বৃটিশ শক্তির ভয়ে ভীত 
সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন এবং বৃটিশ-বিরোধী পক্ষে যোগদান করিলে আফগানিস্থানের 
পরাজয় ও তাঁহার সিংহাসন হারাইবার ভয়েই তিনি নিরপেক্ষতা অবলম্বন 
কৰিয়াছিলেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যাহাতে তাহার উপর কোন কারণে অসন্তষ্ট ন! হয়, 
তাহার জন্য তিনি সর্বদা সতর্ক থাকিতেন। এই জন্যই তুরস্কের বুটিশ-বিরোধী 
জেহাদে যোগদান করিবার জন্য ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মৌলভী ওবেইহৃল্লা সিন্ধী আঞ্জুমান-ই- 
ইস্লামিয়ার ৪* জন ছাত্রসহ তুরস্কের পথে আফগানিস্থান পৌঁছিলে আমীর তাহাদের 
তুরস্কে যাইতে না দরিয়া আফগানিস্থানের মধ্যেই নজরবন্দী করিয়া বাখেন। অবশ্ত 
কেহু কেহ অন্গুমান করেন যে, আমীর তুরস্কের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন এবং 
মুসলিম জগতে প্রভাব বিস্তারের দিক হইতে আমীর নিজেকে তুরস্কের সুলতানের 
প্রতিঘন্ী বলিয়া মনে করিতেন বলিয়াই সম্ভবত মৌলভী ওবেইদুল্লা এবং তাঁহার 
৪° জন ছাত্র-সঙ্গীকে তুরস্কে যাইতে দেন নাই। 


যাহাই হউক, ভারতীয় বিপ্লবীরা আফগানিস্থানকে বৃটিশ-বিনোধী যুদ্ধজোটে 
ভিড়াইবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাহার! মনে করিতেন যে, 
আফগানিস্থান যুদ্ধে যোগদান করিলে ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুথানের পক্ষে এক 
মহাস্থযোগ উপস্থিত হইত এবং সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাপিয়। এক প্রচণ্ড বৈপ্লবিক 
অত্যথান আরম্ভ করা সম্ভব হইত। তংকালের «বালিন কমিটি'র সম্পাদক 
ডঃ ভূপেন্দনাথ দত্ত নিম্নোক্ত ভাষায় সেই সম্তাবন! ও সেই ব্যাপক অতু)খানের রূপ 
বৰ্ণন! করিয়াছেন £ 

“আমীর যদি জার্মান-তুকির দিকে মিশিয়া ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন 
তাহা হইলে সেই যুদ্ধের পরিণাম কি হইত আজ তাহার জল্পনা-কল্পনা! করা৷ অসস্ভব। 
কিন্তু ইহ! রব ছিল যে, সেই সময় ভারতের উত্তর খণ্ডে এক তুমুল বিপ্লবের সৃষ্টি হইত, 
তাহা ‘লাহোর ষড়যন্ত্রের’ মামলার ন্যায় মোকদ্দম| করিয়! নির্বাপিত করিবার চেষ্টা 
বৃথা হইত, এবং সেই বিপ্রবের তেজে সমস্ত উত্তর-ভারত টলমলায়মান হইত 1৮৯ 


এই বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ 


বৈপ্লবিক অত্যরথান ও বিপ্লব সম্বন্ধে মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের এই ধারণার 
সহিত প্রকৃত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের কোন মিল ব! সম্পর্ক নাই। শ্রমিক-কৃষক 
জনসাধারপই প্রকৃত বিপ্লবী শক্তি। অথচ এই বিপ্লবী শক্তির সহিত কোনদিন তাহাদের 
সম্পর্ক ছিল না, এমনকি জনসাধারণকে তাহার! প্রথম হইতেই এড়াইয়া চলিয়াছেন। 
তথাপি ভীহারা অন্য একটি দেশের (পারস্তের) একজন ন্বপতি এবং ভারতের 
সামন্ত বাজন্যবর্গের সহায়তায় “উত্তর-ভারতব্যাপী এক তুমুল বিপ্রব”-এর দিবাসবপ্ 


দেখিতেন। তাই তাহারা মনে করিতেন, আফগানিস্থানের আমীরের সাহায্যে এ 


>! ভুপেন্দ্নাথ দত্ত £ পূর্বোন্ধ গ্রন্থ, ৭» গৃ্ট।। 


ভারত-জার্মান মিশন ৩৬৫ 


রাজ্যের ভিতর দিয়া কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও স্বেচ্ছাসৈন্ত প্রেরণ করিলেই উত্তর-ভারতের 
জনসাধারণ সেই স্বেচ্ছাসৈত্য-দলে যোগদান করিয়া «তুমুল বিপ্লব” আরম্ভ করিবে। 

এইভাবে দিবান্বপ্র দেখিরাই মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ১৮৯৮ হুইতে ১৯৩৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যস্ত দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া! অসংখ্য বুটিশ-বিরোধী গোপন ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন 
ছিলেন, দলে দলে ফীঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন এবং অজস্র ধারায় বুকের রক্ত 
ঢালিয়াছেন। কিন্তু এই ৩৬ বৎসরে তাহাদের চক্ষের উপর যে অসংখ্য বৈপ্লবিক 
গণ-অত্যরথান ঘটিয়াছে তাহার দিকে তাহার! একবারও ফিরিয়া তাকান নাই। 
ভূপেন্্রনাথ দত্তই তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে তাহাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ 
বর্থন| প্রসঙ্গে সখেদে লিখিয়াছেন £ 

“বিপ্লববাদ জনসাধারণের হৃদয়ে ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই।... শ্রীযুক্ত 
নলিনীকিশোর গুহ লিখিয়াছেন, *বিপ্লববাদীরা! কোথাও বড় সহানুভূতি পায় নাই? এবং 
শচীন্দ্রনীথ সান্যাল লিখিয়াছেন, “ভারতের বিপ্লবদল ভারতবাসীর নিকট চির-উপেক্ষিত 
হুইয়াছে। এই উপেক্ষা ভারতীয় বিপ্লব্দলের বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথরের মত 
নিরন্তর নিষ্ঠুরভাবে নিশ্পেষণ করিত। এত অবজ্ঞা তাহার! আর কাহারও নিকট হইতে 
পান নাই। এই উভয় উক্তিই এতিহাসিক সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে ।”১ 

ইহার পরই তূপেন্্রনাথ দত্ত তাহাদের বিপরববাদের ব্যর্থতার দায়িত্ব ভারতবর্ষের 
জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দিয়! এবং তাহাদের উপর অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া 
লিথিয়াছেন £ 

“আসল কথা এই, আমাদের দেশ মনুত্ত্ব হিসাবে যত অধঃপতিত, পৃথিবীর 
সভ্যপদবাঁচ্য কোন দেশে এই প্রকার হয় নাই। পৃথিবীর অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া 
ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে, ভারতবাসীরা! যত মনুষতত্ববিহীন হইয়াছে অন্যান্য দেশ 
ভন্্প হয় নাই ।”২ 

এইভাবে খেদ ও ক্রোধ প্রকাশের পর দত্ত মহাশয় যেন সংবিত ফিরিয়া পাইয়াছেন 
এবং “বিপ্ববাদের' ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ খু'জিয়া পাইয়া লিখিয়াছেন £ 

০১৯১৫ গ্রীষ্টাব্ের ইতিহাস হইতে আমরা কি কিছু শিক্ষা লাভ করিব না? ভারতের 
রাজনীতির আদর্শ_স্বাধীনতা ।--*-***** কিন্তু স্বাধীনতার জন্য মূল্য প্রদান 
করিতে হয়।......এই আকাঙ্ঞ। পূর্ণ করিতে হইলে আমাদের নূতন আদর্শ এহণ 
করিতে হুইবে। এবং সেই পস্থান্তযায়ী কার্য করিতে হইবে। ভারতের মুক্তি 
চেষ্টার শেষ আশ্রয় ভারতের গণশেলী।......ভারতের এই নির্বাক, নিরক্ষর, শোষিত, 
প্রগীড়িত তথাকথিত নিয্শ্রেণীদের জাগাইতে হুইবে। তাহাদের অধিকারের কথা 
বলিতে হইবে, তাহাদের সামাজিক ও আর্থনীতিক দাবি পূরণ করিতে হইবে, তাহাদের 
শ্রেণীজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে, বুঝা ইতে হইবে যে স্বরাজ তাহাদেরই জন্য । 

“এণশ্রেণী বাবুদের জন্য প্রাণ দিবে না।.-....গণশ্রেণীর সহান্ভুতি পাইতে হইলে 
তাহাদের স্বার্থ দেখিতে হইবে?” 


১। তুগেন্্নাথ দত্ত : অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইণ্ডিহাম, ১*৮ পৃষ্ঠ। ২। ডক্ত গ্রন্, ১০৮ পৃঠা। 


৩৬৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


“ভারতের দ্বাধীনতাবাদের অর্থ ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের ঝগড়া, আর 
তাহাদের কোন প্রকারে জাহাজে চাপাইয়া দেওয়া ! কিন্তু এই অর্থ ভুলিয়া যাইতে 
হুইবে। বিংশ শতাব্দীর সমস্ত! হইতেছে, শোষক ও শোধিতের ঝগড়ার মীমাংসা 
করা । ভারতের বেশীর ভাগ শোষিত ; ইংরেজ বুর্ধোয়ারা তাহাদের শোষণ করে। 
এই শোষণকার্ষে দেশীয় অভিজাত ও বুর্জোয়াশ্রেণীরাও ক্রমশ মিলিত হইবে ; এই 
শোষণের জাল ছিন্ন করিয়া কি প্রকারে ভারতবাসীর মুক্তি হইবে, ইহাই আমাদের 
সমস্ত! 1৮১ 

কিন্তু ইহাই যখন ভারতীয় জনসাধারণের সমস্তা এবং সেই সমস্তার সমাধানের জন্তু 
বৈপ্লবিক কর্তব্য, তখন মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা কি করিয়াছেন, কোন্‌ পথে 
গিয়াছেন? 

গ্রণশ্রেণী «বৈপ্লবিকদের কর্মে সহায়তা করে নাই। কারণ অতি সোজা কথায়-_ 
বৈপ্লবিকরা তাহাদের কখনও চাঁহেন নাই। বৈপ্লবিকর| চিরকাল বাবুর দলকেই 
ভজাইয়াছেন। গণশ্রেনী অর্থাৎ তথাকথিত কুলি, মজুর, চাষার দলকে বাবু বৈপ্লবিকেরা 
কখনও ডাকেন নাই, কখনও চাহেনও নাই। অতএব তাহারাও আসে নাই ৷? 

«ইহাই হইল ১৯১৫ হইতে ১৯১৬ খ্ৰীষ্টাব্দের বিপ্লব-প্রচেষ্টার মনস্তত্বের বিশ্লেষণ । 
বাহির হইতে অস্ত্রাদি আসিতে পারে নাই বলিয়াই বিপ্লব-চেষ্টা নিক্ষল হইল, ইহ! 
এতিহাসিক কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু সমাজতাত্বিক কারণ নহে । আসল কারণ, 
দেশের জনসাধারণ এই বিষয়ে নিরপেক্ষ ছিল, এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা তাহাদের ছারা 
উপেক্ষিত হইয়াছিল ।”২ 

মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবীরা যে অকুতোভয়ে মৃত্যুবরণ এবং বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও 
আত্মত্যাগের দ্বারা অন্তত মধ্যশ্রেণীকে পূর্ণপাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন 
তাহা নিঃসন্দেহে সত্য। ইহা মধ্যশ্রেণী কোনদিনই ভুলিয়া যায় নাই। কিন্তু 
শমিক-কুষক জনসাধারণ প্রকৃত বিপ্লব সম্বন্ধে সন্তাসবাদী বিপ্লবীদের “দিবান্বপ্নঃকে 
অধ্যশ্রেণীর গণবিপ্লব-বিরোধী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলিয়াই উপেক্ষা করিয়াছে । 


যা ভুপেন্নাথ দত্ত ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, :১৫-১৬ পৃষ্ঠা। ২। উক্ত গ্রন্থ, ১১, পৃ্ঠা। 


সপ্তম অধ্যায় 


বরঙ্গাদশে দ্বিতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্া 
১৯১৫ ্ৰীষ্টাব্দ 
যতীব্দ্রনাথের নেতৃত্ব 


১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতেই 
ধতীন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর যুগান্তর সমিতির প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে 
স্ত হয়। এই দায়িত্ব পালন করিয়! যতীন্্রনাথ বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে অমর 
হইয়। রহিয়াছেন। 

যতীম্রনাথের জন্ম নদীয়া জেলার কয়! নামক গ্রামে। যখন কলিকাতায় 
অন্্ণীলন সমিতি নামে প্রথম বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হইতেই তিনি ইহার 

স্পর্শে আসেন। ১৯০৬ গ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসের সময় যখন “নিখিল বঙ্গ 
বৈপ্লবিক সন্মেলন? হইয়াছিল, তখন তিনি সেই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত 
ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র দৈহিক শক্তিদ্বারা এক ব্যাগ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
উহাকে হত্য| করায় তিনি সহকর্মীদের নিকট হইতে “বাঘা! যতীন” আখ্যা লাভ করেন। 
আলিপুর যড়যন্ত্র-মামলায় অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পর যুগান্তর সমিতির 
প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন উক্ত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাত৷ অবিনাশ 
চক্রবর্তী।১৯ তিনি যতীন্দ্রনাথকে তাহার সহকারীরূপে গ্রহণ করিয়া! সমিতির কার্য 
পরিচালনা করিতেন । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ আরস্ত হইবার পর যখন বাউলাদেশে 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক নূতন জোয়ার দেখা দেয়, তখন অবিনাশ চক্রবর্তী মহাশয় 
যুগাস্তর সমিতির সকল প্রধান কর্মীদের আহ্বান করিয়া বলেন, «তোমাদের মধ্যে 
যতীনই ০২৫ ৪৪৭ (সৰ্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক ), সে-ই নেতৃত্ব গ্রহণ করুক 17২ 

ইহার পূর্বেই যতীন্দ্রনাথ এই গুরু দায়িত্ব বহনের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছিলেন । 
তাই তাহার নেতৃত্ব সকলে এক বাক্যে মানিয়া লয়। সমিতির মধ্যে, এমনকি 
কলিকাতার অনুশীলন সমিতির মধ্যেও দলীয় বিবাদ-বিসংবাদ যতই থাকুক না কেন, 
যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মানিয়া! লইতে কাহারও আপত্তি ছিল না । এবার যতীন্দ্রনাথ 
দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইলেন। 

প্রথমেই যতীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন কর্মাদের ও সংগঠনগুলিকে এক্যবন ও পুনর্গঠিত 
করিতে আরম্ভ করেন। “আলিপুর মামলা" পর যুগান্তর সমিতি বহু অংশে ভাগ 
হইয়। গিয়াছিল, যতীন্দ্রনাথের চেষ্টায় সেই অংশগুলির মধ্যে যাহাতে অন্তত কার্যক্ষেত্রে 
সহযোগিতা চলে, তাহার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবসথানুসারে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলিঃ 
অনুকূল মুখার্জি প্রভৃতির দলগুলি সাংগঠনিক স্বাধীনতা বজায় রাখিলেও কার্যক্ষেত্র 


২। ডঃ তুপেন্দনাথ দত্ত ঃ “দ্বিতীয় শ্বাধীনতা-মংগ্রাম” পৃঃ ১৩৩। 
২। ডঃ ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত £ “দ্বিতীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম? পৃঃ ১১৬। 


৩৬৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


যতীন্রনাথের পরিচালিত যুগান্তরের মূল অংশের সহিত সহযোগিতা করিত। এই 
সময় ষতীন্্রনাথের অন্যতম কার্য হুইল বৈপ্লবিক সংগঠনগুলিকে বিভিন্ন ক্রটি 
হইতে মুক্ত করা। একার্ষে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ১ তাহাকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং 
ভীহার সহায়তায় যতীন্দ্রনাথ একার্ষেও বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। 

‘হাওড়া ষড়যন্ত্রমামল।” হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর যতীন্দ্রনাথ সরকারী চাকরি 
হইতে পদচ্যুত হন। ইহার পর তিনি বিভিন্ন প্রধান দলের মধ্যে যোগাযোগ 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। তাহার চেষ্টায় ঢাকা 
অনুশীলন সমিতি ও উহার অস্তভূক্ত দলগুলি ব্যতীত অন্য সকল দলের মধ্যে 
সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দেই কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, 
পশ্চিম-বঙ্গের যুগান্তর সমিতির বিভিন্ন অংশ, পূর্ণ দাসের পরিচালিত মাদারীপুর-সমিতি, 
ময়মনসিংহের যুগান্তর-শাখা, উত্তর-বঙ্গের যুগান্তর ও অনুশীলন-শাখ! প্রভৃতি তাহার 
নেতৃত্বে এঁক্যবন্ধ হয়। এই সময় তিনি যে-সকল সহকর্মীদের সহযোগিতা লাভ করেন, 
তাহাদের মধ্যে ময়মনসিংহের হেমেন্্রকিশোর আচার্য, সুরেন্দমোহন ঘোষ; 
মাদারীপুরের পূর্ণ দাস; বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, নরেন ঘোষ ; 
উত্তর-বঙ্গের যতীন রায়, যোগেন দে-সরকাঁর ; খুলনার সতীশ চক্রবর্তী; যশোহরের 
বিজয় রায়; কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), 
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী ; ফরিদপুরের নিখিল গুহরায় 
প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যতীন্দনাথ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর 
বালেশ্বরে অপর চারিজন সঙ্গীসহ ইংরেজদের সহিত সম্দুখ-যুদ্ধে সাংঘাতিকরপে 
আহত হইয়া! প্রাণ ত্যাগ করেন।২ 


ঢাকা অনুশীলন সমিতি 


১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে “ঢাকা -ষড়ঘন্ত্রমামল।” ও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের “বরিশা ল-ষড়ঘন্ত্রমামলা্র 
পর পূর্ব-বক্ষের অনুশীলন সমিতি বিশেষভাবে দুবল হইয়া পড়ে। সমিতির প্রধান 
পরিচালক পুলিনবিহারী পূর্বেই সাত বৎসরের দ্বীপাস্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারান্তরালে 
চলিয়া গিয়াছেন। তখন এই সমিতির ঘোর দুর্দিন চলিতেছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধ 
আরস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের অনুশীলন সমিতিও নবোপ্যমে কাজ আরম্ভ করে। 
পুলিনবিহারীর গ্রেপ্তারের পর প্রধান পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন গিরিজাবাবু। 
ইহার প্রক্কত নাম “নগেন্রনাথ দত্ত” ইনি শ্রীহট্টের লৌক। গিরিজাবাবুর চেষ্টায় সমিতি 
পুনর্গঠিত হইয়া বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
পর এই সমিতি কেবলমাত্র পূর্ব-বঙ্গের সীমার মধ্যেই নিজ কর্ম-প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রাখে নাই, 
ইহার পরিচালকগণ এক সর্ব-ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাহারা 
এই উদ্দেশ্যে এক নূতন পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হন। এই পরিকল্পন! অনুসারে ভারত- 

১। স্বামী গুজ্ঞানানন্দ__ইছার পূর্বনাম দেবব্রত বন, ইনি ছিলেন যুগান্তর সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের 


অগ্গতম। ২। যতীন্দ্নাথের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের পূর্ণ বিবরণ “বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্রব-প্রচেষটা 
শীর্ষক পরবতী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। 


বঙ্গদেশে দ্বিতীয় বিপ্নব-প্রচেষ্ট! ৩৬৯ 


ব্যাপী একটা বৈপ্লবিক অত্যথানের আয়োজনের উদ্দেশ্য লইয়া সমিতির প্রায় দুইশত 
শ্রেষ্ঠ কর্মী বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়েন। 
অনুশীলন সমিতির কর্মীরা বিহার, আসাম, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রদেশে নুতন 
গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিপ্লবের আয়োজন আর্ত করিয়া দেন। 


ডাকাতি 

১৯১৫ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অতূতপূর্বরূপে বৃদ্ধি পাইবার ফলে বিপ্লবীদের 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। ডাকাতি ব্যতীত এই অর্থ সংগ্রহের অন্য কৌন 
উপায় ছিল না । পরিচালকগণ ডাকাতিঘার! দেশের ধনীদের অর্থ কাড়িয়া লইয়া 
তাহাদার! ক্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই জন্য এই বৎসর 
অসংখ্য রাজনীতিক ডাকাতি অনুষিত হয় এবং এই উপায়ে বিপ্লবীর! এই বৎসর মোট 
একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই সময়ে অনুষ্টিত কয়েকটি ডাকাতি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার যুগান্তর সমিতি গার্ডেনরিচ-এ 
'বার্ড-কোম্পানি'র গাড়ী হইতে ১৮ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। এই ডাকাতি সম্পর্কে 
একজনের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারী উক্ত সমিতি বেলিয়া- 
ঘাটায় এক চাউল-ব্যবসায়ীর অফিপে ডাকাতি করিয়া পায় ২২ হাজার টাকা। এই 
ডাকাতিতে একজন ট্যাকৃসি-চালক বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। এই সমিতি আর 
একটি বড় ডাকাতি করে ২রা ডিসেম্বর । কলিকাতার কর্পোরেশন স্্রাটে এই ডাকাতি 
অনুঠিত হয় এবং ইহাতে ২৫ হাজার টাকা লুর্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে একজনের তের 
বৎসর, একজনের দুই বৎসর ও আর একজনের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই 
তিনটি ডাকাতিই অনুষিত হয় যতীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও পরিচালনায় 
প্রথম ছুইটিতে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বিপিনবিহারী 
গাঙ্গুলীর পরিচালনায় ৬ই এপ্রিল আড়িয়াদহে ও ২র! আগস্ট আগরপাঁড়ায় দুইটি ডাকাতি 
হয়। দবিভীয়টতে বিপিনবিহারী স্বয়ং একটি রিভলভারসহ গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। 

১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব-বঙ্গে যে সকল ডাকাতি হয় তাহার মধ্যে চারিটি ডাকাতি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।  ৫ই জুন বাখরগঞ্জের গাজীপুর নামক স্থানে ডাকাতি করিয়! 
বিপ্রবীরা ১৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। ১৪ই আগস্ট ত্রিপুরা জেলার হরিপুর 
গ্রামের ডাকাতিতে তাহারা ১৮ হাঁজীর টাকা লাভ করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ 
জেলার চন্্রকোনা নামক স্থানের ডাকাতিতে ২১ হাজার টাকা লু্ঠিত হয় এবং ২৯শে 
ডিসেম্বর ত্রিপুরা জেলার কারতলা নামক স্থানের ডাকাতিঘারা ১৫ হাজার টাকা 
সংগৃহীত হয়। এই চারিটি ডাকাতিতেই বিপ্লবীদের গুলিতে একজন বা দুজন করিয়া 
লোক নিহত হয়। 

গুপ্তহত্যা 

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাধুরিয়াঘাটার এক বাড়ীতে আত্মগোপন 

করিয়াছিলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী নিরোদ হালদার নামক এক গোয়েন্দা! অকস্মাৎ 
প্রথম খণ্ড ২৪ []] 


GY ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


যতীন্দরনাথের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকে। সে এমন ভাব দেখায় 

যেন সে যতীন্্নাথকে চিনিতে পারিয়াছে এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। 

গৌয়েন্দাটি সত্যই যতীন্্রনাথকে এবং তাহার সঙ্গীদের চিনিতে পারিয়াছিল। সুতরাং 

ইহাকে ছাড়িয়া দিলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবন। বুঝিয়। যতীন্দ্রনাথ নিজেই তাহাকে 

গুলি করেন। বিপ্লবী নায়ক যতীপ্রনাথের গুলিতে দৃঃশাহসী গোন়েন্দ! নিরোদ 
'হালদারের গোয়েন্দা-লীলার অবসান হয়। 

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘কন্ভোকেশন’ 
উপলক্ষে বড়লাট সাহেবের আসিবার কথা ছিল। বড়লাট সাহেবের নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা করিবার ভার পড়ে পুলিস-ইনস্পেক্টর সুরেশ মুখার্জির উপর। সুরেশ মুখার্জি 
ইতিপূর্বে বিপ্লবীদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিশোধ এহণের 
জন্য বিপ্রবীরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। “কনভোকেশন"উৎসবে সুরেশ মুখার্জি 
যখন পুলিসি ব্যবস্থা দেখাশুনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় ষতীম্্রনাথের সহকর্মী 
ও পূর্বে এক গুপ্তচর-হত্যার জন্য ফেরারী চিত্তপ্রিয় বায়চৌঁধুরী অকস্মাৎ সেই স্থানে 
উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়াই ইনস্পেক্টর-সাহেবের ফেরারী আসামী ধরিবার 
উৎসাহ জাগিয়া উঠে। সুরেশ মুখার্জি চিত্প্রিয়কে ধরিবার জন্য অগ্রসর হুইবামাত্র 
চিত্প্রিয় তাহাকে গুলি করেন। নিকটেই আরও চারি জন বিপ্লবী অপেক্ষা 
করিতেছিলেন, তীহারাও আসিয়া! চিত্তপ্রিয়ের সহিত রিভলভার হস্তে যোগ দেন। 
চারিটি বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত সুরেশ মুখার্জির প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। 
বিপ্লবীর! নিরাপদে পলায়ন করিতে সক্ষম হন। 


কুমিল্লা জেলা-স্কুলের হেড মাস্টার শরৎকুমার বস্থ ও তাহার ভৃত্য বিপ্রবীদের 
বিরুদ্ধে পুলিসকে সাহায্য করিবার অপরাধে ওরা মার্চ তারিখে নিহত হুন। ২৫শে 
আগস্ট চব্বিশ পরগনার মুরারীমোহন মিত্র নামক এক ব্যক্তি বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ 
দেয়। এই ব্যক্তি চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন ডাকাতি সম্বন্ধে পুলিপকে বিপ্লবীদের 
সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছিল। ১৯শে অকৃটোবর ময়মনসিংহের ডেপুটি পুলিপ- 
সপারিপ্টে্ডেট যতীন্্রনাথ ঘোষ বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হুন। 


২১শে অকৃটোবর রাত্রি সাড়েদশ ঘটিকার সময় মসজিদবাড়ী স্ট্রাটের একঘরে 
বসিয়া পুলিস-ইনস্পেক্টর সতীশ ব্যানাঞ্জি ছুইজন দারোগার সহিত বিপ্লবীদের 
বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ সেই ঘরের দরজায় একজন বিপ্লবী যুবক 
উপস্থিত হইয়া পিস্তল হইতে গুলি ছুপড়িতে থাকেন। তাঁহারা সকলে প্রাণের ভয়ে 
বারান্দায় দৌড়িয়া যান। গিস্তলধারী যুবকের সহিত আরও কয়েকজন আসিয়৷ 
যোগদান করেন এবং তাহারাও গুলি ছুড়তে ছু”ড়িতে পুলিস কর্মচারীদের পশ্চাদ্ধাবন 
করেন। এই গুলি চালনার ফলে একজন দারোগা নিহত ও একজন আহত হয়। 
ইনস্পেক্টর সতীশ ব্যানার্জি বীচিয়া যান। 

৩শে নভেম্বর সারপেণ্টাইন লেনে একজন কনস্টেবল ও অপর এক ব্যক্তিকে 
বিপ্লবীরা হত্যা করেন। ১৯শে ডিসেম্বর ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি বিপ্লবীদের 
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গুলিতে নিহত হয়। এই ব্যক্তি পূর্বে ছিল বাজিতপুরের গুপ্ত-সমিতির একজন 
সভ্য, সে বিশ্বাসঘাতকত! করিয়া পুলিসকে সাহায্য করিত। 


উত্তর-বঙ্গে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ 

১৯১৫ গ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী পঁচিশ জন যুবক মশার পিস্তল ও অন্যান 
আগ্রেয়াস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রংপুর জেলার কুণু 'ল নামক স্থানে এক ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে 
প্রবেশ করিয়া ৫* হাজার টাকা! লুঠন করেন। বিপ্লুবীরা তাহাদের পরিচয় গোপন 
করিবার জন্য মুখোস ধারণ করিয়াছিলেন । 

এই ডাকাতি সম্পর্কে তদস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বাউলাদেশের পুলিসের ডেপুটি 
ইনস্পেক্টর-জেনারেল, রংপুর জেলার পুলিস-সুপারিন্টেণ্েণ্ট ও তাহার সহকারী 
রংপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে তাঁহার| সকলে একত্রে 
পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় চারিজন বিপ্লবী যুবক মশার পিস্তল ও অন্ান্ত 
আগ্েয়াস্্ লইয়া! তাহাদের ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাহাদের দুইজন ঘরে ঢুকিয়াই 
সহকারী সুপারকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন। তিনি কোন প্রকারে পলাইয়! যান, 
কিন্ত তাহার ভূত্যটি নিহত হয়। 

২০শে ফেব্রুয়ারী প্রায় চল্লিশ জন মুখোসধারী যুবক রিভলভার, পিস্তল প্রভৃতি 
লইয়া রংপুরে এক ছুশ্চরিত্র মহাজনের গৃহে প্রবেশ করিয়া ৫ হাজার টাক! লুণ্ঠন 
করেন। উপরোক্ত প্রত্যেকটি ঘটনায় বিপ্লবীরা মশার পিস্তল ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
কারণ প্রত্যেকটি ঘটনাস্থলেই এ পিস্তলের খালি কাতুজ পড়িয়া থাকিতে দেখা 
বায়। পুলিসের অনুমান, এই সকল কর্ম উত্তর-বঙ্গের অনুশীলন সমিতি দ্বারাই 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 


১৯০৬ তীষ্টাব্দ 
বৈপ্রবিক সংগ্রাম__ডাকাতি 

১৯১৫ খ্ৰীষ্টাব্দের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর চারিদিকে বহু মামলা আরম্ভ 
হওয়ায় অর্থের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়! সুতরাং যুগান্তর সমিতি অর্থের জন্য কয়েকটি বড় 
বড় ডাকাতি করিতে বাধ্য হয়। ১৯১৬ ্রীষ্টান্দের ১ই জানুয়ারী কলিকাতার যুগান্তর 
সমিতির পুলীন মুখার্জি ও অতুল ঘোষের? নেতৃত্বে বিপ্লবীরা হাওড়ায় একটি ডাকাতি 
করিয়া ৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই সময় তাহার! আর একটি ডাকাতি 
করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া! ফিরিয়া আসেন । বিপিন গাঙ্গুলীর দলের সভ্যগণ হাওড়া জেলার 
একটি গ্রামে এক ডাকাতি করিয়া দুই হাজার টাক! সংগ্রহ করেন। এই ডাকাতির 
ত্র ধরিয়া পুলিস বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী করে এবং তাঁর ফলে বিপিন গাঙ্গুলীর 
দল ও বরিশালের যুগান্তর-শাখার বহু সভ্য গ্রেপ্তার হইয়া! “ভারতরক্ষা-আইন+-এ 
ডা সনের ওই দেণ্টেমবর বালেখরে হতীলনাথের মৃত্যু হইলে পুলীন মুখা্জি ও অতুল ঘোষ 
একত্রে যুগান্তর সমিতির গরিচালন1-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


৩৭২ ভারতের বৈপ্রাবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


আবদ্ধ হন। এই সময় যুগাস্তর সমিতি একটি বড় রকমের ডাকাতি করে কলিকাতার 
গোপী রায় লেনে। ২৬শে জুন কয়েকজন যুবক এক ধনী ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়া 
নগদে ও অলংকারে ১১৫** টাকা লুণ্ঠন করেন। এই ডাকাতির পর যুগান্তরের অন্যতম 
পরিচালক পুলীন মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার ও আটক হুন। ইহার পর পুলিস য্গাস্তর 
দলের অন্ততম পরিচালক অতুল ঘোঁষকেও গ্রেপ্তার করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতে থাকে । তাঁহাকে খ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশ্যে পুলিস সালখিয়ার এক বাড়ীতে 
হানা দিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে, কিন্ত অতুল ঘোষ সেখান হইতে পলায়ন 
করিতে সক্ষম হন। ইহার পর যুগান্তর সমিতির চরম দুর্দিন আরস্ত হয়। 

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্নাথের নেতৃত্বে বিপ্ব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর দমননীতির 
আঘাতে পশ্চিম-বঙ্গের যুগান্তর সমিতি দূর্বল হইয়া! পড়িলেও পূর্ব-বঙ্গের অনুশীলন 
সমিতির শক্তি প্রায় অক্ষু থাকে এবং সমিতি উহার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবেই 
চালাইয়া যায়। সমিতি উহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়| উঠে। 
সুতরাং অর্থের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উহার সভ্যগণ পূর্ব-বঙ্গে কয়েকটি বড় বড় 
ডাকাতি করেন। 

সমিতির সভ্যগণ ত্রিপুরা জেলার গণ্ডোরা গ্রামে ডাকাতি করিয়া ১৪৭০, টাকা 
সংগ্রহ করেন। এখানে বিপ্লবীদের গুলিতে এক ব্যক্তি আহত হয়। এই সম্পর্কে 
পুলিস কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া এক মামলা আরম্ভ করে এবং মামলার বিচারে 
এক যুবকের চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ৩*শে এপ্রিল আর একটি ডাকাতি 
হয় ত্রিপুরা জেলার নাটঘর গ্রামে । এই ডাকাতিতে ১৭৫*০ টাকা বিপ্লবীদের 
হস্তগত হয়। পুলিস এই ডাকাতি সম্পর্কে বহু লোককে শ্রেপ্তার করে। তাহাদের 
মধ্যে ছয় জন পুলিসের নিকট স্বীকারোক্তি করে। ৯ই জুন বিপ্লবীরা ফরিদপুর 
জেলার ধান্ুকাঠি গ্রামে ডাকাতি করিয়া ৪৩ হাজার টাকার হত্তি লইয়া যান। ২রা 
সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা জেলার সাহাপছুয়া নামক এক গ্রামের ডাকাতিতে ৩৩৭০ টাকা 
লুষ্টিত হয়। এই বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ডাকাতি হয় ময়মনসিংহ জেলার 
সাহিদেও নামক স্থানে। ১৭ই 'অকৃটোবর রাত্রিকালে বিপ্রবীরা মশীর পিস্তল, বন্দুক 
প্রভৃতি লইয় এক মুসলমান-ব্যবসায়ীর গৃহ আক্রমণ করিয়া ৮* হাজার টাকা লুণ্ঠন 
করেন। মুসলমান-ব্যবসায়ীটি বাধা দিতে গিয়! বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। ইহা 
বাতীত ফরিদপুর ও ত্রিপুরা জেলায় আরও কয়েকটি বড় বড় ডাকাতি হয়। ফরিদপুরের 
একটি ডাকাতিতে সাত জন স্কুলের ছাত্র ধরা পড়িয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই 
সময় উত্তর-বন্গেও কয়েকটি ডাকাতি অনুঠিত হইয়াছিল । 


গুপ্তহত্যা 
১৯১৬ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী কলিকাতাঁর কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে সকাল 
দশটার সময় সধুসথদন ভট্টাচার্য নামক পুলিসের এক দারোগা বিপ্লবীদের গুলিতে 
নিহত হয়। এই সময় কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে বহু লোক বেড়ীইতেছিল। সেই 
ভিড়ের মধ্যে থাকিয়া ছুই জন যুবক মশার পিস্তল ও একটি রিভলভার হইতে তিনটি গুলি 


বঙ্গদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা ৩৭৩ 


বর্ষণ করেন। বিপ্লবীরা কার্য শেষ করিয়া পলায়ন করিবার সময় বহু লোক তাহাদের 
পশ্চান্ধীবন করিলে তাঁহারা বৃষ্টিধারার মত গুলি বর্ষণ করিয়। ধৃ্জালের আড়ালে 
পলায়ন করেন। বহু অন্তুসন্ধানের পর পুলিস পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া 
'ভারতরক্ষা-আইন'এ আটক করে। এই সম্পর্কে আর একজন যুবক একটি মশার 
পিস্তলসহ গ্রেপ্তার হন। “সিডিসন কমিটি”র রিপোর্টে এই যুবককে বরিশাল দলের 
পরিচালক বলিয়া! উল্লেখ কর! হুইয়াছে। 


১৯শে জানুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার বাজিৎপুর নামক স্থানে শশিতূষণ চক্রবর্তী 
নামক এক ব্যক্তি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিসকে সাহায্য করিবার অপরাধে নিহত হয়। 
জুন মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতির একদল সভ্য কলিকাতায় আসিয়া কয়েকজন 
অত্যাচারী পুলিস কর্মচারীকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করেন। যোগেন্্রনাথ গুপ্ত 
নামক এক দারোগা বিশেষত অন্ধশীলন সমিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান-কার্ষে নিযুক্ত ছিল। 
জুন মাসের প্রথম দিকে এই দারোগাকে হত্যা করিবার জন্য সমিতির তিনজন সভ্যকে 
নিযুক্ত করা হয়। দুইবার এই দারোগাকে হত্যা করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 
৩*শে জুন কলিকাতার সি-আই-ডি পুলিসের কুখ্যাত ডেপুটি মুপারিন্টেণ্ডেন্ট 
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে বিপ্লবীরা গুলি করিয়া হত্যা করেন। এই পুলিস 
কর্মচারীকে হত্যা করিবার জন্য প্রায় সকল দলই দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিল | 
ঢাকা অন্ুণীলন সমিতির যে সভ্যগণ কলিকাতায় আসিয়া বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ 
করিয়াছিলেন, অবশেষে তীহারাই এই কার্যে সফলতা! লাভ করেন। 

৩০শে জুন সন্ধ্যার পূর্বে বসন্ত চট্টোপাধ্যায় একজন ঘর্দালি সঙ্গে লইয়া সাইকেলে 
চড়িয়া! বাড়ী ফিরিতেহিলেন। তিনি কোন্‌ পথে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন তাহা 
বি্লবীরা লক্ষ্য করিয়া পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পাঁচজন যুবক দুইটি মশার 
পিস্তল ও তিনটি রিভলভার লইয়া ভবানীপুরের প্রেসিডেল্দী হাসপাতালের নিকট 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। বসন্ত হাসপাতালের নিকটবর্তাঁ হইবামান্র বিপ্লবীদের 
তিনজন অপর দুইজনকে ইঙ্গিত করিয়া সরিয়া পড়েন। বসন্ত এ স্থানে পৌছিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই অপর দুইজন যুবক বসন্ত ও তাহার আর্দালিকে গুলি করেন। উভয়েই 
সাইকেল হইতে পড়িয়া যায়। বসন্তের উপর নয়টি গুলি ছোড়া হইয়াছিল। 
আৰ্দালিটিও সাংঘাতিকরপে আহত হইয়া! পরে হাসপাতালে মারা যায়। 

বিপ্লবীর! তাঁহাদের কর্তব্য নিঃসন্দেহে শেষ করিয়া পূর্ব দিকে পলায়ন করেন। 
পথে একটি কনেস্টবল তাহাদের পথ রোধ করিয়া গুলি ছোড়ে। কিন্তু তাহার! 
ভিন্নপথে ভবানীপুরের বাঙালী লোকালয়ে প্রবেশ করিয়! সরিয়া পড়েন। পুলিস 
বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোন লোককে এই হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিতে পারে 
নাই বটে, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের স্থত্র ধরিয়া বহু লোককে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার 
ফলে অনুশীলন সমিতির কলিকাতা-শাখা নিশ্চিহ হইয়! যায়। 

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি কলিকাতার যুগান্তর সমিতির শেষ পরিচালক অতুল 
ঘোষের এক আত্মীয়কে পুলিসের গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ একটি 


৩৭৪ | ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


বাকৃসে পুরিয়। ট্রেনের কামরায় ফেলিয়া রাখা হয়। এই বৎসরের শেষ দিকে ঢাকা 
শহরে দুইজন গুপ্তচর_-তাহাদের একজন এক স্কুলের হেড মাস্টার ও দুইজন কনেস্টবল 
_বিধবীদের গুলিতে নিহত হয়। গুপ্তচর দুইজন পুলিসের নিকট নিয়মিতভাবে 
বিপ্লবীদের সংবাদ দিত এবং কনস্টেবল দুইজন দিবারাত্র বিপ্লবীদের অনুসন্ধানে 
ঘুরিত। ইহাই এই বৎসরের শেষ গুপ্ত হত্যা । 


১৭৭ শ্রীষ্টাব্দ 


ডাকাতি 


১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সারা বাঙলাদেশে মোট ছয়টি ডাকাতি হয় এবং এই সকল 
ডাকাতিতে মোট ১২২১৪২ টাক! লুষঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ১৫ই এপ্রিল রাজসাহী জেলার জামনগর গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি 
ই হয়। প্রায় বিশজন যুবক মুখোস ও আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্জিত হইয়া প্রথমেই টেলিগ্রাফ- 
লাইন কাটিয়া দেন, পরে এক ধনী গৃহস্থ-বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া! ২৬৫৬৭ টাক] লুণ্ঠন 
করেন। এই ডাকাতির অভিযোগে চারিজনের এক বৎসর হইতে পাচ বৎসর পর্যন্ত 
সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ই মে তারিখে কলিকাতার আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে এক অলংকারের 
দোকান লুট করিয়া বিপ্লবীরা ৫৪৫৯ টাকার অলংকার হস্তগত করেন। বিপ্রবীদের 
গুলিতে দোকানের দুইজন মালিক নিহত ও দুইজন কর্মচারী আহত হয়। ২০শে জুন 
রংপুর জেলার রাখালক্রজ গ্রামে এক ডাকাতি করিয়া ঢাকার অনুশীলন সমিতি নগদে 
ও অলংকারে ৩১ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। কিন্তু বিপ্রবীদের দুইজনকে লুঠিত 
সকল অলংকার ও একটি মশার পিস্তলসহ ঢাকা শহুরে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৭শে 
অক্টোবর ঢাক! জেলার আবছুল্লাপুর নামক স্থানে একটি ডাকাতি করিয়া! বিপ্লবীর! 
নগদ ও অলংকারে ২৪৮৩০ টাক! লাভ করেন। ওরা নভেম্বর ত্রিপুরা জেলার 
মাঝিয়ার! খামের এক বাড়ীর দুই ঘরে ডাকাতিতে নগদ ও অলংকারে ৩৩ হাজার 
টাকা লুষ্ঠিত হয়। 


ওগুহত্যা 


জ্ঞান ভৌমিক নামক এক ব্যক্তি গুপ্তসমিতির সভ্য ছিল। সভ্য থাকিয়াই সে 
পুলিসের গুপ্তচর হিসাবে বিপ্লবীদের সংবাদ পুলিসকে জানাইয়া দিত। এইভাবে সে 
বন্ধ বিপ্রবীকে পুলিসের নিকট ধরাইয়! দেয়। আটক বিপ্লবীরা জেল হইতে বাহিরে 
সংবাদ দেন, জ্ঞান পুলিসের গুপ্তচর। বাহিরের বিপ্লবীর! তাহাকে হত্যার চেষ্টা করেন, 
কিন্তু গুপ্তচর জ্ঞান ব্যাপার বুঝিয়া সতর্ক হইয়া যায়। জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে 
সিরাজগঞ্জে রেবতী নাগ নামে গুপ্ত সমিতির এক সভ্যকে পার্টির নিয়ম-শ্ঙ্খলা ভঙ্গের 
অপরাধে হত করা হয়। ২৩শে জুলাই বিপ্লবীরা ঢাকা শহরে এক অত্যাচারী 
পুলিস কর্মচারীকে হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয় । 


বঙ্গদেশে দ্বিতীয় বিপ্ব-প্রচেষ্টা 11) 15 
গোহা্টি পাহাড়ের যুদ্ধ 

১৯১৭ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গোঁহাটি পাহাড়ে পুলিসের সহিত বিপ্লবীদের 
যুদ্ধ বুড়ী বালামের যুদ্ধ-এর কথা স্মরণ করাইয়া! দেয়। ১৯১৭ ্রী্টান্দের প্রথম 
দিকেই সরকারী দমননীতির প্রচণ্ড আঘাতে “ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র সংগঠন 
ভাঙ়ি। পড়ে। বিপ্লবীর! দলে দলে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হইতে থাকেন। 
সমিতির পরিচালকদের পক্ষে ঢাকায় গুপ্তভাবে থাকিয়া সমিতির কার্য পরিচালনা! 
কর! অগস্তব হইয়া উঠে। ুতরাং তাহার! স্থির করেন, পুলিসের নাগাল হইতে দুরে 
কোথাও ঘাইয়া সেখান হইতে সমিতির কার্য পরিচালন! করিবেন । এই সময় 
আসামে বিশেষ কোন বৈপ্লবিক সংগঠন বা! বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ ছিল না। কাজেই 
আসামের উপর পুলিসের নজর নাই মনে করিয়া সমিতির নেতৃবৃন্দ আসামের 
গোছাটি শহরে সমিতির কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং সমিতির তৎকালীন পরিচালক 
সতীশ পাকৃড়াশীঃ নলিনী বাগচী প্রভৃতি কয়েক জন ঢাকা হইতে পলাইয়া গৌহাটিতে 
আশ্রয় লন। ইহারা সেখান হইতেই সমিতির বাঙলাদেশ-জোড়া সংগঠন পরিচালনা! 
করিতে থাকেন। বিপ্লবীরা দুইটি বাড়ীতে ভাগ হুইয়! থাকিতেন। 

ওঁ বৎসরের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে একদিন শেষ রাত্রিতে বহু সশগ্ত 
পুলিসসহ গোয়েন্দা অফিসারগণ বিপ্লবীদের দুইটি ঝাড়ীই ঘিরিয়৷ ফেলে । বিপ্লবীরা 
কোন প্রকারে পলাইয়| পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুলিস পাহাড়ের নিকট 
হইবামাত্র লুক্কায়িত সাতজন বিপ্নবী তাহাদের রিভলভার ও পিস্তল হইতে গুলিবর্ষণ 
আরম্ভ করেন। পুলিস ভয় পাইয়া পশ্চাৎ অপস্রণ করে। কিন্তু গুলিসের বুঝিতে বিলম্ব 
হুইল না যে, বিপ্লবীদের হাতে কেবল রিভলভার ও পিস্তল প্রভৃতি ছোট অন্তর 
নাই এবং বিপ্লবীদের গুলি-গোলাও সামান্ত । আর অন্যদিকে তাহাদের হাতে রহিয়াছে 
দুর পাল্লার রাইফেল এবং গুলিও যথেষ্ট । সুতরাং সশস্ত্র পুলিসদল নিঃশব্দে অন্ধকারের 
আড়ালে পাহাড় ঘিরিয়া ফেলে। এদিকে মরিয়া! হইয়৷ গুলি ছু'ড়িবার ফলে 
বিপ্রবীদের গুলি নিঃশেষ হইয়া আসে। পুলিসদল তাহা বুঝিতে পারিয়া 
বিপ্লবীদের বেষ্টন করিয়া তাহাদের নিকটবর্তা হয়। সেই স্থানে পাঁচজন বিপ্লবী 
পুলিসের হাতে ধরা পড়েন । 

পুলিসের দল যখন বিপ্লবীদের ঘিরিয়া ফেলিয়া উল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে 
তাহাদের নিকটবর্তী হইতেছিল? তখন অপর দুইজন বিপ্রবী__সতীশ পাকৃড়াশী ও 
নলিনী বাগচী-_সকলের অলক্ষ্যে সরিয়া পড়েন। দুইজন বিপ্লবী ছুই দিক দিয়া 
ইাটাপথে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। গাড়ীতে উঠিলে পাছে ধরা পড়িয়া 
যান এই ভয়ে তাঁহারা অরণ্য-পর্বত উল্লজ্ঘন করিয়া হাটিতে আরম্ভ করেন। 
সতীশ পাক্ড়াশী কলিকাতায় পৌঁছিবার কয়েকদিন পর একদিন ভোরবেলা এক্সন 
বিপ্লবী কর্মী নলিনীকে অচেতন অবস্থায় কলিকাতার ময়দানে পড়িয়া থাকিতে 
দেখেন। তখন নলিনীর সবান্দে বসস্ত ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; ভয়ংকর জরে 
তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। বর্মীটি নলিনীকে লইয়া কোন প্রকারে তীহার 


৩৭৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


গৃহে পৌঁছেন। তাহার ও অপর কয়েকজন কর্মীর আপ্রাণ সেবায় ও যত্রে নলিনী 
সে যাত্রা বাঁচিয়া উঠেন। 


নলিনা বাগচীর যুদ্ধ 


নলিনী কিছুটা সুস্থ হইবামাত্র ঢাকার সমিতির দুরবস্থার সংবাদ শুনিয়া অবিলম্বে 
ঢাকা যাইবার জন্য অস্থির হুইয়া উঠেন। তখন সতীশ পাকৃড়াশী মহাশয়ও বাহিরে 
ছিলেন না। তিনি দীর্ঘ পাচ বসরকাল আত্মগোপন করিয়া থাকিবার পর ১৯১৮ 
খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেপ্তার হুইয়াছিলেন। কাজেই অসুস্থতা সত্তেও নলিনী 
নিজেই পলাইয়া ঢাকায় উপস্থিত হন এবং ঢাকার ফল্তাবাজারের .এক বাড়ীতে 
গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঢাকার পুলিস কোন প্রকারে এই সংবাদ অবগত হয়। 
একদিন শেষরান্রিতে পুলিস সেই বাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলে । নলিনী ও তাহার সঙ্গী 
তারিণী মজুমদার বুঝিলেন, বাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকিলে গ্রেপ্তার এড়ানো অসম্তব। 
কাজেই তাহারা পলায়নের শেষ চেষ্ট| করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ভোর হইলে দরজ! 
খুলিয়া বাহির হুইবামাত্র তাহারা একটি হাবিলদারের দিকে গুলি ছু*ড়িয়। ব্রত 
পলায়নের চেষ্টা করেন। হাবিলদার ধরাশায়ী হয়, কিন্তু অসংখ্য পুলিস রাইফেল 
হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। তারিণীর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ মাটিতে 
লুটাইয়া পড়ে। পলায়ন অসম্ভব বুঝিয়া নলিনী ঘরে ফিরিয়া যান এবং জানাল! 
দিয়! গোয়েন্দা-ইনস্পেকটরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন, ইনস্পেকটর ধরাশায়ী 
হয়। এই সময় ঘরের মধ্যে থাকিয়া নলিনী পুলিসের সহিত কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালান। 
অবশেষে পুলিসদল রাইফেল হইতে ঝাঁকে বাঁকে গুলি ছু'ড়িয়া৷ কাঠের দরজা ভাঙিয়া 
ফেলে এবং গুলি ছু'ড়িতে ছু'ড়িতে ঘরে প্রবেশ করে। তখন নলিনীর সর্বাঙ্গ 
গুলিবিদ্ধ, প্রচুর রক্তপাতের ফলে তাহার দেহ অবশ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার হাতের 
মুঠার মধ্যে মশার পিস্তল, কিন্তু উহ! চালাইবার শক্তি নাই। পুলিস তাঁহাকে প্রায় 
মূহিত অবস্থায় ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিয়! নেয়। হাসপাতালে যখন অর্ধচেতন 
অবস্থায় নলিনী জীবনের শেষ মুহূর্তে আসিয়। পৌঁছিতেছিলেন, তখন গোয়েন্দারা 
অসংখ্য প্রশ্নবাণে তাহাকে জর্জরিত করিতেছিল। নলিনী জীবনের শেষ মুহ্রতেও 
অখ্যাত, অজ্ঞাত থাকিতে বদ্ধপরিকর । মৃত্যুপথযাত্রী নলিনীর এক উত্তর [০ 
me die peacefully” ( আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও)। কয়েক মুহুর্ত পরেই 
নলিনী ভারতের বৈ্নবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অঙ্লান স্বাক্ষর রাখিয়া শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ।৯ 


bd # # # 


বিপ্রবীদেৰ অস্ত্র সরবরাহ 


বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন তথ্য ও অনুসন্ধানের ফলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে 
ঘে, ৯৯১৪ শ্রী্টানদে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ত হইবার পুর্ব পর্যন্ত বাঙলাদেশের সন্ত্রাসবাদী 


১। সতীশ পাক্ডাণীর ‘অগ্নিদিনের কথা” নামক পুস্তক হইতে তথ্য সমূহ মংগৃহীত, পৃঃ ৭৮। 


টি স্ 


বঙ্গদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা ৩৭৭ 


বিগ্ুবীরা তাহাদের প্রয়োজনীয় আগ্েয়ান্ত্রের সরবরাহের জন্য ফরাসী উপনিবেশ 
চন্দননগরের উপর নির্ভর করিতেন। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর অস্ত্র সরবরাহের 
এই প্রধান ঘাটি বন্ধ হইয়! যায়। | 

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশে প্রথম গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই 
বিগ্লবীরা যথেষ্ট সংখ্যায় আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। তীহারা 
পার্শ্ববর্তী ফরাসী উপনিবেশকেই অস্ত্র সংগ্রহের প্রধান ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার 
করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার কারণ ছিল এই যে, প্রথমত, ফরাসী দেশে তখন 
আগ্নেয়ান্ত্রে উপর কোন বাধা-নিষেধ ছিল ন! এবং সেখান হইতে এ দেশের 
উপনিবেশসমূহে অবাধে অস্ত্র আমদানি করা সম্ভব হইত দ্বিতীয়ত, চন্দননগরের 
ফরাসী শাসনকর্তারা ভারতের বৃটিশ শাসনকর্তাদের মত এই বিষয়ে প্রথম দিকে 
তেমন সতর্ক ছিল না। 

যতদুর জানা যায়, কলিকাতার বুগান্তর সমিতির বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি 
নেতৃবৃন্দই সর্বপ্রথম চন্দননগরকে আগ্রে়ান্ত্ সরবরাহের ঘ টিরূপে ব্যবহার করিতে 
আরম্ভ করেন। যুগাস্তর সমিতির বারীন্্রকুমার' ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্য উভয়ে 
মিলিয়। চন্দননগর-নিবাসী কিশোরীমোহন সীপুই নামক এক ব্যাক্তিকে খুঁজিয়া 
বাহির করেন। কিশোরী ছিলেন বারীন্দ্র ও অবিনাশের বন্ধু এবং এক উকিলের 
মুহরী। কিশোরী বারীন্ত্র ও অবিনাশের পরামর্শে ফরাসীদেশ হইতে রিভলভার 
প্রভৃতি অস্ত্র আমদানি করিয়া তাহা বারীন্্র ও অবিনাশের হস্তে অর্পণ করিতেন। 
এই সময় চন্দননগরে কোন শন্ত্রআইন ছিল না। এইভাবে ১৯০৭ ্ীষ্টাব্দের 
মধ্য সময় পর্যন্ত অস্ত্র সংগ্রহের কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু এই সময় কোন 
কারণে এই অস্ত্র সরবরাহের সংবাদ বাঙলাদেশের পুলিস জানিয়া ফেলে এবং 
এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন পুলিস কর্মচারীকে নিযুক্ত করে। উক্ত 
পুলিস কর্মচারীটি চন্দননগরের ফরাসী সরকারের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়া যে 
সকল তথ্য সংগ্রহ করে, তাহা নিয়ে উদ্ধত করা হইল £ 

«১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমান্র দুইটি বন্দুক ও ছয়টি রিভলভার চন্দননগের 
অধিবাসীদের দ্বারা আমদানি করা! হইয়াছিল। কিন্তু ১৯:৭ শ্রষ্টাব্দের প্রথমার্ধেই 
‘সেন্ট এতিন’ নামক ফরাসীদেশের সরকারী অন্ত্র-কারখান| হইতে চৌত্রিশটি রেজেন্টরি- 
করা পার্শেল আসে । এই পার্শেলগুলির মধ্যে সম্ভবত কেবল রিভলভারই ছিল। 
ইহাদের মধ্যে বাইশটি পার্শেল আসে কিশোরীমোহন সীপুই নামক এক ব্যক্তির 
নামে। কিশোরী ষোলটি পার্শেল লইয়া যায়, কিন্ত এই সময় চন্দননগরেও অস্ত্র 
আইন প্রয়োগ করা সম্পর্কে কথাবর্তা চলিতেছিল বলিয়াই সম্ভবত বাকী ছয়টি 
পার্শেল সে লইতে আসে নাই। সুতরাং এঁ ছয়টি পার্শেল ফরাসীদেশে 
প্রেরকের নিকট ফেরৎ দেওয়া, হয়। কিছুদিন পর 'কিশৌরীমোহনের নামেই 
আরও পার্শেল আসে । উক্ত পুলিস কর্মচারীটি তাহার মধ্যে উনিশটি পার্শেল পৰীক্ষা 
করিয়৷ দেখিয়াছে যে, পার্শেলগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই রিভলভার রহিয়াছে ।"""*" 


৩৭৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের শাসনকর্তা কিশোরীকে ডাকিয়া জানিতে চাহেন, এ 
রিভলভারগুলি কেন তিনি আমদানি করিয়াছেন আর কাহাকেই বা৷ উহ! দিয়াছেন ॥ 
প্রথমে তিনি রিভলভারের কথা৷ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, ওঁ পার্শেলগুলির 
মধ্যে কেবলমাত্র কতকগুলি ঘড়ি ছিল। কিন্তু যখন কালেক্টর সাহেব তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি স্বীকার করেন যে, পার্শেলগুলির মধ্যে পনেরটি রিভলভার 
ছিল এবং সেগুলি তিনি তাহার বন্ধুদের দিয়াছেন। কিন্তু তিনি কাহারও নাম প্রকাশ 
করেন নাই। আমরা আরও তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি শেষবারের 
রিভলভারগুলি হইতে চারিটি মানিকতলা বাগানের (যুগান্তর সমিতির ) বারীন্্ 
ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন । তাহাদের এক বন্ধু 
বনবিহারী মণ্ডলের মারফতই তিনি উহ তাঁহাদের দিয়াছিলেন। এই সময় বারীক্রর 
ও অবিনাশ প্রায়ই চন্দননগর আসিতেন।”১ 

বলা বাহুল্য, কেবল যুগান্তর সমিতিই নহে, অন্ধশীলন প্রভৃতি অন্ঠান্ত সমিতিও 
কিশোরীমোহনের মত গোপন দালালদের নিকট হইতে প্রচুর সংখ্যায় অন্তর সংগ্রহ 
করিত এবং চন্দননগরই ছিল এই দালালদের অস্ত্র সংগ্রহের প্রধান ঘাটি। এই 
সকল তথ্য জানিতে পারিয়া ভারত সরকারের প্ররোচনায় চন্দননগর সরকার চন্দন- 
নগরে অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি অন্ত্র-আইন প্রয়োগ 
করিয়াছিল । কিন্তু এই আইনকে চন্দননগরের অধিবাসীদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর 
হস্তক্ষেপ মনে করিয়া ফরাসী সরকার ইহ! সমর্থন করে নাই। সুতরাং ফরাসীদেশ 
হইতে চন্দননগরে অস্ত্র আমদানি অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে এবং বিপ্লবীরাও 
দালালদের নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকেন। অস্ত্র সরবরাহের এই ঘাটি 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র বন্ধ হইয়া যায়। 

বিপ্লবীদের পক্ষে এইভাবে অধিকসংখ্যায় অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হইত না, 
কারণ এক একটি রিভলবারের জন্য দালালদিগকে প্রচুর অর্থ দিতে হইত। এইভাবে 
অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া একট! ব্যাপক অভ্যথান আরম্ভ করা অসম্ভব ছিল। এই- 
জন্য বিপ্লবীর প্রথমত ও প্রধানত গুপ্ত হত্যার উপরেই বেশী জোর দিতেন । দ্বিতীয়তঃ 
তাহার! কলিকাতার অস্ত্রের দোকান ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত লোকদের বাড়ী চুরি-ডাকাতি 
করিয়! অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্ট। করিতেন। কলিকাতার “রড!” কোম্পানি হইতে মশার 
পিস্তল ও ছেচল্লিশ হাজার কাতু'্জ চুরি এই গ্রচেষ্টারই ফল। 

অস্ত্রের অভাবে বিপ্লবীর! প্রধানত ডাকাতি ও গুপ্তহত্যার মধ্যে তাহাদের 
ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ বাখিলেও ব্যাপক সশস্ত্র অভুর্থানই ছিল তাহাদের চরম 
লক্ষ্য। এই চরম লক্ষ্য সাধনের উপায় হিসাবে তাহারা কোন কোন বৈদেশিক 
রাষ্ট্রের নিকট হইতে অন্্-সাহায্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার পরেই বিদেশ হইতে প্রচুর অন্তর-সাহাধ্য লাভের চেষ্টা বিশেষভাবে আর্ত 
হয় এবং সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক সশস্ত্র অভুযুথানের পরিকল্পনাও রচিত 


21 ‘Sedition Committee Report, p. 91. 


বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ) ৩৭৯, 


হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জার্মান সরকারের নিকট, 
হইতে অন্ত্র-সাহাষ্য লাভ ও ব্যাপক সশস্ত্র অত্যুখানের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে 
॥ উল্লেখযোগ্য । এই প্রচেষ্টাই ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে “ভারত-জার্মান 
যড়যন্তর” নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রচেষ্টায় বাঙলাদেশের বিপ্লবীরাই 
প্রধান অংশ গ্রহণ করিলেও ইহা ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান 
গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রচেষ্টা পৃথকভাবে পরবর্তা অধ্যায়ে বিবৃত হইল। 


অষ্টম অধ্যায় 
বৈদেশিক সাহায্যে বিগ্বাব-প্রাচষ্টা 
“ভারত-জার্জান যযন্ত্র” 
প্রথম পর্ব 
মড়যন্রের সূচনা 


প্রথম হইতেই ভারতের মধ্যশ্রেণীর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, বিপ্লবীদের অতুলনীয় সাহস 
ও বুদ্ধি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বিপ্নবীরা তাহাদের সাহস ও আতর 
ত্যাগের জন্য পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কানাইলাল দত্ত ও সতেন্্রনাথ বঙ্গ দ্বার আলিপুর 
জেলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামীর হত্যার সংবাদ শুনিয়৷ ফ্রান্সের রাজধানী, 
প্যারী নগরীর তৎকালীন সোস্তালিস্ট দলের মুখপত্র £ছিউমানিতে” ([7007866 ) 
পত্রিকা নাকি বাঙলার বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়। লিখিয়াছিল, “ভারতীয় 
বিপ্লবীর৷ যে প্রকারে শত্রপুরীর ভিতর  থাকিয়াও বক্ষিবেষ্টিত বিশ্বাসঘাতক 
স্বজাতিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়াছে, তাহ! জগতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে প্রথম ।৮৯ 

ভারতীয় বিগরবীদের কর্মপ্রচেষ্টা বুটিশ-বিরোধী জার্মানদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
তাহার৷ তখন বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যপ্ত। জার্মান-সাত্রাজ্যবাদীরা! 
ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহস ও বুদ্ধিতে মুগ্ধ হইয়া বৃটিশশক্তিকে চুৰ্ণ করিবার জন্য : 
তাহাদের ব্যবহার করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্সান-গ্রস্থকীর 
বার্নহার্ডি-রচিত ‘জার্মানী ও পরবর্তী যুদ্ধ' নামক এস্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রঞ্ছে 
বার্ণহার্ডি__ 

«এই আশা! প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, স্পষ্ট বৈপ্লবিক ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব- 
সম্পন্ন বাঙালী হিন্দু-জনসাধারণ সারা ভারতের মুসলমান-জনসাধারণের সহিত মিলিত, 

১। ডঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত £ “ভারতের বিতীয় স্বাধীনতা-দংগ্রাম?” পৃঃ ৬+ | 
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হইতে পারে এবং ইহাদের সহযোগিতায় এমন একটা ভয়ংকর বিপদ সৃষ্টি হইবে যাহা 
ইংলণ্ডের বিশ্বব্যাপী প্রভাবের মূল পর্যস্ত কাপাইয়! দিবে ।”৯ 

জার্মান-সাআ্রাজ্যবাদীরা৷ বৃটিশ-সাআজ্যবাদের উচ্ছেদ করিয়া সমগ্র বিশ্বে নিজেদের 
প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই যে ভারতের জনগণের বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা! সংগ্রামকে 
ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবীর! 
তাহা! বুঝিয়াও জার্মানদের সাহায্যে ভারতের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা! 
লাভের জন্য আয়োজন আরম্ভ করে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ আরস্ত হইবার 
বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয় বিপ্লবীদের সেই আয়োজন আরস্ত হইয়াছিল । যুরোপ- 
প্রবাসী ভারতীয় বি্নবীরাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জার্মেনীর 
যুদ্ধ আসন্ন । 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে হরদয়াল নামক একজন পাঞ্জাবী ছাত্র ইংলণ্ডে পড়িতে যাইয়া! 
পরবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তীহাদের নিকট বিপ্লববাদে দীক্ষা 
লাভ করেন। বৈদেশিক সাহায্যে ভারতে বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্য লইয়া হরদয়াল 
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করেন এবং প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের 
সহযোগিতায় আমেরিকায় “গদর সমিতি” নামে একটি বৈপ্লবিক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই সময়ই তিনি জার্মানদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ভারতের বিপ্রব-প্রচেষ্টায় 
জার্সেনীর সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাহার 
বুটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক প্রচারের জন্য মাঞ্চিন সরকারের রোষৃষ্টিতে পতিত হইয়া 
আমেরিকা হইতে পলায়ন করেন এবং জার্সেনীর রাজধানী বালিন নগরীতে আসিয়া 
উপস্থিত হন। ২ 

ইতিপূর্বে সুইজারল্যাণ্ডেও “আন্তর্জাতিক ভারত-কমিটি” নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইয়াছিল। চম্পকরমন পিল্লাই নামক এক মাদ্রাজী যুবক ছিলেন উহার 
মভাপতি। জার্মেনীতে যাইয়া বৃটিশ-বিবোধী প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বালিনে 
উপস্থিত হন এবং হরদয়াল, তারকনাখ দাস, বরকতুল্লা চন্দ্রশেখর চক্রবর্তা ও হেরস্বলাল 
গুপ্ত--এই পাঁচ জন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীর সহযোগিতায় বালিনে ‘ইণ্ডিয়ান স্টাশনাল 
পার্টি’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পরে আসিয়া! 
ইহাদের সহিত যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠান জার্মান সামরিক দপ্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ রাখিয়| কার্য পরিচালনা করিতে থাকে। 


‘ইণ্ডিয়ান স্তাশনাল পার্টিস্র সভ্যগণ প্রথম দিকে কেবলমাত্র বুটিশ-বিরোধী সাহিত্য 
ও পত্রিকা ছাপাইয়া চারিদিকে প্রচার করিতেন। তাহার পর যুদ্ধ যতই জোরালো হইয়া 
উঠিতে আরম্ভ করে, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপও ততই বাড়িয়! যায়। এই সময় জার্মীন- 
বাহিনী যে সকল বৃটিশ সৈন্য বন্দী করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বহু ভারতীয় সৈন্যও 
2! ‘Sedition Committee Report’, p. 119, 


২। হদয়াল ও তাহার প্রতিষ্ঠিত গদর সমিতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য “পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক 
প্রচেষ্টা শীর্ঘক অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ৩৮৯ 


ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রচার-কার্য চালাইবার ভার পড়ে বরকতুল্লার উপর। ভারতের 
নিকটবর্তা শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক শহরে একটি বৈপ্লবিক কেন্্র স্থাপন এবং 
স্ঠামব্রন্ব-সীমাত্ত দিয়া ভারতবর্ষে যুদ্ধের সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি মুদ্রাযন্ত স্থাপন 
করিবার ভার গ্রহণ করেন পিল্লাই স্বয়ং। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক ব্যক্তিকে আমেরিকার 
পথে ব্যাঙ্কক শহরে প্রেরণ করেন। হেরম্বলাল গুপ্ত গেলেন আমেরিকায়। সেখানে 
যাইয়া তিনি বোয়েন নামক এক জার্মান সামরিক কর্মচারীর সহিত ব্যবস্থা! করেন যে, 
বোয়েন ব্যাঙ্কক শহরে যাইয়া সামরিক শিক্ষা! দিয়া একটি সৈশ্ঠদল তৈরী করিবেন, 
তারপর সেই সৈন্যদল লইয়! তিনি ব্রহ্মদেশের উপর আক্রমণ করিবেন। এই ব্যবস্থা 
করিয়া হেরম্ব অন্য কাজে চলিয়৷ গেলে চন্দ্ৰকান্ত চক্রবর্তী তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন। 
সশস্ত্র অভ্যুথানের পরিকল্মনা 

জার্মান সামরিক বিভাগের সহযোগিতায় ভারতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র অভ্যুথানের 

ংগঠনিক পরিকল্পনা! কার্যকরী করিয়া তুলিবার চেষ্টা আর্ত হয়। এই পরিকল্পনা 
অনুসারে ভারতের বাহিরে পূ্ব-এশিয়ায় দুইটি সংগঠন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি 
কেন্দ্র প্রতিঠিত হয় শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্ক শহরে, অপর কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় 
ইন্দোনেশিয়ার বাটাভিয়৷ শহরে। ব্যাঙ্কক হইতে আমেরিকার গদর সমিতির সহিত 
এবং বাটীভিয়া হইতে বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা হয়। 
চীনের সাংহাই নগরীতে অবস্থিত জার্মান-দূতাবাসের সহিত উভয় কেন্দ্রের বিপ্লবীদের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিঠিত হুয়। সাংহাইয়ের জার্মান দূত আমেরিকার ওয়াশিংটন 
নগরীর জার্মান-দুতের মারফত বািনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে থাকেন! 
প্রবাসী বিপ্লবীরা এইভাবে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা, নিকটবর্তী স্থানে ঘাটি স্থাপন করিয়া 
এবার ভারতের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে অগ্রসর হন। 

১৯১৪ শ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিষ্ণুগণেশ পিংলে নামক এক মারাঠী যুবক ও 
সতোম্্রনাথ সেন নামক একজন বাঙালী যুবক আমেরিকা হইতে জাহাজযোগে 
কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। পশ্চিম-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবীদের 
সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার উন্দেগ্যে পিংলে যান পশ্চিম-ভারতে, আর 
সত্যেন্দ্রনাথ বাঙলার বিপ্লবীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবার চেষ্টা! করিতে থাকেন। 
সত্যেন্দ্রনাথ ষতীন্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ব-এশিয়ায় ঘণটি স্থাপন 
ও ভারতীয়দের বিপ্রব-প্রচেষ্টায় জার্মীন-সাহায্য লাভের সংবাদ যতীন্রনাথকে 
জ্ঞাপন করেন। ॥ 

এইভাবে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্রবীরা যখন ভারতের বাহিরে সাংগঠনিক আয়োজন 
শেষ করিয়া ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে 
ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তাহার পূর্ব হইতেই বাঙলা! ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের 
বিপ্লবীরা৷ সশস্ত্র অত্যুথানের পরিকল্পনা লইয়া ব্যাপকভাবে কার্য আরম্ভ করিয়া 
দিয়াছিলেন। তাহারা খোঁজ লইলেন, কোন্‌ জেলায় কত বন্দুক-রিভলভাঁর আছে, 
কোথায় কোথায় সরকারী ট্রেজারী ও অস্্রাগার আছে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কত 


মে 


২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


সৈন্য বিপ্লবীদের সহায়তা করিবে, কোথায় পুল উড়াইয় দিয়া সৈন্যচলাচল-ব্যবস্থা 
বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে, ইত্যাদি । ঢাকার বিপ্লবীরা পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের 
সাহায্যে ঢাকায় অবস্থিত শিখ সৈন্যদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতে থাকেন। 
ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলার বিপ্লবী যুবকের! গোপনে দ্রুত সামরিক শিক্ষা! 


শ্রহণের ব্যবস্থা করেন, জেলায় জেলায় বনদুক-রিভলভার চুরি হইতে থাকে । ঠিক এই 


সময়, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে, “রডা* কোম্পানীর ৫০টি মশার পিস্তল ও 
৪৬ হাজার কাতু'জ চুরি হয়। এই সময় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে ও নেতৃত্বে 
পশ্চিম-বঙ্গের যুগাস্তর সমিতির নেতৃবৃন্দ ব্যাপকভাবে অস্ত্রশগ্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
কলিকাতায় দুইটি “ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান” স্থাপন করেন। ইহাদের একটি হইল শ্রমজীবী 
সমবায়?’ নামে একটি কাপড়ের দোকান ও অপরটি হইল “্হারি এণ্ড সন্স্‌’ নামে বিবিধ 
পণ্য-সরবরাহের প্রতিষ্ঠান। প্রথমটি পরিচালনা করিতেন রামচন্দ্র মজুমদার ও অমরেন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় । অপরটির নাম পশ্চিম-বঙ্গের বিখ্যাত বিপ্লবী ও যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী 
হুরিকুমার চক্রর্তার নাম অনুসারে ‘হারি এণ্ড সন্স্‌’ রাখা হইয়াছিল এবং তিনিই 
ইহার কার্য পরিচালনা! করিতেন। বালেশ্বরে “যুনিভাপণল এম্পোরিয়াম” নামে “হারি 
এও সন্স্“এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার উক্ত দুইটি “ব্যবসা- 
প্রতিষ্ঠান” ও বালেশ্বরের *ুনিভাসল এম্পোরিয়াম” ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার 
ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়! রহিয়াছে। 

এদিকে ভারতবর্ষের বিপ্লবীর! প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ও জার্মীন- 
সাহায্য লাভের সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠেন এবং বাহিরের প্রচেষ্টার 
সহিত নিজেদের প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করিয়! জার্মান-অস্ত্রের সাহায্যে অবিলম্বে সশস্ত্র 
অত্যথানের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। তাহারা বৈদেশিক সাহায্যের 
পরিকল্পনার পুঙ্খানুপুজ্খরপে বিচার করিয়| দেখেন। তাঁহাদের মনে এই সন্দেহ দেখা 
দেওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, হয়ত জার্মানদের এই অস্ত্র-সাহায্যের পিছনে তাহাদের 
সাম্রাজ্যবাদী ছুবভিসদ্ধি লুক্কায়িত আছে। তাই তাহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত 
জার্মান-সাহায্যের শর্তসমূহ পরীক্ষা! করিয়! দেখেন। এই সকল শর্ত সম্পর্কে “সিডিসন 
কমিটি'র রিপোর্টে কোন উল্লেখ না৷ থাকিলেও তাহার! ইহ! অনুমান করেন যে, প্রবাসী 
ভারতীয় বিপ্লবীরা! যখন বুটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করিবার জন্য জার্মেনীর নিকট হইতে 
অস্ত্রসাহাষ্য গ্রহণে সম্মতি দেন, তখন তাহার! নিশ্চয়ই কোন শর্ত আরোপ করিয়া- 
ছিলেন। কারণ, তাহার! জানিতেন যে, সাআজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়াই জার্মানর! 
ভারতীয়-বিপ্পবীদের অস্ত্র দিয়া! সাহায্য করিতেছে । “সিডিসন কমিটি’ প্রবাসী ভারতীয় 
বিপ্লবীদের জার্মান-গুপ্তচর বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে 
যে, প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মেনীর সাআজ্য-বিস্তারের যন্ত্র হিসাবে চালিত হন 
নাই, তাহার! জার্মানদের নিকট হইতে অন্ত্র-সাহাষ্য লইয়া বৈপ্লবিক উপায়ে ভারতের 


স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যই পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। 
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ডাঃ যাছগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাসংবলিত “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা -যদ্ধের ইতিহাস’ 
নামক গ্রন্থে শ্রী্ুকূমার রায় জার্মানীর অন্ত্র-সাহাষ্য গ্রহণের এই সকল শর্ত উল্লেখ 
করিয়াছেন £ 

এবিপ্লবীরা জার্মান-গভর্নমেন্টের নিকট হইতে একটি জাতীয় খণ গ্রহণ করিবে। 
দরখাস্তে বলা হয় যে, ভারত স্বাধীন হইলে তাহা পরিশোধ কর! হইবে। জার্মান 
সামরিক শক্তির ভারতে প্রবেশাধিকার থাকিবে না। স্বাধীন ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের 
অধিকার ও ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতেই থাকিবে।” «কোন জার্মান-বাহিনী ভারতে 
আনিবে না বলিয়। শর্তাবলীর মধ্যে উল্লেখ ছিল । কেবল অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়| এবং 
বাঙলার বিপ্লবীদের শিক্ষার জন্য জার্মান সমর-বিশেষজ্ঞ দিয়! জার্সেনী ভারতীয় বিপ্লব- 
প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবে ।”৯ 

১৯১৫ গ্রষ্টান্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের 


বিপ্লবীদের এক পরামর্শ-বৈঠক বসে। এই বৈঠকেই জার্মেনীর অস্ত্র-সাহায্যের উপর 


ভিত্তি করিয়া ভারতব্যাগী সশস্ত্র অভ্যথানের চুড়ান্ত গরিক্না প্রস্তুত হয়। জার্সেনীর 
সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার উদ্দেপ্তে ব্যাঙ্কের বিপ্লবীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনেরও 
ব্যবস্থা হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবিলম্বে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই 
বিগ্রবীরা! জার্সেনী হইতে অর্থ-সাহাষ্য আসিয়! পৌছিবার অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেরাই 
ডাকাতি দারা অর্থ সংগ্রহের গিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত অমুসারেই যতীন মুখার্জির 
নেতৃত্বে ১১ই জানুয়ারী বেলিয়াঘাটায় ও ২২শে ফেব্রুয়ারী গার্ডেনরিচ-এ ডাকাতি 
করিয়া বিপ্লবীরা মোট ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। 


অভ্যুত্থানের আয়োজন 


উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে ব্যান্ককের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের 
উদ্দেষ্যে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে ব্যাঙ্কক-এ প্রেরণ করা হয়। মার্চ মাসে জিতেগ্রনাথ 
লাহিড়ি নামক এক ব্যক্তি সংবাদ লইয়! কলিকাতায় উপস্থিত হন যে, জার্মানরা 
বাটাভিয়ার পথে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, কাজেই বাঙলার 
বিগ্নবাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন কর! কর্তব্য। এই সংবাদে যতীন্্রনাথ প্রভৃতি 
বিপ্রবীর। পরামর্শ করিয়া বাটাভিয়া গিয়া জার্মানদের সহিত ব্যবস্থা করিবার 
জন্ত নরেন ভট্টাচার্যকে২ প্রেরণ করেন। নরেন্্নাথ সি. মার্টিন’ নাম গ্রহণ করিয়া 
এপ্রিল মাসে বাটাভিয়া যাত্রা করেন। এই সম্পর্কে এ মাসেই অবনী মুখার্জিকেও 
জাপানে প্রেরণ কর! হয়। এই সময় বেলিয়াঘাটা ও গার্ডেনরিচ-এর ডাকাতি 
সম্পর্কে যতীন মুখাঞ্জিকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিস সার! বাঙলাদেশ তোলপাড় করিয়া 
তোলে । এই অবস্থায় বাঙলাদেশে থাকা! নিরাপদ নয় মনে করিয়া যতীন্্রনাথ 
বালেশ্বরে গিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকেন। বাঙলার বিপ্নবীরা যখন তাহাদের 


১। সুকুমার রায় £ ভারতবর্ের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহান, ১১২-১০ পৃঃ। 
২। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যইনি পরবর্তী কালে ‘এম. এন* রায়' নাম গ্রহণ করেন। 


৩৮৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


পরিকল্পনা কার্যে পারণত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা আরস্ত করেন, তখন অপর 
দিকে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া রাজোর «সান পেড়ে? নামক বন্দর হইতে 
«এস. এস. ম্যাভারিক” নামক একখানি জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র লইয়! বাউলাদেশের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করে। 
এদিকে “মার্টিন নামধারী নরেন্দ্রনাথ বাটাভিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন। বাঁটাভিয়ার 
" জার্মান-কন্সাল তাঁহাকে থিয়োডোর হেল্ফেরিখ, নামক একজন জীর্মানের সহিত 
পরিচিত করাইয়৷ দেন। হেল্ফেরিখ, তীহাকে সংবাদ দেন যে, ভারতবর্ষের বিপ্লবে 
সাহায্য করিবার জন্য একটি জাহাজ অস্ত্র ও গোলাবারুদ লইয়া করাচীর দিকে 
আসিতেছে । এই অস্ত্র-বোঝাই জাহাঁজখাঁনি যাহাতে করাচী না গিয়া বাউলাদেশে আসে 
তাহার জন্য “মার্টিন? চেষ্ট। করেন। অবশেষে সাংহাই-এর জার্মান-কন্সাল সম্মতি দিলে 
জাহাজথানিকে বাঙলাদেশে প্রেরণ করাই স্থির হয়। “মার্টিন-এর অনুরোধে স্থির হয় 
যে, জাহাজখানি সুন্দরবন অঞ্চলের রায়মঙ্গল নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং 
সেইস্থান হইতে বিপ্লবীর! জাহাজ হইতে অস্ত্র ও গোলা-গুলি নামাইয়। লইবে। “মার্টিন” 
অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত কলিকাতায় ‘হারি এণ্ড সনস্‌’ কোম্পানির নিকট টেলিগ্রাম করিয়া 
এই ভাষায় জানাইয়! দেন, “ব্যবসায়ের সংবাদ খুবই সন্তোষজনক” ইহার 
উত্তরে জুন মাসের প্রথম দিকে গ্হারি এণ্ড সন্স্* হইতে “মার্টিন’কে অবিলম্বে টাকার 
ব্যবস্থা করিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হয়। ইহার পর বাটাভিয়ার হেল্ফেরিথ-এর 
নিকট হইতে জুন ও আগস্ট মাসের মধ্যে ‘সারি এণ্ড সনস্এর নামে মোট ৪৩ হাজার 
॥ টাকা পাঠান হয়। ইহার মধ্যে মোট ৩৩ হাজার টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয় এবং বাকী 
টাক! পুলিস সন্দেহবশে আটক করে| 


এই সকল ব্যবস্থা করিয়া মার্টিন” জুন মাসের মাঝামাঝি বাঙলাদেশে ফিরিয়া 
আসেন। “মার্টিন? ফিরিয়া আসিবার পর অস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া 
যতীন্রনাথের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা! অত্যুখানের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য এক 
বৈঠকে মিলিত হন। এই এঁতিহাসিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যতীন্্নাথ মুখোপাধ্যায়, 
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য (মার্টিন? ), ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও 
অতুল ঘোষ । এই বৈঠকে শ্যাভারিক’ জাহাজ হইতে অস্ত্র ও গোলা-গুলি নামাইয়া 
লইবার পরিকল্পনা তৈরী হয়। ম্যাভারিক’ জাহাজে আসিবার কথা ছিল ৩* হাজার 
রাইফেল, প্রত্যেক রাইফেলের জন্য ৪ শত রাউণ্ড করিয়! কাতু'জ (মোট এক লক্ষ বিশ 
হাজার কা'তু'জ) এবং ২ লক্ষ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা-গুলি গোপনে 
জাহাজ হইতে নামাইয়| লওয়া অতি কঠিন কাজ, সুতরাং ইহার জন্য ভাল ব্যবস্থা চাই। 
এই কঠিন কাজটির ভার পড়ে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও অতুল ঘোষের উপর। 
তাঁহার! অন্তর ও গৌলা-গুলি জাহাজ হইতে নামাইয়া নিম্নোক্ত কেন্দরগুলিতে ভাগ করিয়! 
দিবার সিদ্ধান্ত করেন ঃ 

(১) নোয়াখালির দক্ষিণে হাতিয়! (সন্দীপ)__এখানে বরিশালের বিপ্লবীরা এই অস্ত- 
গুলি বুঝিয়া লইবেন এবং পূর্ব-বন্গের সকল জেলার বিপ্লবীদের নিকট পৌঁছায়! দিবেন। 


বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ৩৮৫ 


(২) কলিকাতা” 

(৩) বালেশ্বর। 

যতীন্রনাথ ও অন্যান্য বিপ্বী নায়কগণ পরামর্শ করিয়া এইভাবে অত্যথথানের চূড়া 
পরিকল্পনাটি তৈরী করিলেন £ 

বাঙলাদেশে সরকারের সৈন্তবাহিনীর সৈন্যাসংখ্যা বেশী নহে, সুতরাং সরকারের 
সামরিক শক্তি উচ্ছেদ করিবার পক্ষে বিপ্লবীদের শক্তিই যথেষ্ট । কিন্তু অত্যথান। 
আরম্ভ হুইবামাত্র বাঙলার বাহির হইতে ইংরেজেরা নিশ্চয়ই আরও সৈন্য পাঠাইবে ॥ 
এই আশঙ্কা করিয়াই বিপ্লবের নায়কগণ সৈন্ত-চলাচলের পথ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিলেন। এই উদ্দেশ্যে বাউলাদেশের তিনটি প্রধান রেলপথ বন্ধ কর! প্রয়োজন, 
রেলপথের উপর বড় বড় পুলগুলি উড়াইয়া দিলেই রেলপথণুলি অচল হুইর়। যাইবে। 
স্থির হইল, স্বয়ং যতীন্ত্রনাথ বালেশ্বরে ঘাটি স্থাপন করিয়া ‘মাদ্রাজ রেলপথ’ অচল) 
করিয়! দিবেন 5 চক্রধরপুরে ঘটি স্থাপন করিয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ বন্ধ করিবেক্ক 
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ; আর সতীশ চক্রবর্তী “অজয়” নামক স্থানে গিয়া “ইস্ট ইপ্ডিয়া৮, 
রেলপথ’-এর প্রধান পুলটি উড়াইয় দিবেন। নরেন্দ্র চৌধুরী ও ফণীন্র 
হাতিয়ায় গিয়া! একটি বাহিনী তৈরী করিবেন, সেই বাহিনী প্রথমে পূর্ব-বঙ্গের জেলা" 
গুলিকে মুক্ত করিবে এবং পরে তাহারা সেই বাহিনী লইয়। কলিকাতায় আসিয়া 
উপস্থিত হইবেন । কলিকাতার বিপ্লবীদের নেতৃত্ব করিবেন নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিপিন” 
বিহারী গাঙ্গুলী ৷ তাহারা প্রথমে কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী স্থানের অস্ত্রশস্ত্র ও 
অন্ত্রগারগুলি দখল করিয়া পরে “ফোর্ট উইলিয়াম” দুর্গ ট দখল করিবেন? তাহারগঞ্ক 
কলিকাত। অধিকার করিবেন। আর 'ম্যাভারিক' জাহাজে যে সকল উচ্চপদস্থ জার্মান 
সামরিক কর্মচারী আসিতেছেন তাহারা পুর্ব-বঙ্গে থাকিবেন এবং একটি সৈন্যবাহিনী 
তৈরী করিয়! তাহাদের সামরিক শিক্ষা! দিবেন । 

ইতিমধ্যে ম্যাভারিক’ জাহাজ হইতে অস্ত্র নামানে সম্পর্কে পূর্-পরিকল্পনার কিছু 
পরিবর্তন কর! হ্য়। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় অন্ত কাজে চলিয়া! যান এবং এই কাজের 
ভার পড়ে যাদ্বগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপর । তিনি রায়মঙ্গলের এক জমিদারের 
সাহায্যলাভের ব্যবস্থ। করেন। এই জমিদার এই উদ্দেশ্টে লোকজন ও আলোর ব্যবস্থা 
করিতে স্বীকৃত হুন । শ্যাভারিক’ গাহাজটির রাত্তিকালে রায়মঙ্ল পৌছিয়া আলোর 
সংকেত করিবার কথ! ছিল। ইহ স্থির হইয়াছিল যে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ল! জুলাই 
হইতে অন্তরগুলি বিলি কর! আরস্ত হইবে। জাহাজ জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আগিয়া 
পৌঁছিবার কথা । সুতরাং অতুল ঘোষের নেতৃত্বে একদল লোক রায়মঙ্ল হুইতে 
নৌকায় করিয়। সমুদ্রের দিকে আগাইয়া যায়। তাহারা সেখানে দশ দিন অপেক্ষা 
করে, কিন্ত জাহাজ আসিল না । জুন মাস শেষ হইয়! গেল, কিন্তু “ম্যাভারিক? জাহাজের. 
কোন সন্ধান মিলিল না, এমন কি এই বিলম্বের জন্য বাটাভিয়া হইতেও কোন সংবাদ 
আসিল না। 

ম্যাভারিক’ জাহাজ আপিল না, কিন্তু রা জুলাই ব্যাঙ্কক হইতে এক বাঙালী যুবক 


প্রথম খণ্ড ২৫ [1] 


৩৮৬ ভারতের বৈপ্রবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এই বাঙালী যুবকটি ব্যাঙ্ককের আত্মারাম নামক এক পাঞ্জাবী 
বিপ্রবীর নিকট হইতে সংবাদ লইয়া আসেন যে, শ্তামের জার্মান কনসাল নৌকায় করিয়া 
€ হাজার রাইফেল ও উহার কাতুর্জ এবং এক লক্ষ টাকা রায়মঙ্গলে পাঠাইতেছেন। 
কলিকাতা বিপ্রবীরা৷ ভাবিলেন যে, ঘম্যাভারিক” জাহাজের পরিবর্তেই এই ব্যবস্থা 
হইয়াছে। তীহারা এ বাঙালী যুবকটির মারফত ব্যাঙ্কক-এ সংবাদ দেন যে, মূল 
পরিকল্পনার যেন পরিবর্তন করা না হয় এবং «ম্যাভারিক' জাহাজের অবশিষ্ট অস্ত্র যেন 
বায়মঙ্গলের পরিবর্তে বঙ্গোপসাগরের সন্দ্বীপের হাতিয়া ও বালেশ্বরে অথবা ভারতের 
পশ্চিম উপকূলের গোকর্ণী নামক স্থানে পৌছাইয়া দেওয়। হয়। কিন্তু অকম্মাৎ পুলিস 
বায়মঙ্গলে অস্ত্র আসিবার সংবাদ জানিয়া ফেলে । 
+ ৷ জুলাই মাসে পুলিস জানিয় ফেলে যে, বিদেশ হইতে বহু অস্ত্র রায়মঙ্গলে আসিয়া 
ছে। তাহারা অবিলম্বে রায়মঙ্গল অঞ্চলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করে এবং এ সংবাদের সুত্র ধরিয়! চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করে। এই 
আগস্ট পুলিস “হারি এণ্ড সন্স-এর দোকানে খানাতল্লাস করিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার 
করে এবং কয়েকটি মূল্যবান গোপন সংবাদ জানিয়া ফেলে । এই দুর্ঘটনায় বিপ্লবীরাও 
সতর্ক হইয়া যান। কলিকাতা হইতে বাটাভিয়ায় সংবাদ প্রেরণ কর! বিপজ্জনক বুঝিয়! 
এক ব্যক্তি বোম্বাই গিয়া ১৩ই আগস্ট সেখান হইতে বাটাভিয়ায় টেলিগ্রাম পাঠাইয়া 
'হেল্‌ফেরিখ কে সতর্ক করিয়া দেন। এই নূতন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার 
জ্বন্ত ১৫ই আগস্ট নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (“মার্টিন”) অপর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া 
বাটাভিয়! যাত্রা করেন। 


বুড়াবালামের যুদ্ধ 


সশস্ত্র অত্যুথানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুসারে যতীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং 
“মাদ্রাজ-রেলপথ” অচল করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়। বালেশ্বর চলিয়া আসিয়া- 
ছিলেন। বালেশ্বরের যেখানে মহানদী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে, মহানদীর সেই 
মোহনার নিকটবতাঁ “কাপ্রিপোদ' নামক স্থানের সন্নিকটস্থ এক জঙ্গলে খাটি স্থাপন 
করিয়া! তিনি অন্ত্-বোঝাই জার্মান-জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এদিকে 
কলিকাতায় যে সকল ঘটন৷ ঘটে তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। 
.. কলিকাতায় ‘হারি এণ্ড সনস্‌'-এর দোকান খানাতল্লাস করিয়া পুলিস উক্ত 
কোম্পানির বালেশ্বর-শাথা 'ুনিভাসগল এস্পোরিয়াম-এর সন্ধান পায়। ১৯১৫ 
্রীষ্টাব্দের ঠা সেপ্টেম্বর পুলিস *রুনিভাস।ল এস্পোরিয়াম” খানাতল্লাস করিয়া কিছু 
কাগজপত্র হস্তগত করে। তাহারা এই সকল কাঁগজপত্রের মধ্যে “কাঞ্ধিপোদা” 
নামক স্থানটির উল্লেখ দেখিতে পায়। কাণ্তিপোদ। স্থানটি ছিল মযুরভঞ্জ রাজ্যের 
অন্ততুক্ত। পুলিস খোজ করিতে করিতে কাণ্তিপোদায় আসিয়া উপস্থিত: হয়। 
এই স্থানে পুলিসের এত আনাগোনা দেখিয়া যতীন্দ্রনথ ও তাহার সঙ্গীদের 
বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পুলিস তাহাদের গোপন খশাটির সন্ধান পাইয়াছে। 
ইহা বুঝিতে পারিয়া৷ যতীন্্রনাথ ভাহার চাঁরিজন সঙ্গীসহ জঙ্গলের পথে বুড়ীবালাম 


বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ৭ 


নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহারা যখন নদী পার হুইতেছিলেন তখন 
গ্রামের চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতিরা তাহাদের দেখিয়া ফেলে। তাহারা বুঝিতে 
পারে যে, ইহাদের খোজেই পুলিস ঘুরিতেছে। তাহারা গ্রামবাসীদের সাহায্যে 
বিপ্লবীদের ধরিবার জন্য আগাইয়া আসে। ইহার ফলে গ্রামবাসীদের সহিত 
বিপ্লবীদের এক খণ্ড-যুদ্ধ হয় এবং কয়েকজন গ্রামবাদী নিহত ও আহত হয়। 
গ্রামবাসীরা পলাইক্স। গেলে বিপ্লবীরা নদী পার হইয়া জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
এই সংবাদ পাইয়া পুলিসের একটি বিরাট দল জঙ্গল ঘিরিয়৷ ফেলে। যতীন্দ্ৰনাথ ও 
তাহার সঙ্গীরা বুঝিলেন, আর পলায়নের উপায় নাই। তাহার! স্থির করিলেন, 
তাহারা কিছুতেই পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন না, বারের মত শত্রুর 
সহিত সন্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিবেন । বিপ্লবীরা সশগ্্র পুলিস-বাহিনীর সহিত যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হইলেন। 

১৯১৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর | যুদ্ধক্ষেত্র__বুড়ীবালাম নদীর তীর । একদিকে 
বাঙলার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বিপ্রবী__ফতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়১, মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ; 
আর অপর দিকে অগণিত সশস্ত্র পুলিস এবং একদল রাইফেলধারী অশ্বারোহী সৈন্। 
এই অসমান যুদ্ধে শক্রুপক্ষকে উচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া বিপ্লবীরা নদী- 
তীরের বালুকারাশির মধ্যে এক অপুর্ব ‘ট্রেক’ তৈরী করিলেন। পুলিসদল 
নিকটবর্তাঁ হইবামাত্র তাহার! সেই ট্রেঞ্চের মধ্যে থাকিয়া শত্রুপক্ষের উপর প্রাণপণে 
গুলি বর্ষণ আরন্ত করিলেন। বিপ্লবীদের গুলি বর্ষণে শত্রুপক্ষের কয়েকজন ধরাশায়ী 
হইল । এই অভাবনীয় যুদ্ধ ও বিপ্লবীদের সাহস দেখিয়া শক্ররাও বিস্ময়ে স্তম্ভিত 
হুইল। দুই পক্ষের গুলি বর্ষণ চলিল বহুক্ষণ। পুলিস ও সৈন্যদের রাইফেলের 
গুলিতে বিপ্লবীদের দুই জন সাংঘাতিকরপে আহত হইলেন। তাহাদের একজন, 
চিন্তপ্রির ততক্ষণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, আর অপর জন হইলেন 
বিপ্লবীদের সেনাপতি যতীন্্রনাথ স্বয়ং । তাহার দেহ গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, 
প্রচুর রক্তপাতের ফলে শরীর অবসন্ন। এখনও অক্ষত রহিয়াছেন তিনজন_ 
তিনটি বালক। তিনজনে প্রাণপণে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, বীরের মত 
প্রাণ দিবার জন্য তাহার! উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। এমন সময় সেনাপতি যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ 
বন্ধ করিয়া শাস্তির শ্বেত নিশান উড়াইবার আদেশ দিলেন। 

ট্রেঞ্চের মধ্য হইতে একখানি শাদা কাপড় উড়াইরা যুদ্ধ বন্ধ করিবার সংকেত 
জানান হইল, শত্রপক্ষ হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পুলিসদলের অধিনায়ক জেলা- 
ম্যাজিস্ট্রেট আগাইয়া আসিলেন। এই বীর যোদ্ধাদের দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, 
টুপি খুলিয়া মৃত যোদ্ধার প্রতি সম্মান দেখাইলেন, তাহার পর তাহার টুপিতে করিয়া! 
নদী হইতে জল আনিয়া আহতদের পান করাইলেন। তখন যতীন্দ্ৰনাথ ও জ্যোতিষ 
ভীষণ আহত, চিত্তপ্রিয় মৃত, আর মনোরঞ্জন ও নীরেন অক্ষতই রহিয়াছেন। পরদিন, 


LE BIBL 
১| চিন্তপ্রির রায়চৌধুরী_ইনিই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-বিশ্ববিগ্ভালয়ের কনভোকেশন হলে 
পুলিদ-ইনম্পেকটর সুরেশ মুখাপ্রিকে হতা! করিয়া ছিলেন। 


চা 


পপ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


৯,৫ সেপ্টেম্বর সকালবেল!1 ঘতীশ্রনাথ ঝ/লেশ্বরের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিলেন। খতীশ্রনাথ দ্দেশপ্রেম ও বীরত্বের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়! 
ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হইয়| রহিলেন। পরে নীরেন 
ও মনোরঞ্জন ইংরেজ-রাজের ফাসীকাষ্ঠে প্রাণ দেন, আর জ্যোতিষ যাবজ্জীবন 
বীপাস্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া পরে বহরমপুর জেলে উন্মাদ অবস্থায় মারা যান । 

বুড়ীবালামের যুদ্ধের সময় বাঙলাদেশের ডেপুটি পুলিস-কমিশনার কুখ্যাত টেগার্ট 
সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নাকি আদালতে ব্যারিস্টার জে. এন. রায়ের 
প্রশ্নের উত্তরে ঘতীন্গনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়! বলিয়াছিলেন £ 

“আমাকে আমার কর্তব্য পালন করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু যতীন্্রনাথকে আমি 
শর করি। তিনিই একমাত্র বাঙালী যিনি ট্রেধচের মধ্যে থাকিয়া সন্মুখ-যুদ্ধে 
জীবন দান করিয়াছেন” 


বিপ্লবের শেষ চেষ্টা 


এদিকে “মার্টিন! ১৫ই আগস্ট বাটাভিয়া যাত্র। করিবার পর হইতে ডিসেম্বর 
মাস পর্যন্ত তাহার কোন সংবাদ না পাইয়া কলিকাতার বিপ্রবীরা চিন্তিত হইয়। 
উঠেন। ২৭শে ডিসেম্বর পোতুগীক্ক উপনিবেশ গোয়া হইতে তীহার নিকট এই 
টেলিঞাম পাঠান হয় £ ব্যাপার কি, কোন সংবাদ নাই কেন, আমরা অত্যন্ত 
উদ্িঃ ॥' এই টেলিগ্রাম পাঠান হয় «বি. চ্যাটারটন’-এর নামে । «বি. চ্যাটারটন’ 
হইলেন ভোলানাথ চাটাঞ্চি। পুলিসের দৃষ্টি গোয়ার উপরেও পড়িয়াছিল। তাহারা 
এই টেলিগ্রামের মর্ম বুঝিয়া ফেলে এবং অপর একজন বাঙালী যুবকের সহিত 
ভোলানাথকে গ্রেপ্তার করে। ভাঁহাকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইন অনুসারে পুণা 
এঞ্জেলে আটক রাখা হয়।১ 

এবার *ম্যাভারিক' জাহাজখানির রহত্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। জার্দেনীর 


একটি বাবসা-প্রতিঠান আমেরিকার নিকট হইতে এই তৈলবাহী জাহাজথানি 


ক্রয় করিয়াছিল। ১৯১৫ গ্রীষ্টান্দের ২২শে এপ্রিল ঘখন ইহ! সান পেড়ে। বন্দর 
হইতে বাটাভিয়ার দিকে যারা করে, তখন ইহাতে কোন অস্ত্র ছিল না, ইহার 
পঁচিশ জন কর্মচারীকে ‘পারস্ত দেশবাসী’ বলিয়া! পরিচয় দেওয়া হইলেও তাহারা 
সকলেই ছিলেন আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী। তাহাদের মধ্যে একজন 
ছিলেন আমেরিকার গদর সমিতির পরিচালক বামচন্্র, তাঁহার সহিত হরি সিং নামক 
একজন পাঞ্জাবী বিঃবী গদূর সমিতির বহু প্রচার-সাহিত্য লইয়া আসিতেছিলেন। 
‘ম্যাভারিক’ ্গাহাজখানি আমেরিকার এক বন্দর হুইয়া *সোকোট্র দীপ অভিমুখে 
যার! করে। পথে 'এযানি লারসেন’ নামে আর একখানি ছোট জাহাজের সহিত উহার 
সাক্ষাৎ ঘটিবার কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে ‘এনি লারসেন' জাহাজেই ছিল 


১) পুখাজেলে আটক থাক! কালে, ১৯১৬ বুষ্টাব্দের ২৭শে জাহুয়'ণী তাহার মৃত্যু হয়। _বরক্ষাযী 
শোদণাঃ 'তিৰি আৰ ্মহত্য| ক রিচাছেন' বলির! প্রচার করা হইয়াছিল। 


বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা শি 


অন্তরশ্থ ও গোলা-গুলি। পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে, তৈলবাহী জা হাক 'ম্যাডারিক'-এর 
একটি শূন্ঠ স্থানে অস্ত্র ও আর একটি শর স্থানে গোলা-গুলি ভি করিয়া এ শুর 
স্থান দুইটি তেল দিয়া ভরিয়া! রাখা হুইবে এবং এই ভাবে পুকাইয়া অগ্র ও 
গোলা-গুলি ভারতে প্রেরণ করা -হইবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে 'এ]ানি লারসেন'-এর 
ই সহিত ম্যাভারিক-এর সাক্ষাৎ ঘটে নাই, *ম্যাভাবিক' ইহার জর পথে দীর্ঘ কাল 
অপেক্ষা! করিয়া অবশেষে হনলুলু বীপ হয়া বাটাভিয়ার দিকে যাত্রা করে। বাটাভিয়া 
পৌঁছিবামাত স্থানীয় সরকার জাহাজ খানাতপ্লাস করে এবং দোষাবহ কিছু ন! পাইয়া 
উহাকে ছাড়িয়া দেয়। ইহার কিছুদিন পরেই, ১৯১৫ গ্রাষ্টাব্দের জুন মাসের 
শেষে দিকে, “এনি লারসেন' জার্মেনী হইতে অস্ত্র লইয়া মাফিন-গঞ্চলে আনিয়া 
উপস্থিত হইবামাত্র মাঞ্চিন-সতকার ইহ! খানাতম্াস করিয়| অগ্র ও গোলা-গুলি 
বাজেয়াপ্ত করে। ওয়াশিংটনের জার্মান-রাজপূত বহ চেষ্টা করিয়াও উহ উদ্ধার 
করিতে পারিলেন না। 


এদিকে '্যাভারিক” জাহাজখানি বাটাভিয়া পৌঁছিবাদার ইহার কর্মচারীরা, 
অর্থাৎ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা। জাহাজ খানাতন্নাসের পূর্ণেই শহরে প্রবেশ করিয়া 
হেল্‌ফেরিখ-এর আশ্রয় লন। কিছু দিন পরে ছেল্ফেরিখ ই চাদের আমেরিকায় 
ফিরিয়। যাইবার ব্যবন্থ! করেন। তাহাদের সঙ্গে “মার্টিন'কেও আমেরিকায় পাঠান 
হয়। মার্টিন’, অর্থাৎ নরেগ্রনাথ ভট্টাচার্য “হবি সিং' নাম গ্রহণ করিয়া আমেরিকায় 
পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মার্ধিন-সরকার তাহাকে গ্রেপ্তার করে। 

এই হুতাশঙ্জনক ব্যর্থতার পরেও জার্মান সরকার ভারতের বিপ্লবীদের সাহাখোর 
জন্য *হেন্রি এস’ নামে আর একখানি অন্্রবোঝাই জাহাজ প্রেরণ করে। এই 
জাহাজখানি অন্তর ও গোলা-গুলি লইয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী মানিলা 
হইতে চীনের সাংহাই বন্দরের দিকে খাও! করে। কিন্তু কড় পক্ষ ইঙার মালপর 
ও উদ্দেশ্য বুঝিয়। ফেলিলে জাহাজখানি গতি পরিবর্তন করিয়া পদ্টিানাক্‌ দ্বীপের 
দিকে চলিয়| খায় এবং পথে ইহার মোটর বিগড়াঃয়া গেলে ই সেলিবিস্‌ 
দ্বীপপুঞ্জের একটি বন্দরে আপিয়া নোঙর করে। এই জাহাজে ছিল *ভেগে' ও 
(বোয়েম’ নামক দুইজন আমেরিকা-প্রবাসী জার্দান। ঠাঙাদের টৰ্দেপ্ট ছিল এই থে, 
জাহাজখানি ব্যাক গোঁছিলে হারা ইহার কিছু অর শ্যামা মীমাস্ের 'পাকোন্জা' 
নামক স্থানের একট সুরের দধ্যে লুকায়া রাখিবেন এবং সীমান্তে খাকিয়া একটি 
সৈযবাহিনী গঠন করিবেন, তারপর সেই দৈরাবাহিনী লা ব্ৰন্ধদেশ আক্রমণ করিবেন। 
কিন্তু এই পরিকল্পনাও বার্থ হয়। বোয়েন সেলিবিস্‌* হইতে বাটাভিয়া দাইবার 
পথে গিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার হন। আমেরিকার চিকাগে| শহৰ হইতে হেরদলাল গুণ 
বোয়েমকে ম্যানিল! হইতে ‘হেন্বি এস’ জাঙাে আরোহণ করিতে নির্দেশ পাঠাায়া- 
ছিলেন। বোয়েম মযানিলায় আসিয়া স্থানীয় জার্মান-কন্গালের নিকট হইতে নির্দেশ 
পাইয়াছিলেন ছে, তিনি এ জাতাদ হটতে ৫**ট দণার লিল্কল হ্যাগ্তক-এ রাণিয়া 
অবশিষ্ট ৪২**টি মশার পিন্তল চট্ট্রানে নামাহয়া দিবা ব্যবস্থা! কৰিয়াছিলেন। 


৩১৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ভারত সরকারের গোয়েন্টা-বিভাগের মতে, “ম্যাভারিক” জাহাজ ধর! পড়িবার 
পর সাংহাই-এর জার্মান-কন্সাল আরও দৃইখানি অস্তর-বোঝাই জাহাজ ভারতবর্ষে 
পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, একখানি জাহাজ ২০ হাজার 
রাইফেল, ৮* লক্ষ কাতু'জ, দুই হাজার পিস্তল ও হাত-বোমা এবং দুই লক্ষ টাকা 
লইয়া! রায়মঙ্গল এবং অপর জাহাজখানি ১০ হাজার রাইফেল, ১০ লক্ষ কাতুজ ও 
হাত-বোম! লইয়া! বালেশ্বর যাইবে । ঠিক এই সময় “মার্টিন? বাটাভিয়ায় উপস্থিত 
হন এবং বাঙলাদেশের ও বালেশ্বরের বিপজ্জনক অবস্থার সংবাদ জানাইয়া 
দেন। তাহার ফলে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। তখন “মার্টিন-এর পরামর্শে 
ভারতবর্ষে অস্ত্র প্রেরণের নূতন পরিকল্পনা. তৈরী হয়। এই নূতন পরিকল্পনা অঙ্গুসারে 
সাংহাই হইতে সরাসরি একখান! জাহাজের অস্ত্র লইয়া ডিসেম্বর মাসে হাতিয়ায় 
আসিবার কথা ছিল। আর একখানি জার্মান জাহাজ ইন্দোনেশিয়ার কোন বন্দর 
হইতে যাত্রা করিয়া পথে অন্য একখানা জাহাজ হইতে অস্ত্র লইয়া সরাসরি 
বালেশ্বরে আসিবার কথা হয়। আরও কথা ছিল যে, অন্য একখানা জার্মান জাহাজ 
সরাসরি আন্দামান দ্বীপে অস্ত্রসহ পৌছিয়া আন্দীমানের প্রধান কেন্দ্র পোর্টব্রেয়ার 
আক্রমণ করিবে এবং আন্বীমান-জেলের বিপ্লবী বন্দীদের ও সিঙ্গাপুরে সৈহ্ভবাহিনীর 
যে এরেজিমেন্ট/টি১ বিদ্রোহ করিয়াছিল সেই “রেজিমেন্টের, বন্দী সৈগ্ঘদলকে 
মুক্ত করিয়া তাহাদের লইয়! রেঙ্গুন আক্রমণ করিবে। ইহা ব্যতীত বাঙলাদেশের 
বিপ্লবীদের সাহায্য করিবার জন্য সাংহাই-এর জার্মান কন্সাল বিপুল পরিমাণ 
অর্থসহ একজন চীন দেশীয় লোককে হেল্ফেরিখ-এর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। 
পেনাঙ্গ-এর একজন বাঙালীকে দিবার জন্য অথব! কলিকাতার কোন ঠিকানায় পাঠাই- 
বার জন্য একখান! জরুরী পত্রও এই লোকটির সঙ্গে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু অর্থ ও 
পত্রসহ এই চীনা লোকটি সিঙ্গাপুরে পুলিসের হাতে ধর! পড়েন। 

“মার্টিন'-এর সঙ্গে কলিকাতা হইতে যে বাঙালী যুবকটি আসিয়াছিলেন তাঁহাকে 
জার্মান-কন্সালের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য এই সময় সাংহাই পাঠান হয়। যুবকটি 
বহু কষ্টে সাংহাই পৌঁছিবামাতর সাংহাই এর বৃটিশ পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করে। 
এই যুবকের খ্রেপ্তারের পর ভারতে অস্ত্র প্রেরণের পরিকল্পনা ও চেষ্টা পরিত্যাগ 
করা হয়। এদিকে যতীন্্রনাথের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী নায়কদের 
অনেকে বৃটিশ অঞ্চল হইতে পলায়ন করিয়া চন্দননগরের ফরাসী উপনিবেশে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। 

এই সময় মার্কিন পুলিস চিকাগো শহরে ভারত-জার্সান ষড়যন্ত্রের অপরাধে বাঙালী 
বিপ্লবী হেরম্বলাল গুপ্ত এবাং জার্মান অফিসার ভেদে ও বোয়লেমকে গ্রেপ্তার করে। 
মাকিন রাষ্ট্রীয় আদালতে Al বিচার হয় এবং বিচারে তাহারা দীর্ঘ কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। ) 

১৯১৫ গ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জার্মানর! সাংহাই হইতে ভারতে অস্ত্র প্রেরণের 


১। ব্ৰক্ষদেশে বিপ্নব-প্রচেষ্টা’ শীর্ষক অধ্যায় ্্টব্য। 


বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্নব-প্রচেষ্ঠী ১৪2 


শেষ চেষ্টা করে। জার্মান কন্সাল-অফিসের “নিলসেন? নামক একজন কর্মচারী হুইজন 
চীনা ভদ্রলোকের মারফত একটা বড় কাঠের চালানের মধ্যে করিয়া ১২৯টি মশার পিস্তল 
এবং ২৬ লক্ষ ৮৭ হাজার কাতু জ প্রেরণের চেষ্টা করেন। এই অন্তরগুলি পৌঁছাইবার 
কথা ছিল কলিকাতার বিপ্লবীদের: ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ‘শ্রমজীবী সমবায়এর অমরেন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের নিকট। কিন্তু কাঠের চালান ও অস্ত্র এবং চীনা ভদ্রলোক দুইজন সাংহাই 
হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। অক্টোবর মাসে সাংহাইয়ের শহর-পুলিস সকল 
মালপত্রসহ চীনা ভদ্রলোক দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। এই সকল অস্ত্র নাকি রাসবিহারী 
বস্তু ও অবনী মুখার্জির চেষ্টাতেই নিলসেন-দ্বার| প্রেরিত হইয়াছিল। পাঞ্জাবের বিপ্লব 
প্রচেষ্টার বার্থতার পর বাসবিহারী পলাইয়া আসিয়া সাংহাইতে নিলসেন-এর গৃহে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং অবনী মুখার্জিও২ জাপান হইতে আসিয়া এখানে: বাস 
করিতেন । তাহাদের অনুরোধেই নিলসেন এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অবনী মুখ/জির 
গ্রেপ্তারের সময় তাহার নোট-বইতে নিলসেনের নাম পাওয়া যায়। 
অবিনাশ রায় নামক আর একজন বাঙালী বিপ্লবী ভারতে জার্মান অস্ত্র প্রেরণের 
ব্যাপারে জড়িত ছিলেন এবং ভারতে অস্ত্র প্রেরণের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেন। 
তিনিও রাসবিহারী এবং অবনী মুখার্জির সহিত সাংহাই নগরীতে নিলসেনের গৃহে বাস 
করিতেন। অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বাঙলাদেশে পাঠাইবার জন্য অবিনাশ রারকে। অবনী, 
মুখার্জি চন্দননগরের মতিলাল রায়ের নাম ও ঠিকানা দেন। অবিনাশ নিজেই 
অস্ত্র লইয়া চন্দননগরে যাইবার চেষ্টা, করেন। কিন্তু ভাহার সেই চেষ্টাও পুলিসের 
সতর্কতা বার্থ হয়। অবনী মুখার্জির নোটবইতে অমর সিং নামক শ্যামদেশ-প্রবাসী 
এক ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের নাম পাওয়া যায়। ইনিও ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের সহিত 
জড়িত ছিলেন। “হেনরী এস’ জাহাজখানি যদি ব্রহ্গ-্ঠাম সীমান্তে অস্ত্র ৫ 
দিতে পারিত, তবে ইনিই সেই অস্ত গ্রহণ করিয়া একটি সুরঙ্গের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার 
ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ষড়যন্ত্রে অভিযোগে ্রন্মের মান্দালয় শহরে 
ইনি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। অবনী মুখাজিও পরে জাপানে, 
গ্রেপ্তার হন। এই ভাবে বৈদেশিক সাহায্যে ভারতের বিপ্লব-গ্রচেষ্টার প্রথম পর্ব 


শেষ হয়। 


দ্বিতীয় পর্ব 
মুসলমানদের বৃটিশ-বিরো ধিতা 


আমরা দেখিয়াছি, ওয়াহাবী-বিদরোহ ও মহাবিদ্রোহের পর হইতে ভারতের 

মুসলমানদের বুটিশ-বিরোধিতার অবসান হইয়াছিল । তাহার পর স্তার সৈয়দ আহম্মদের 

দুর্বার প্রভাব ভারতের মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলন হইতে সরাইয়া বুটিশ-শাসকদের 
১। র্াদবিহারী বসুর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শ্যুক্তপ্রদেশে বিপ্রব-প্রচ্ষ্টা” শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 

২। অবনী সুধা ভারত-জার্মান যড়যন্তর সম্পৰ্কিত কোন কাজে যতীন্্রনাথ কতৃক জাপানে প্রেরিত 


হইয়াছিলেন। 


৩৯২ - ভারতের বৈপ্বিক সংগ্রামের ইতিহাস 


সহিত সহযোগিতার পথে লইয়া গিয়াছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের পূর্ব পর্যন্ত 
মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব দেখা দেয় নাই, বঙ্গভঙ্গ রদের পর হইতে 
তাহাদের মধ্যে আবার নূতন করিয়া বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব দেখা দিতে থাকে। 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র ভারতে যে বিরাট জাতীয় জাগরণ দেখা দেয় তাহা মুসলমান- 
জনসাধারণের মধ্যেও প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিরাছিল। মুসলমানগণ মুসলিম লীগ ও 
কংগ্রেসের পতাকা তলে হিন্দুদের সহিত কাধে কাধ খিলাইয়া পনিবেশিক স্বায়ন্- 
শাসনের দাবি লইয়া যে আন্দোলন আরম্ভ করে, তাহা বৃটিশ-শাসকগোঠীকে ভীত-সন্তরপ্ 
করিয়া তোলে। সৌকৎ আলী, মহন্মদ আলী, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি 
মুমলমান-নেতৃবুন্দকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া শাসকগণ সেই আন্দোলন দমন করিবার 
প্রয়াস পায়। 

- মুসলমান-জনসাধারণের এই জাগরণ ও বুটিশ-বিরোধী মনোভাবের বহু কারণের 
মধ্যে একটি প্রধান কারণ ছিল মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে বুটিশ- 
সাআজ্যবাদের যড়যন্ত্র । মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্কের বিরুদ্ধে বৃটিশের €ক্রিমিয়ার যুদ্ধ-এর সময় 
হইতে সমগ্র বিশ্বের মুসলমান-সমপ্রদায়ের রৃটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইতে 
আরম্ভ করে এবং ইহা সমগ্র বিশ্বের মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইয়া 
তোলে । এই ভ্রাতৃত্ববোধ আরও বৃদ্ধি পায় ‘তুরস্ক-ইতালী যুদ্ধ-এর সময় এবং ইহা চরম 
আকার ধারণ করে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের “বলকান-যুদ্ধ'-এর সময় হইতে। ইহার ফলে সমগ্র 
পৃথিবীর মুসলমানগণ বৃটিশ-সাত্রাজ্যবাদকে শক্ত বলিয়া গ্রহণ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের 
ঠিক পূর্বক্ষণে পারস্ত সম্পর্কে রুশিয়ার সহিত রুটিশের দুষ্ট উদ্দেশ্ঠমূলক সন্ধি মুসলমানদের 
বৃটিশ-বিরোধিতায় ইন্ধন যোগায়। সর্বশেষে ১৯১৪ খ্রষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক 
 বুটিশের চরম শক্ত জার্মেনীর পক্ষ অবলম্বন করায় পৃথিবীর অগ্যান্য স্থানের মুসলমানদের 
মত ভারতের মুসলমান জনসাধারণও বটিশ-শক্তিকে চরম শক্ত বলিয়া গ্রহণ করে। 
এইভাবে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের বুটিশ-বিরোধী ভ্রাতৃত্ববোধ ও নূতন বুটিশ-বিরোধী 
জাতীয়তাবোধ একত্রে মিলিত হইয়। ভারতের মুসলমান জনসাধারণকে বৃটিশ শাসনের 
শক্ত করিয়া তোলে। ইহার ফলে সকল দেশের জাতীয় সংগ্রামে মুসলমান জন- 
সাধারণের যোগদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এইভাবে মহাযুদ্ধ ভারতের বৃটিশ শাসনের 
উচ্ছেদ-প্রচেষ্টার যোগ আনিয়া দেয়। শিক্ষিত হিন্দুদের মত শিক্ষিত মুসলমানদেরও 
একাংশ বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জগ বৈদেশিক সাহায্যে 
বিপ্লব-প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। স্বভাবতই বৃটিশের শক্ত জার্সেনীও উহার পক্ষতৃক্ত 
তুরস্কের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের মুসলমানদের বিশ্রবপ্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে 
অগ্রসর হয়। 

ওয়াহাবা বিদ্রোহের লুগ্তধারা 


ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের উত্তর-সীমান্তের ওপারের অঞ্চলটি 


বৃটিশ শাসনের অন্তত ছিল না, উহ ছিল একটি স্বাধীন অঞ্চল। এই স্বাধীন অঞ্লটির ' 


অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ একদিন ছিল এই ভারতবর্ষেরই মান্ুষ। তাহার! সৈয়দ 


বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্রব-প্রচেষ্ট। SS 


আমেদ-এর প্রচারিত ওয়াহাবা আদর্শে দীক্ষিত হুইয়া এবং সৈয়দ আমেদের আহ্বানে 
এই «শত্র-রাজ্য” বুটিশ-ভারত ত্যাগ করিয়া সৈয়দ আমেদের সহিত এ স্বাধীন অঞ্চলে 
গিয়া বাস করিতে আবস্ত করিয়াছিল: তাহার পর সেখান হইতে ভারতবর্ষকে শত্র- 
কবলমুক্ত করিয়া «র্মরাজ্য স্থাপনের উদ্দেগ্ে শিখ-রাজ্য পাঞ্জাব ও বৃটিশ রাজ্যের উপর 
আক্রমণ চালাইয়াছিল। তখন হইতে এ স্বাধীন অঞ্চলের অধিবাসীদের বল! হইত 
“মুহাজির” বা মুক্তিকামী মানুষ । একদিন তাহাদের প্রচারিত ওয়াহাবী বিদ্রোহের 
আগুন সারা ভারতবর্ষে দাবাগ্রির মত ছড়াইয়া পড়িয়া বৃটিশ শত্রুর শাসন ভন্মসাৎ 
করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। সেই ওয়াহাবী বিদ্রোহের আগুন ৯৮২৪ হইতে 
১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জলিয়া পরে নিবিয়া গেলেও উহার উত্তাপ কখনও ভারতের 
সুদলমান কৃষক জনসাধারণ, বিশেষত এ স্বাধীন অঞ্চলটির অধিবাসীদের মন হইতে 
লোপ পায় নাই । মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর 
সংঘাতে সেই উত্তাপ হইতে আবার আগুন জলিয়া উঠে। মুহাজির? বা মুক্তিকামী 
মুসলমানগণ আবার মুক্তির নেশায় মাতিয়া উঠে। ইহারা ভারতবাসী মুসলমানদের 
সহিত একত্রে মিলিয়া মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতের বুটিশ-শীসনের উচ্ছেদের উদ্দেস্তে 
বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়া দেয়। 
হগ্রামের আহ্বান 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এই স্বাধীন অঞ্চলের অধিবাসী 'মুহাজির'গণ ভারতের 
বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের সংগ্রাম আরঙ্ত করিবার জন্য ভারতের সর্বত্র আবেদন প্রচার 
করে। এই স্বাধান অঞ্চল হইতে দুইজন ‘মুহাজির’ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে 
এবং প্রদেশে প্রদেশে ুরিয় প্রচার-কার্ধ ও সংগ্রামের জগ অর্থ সংগ্রহ করিতে 
থাকে । এমুহাজির'দের আহ্বানে প্রথম সাড়া দেয় লাহোর কলেজের পনেরটি ছাত্র। 
তাহার! কলেজের পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া সীমান্ত অতিক্রম করে এবং মুহাজির’দের 
স্বাধীন অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখান হইতে তাহার! বৈপ্লবিক কার্যে কাবুলে 
পৌঁছিলে কাবুলের পুলিস ভাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া নজর-বন্দী করিয়া রাখে। 
তাহাদের তিনজন পলাইয়! রুশিয়ায় উপস্থিত হইলে জারের পুলিস ভাহাদেরও গ্রেপ্তার 
করিয়া বৃটিশ-সরকারের হস্তে অর্পন করে। 

রংপুর জেলা হইতেও একদল মুসলমান “মুহাজির'দের সাহায্য করিবার জগ্য 
৮ হাজার টাকা লইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে যাত্রা করে। ১৯১" ্রষ্টাব্দের 
জানুয়ারী মাসে পুলিস তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু মুহাজির'গণ 
সংখ্যায় অল্প, তাই তাহাদের আহ্বান কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। 
কিন্তু ‘মুহাজির’দের মারফত বৈদেশিক সাহায্য লাভের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। স্বাধান 
অঞ্চল ও উহার অধিবাসী 'সুহাজির'গণ ছিল বৈদেশিক শক্তি ও দেশীয় মুসলমান 


বিপ্লবীদের সংযোগ-সুত্র। 
মৌলবী সর্বপ্রথম পাঞ্জাব ও যুক্প্রদেশে বৈপ্লবিক প্রচার 


ওবেদুল্লা নামক একজন 
আরস্ত করেন। তিনি ছিলেন যুক্তপ্রদেশের শাহারাণপুর জেলার একটি বিদ্যালয়ের 


৩৯৪ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস Af 


ও ছাত্রদের মধ্যে এবং বাহিরে বৈপ্লবিক প্রচার চালাইতেন। এইভাবে প্রচার 


চালাইয়া ওবেছুরা তাহার বিদ্ধালয়ের প্রধান মৌলবী মৌলানা মামুদ হাসান এফেন্দিকে | 
বিববের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইতিমধ্যে বিগ্ঠাল়ের কতৃপক্ষ ওবেদৃললার কার্যকলাপ | 


লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত 'করে। ওবেদুক্লা মৌলানা মাযুদ্র 
হাসান-এর মারফত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে প্রচার ও সংগঠন চালাইতে 


থাকেন। মামুদ হাসানের গৃহে গোপনে সভা হইত এবং সেখানে সীমান্ত হইতে 


“মুহাজির*দের প্রতিনিধিরাও আসিতেন। কিছুদিন পরে ওবেছুল্লা দিল্লীতে একটি 
বিদ্যালয় প্রতিষ্টা করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বুটিশ-বিরোধী ধর্মযুদধ বা 
‘জেহাদ’-এর কথা শিক্ষা! দেওয়। হইত। 

এই মুসলমান বিপলবীরা! তাহাদের এই দুইটি উদ্দেশ্য প্রচার করিতেন £ (৯) সকল 
মুসলমান-রাষ্ট্র একত্র হইয়া শক্র-শাসিত ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ করিবে, (২) সেই 
আক্রমণ আরম্ভ হুইবামাত্র ভারতের মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া! সশস্ক 
অত্যথান আরম্ভ করিবে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপরেই: 
প্রথম আক্রমণ করিবে। সুতরাং পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের 
অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে হুইবে । 

দেশের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার ও সংগঠনের ভার মৌলানা মামুদ হাসান প্রভৃতি 
সহকর্মীদের উপর অর্পণ করিয়া আবদু্া, ফতে মহম্মদ ও মহম্মদ আলি নামক তিনজন 
সঙ্গী লইয়া! ওবেছুল্লা ১৯১৫ খ্ৰীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম 
করেন। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রকে ভারত-আক্রমণে উৎসাহিত করিয়া তোলাই ছিল 
ওবেছুললার এই বিদেশ-যাত্রার উদ্দেশ্য । 

._ তুর্ক-জার্সান-হিন্দ, ষড়যক্স 

ওবেদৃল্লা তাহার সঙ্গীদের লইয়া! প্রথম আসিয়া উপস্থিত হইলেন 'মুহাজির'দের 
ক্ষুদ্র স্বাধীন অঞ্চলটিতে। মমুহাঁজিরদের সহিত আলোচনা করিয়া তীহার৷ কাবুলে 
আসিয়া উপস্থিত হন। “মুহাজির*দের আহ্বানে কাবুলে পূর্ব হইতেই একটি তুর্ক-জার্মান 
দল অবস্থান করিতেছিল। কাবুলে ওবেছুল্লার দলের সহিত তুর্ক-জার্মান দলের সাক্ষাৎ 
হয়। তুৰ্ক-জার্মান সামরিক বিভাগ পূর্ব হইতেই ভারতের মুসলমান-প্রধান উত্তর-পশ্চিম 
কোনটিকে কেন্দ্র করিয়া এক বুটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের চেষ্টা 
আরম্ভ করিয়াছিল। ইতিমধ্যে হিন্দুিপ্লবীদের চেষ্টায় ভাবত-জার্মান ষড়যন্ত্রে জাল 
ভারতের পূর্বাঞ্চলেও বিস্তৃত হইয়াছিল। 

তুর্কজার্মান দলের সহিত ওবেছ্ল্লার দলের আলোচনা চলিবার সময় ভারত 
হইতে ওবেছুল্লার সহকর্মী মৌলবী মহম্মদ মিঞা আনসারী ও মৌলানা মামুদ 
হাসান কাবুলে আসিয়। তাহাদের সহিত মিলিত হুন। কিছুদিন পর আনসারী 
সাহেবকে সঙ্গে লইয়া মামুদ হাসান অন্তান্ত মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ 
স্থাপনের উদ্দেশ্ডে আরবের দিকে যাত্রা করেন। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে হেজ্জাজ, 
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শহরে তুরস্কের সামরিক শাসনকর্তা গালিব পাশার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
উভয়ের মধ্যে বুটিশের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল নিপীড়িত মুসলমান-জনসাধারণের 
সশস্ত্র অভ্যুথীন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা চলে। এই আলোচনার পর পৃথিবীর 
মুসলমান-জনসাধারণের নিকট একটি ‘সংগ্রামের আহ্বান’ রচিত হুয়। এই 
আহ্বান-পত্রে মুসলমান-জগতের প্রতিনিধি হিসাবে গালিব পাশা স্বাক্ষর করেন। 
এই আহ্বান-পত্রখানি বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে গোলিবনামা? নামে 
বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। ‘গালিবনামা'য় পৃথিবীর সকল মুলমান-জনসাধারণের 
প্রতি সংগ্রামের আহ্বান জানাইয় বলা হয় £ 
“এক দিন এশিয়া, যুরোপ ও আফ্রিকার মুসলমানগণ অন্ত্র-সঙ্জিত হইয়| আল্লার 
নামে ‘জেহাদ’-এ ( ধর্মযুদ্ধে) ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। আল্লার ইচ্ছায় তুরস্কের সামরিক 
বাহিনী ও নমুহাজির'গণ ইস্লামের শক্রদের পরাভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিল ।**- 
অতএব, হে মুসলমান ভাইগণ! যে অত্যাচারী ্রীষ্টান-শাসনের দাসত্ব-বন্ধনে 
তোমরা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, সেই অত্যাচারী খরীষ্টান-শাঁসনের উপর আক্রমণ কর। 
তোমরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা। লইয়া অবিলম্বে তোমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত কর। 
শক্রকে পিষিয়া মার, শক্রর প্রতি তোমাদের ্বণী ও ক্রোধের আগুন জলিয়া উঠুক! 
«তোমরা হয়ত শুনিয়াছ, (ভারতবর্ষের ) মৌলবী মামুদ হাসান এফেন্দি সাহেৰ 
আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। আমরা সকলেই তাহার 
উদ্দেশ্যের সহিত একমত হইয়াছি এবং তাঁহাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়াছি। তিনি 
তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলে তোমরা সকলে তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে; অর্থ প্রভৃতি 
যাহ! কিছু তিনি চাহিবেন তাহা দিয়াই তোমরা! তাহাকে সাহায্য করিবে ।”৯ 
গালিবনামা” বহু সংখ্যায় মুদ্রিত করিয়া সমর মুসলিম জগতে প্রচারের ব্যবস্থা 
হয়। মামুদ হাসানের সঙ্গী আনসারী সাহেব ভারত-সীমান্তের সকল মুসলমান-উপজাতি 
ও সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে ইহা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভারত সীমান্তের 
মুসলমানগণ ইহা পাঠ করিয়া বুটিশের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামের জগ প্রস্তুত হইতে থাকে । 
এদিকে কাবুলে ওবেদৃল্লার সহিত আরও কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী আসিয়া 
যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অধ্যাপক বরকতুল্পার নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । মহেন্দপ্রতাপ ছিলেন হাতরাসের জমিদার-বংশের সন্তান; ১৯১৪ 
ষটাব্দের শেষ দিকে ইনি বিদেশ-ঘাত্রার অনুমতি লইয়া প্রথমে ইতালি, সুইজার- 
ল্যাও ও ফ্রান্স ভ্রমণ করিয়া পরে জেনেভায় উপস্থিত হন। জেনেভায় তাহার 
সহিত আমেরিকার গদর সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হরদয়ালের সাক্ষাৎ হয়। হরদয়াল 
তাহাকে জেনেভার জার্মান-কন্্‌সালের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। ইহার পর 
তিনি বার্লিনে গমন করেন।৷ বালিনের সামরিক বিভাগ ও ভারতীয় বিপ্লবীদের 
“বালিন কমিটি” তাহাকে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা তবরাদ্ধিত করিবার ভার দিয়া কাবুলে 
প্রেরণ করে। তিনি কাবুলে আসিয়া ওবেছুল্লার সহিত মিলিত হুন। 


“Ghalibnama’’—Quoted from ‘Sedition Committee Report’, DP: 179. 


৩১৬ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


অধ্যাপক বরকতুল্প। ছিলেন দেশীয় রাজ্য ভূপালের একজন রাজকর্মচারীর 
পুত্র। তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলগ্ডে গমন করেন। এই সময় বিখ্যাত বিপ্লবী 
কব বর্মা দ্বারা তিনি বিধীবের মন্ত্র দীক্ষিত হন। কিছু দিন পরে তিনি আমেরিকায় 
যাইয়া হরদয়ালের মারফত গদর সমিতিতে যোগদান করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের সময় গদর সমিতির অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত ইনিও 
বাটাভিয়ায় আগমন করেন। ইহার পর তিমি জাপানে গিয়া টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
হিন্দুস্থানী-ভাষার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। জাপানে থাকাকালে £ইস্লামিক 
ক্রেটারনিটি” ( এক্সমিক ভ্রাতৃত্ব) নামে একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া 
তিনি বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালনা করেন। কিছু দিন পর জাপান সরকার এই 
পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া দেয় এবং বৈপ্লবিক কার্ষের অপরাধে তিনি অধ্যাপকের 
পদ হইতে অপদারিত হন। ইহার পর তিনি আমেরিকা ঘুরিয়া বাপিনে আসিয়া 
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হুন। বার্ণিন হইতে ডাহাকে কাবুলে 
প্রেরণ করা হয়। কাধুলে আসিয়া বরকতুল্পা রাজা মহেন্্রপ্রতাপ ও ওবেছৃল্লার সহিত 
একযোগে বিপ্লবের আয়োজন করিতে থাকেন । 

এই বিখ্যাত বিপ্লবীদের চেষ্টায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল জুড়িয়া এক 
ব্যাপক বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া উঠে। সেই সংগঠনের শাখা-প্রশাখা! চারিদিকে 
বিস্তার লাভ করে। ইহার মারফত বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যথানের 
উদ্দেগ্ে প্রস্তুত হইবার জন্য চারিদিকে প্রচার কার্য চলিতে থাকে। এই সংগঠনের 
বৈপ্লবিক ক্রিয়া কলাপ বর্ণনা করিয়া “সিডিপন কমিট'র রিপোর্টে বল! হয় ঃ 

এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল £ «প্রথমে রাজদ্রোহ প্রচার ও পরে সশস্ত্র 
অত্যখান। এই উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্য তাহার! বুটেনের শত্রুদের সহিত সহযোগিতা 
করিতে থাকেন। বুটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহারা গোপন বড়বন্ত্ প্রকাস্তে 
রাজদ্োহ প্রচার প্রভৃতি সকল কার্যই করিতেন ।”১ 


‘অস্থায়ী স্বাধীন সরকার" 
বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্র যাহাতে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করে এবং উহার! 


যাহাতে উহাদের সামরিক শক্তি লইয়া বৃটিশ ভারতের উপর আক্রমণ করে 
সেই সম্বন্ধে এ সকল, রাষ্ট্রের সহিত সমান রাষ্ট্রীয় মর্যাদ! লইয়া আলোচনা 
চালাইবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা ভারতবর্ষের জন্ত এক ‘অস্থায়ী স্বাধীন সরকার? 
গঠনের পরিরুল্পন| প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনায় মহেন্রপ্রভাপকে করা হুর 
ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সভাপতি, অধ্যাপক বরকতুল্লাকে করা হয় প্রধান 
মন্ত্রী, আর ওবেছুজ্া প্রভৃতির এক একজন এক একটি দপ্তরের মন্ত্রী নির্বাচিত হন। 
ইহার পর বি্লবীরা আহ্ষ্ঠানিকভাবে “অস্থায়ী স্বাধীন সরকার’ গঠন করেন। আপাতত 
কাবুল হইল এই “অস্থায়ী স্বাধীন সরকার-এর কর্মকেন্্র | 


2.1 Sedition Committee Report, p. 179, 


বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্নব-প্রচেষ্ট! : ৩৯% 


এবার “অস্থায়ী স্বাধীন সরকার’ কাজ আরম্ভ করে। প্রথমে এই “অস্থায়ী স্বাধীন, 
সরকার?-এর নামে দুইথানি ' পত্র প্রেরিত হয়_-একথানি রুশ সম্জাটের নিকট ও 
অপরখানি তুক্িস্থানের রুশ শাসনকর্তার নিকট । এই দুইখানি পত্রেই মহেন্্রপ্রতাপ 
স্বাধীন ভারত-সরকার*এর ‘প্রেসিডেন্ট? হিসাবে স্বাক্ষর করেন। রুশিয়ার সম্রাট 
জারের নিকট লিখিত পত্রথানি একটি স্বর্ণপত্রে খোদিত করিয়া! প্রেরিত হইয়াছিল। 
এই পত্র ছুইখানিতে রুশ সম্রাট ও তুকিস্থানের শাসনকর্তাকে বৃটিশের সহিত রুশিয়ার 
মৈত্রীচুক্তি বাতিল করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বুটিশ-শাসনের উচ্ছেদের প্রচেষ্টায় 
সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হয়। 

ইহার পর “অস্থায়ী স্বাধীন সরকার, তুবস্ক-সরকারের সহিত, একটি মৈত্রী-চুক্তি 
সম্পাদনের প্রস্তাব করে। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ওবেদু্া 
মক্কায় মৌলানা মামুদ হাসানের উদ্দেশে একখানি পত্র রচনা করেন। এই পত্র- 
খানি এবং মহম্মদ মিঞা আনসাবী-লিখিত অপর একখানি পত্র এক খণ্ড হরিদ্রা-বর্ণের 
রেশমী বস্ত্রের উপর লিখিত হয়। ওবেদুল্লা ইহার সহিত একটি ভূমিকা যোগ 
করিয়া দেন। তাহার পর উক্ত দুইখানি পত্র ও ভূমিকা! লিখিত রেশমী বস্তথণ্ড মামুদ 
হাসানের হাতে পৌঁছাইবার জন্ত সিদ্ধুদেশের হায়দরাবাদ নামক স্থানের শেখ 
আব্দুর রহিমের নিকট প্রেরিত হয়। ওবেতুল্লা আবদুর রহিমকে অনুরোধ করিয়া 
পাঠান যে, আবদুর রহিম নিজে অথবা অপর কোন হাজী? দ্বারা এই রেশমী 
পত্রথানি যেন মক্কায় মামুদ হাসানের নিকট পৌঁছান হয়। এই উভয় পত্রের 
মধ্যেই যড়যন্ত্রের বহু গোপন তথ্যের উল্লেখ ছিল বলিয়া এত সতর্কতার প্রয়োজন 
ছিল। ওবেছুল্লার পত্রের মধ্যে ভারতবর্মের উপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রস্তাব ছিল; 
আর মহম্মদ মিঞার পত্রের মধ্যে ষড়যন্ত্র ব্যাপক আয়োজনের বহু গোপন সংরাম 
উল্লেখ করা ছিল, যেমন, জার্মেনী ও তুরস্কের সামরিক প্রতিনিধিদের কারুলে 
আগমন, লাহোরের ছাত্রদের কাবুলে উপস্থিতি, “গালিবনামা'র প্রচার, “অস্থায়ী স্বাধীন 
সরকার’ গঠন, ধর্মযুদ্ধের জন্য “আল্লার সৈন্তবাহিনী? গঠন, ইত্যাদি । 

রেশমী পত্রখানি সিন্ধুদেশে পৌঁছিবার পর উহা ভারতীয় পুলিসের হস্তগত 
হয়। বিপ্লবের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেণ্তে ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর 
মাসে ভারতে প্রবেশ করিবার সময় মৌলানা মায়ুদ আন্সারী, আব্দল্লা, ফতে 
মহম্মদ, মহম্মদ আলি এবং আর এক ব্যক্তি উত্ত-পশ্চিন সীমান্তে গার হল 


৩. 


উক্ত রেশমী পত্রের ভিত্তিতে তাহাদের লইয়া ভারত সরকার এক ষড়যন্ত্র মামলা 
আরম্ভ করে। রা 
এই ষড়যন্ত্র ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে “রেশমী পত্রের 2 
বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। কিন্ত মামলার বিচারে যড়যন্তরের অভিযোগ ণত 
হয় নাই। বিপ্নবীরা বিচারে মুক্তিলাভ করিলেও তাঁহাদিগকে ১৮১৮ গ্ৰীষ্টাব্দের 


১। মুদলমানদের মথে। যাহারা মক্কার তীর্থ বা ‘হজ’ করিয়া ফিরিয়াছেন উহাদের “হাজী” 


বলা হয়। 


৩১৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


“তিন নং আইন’ অঙ্ুপারে আটক করিয়া রাখা হয়। তাহাদের গ্রেপ্তারের পর 
ভারত সরকার সীমান্ত অঞ্চলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সীমান্ত অঞ্চলের 
মুসলমানদের উপর তীদ্ষদৃষ্টি রাখে। মহেন্রপ্রভাপ, বরকতুলা, ওবেছুলা প্রভৃতি 
বিগ্রবীরাও আর আশা নাই বুঝিয়া তখনকার মত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ত্যাগ করেন এবং 
উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতে থাকেন। 


নবম অধ্যায় 
পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্। 


394৫-4৬ খ্রীষ্টাব্দ 
গিদর-ই-গঞ্জ' 

অতি ভয়ংকর “পাপ্রাব-অডিনান্স” এবং সরকারের শত চেষ্টা ও সতর্কতা উপেক্ষা 
করিয়! পাঞ্জাবে বিদ্রোহের আয়োজন আগাইয়া চলে । ১৯১৫ গ্রীষ্টাব্দের প্রথম 
দিকে গদর বিপ্রবীর। “গদর-ই-গপ্ত” নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তাহা দ্বার! 
পাঞ্জাবের যুব-সম্প্রদায়কে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের নির্দেশ দেন। বিপ্লবের জন্য অর্থের 
প্রয়োজন, কিন্তু ডাকাতি ব্যতীত অর্থ সংগ্রহের অন্ত কোন উপায় নাই। সুতরাং 
সরকারী অর্থ ডাকাতি দ্বারা লুণ্ঠন করিতে হইবে এবং স্রকার ও ইংরেজদের উপর এই 
প্রকারের আক্রমণের দ্বারা জনসাধারণকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং পাঞ্জাবের 
যুব-সম্প্রদীয়ের উপর গদর সমিতির নির্দেশ হইল £ 

“সরকারের অর্থ ডাকাতি করিয়া সমগ্র পাঞ্জাবকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে । 
স্বতরাং ইংরেজের অর্থ লুঠন কর এবং সেই অর্থ বিপ্লবের কার্ষে ব্যবহার কর। ১ 

এই পুত্তিকায় ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলা হয় ঃ 

“ইংরেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা কেবল দাসত্বই শিক্ষা! দেয়, সুতরাং এই শিক্ষা বর্জন 
করিয়া ছাত্রদের বিদ্রোহে যোগদান করা কর্তব্য। যাহার! বিদ্রোহে যোগদান করিবে 
তাহারা উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিবে ।” 

ইহাতে গ্রাম্বাপীদের উদ্দেশ করিয়া বলা হয়ঃ বিদ্রোহে যোগদান করিয়া 
ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটাইলে তাহাদের সকল দুঃখ-যন্ত্রণ1! শেষ হইবে। 

ইতিপূর্বে দিল্লীতে সরকারী নির্দেশে শিখদের একটি ধর্ম-মন্দিরের প্রাচীর ভাঙিয়! 
'দেওয়া হইয়াছিল। “গদর-ই-গপ্র” পুস্তিকায় সেই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া বলা হয় £ 
বুটিশ-সরকার শিখদের ধর্মের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে, ভারতবাসীদের 
ধর্ম আজ বিদেশী শাসকদের দ্বার! বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব ধর্ম রক্ষার জন্য, 


21 Quoted from the ‘Sedition Committee Report’, p. 151. 


পাঞ্জাবে বিপ্রব-প্রচেষ্টা ৩৯৯ 


জীবিকা রক্ষার জন্য, শিক্ষার জন্য সকলেরই বিদ্রোহে যোগদান করা অবশ্য কর্তব্য । 
বিদ্রোহ আরম্ত হুইবামান্র নেতৃবৃন্দ উড়োজাহাজে চড়িয়া ভারতে আসিবেন এবং 
বিদ্রোহ পরিচালনা করিবেন। ভারত স্বাধীন হইলে তাঁহার পরিচালক হইবেন 
হুরদয়াল। ! 
পাঞ্জাবের জনসাধারণের নিকট ভবিষ্যৎ-ভারতের উজ্জল চিত্র বর্ণনা করিয়া বল! 
হয়ঃ ভারতবর্ষ হইবে একটি গণতান্ত্রিক দেশ, এখানে আমেরিকার মত গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। চির-দুঃখের দেশ ভারতবর্ষ একটি সুখী দেশে পরিণত হইবে। 
এখানে বর্তমানের মত অসাম্য, প্লেগের মহামারী ও ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের চিহ্নও থাকিবে 


. না।॥ এই হুখী ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে হইলে সবার আগে এদেশ হইতে বুটিশকে 


ভাড়াইতে হইবে । 


সশস্ত্র অভ্য খানের আয়োজন 

মহাযুদ্ধ আরম্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাউলাদেশব্যাগী যে প্রকারে বৈপ্লবিক 
অভ্যর্থানের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল, পাঞ্জাবেও ঠিক সেই প্রকার আয়োজন চলিতে 
থাঁকে। এই আয়োজনও অবশেষে “ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র-এর অংশে পরিণত হয়। 
ভারত-জার্মান যড়যন্ত্র-এর পরিকল্পনা লইয়া! ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বালিন 
হইতে হবদয়াল ও অন্যান্য প্রবাসী বিপ্লবীদের দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথ সেন নামক একজন 
বাঙালী ও বিষুগণেশ পিংলে নামক একজন মারাঠী যুবক কলিকাতায় প্রেরিত হন। 
বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের সংবাদ দিয়! পিংলে কাশীতে আসিয়! রাসবিহারী বস্তুর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, “দিল্লী বড়বনত্রমামলা'র সময় (১৯০৮ সাল) 
বাসবিহারী গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলায়ন করিয়া কাশীতে উপস্থিত হন এবং 
শচীন্্রনাথ সান্যালের সহিত একযোগে যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া 
তুলিতে থাকেন। 

পিংলে কাণীতে আসিয়! রাঁসবিহারীকে “ভারত-জার্মান ষড়ঘনত্র-এর সংবাদ ও সেই 
ষড়যন্ত্রে বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের যোগদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। এই সময় 
বাঁসবিহারী এবং শচীন্দ্রনাথও কাশীকে কেন্দ্র করিয়া যুক্তপ্রদেশে সশস্ত্র অভ্যথথানের 
আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাবে বিদ্রোহ আসন্ন বুঝিয়! রাসবিহারী পিংলেকে 
সঙ্গে লইয়৷ স্বয়ং পাঞ্জাবের অত্যুখানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। প্রথমে 
শ্রচীন্দনাথ লাহোরে আসিয়া গদর সমিতির পরিচালকদিগকে রাসবিহাগীর আগমনের 
সংবাদ দেন এবং পরে ১৯১৪ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে রাসবিহারী 
পিংলেকে সঙ্গে লইয়া লাহোরে উপস্থিত হন। পিংলে ছিলেন আমেরিকার গদর 
সমিতির নেতৃবৃন্দের অন্যতম। সুতরাং তাঁহার চেষ্টায় গদর-বিপবীর! রাসবিহারীর 
নেতৃত্ব মানিয়া লন। ব্লাসবিহারী অমতসরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পিংলে ও অন্যান্য 
বিপ্লবী নেতাদের সাহায্যে সশস্ত্র অভ্যুথানের আয়োজন আরম্ভ করেন। 

প্রথমে তাহার! বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকের আয়োজন করেন। এই বৈঠকে 
বিদ্রোহের কার্যকচী স্থির করা হয়। সরকারী কোষাগার লুঠনঃ ভারতীয় সৈন্যদের 


৪০ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, 


বিদ্রোহের পক্ষে আনয়ন, অস্ত্র সংগ্রহ, বোমা! তৈরীর ব্যবস্থা, সরকার-সমর্থকদের গৃহে 
ডাকাতি, বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্বক্ষণে রেল-লাইন ধ্বংস কর! প্রভৃতিই হইল 

বিদ্রোহের কার্যস্চী। রাসাঁবহারী ও পিংলে পরামর্শ করিয়া বোমা ও বোমা তৈরী 
করিবার লোক সংগ্রহের জন্য বাউলাদেশে লোক পাঠাইলেন। এদিকে নিজেরাও 
পাঞ্জাবে বোমা তৈরীর ব্যবস্থা করেন। অত্যথানের তারিখ স্থির হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের 
২১শে ফেব্রুয়ারী, আর অভ্যরথানের প্রধান কেন্দ্র হইবে লাহোর । রাসবিহারা তাহার 
কর্মকেন্দ্র লাহোরে স্থানান্তরিত করেন। 

২১শে ফেব্রুয়ারী যাহাতে সার! উত্তর-ভারতে একযোগে অভ্যুত্থান আবস্ত হয় 
তাহার জন্য উত্তর-ভারতের সকল শেনা-নিবাসে ও শহরে শংরে দূত প্রেরিত হয় এবং 
বিভিন্ন প্রদেশের গুপ্ত সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই সময় বাঙলাদেশের 
যুগান্তর সমিতি এবং অন্গশীলন সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করাও হইয়াছিল । 
যাহাতে পাঞ্জাবের গ্রামবাসীরাও এই অত্যুখানে যোগদান করে তাহার জন্য রাসবিহারী 
গ্রামাঞ্চলে প্রচারের জন্য বিপ্লবী কমাঁদের প্রেরণ করেন। ইহ! ব্যতীত স্থির হয় যে, 
পাঞ্জাবের লাহোর, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি শহর হইতে একদিনে অত্যথান 
আরম্ত হইবে। | 

এই অত্যুখান-প্রচেষ্টার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষর হইল ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
আরম্ত করিবার একটি ঘোষণা-পত্র ও স্বাধীন ভারতের একটি জাতীয় পতাকা উদ্ভাবন। 
বিপ্লবের পরিচালকগণ স্থির করেন, হংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করা হইবে স্বাধীন 
ভারতের নামে । এই উদ্দেশ্তে স্বাধীন ভারতের একটি রাষ্ট্রীয় পতাকা তৈরী ও একটি 
ঘোষণা-পত্র রচিত হয়। 


অভ্যান সফল করিবার জন্য সৈন্যবাহিনীর সমর্থন অপরিহার্য । তাই এই গুরুত্ব- 
পূর্ণ কার্ধের ভার গ্রহণ করেন স্বয়ং রাসাঁবহারী ও পিংলে। রাসবিহারীর নির্দেশে 
পিংলে সুচা সিং নামক লুধিয়ানার এক ছাত্র ও অপর কেক ব্যক্তির সহায়তায় উত্তর 
ভারতের সকল ক্যান্টনমেন্ট ঘুরিয়। ঘুরিয়। দেশীয় সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন 
করেন। এইভাবে মীরাট+ কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, ফৈজাবাদ, লাক্ষো প্রভৃতি 
স্থানের সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয় । এই উদ্দেপ্তে ‘গদর’ পত্রিকা ও 
অন্যান্য বেপ্লবিক সাহিত্য দেশীয় সৈন)দের মধ্যে প্রচার কর! হয়। এই সকল 
প্রচারে অনুপ্রাণিত হুইয়া কয়েকটি দেশীয় সৈন্যদল অভ্যরথানে যোগদান করিতে 
সম্মত হয়। | 

বিপ্লবীরা বোম! তৈরীর জন্য বিরাট আয়োজন করেন। এই উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশ 
হইতে কয়েকজন দক্ষ বিপ্রবীকে পাঞ্জাবে লইয়। আসা হয়। অমৃতসরে বোম| তৈরীর 
জন্য প্রচুর মালপত্র সংগৃহীত হয়। লুধিয়ান! জেলার “ঝাবেওয়াল? নামক গ্রামে একটি 
বড় বোমার কারথান। স্থাপিত হয় এবং আর একটি বোমার কারখান! স্থাপিত হয় এ 


জেলার “লোহাবাদী, নামক গ্রামে। এই সকল কারখানায় দিবারাত্র বোম! তৈরী 
_ হইতে থাকে। 


পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ৪০১: 


ইহা ব্যতীত, অত্যুখান আরম্ভ হুইলে যাহাতে সরকার চারিদিকে দ্রুত সংবাদ 
পাঠাইতে না পারে এবং সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিতে না পারে তাহার জন্য 
টেলিগ্রাফের তাঁর কাঁটিবার ও রেলপথ ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা! হয়। এই উদ্দেশ্যে 
বিভিন্ন স্থানের রেল-কারখানা হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয় এবং 
কয়েকটি বিশেষ দল তৈরী করিয়া তাহাদের শিক্ষ! দেওয়া হয়। 


. বিদ্রোহের দিন আসন্ন বুৰিয়া বিপ্লবীরা' রেলচলাচল-ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই 
বিপর্যস্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করে। ১৯১৫ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ওরা, ৬ই, 
নই, ১৫ই, ১৮ই ও ২১শে তারিখে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেলপথ”: “লাহোর 
লুধিয়ানা রেলপথ’ ও “ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ’-এর গাড়ী লাইন-চ্যুত করিবার 
চেষ্টা হয়। ইহা ব্যতীত, অমৃতসর জেলায় একটি রেল-ব্রিজ উড়াইয়া দিবার 
উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা! উক্ত বেল-ব্রিজের পাঁচজন রক্ষী পুলিশকে হত্যার চেষ্টা 
করেন। 

অন্যদিকে বিদ্রোহের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিপ্লবীর! কয়েকটি ডাকাতি 
করেন। ২৩শে জানুয়ারী লুধিয়ানা জেলার সানেওয়াল নামক স্থানের একটি 
অলংকারের দোকানে ডাকাতি করিয়া বিগ্লবীবা। প্রচুর অলংকার হস্তগত করেন এবং 
তাহা বিক্ৰয় করিয়া সেই অর্থ বিদ্রোহের আয়োজনের জন্য ব্যয় করেন। ২৭শে 
জানুয়ারী উক্ত জেলার মন্স্থুরণ নামক গ্রামের এক ডাকাতিতে নগদে ও অলংকারে 
বু সহস্র টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। এই ডাকাতির সময় বহু গ্রামবাসী বিপ্লবীদের 
বাধা দিতে আসিলে বিপ্লবীরা তাহাদের নিকট এই ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিবার 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, এদেশ হইতে বুটিশকে বিতাড়িত করিবার 
জন্যই তীহারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন । ইহাতে বহু গ্রামবাসী চলিয়া যায় এবং ইহার 
পরেও কিছু লোক বিপ্লবীদের বাধা দিলে বিপ্লবীরা বোমা ও রিভলভারের সাহাষ্যে 
তাহাদের নিরস্ত করেন। ২৯শে জানুয়ারী “মালের কোঁটল!’ নামক দেশীয় রাজ্যে এক 
অত্যাচারী মহাজনের বাড়ী ডাকাতি করিয়! বিপ্লবীরা। বহু সহজ টাক সংগ্রহ করেন। 
২রা ফেব্রুয়ারী অমৃতদর জেলার কাব্বা নামক গ্রামে এক ডাকাতিতে প্রচুর অর্থ 
পাওয়। যায়। 

এই শেষোক্ত ডাকাতিতে গুহস্বামী বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। এই ডাকাতিতে 
গ্রামের বহু যুবক বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল । গ্রামের যুবকদের মধ্যে এক- 
জন ছিল পুলিসের গোয়েন্দা। এই ডাকাতির পর হইতে উক্ত গোয়েন্দাটি বিপ্লবীদের 
দলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় এবং বহু গোপন তথ্য জানিতে পারে। এই গোয়েন্দার 
মারফত পুলিস আসন্ন অত্যথান সম্পর্কেও সকল সংবাদ জানিয়া ফেলে । এই সকল 
তথ্য হস্তগত করিয়া! পাঞ্জাব-সরকার ও পাঞ্জাকপুলিস ভীত-সপ্রন্ত হইয়া উঠে। ভারত- 
সরকারের পরামর্শে ও সাহায্যে পাঞ্জাব-সরকার বিদ্রোহের জন্য নির্দিষ্ট ২১শে৷ 
ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই বিপ্লবীদের উপর চরম আঘাত দিয়া অত্যুথানের সকল আয়োজন 
পণ্ড করিবার জন প্রস্তুত হয়। 


প্রথম খণ্ড ২৬ [7] 


৪০২. | ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 
রর 


ন্যাপ গ্রেপ্তার 


It 
২১শে ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক রাসবিহারীর গোপন বাসস্থান ও. 


প্রধান কেন্দ্র পুলিস ঘিরিয়া ফেলে । রাসবিহারী কোন প্রকারে পলায়ন করিতে সক্ষম 
হন, কিন্তু সেখানে সাতজন বিপ্লবী নেতা পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হন। এই স্থান 
খানাতন্নাস করিয়! পুলিস কয়েকটি রিভলভার, কতকগুলি বৌমা ও বোমার অংশ এবং 
চারিটি “স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা? হস্তগত করে । একই দিনে আরওচারিটি স্থানে 
খানাতল্লাস হয় এবং মোট তেরজন বিপ্লবী ১২টি বোম! ও কয়েকটি রিভলভারসহ 
গ্রেপ্তার হন। এই সকল স্থানেও কয়েকটি ‘জাতীয় পতাকা? পাওয়। যায়। লাহোরের 
এই সকল খানাতল্লাসের ফলে পুলিস পাঞ্জাবের অমুতসর+ ফিরোজপুর; রাওয়ালপিণ্ডি 5 
যুক্তপ্রদেশের বেনারস ও জব্বলপুর এবং বিভিন্ন ক্যাণ্টনমেন্ট-শহরের কর্মকেন্দ্রের সন্ধান 
পায়। সেই সকল কর্মকেন্দ্রেও সঙ্গে সঙ্গে খানাতল্লাস হয় এবং বহু নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী 
বোমা-রিভলভার প্রভৃতিসহ পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হন। রাঁসবিহারী ও পিংলে তখন 
পলাইতে সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু লাহোরের প্রধান কর্মকেন্দ্রে খীনাতল্লাসের এক মাস 
পর মীরাটের সৈন্-ব্যারাকের লাইনে দুইটি বোমাসহ পিংলে গ্রেপ্তার হন। 

এই প্রাথমিক সাফল্যে মত্ত হইয়| পুলিস চারিদিকে বিপ্লবীদের খোজে হানা দিতে 
থাকে। $২*শে ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ প্রথম গ্রেপ্তারের পর দিন, পুলিস বিপ্লবীদের এক 
আড্ডায় হান! দিলে বিপ্লবীরা পুলিসদলের উপর গুলি বর্ষণ করেন। ইহার ফলে 
একজন হেড কনেস্টবল নিহত ও একজন দারোগা গুরুতর রূপে আহত হয় । গদর- 
বিপ্লবীদের অন্যতম নেত! কার্তার সিং দেশীয় রাজ্য বিন্দে গ্রেপ্তার হন। তাঁহার নিকট 
বহু “রাজদ্রোহ'মূলক কাগজপত্র পাওয়া যায়। তাহার অনুচর বলিয়া কথিত পঁচিশ জন 
বিপ্লবী বৃটিশ-ভারতে গ্রেপ্তার হন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ওর! এপ্রিল পুলিস গুরুদাসপুর 
জেলার তিখাড়িওয়াল! নামক স্থানে বহু অস্ত্র ও “ঝাজদ্রোহ'মূলক সাহিত্যের একটি 
গুদাম আবিষ্কার করে। পাঞ্জাব-সরকার এই সময় ভারত-সরকারের নিকট যে রিপোর্ট 
পেশ করে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ পর্যস্ত আঁমেরিকা- 
প্রত্যাগত শিখদের ৮৯৩ জনকে রঃ ও নজরবন্দী করা হইয়াছিল 


গ্রপ্তানের প্রতিশোধ 

এপ্রিল মাসের ২৫ তাঁরিখে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিসের সহিত সহযোগিতা 
করিবার শাস্তিত্বরূপ হোসিয়ারপুর জেলায় চন্দ সিং নামে এক গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে 
গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। এই হত্যার জন্য দুইজন বিপ্লবীর ফাঁসী হয়। 
বিপ্লবীদের পুলিসের হস্তে ধরাইয়া দিবার অপরাধে অম্নতসর জেলার সর্দার বাহাদুর 
আচার সিং ৪ঠা জুন বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন। এই সম্পর্কে দুইজন বিপ্লবী 
গ্রেপ্তার হুইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১২ই জুন বিপ্লবীরা একটি রেলব্রিজ-রক্ষী সামরিক 
দলের উপর আক্রমণ করে। দলের নায়ক বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। ওরা 


আগস্ট কাপুর সিং নামক এক ব্যক্তি “লাহোর ষড়যন্ত-মামলা'য় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 


দানের অপরাধে বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। 


পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ) ) ‘৩ 


লাহোর ষড়যজ-মামল। 

এইবার ধৃত বিপ্লবীদের লইয়া ভাগে ভাগে বিচার আরম্ভ হয়। সর্বসমেত নয় ভাগে 
বিচার চলে। এই সকল মামলাই একত্রে ‘দ্বিতীয় লাহোর ষড়যনত্রমামলা? নামে বিখ্যাত 
হইয়া রহিয়াছে। “দ্বিতীয় লাহোর যড়যন্তর-মামলা’র মোট নয় ভাগে আসামীর সংখ্যা 
ছিল প্রায় পাচ শত। এই মামলায় মোট ২৮ জনের ফাসী এবং অবশিষ্টদের যাবজ্জীবন 
বীপাস্তর অথবা দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। মাত্র ২৯ জন সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করেন। এই 
মামলা আরম্ভ হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে, আর শেষ হয় ১৯৯৬ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৩ই মে। 

এই ইতিহাস-বিখ্যাত মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রাসবিহারী বস্তু, বিষুগণেশ 
পিংলে, ভাই পরমানন্দ, কার্ডার সিং, হরনাম সিং, মনি সিং প্রভৃতি বিপ্লবী নায়কগণের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মামলা আবন্ত হইবার পূর্বেই সর্বপ্রধান আসামী 
বাঁসবিহারী বস্থু ভারতবর্ষ হইতে নিরাপদে পলায়ন করিয়া জাপানে আশ্রয় 
লইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অবর্তমানেই তাহার বিচার কর! হয়। 

মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগের মধ্যে নিম্োক্তগুলি ছিল সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য £ “সআটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্যম”, বৈপ্লবিক প্রচার, গৈন্যবাহিনার মধ্যে 
বিদ্রোহের প্ররোচনা দান, দ্বদেশে ও বিদেশে বৈপ্লবিক প্রচার এবং বৈপ্লবিক 
ক্রিয়াকলাপ, বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে নরহত্যা, ডাকাতি ও লুঠন ইত্যাদি । এই মামলায় 
আসামীদের বিরুদ্ধে সর্বসমেত প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সাক্ষ্য এহণ করা হয়। 

এই মামলার বিচারে যাহাদের ফাঁসী হয় তাহাদের মধ্যে বিষুগণেশ পিংলে, কার্ার 
সিং ও মনি সিংয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার! ব্যতীত দুইটি দেশীয় সৈন্- 
রেজিমেন্টের কয়েকজন গৈন্তও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল । ভাই পরমানন্দও প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হন, কিন্তু পরে তাঁহার প্রাণদণ্ড মকুব করিয়! যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের 
আদেশ হয়। 

“ভারত-রক্ষা আইন'-এর নাগপাশ 

এই লাহোর যড়যন্ত্রমামলার বিচারের পর “ভারত-রক্ষা। আইন’ অনুসারে ৩০ 
জনকে বিভিন্ন গ্রামে এবং ১১৩ জনকে নিজ গ্রামে আটক করা হয়। “ভারত-প্রবেশ 
অর্ডিনান্স’ অন্ুদারে মোট ৩৩১ জনকে আটক করা হয় আর এই সকল আইনের বলে 
, বিদেশ-প্রত্যাগত লোকদের মধ্যে মোট ২৫৭৬ জনকে জেলে ও বিভিন্ন গ্রামে আটক 
ও অন্তরীণ করিয়া রাখা! হয়। দুর-প্রাচ্য হইতে যে সকল শিখ ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আটক কর! হয় মোট ৯১৪ জনকে। ইহা ব্যতীত জাফর 
আলি খঁ দ্বার। পরিচালিত লাহোরের “জমিন্দার? নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রখানির 
উপর নানা বাধানিষেধ আরোপ করিয়া উহার ক্রোধের ব্যবস্থা করা হয়। এই 
পত্রিকাখানি সেই সময় “ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র ও ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সমর্থক 
ছিল এবং সরকারী দমননীতির তীর সমালোচনা করিতেছিল। এই জন্য সংবাদ 
মুদ্রণের পূর্বে উহার প্রত্যেকটি লিখিত সংবাদ সরকারের দারা অনুমোদিত করাইবার 


নির্দেশ দেওয়া হয়। 


88377 ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


“ই সময় বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্রপাল তাহাদের “হোমরুল” আন্দোলনের 
পক্ষে প্রচার-কার্যের জন্য পাঞ্জাবে আসিতেছিলেন। তাহাদের আগমনের সংবাদে 
ভীত হুইয়৷ পাঞ্জাব-সরকার তাহাদের পাঞ্জাব-প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। 
পাঞ্জাব প্রদেশকে কার্যত ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া “ভারত-রক্ষা 
আইনএর বেষ্টনী দ্বার! ঘিরিয়া রাখ! হয়। এইভাবে পাঞ্জাব প্রদেশের এই দীর্ঘ 
বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান ঘটে । 


দশম অধ্যায় 
ব্রহ্মদেশে বিপ্লব-প্রচষ্টা 
অন্মদ্লেশে ‘গদৰ’ 
্র্মাদেশে অনুষ্ঠিত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ প্রধানত গদর সমিতির বিপ্লব-প্রচেষ্টার 
একটি বিশিষ্ট অংশ । “দর? পত্রিকা! প্রথম প্রকাশিত হইবার সময় হইতেই ভারতবর্ষ, 
ব্যতীত শ্তামদেশ; মালয়, সাংহাই প্রভৃতি যে সকল স্থানে ভারতবাসীর। বাস করিত, 
সেই সকল স্থানে ইহা নিয়মিতভাবে প্রেরিত হইত । বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ২২০ 
খানি “গদর’ পত্রিকা ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের নামে প্রেরণ করা 
হইত। “গদর” পত্রিকার গুজরাটী সংস্করণের সম্পাদক ক্ষেমটাদ দামজি দীর্ঘ কাল, 
রেঙ্কুনে থাকিয়! পরে সান্ফান্সিস্কো শহরে যান এবং «গদর' পত্রিকায় যোগদান 
করেন। ক্ষেমটাদ দামজির মারফতই গদর সমিতি বিভিন্ন লোকের নাম ও ঠিকান! 


সংগ্রহ করে। দামজিই রেঙ্কুনে থাকাকালে সর্বপ্রথম ব্রদ্মদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা 
আরভ্ত করেন। 


জাহান-ই-ইসলাম" 

বৰন্ধদেশের বাহিরে প্রকাশিত আর একখানি পত্রিকার মারফত ব্রহ্মদেশে বৈপ্লবিক 
ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা চলে। এই পত্রিকাখানির নাম “জাহান-ই-ইসলাম?। ইহা 
‘তুরস্কের কনস্টান্টিনোপ্‌ল শহর হইতে ১৯১৪ গরীষ্টাব্দের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ইহাতে উদ, আরবী, তুর্কি ও হিন্দী ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। 
পন্বিকাখানির উদ-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন পাঞ্জাবের আবু সৈয়দ নামক একজন 
মুসলমান বিপ্রবী। ইনিও বহু দিন পর্যন্ত ব্রন্মের রাজধানী রেঙ্কুনে শিক্ষক ও কেরানীর 
কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত ইতালীর যুদ্ধের সময় ইনি 
মিশরে গমন করেন। এই পত্রিকাখানির বহু সংখ্যা রেঙুন ও ব্রন্মদেশের বিভিন্ন 
স্থানে প্রেরিত হইত। প্রথমে ইহা ভারতবর্ষের লাহোর এবং কলিকাতা শহরেও 
প্রেরিত হইত। কিন্তু ইহার উগ্র খ্রীষ্টান-বিরোধী, বিশেষত বৃটিশ-বিবোধী 


# 


ব্রহ্মদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা 


প্রবন্ধাবলীর জন্য ভারত-সরকার ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষে ইহার 
বন্ধ করে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ষেপ্টেম্বর মাসে গদর সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হরদয়াল 
কনস্টার্টিনোপ ল-এ আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি এই পত্রিকার পরিচালকদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতের বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালাইবার জন্য 
তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। উর্দ_বিভাগের সম্পাদক আবু সৈয়দ 
হরদয়ালের দ্বার! বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং হুরদয়ালই ব্রহ্মদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টার 
জন্য এই দলটিকে পরিচালিত করেন। 


১৯১৪ খ্রিষ্টানদের আগস্ট মাসে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এই পত্রিকার একটি 
সংখ্যায় হুরদয়ালের একটি বৈপ্লবিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংখ্যায়ই মিশরের 
জাতীয়তাবাদী নেতা ফরিদ বে ও মনস্থর আরিফৎ-এর রচিত দুইটি তীব্র বৃটিশ- 
বিরোধী প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর-সংখ্যায় মিশরের 
জাতীয়তাবাদী নেতা এনভার পাশার একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হুইয়াছিল। এই বক্তৃতায় 
তিনি ভারতের হিন্দু-মুপলমানদিগকে আহ্বান করিয়| বলেন £ 

“ভারতবর্ষে “গদর’ (বিদ্রোহ) ঘোষণার উপযুক্ত সময় উপস্থিত। ইংরেজদের 
অস্্রাগার লুঠন কর, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লও, এবং সেই অস্ত্রের দারা তাহাদের 
হত্যা কর। ভারতবাসীর সংখ্যা ৩২ কোটি, আর ইংরেজেরা সংখ্যায় মাত্র দুই লক্ষ; 
তাহাদের সকলকে হত্যা, কর; তাহাদের কোন গৈন্তবলও নাই। শীঘ্রই ভুক্ধিরা 
সুয়েজখাল বন্ধ করিয়। দিবে। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যে ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জন দিবে, সে 
অমর হইয়া থাকিবে ভারতের হিন্দু-মুসলমান! তোমরা উভয়েই এক সৈন্যবাহিনীর 
সৈন্য, তোমরা দুই ভাই, আর নীচ ও অধম ইংরেজগুলি তোমাদের উভয়েরই শক্র। 
তোমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে ‘জেহাদ’ (ধর্মযুদ্ধ ) ঘোষণা করিয়া গাজী? (বীর) হও, 
তোমাদের সকল ভাইকে এঁক্যবন্ধ করিয়া ইংরেজ-শয়তানদের হত্যা কর এবং দেশের 
মুক্তি সাধন কর।”৯ 

‘জাহান-ই-ইসলাম’ পত্রিকাখানি ভারতবর্ষ ও ব্রদ্ধদেশে বে-আইনী ঘোষিত 
হইবার পর ইহ! “গদর’ পত্রিকার বাণ্ডিলের মধ্যে ভরিয়া পাঠান হইত। ব্রদ্দদেশ- 
প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে এই পত্রিকাটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 
এই প্রভাবকে ভিত্তি করিয়া এবার ব্রহ্মদেশে বৈপ্লবিক সংগঠন স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ 
হয়। কনস্টার্টিনোপ ল-এ বসিয়৷ হুরদয়াল এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতেন। 


বিপ্ূবের আয়োজন 
আবু সৈয়দের পরামর্শে তুরস্কের ‘ইয়ংতুর্ক পার্টির বিশিষ্ট নেতা! তৌফিক বে 
১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্কুনে আগমন করেন। তিনি রেঙ্গুনের মুসলমান ব্যবসায়ী-সমাজের 
নেতা আহম্মদ মোল্লা দাউদকে রেষ্কুনে তুরস্কের কন্সাল নিযুক্ত করেন। দাউদ 


PAE HE HEUTE 
31 ‘Sedition Committee Report’, p. 169. 
২। এই পার্টি তীব্র বৃটিশ-বিরোধী বণিয়। বিখ্যাত ছিজ। 
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৪০৬ 17 ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 
সালে বরহ্মদেশের বিপ্লব-এচেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্য করিতে পাঁরিবেন__ইহা ভাবিয়াই 


তাঁহাকে কন্সাল-পদে নিযুক্ত করা হয়। 


মহাযুদ্ধের সময় তুরস্ক বৃটিশের বিরুদ্ধে জার্সেনীর পক্ষে যোগদান করিবার পর 
হাকিম ফৈম আলি ও আলী আহম্মদ সাদিকি নামে দুই জন ভারতীয় মুসলমান তুরস্ক 
হইতে রেঙ্ুনে আগমন করেন। “বলকানযুদ্ব-এর সময় তুরস্ককে উষধপত্র দিয়া 
সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে “রেড ক্রেসেন্ট সোসাইটি’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হইয়াছিল। ইহারা সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে তুরস্কে গিয়াছিলেন। 
হাকিম ফেম আলি রেঙুনে আগমন করেন তুরস্কের ‘ইয়ং-তুর্ক পার্টি'র প্রতিনিবিরপে। 
বল৷ বাহুল্য, তাহাদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব হরদয়ালের প্রেরণায় বৈপ্লবিক আদর্শে 
উদ্ুদ্ধ হইয়! উঠিয়াছিল। 

গদর (বিদ্রোহ ) 

্রহ্মদেশে বৈষম্যমূলক সরকারী নীতির ফলে প্রবাসী ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে 
ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব পূর্ব হইতেই তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। মহাযুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার পর “গর? পত্রিকা ও 'জাহান-ই-ইসলাম+ পত্রিকার প্রচারের ফলে তাহা বৈপ্লবিক 
রূপ গ্রহণ করিতে থাকে । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বালুচিস্থানের মুসলমানদের 
লইয়! গঠিত বালুচ-সৈগ্ঘদের ১৩*নং রেজিমে্টটিকে শাস্তি হিসাবে বোখাই হইতে 
রে্ুনে স্থানাত্তরিত করা হয়। বোস্বাই-এ থাকাকালে এই সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের 
অত্যাচারী ইংরেজ-সেনাপতিকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়াই এই দুরদেশে স্থানান্তরিত 
করিয়া তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। এই সৈল্তগণ রেঙ্ছুনে আসিয়া পৌঁছিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই রেঙ্গুনের বিক্ষু মুসলমানগণ “গদর*এর (বিদ্রোহের ) জন্য তাহাদের 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। “গদর’ পত্রিকার বৈপ্লবিক প্রচারে উদুদ্ধ হইয়| এই সৈন্দলটিও 
বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়। রেঙ্গুনের মুসলমানদের প্রতিনিধিগণ ও সৈশ্ভদলের 
প্রতিনিধিগণ একত্রে পরামর্শ করিয়া জানুয়ারি মাসের শেষদিকে বিদ্রোহের সময় স্থির 
করেন। বিদ্রোহের আয়োজন পূর্ণোগ্ভমে আগাইয়া চলে । 

ধ্য সামরিক কর্তৃপক্ষ কোন প্রকারে বিদ্রোহের আয়োজনের সংবাদ জানিয়া 

ফেলে এবং গোপনে বিদ্রোহ ব্যর্থ করিবার আয়োজন করে। ২১শে জানুয়ারি শেষ 
রাত্রে একটি ইংরেজ সৈন্দল বালুড-দৈন্টদের সকল ব্যারাক ঘিরিয়া ফেলে। খানা: 
তল্লাশের ফলে ‘গর’ পত্রিকার বহু সংখ্যা ইংরেজ সৈশ্তদের হস্তগত হয়। বিদ্রোহের 
অভিযোগে ছুই শত বালুচ-সৈম্থকে সামরিক বিচারে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া! 
আন্দামান দীপে প্রেরণ কর! হয়। 

মহাযুদ্ধ আরম হইবার ঠিক পরেই কয়েকজন বিশিষ্ট গদর বিপ্লবী ব্যাঙ্ক ও 
ফিলিপাইন হইতে সিঙ্গাপুরে আগমন করেন। ইহাদের মধ্যে মুস্তাবা হোসেন ওরফে 
সুলটাদ অন্যতম । ইনি পূর্বে ছিলেন কানপুরের ‘কোট অফ ওয়ার্ডস-এর একজন 
কর্মচারী । দর’ পত্রিকার বৈপ্লবিক প্রচারে অন্থপ্রাণিত হইয়া ইনি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় 
আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত করেন এবং বৈপ্লবিক উদ্দেশে সরকারী “কোর্ট অফ ওয়ার্ডস"এর 


ব্ৰহ্মদেশে বিরব-প্রচেষ্টা ১৪০৭ 


কয়েক হাঁজার টাক! লইয়া উধাও হন। পরে তিনি ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যামিল! 
নগরীতে উপস্থিত হইয়া গর সমিতিতে যোগদান করেন। ৃ 

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র মুস্তাব| হোসেন অপর কয়েকজন বিশিষ্ট গদর-বিপ্লবীকে 
সঙ্গে লইয়া সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সৈন্ধলগুলির মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচারকার্ষ চালাইয়া 
বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন। তাহাদের প্রচারের ফলে 
সিঙ্গাপুরে অবস্থিত ‘মালয় স্টেটস্‌ গার্ডস্‌’ ও ‘পঞ্চম পদাতিক রেজিমেন্ট’ নামক দুইটি 
সৈন্যদলই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রস্তুত হয়। বিদ্রোহের সময় স্থির হয় 
১৯১৫ খ্ৰীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়। ইতিমধ্যে বিদ্রোহের নায়কদের 
একখানি গোপন পত্র সরকারের হস্তগত হয় ।  কাশিম মনস্থুর নামক একজন গুজরাট 
মুসলমান সিঙ্গাপুর হইতে রেচ্ছুনে তাঁহার পুত্রের নিকট এই পত্রখানি প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। এই পত্রে সিঙ্গাপুরের «মালয় স্টেটসু গার্ডস্‌* নামক রেজিমেন্টের 
বিদ্রোহের প্রস্তুতির সংবাদ দিয়া কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ সিঙ্গাপুরে প্রেরণের জন্য তুরঞ্ক- 
সরকারকে অন্তুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। এই পত্রথানি রেঙ্গুনে অবস্থিত তুরস্কের 
কন্সালের নিকট পৌঁছাইবার জন্যই কাশিম মন্হুর রেঙুনে তাহার পুৱের নিকট এই 
পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

২৮শে ডিসেম্বর পত্রখানি ব্রন্মের ইংরেজ-সবকারের হস্তগত হয়। ইংরেজ-সরকার 
অবিলম্বে ‘মালয় স্টেটস্‌ গার্ডস্* রেজিমেন্টটিকে স্থানাস্তরিত করিয়া বিদ্রোহের 
পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে। উক্ত রেজিমেণ্টটি অপসারিত হইবামাত্র অপর 
রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণ| করিয়া মালয়ের কয়েকটি অঞ্চল দখল করিয়া বসে। 
কয়েকদিন পর্যন্ত মালয় প্রকৃতপক্ষে এই সৈন্যদলের অধিকারে থাকে। ৷ ইতিমধ্যে 
ইংরেজ-সরকার রেঙ্গুন, হংকং প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকটি বড় সৈন্যদল লইয়া আসে 
এবং তাহাদের সাহায্যে মালয়ের বিদ্রোহী সৈন্যদের বন্দী করে। পঞ্চম পদাতিক 
রেজিমেন্টাটিও কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরেজদের হস্তে বন্দী হয়। ইহার পর 
সামরিক আদালতে বন্দী সৈন্যদের বিচার চলে। এই বিচারে প্রায় চারিশত সৈন্য 
বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে। 

গুপ্ত সমিতি 

এদিকে আলি আহম্মদ ও ফৈম আলি তুরস্ক হইতে রেঙ্গুনে পৌছিবার পর তাহার! 
বৈপ্লবিক উদ্দেশ্ত লইয়া রেুনের মুসলমানদের মধ্যে একটি গুপ্ত সমিতি গড়িয়া 
তোলেন। বুটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধনই এই গুপ্ত সমিতির উদ্দেশ্য হিসাবে প্রচার 
করা হয়। তাঁহার! রেঙ্কুনের মোমিন মুসলমান সম্প্রদায়ের বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক 
মহাশয়ের সাহায্যে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্তে ১৫ হাজার টাকা টাদ1 সংগ্রহ করিয়া তাহাদ্বারা 
কয়েকটি রিভলভার ও পিস্তল ক্রয় করেন । | 

এই সময়, অর্থাৎ ১৯১৫ গ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে, হাসান খা ও শোহনলাল 
পাঠক নামে গদর সমিতির দুইজন বিশিষ্ট সভ্য ব্যাঙ্কক হইতে গোপনে ব্রন্দের সীমান্ত 
অতিক্রম করিয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। তাঁহার! রেঙ্গুনে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া 


// 
/ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


৪০৮৮ 
ls গদর সমিতির কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। চিঠিপত্রের মারফত বাহিরের সহিত 
যোগাযোগ রাখিবার জন্য তাহারা রেঙ্কুনের একটি ‘পোস্টবন্স’ও ভাড়া করেন। 
ইতিপূর্বে মালয়ের নৈন্য-বিজ্রোহের ব্যর্থতার পর মুস্তাবা হোসেন ওরফে মূলচাদ প্রভৃতি 
গদর-বিপ্রবীরাওরেঙগুনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। এবার তাহারাও হাসান খ' ও 
শোহনলালের সহিত মিলিত হন। 

এদিকে রেঙুন ও মালয়ের সৈন্য-বিদ্রোহের পর ব্রন্গ ও মালয়ের ইংরেজ-সরকার 
বিশেষ সতর্ক হইয়া গিয়াছিল। আরও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের আশঙ্কা করিয়া 
তাহারা সীমান্ত ও ডাক চলাচল প্রভৃতি যোগাযোগ-ব্যবস্থার উপর বিশেষ তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিতে থাকে। দেখিতে না দেখিতে সমগ্র ব্রহ্ম ও মালয় অসংখ্য গুপ্তচরে ভরিয়! 
যায়। এই সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ফলে কয়েকখানি গোপন পত্র পুলিসের 
হস্তগত হয় এবং পুলিস বিপ্লবীদের '*পোস্টবক্স-এর নম্বরটি জানিয়া ফেলে। এই 
সময় মালয়ের বি্রবীদিগকে রেঙ্ছুনের *পোস্টবন্প*-এর নম্বরটি জানাইবার জন্য উহা 
উল্লেখ করিয়া মুস্তাবা৷ হোসেন মালয়ে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্তখানি 
মালয়-পুলিসের হস্তগত হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ১৯১৫ ্রষ্টান্বের এপ্রিল মাসে। 
জুন মাসে শ্তামব্রন্ষ সীমান্তের নিকট ব্যাঙ্কক হইতে প্রেরিত বহু গদর-সাহিত্যপূর্ণ একটি 
প্রকাণ্ড বাক্‌ এবং আলি আহম্মদ ও ফৈম আলির নিকট লিখিত ছুইখানি পত্র 
পুলিসের হস্তগত হয়। এই সকল সুত্র হইতে গদর-বিপ্বী ও রেক্কুনের মুসলমান 

বিপ্লবীদের ঘনিষ্ট যোগ-সম্পর্ক পুলিসের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে I 

. অন্ধদেশের কুখ্যাত সামরিক পুলিস-বাহিনীতে ছিল ১৫ হাজার শিখ ও পাঞ্জাবী 
মুদলমান।  বিশ্লবীরা পুলিস-বাহিনীর শিখ ও মুসলমানদের নিকট বিদ্রোহে 
যোগদানের প্রস্তাব করেন। তাঁহারা এই বাহিনীর মধ্যে গদর’ পত্রিকা ও ‘জাহান-ই- 
ইসলামএর বহু সংখ্যা এবং অনেক বৈপ্লবিক ইস্তাহার প্রচার করিতে থাকেন। 
“সামরিক ভাইদের নিকট ভালবাসার বাণী’ শীর্ষক একখানি ইস্তাহাঁরে ইংরেজ-শাসনের 
উচ্ছেদের জন্য গদর অর্থাৎ বিদ্রোহের আহ্বান জানান হয়। 

১৯১৫ শ্রষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মেমিও শহরে অবস্থিত “পাৰ্বত্য গোলন্দাজ বাহিনীস্র 
কয়েকজন সৈন্যের নিকট গদর-এর বাণী ব্যাখ্যা করিবার সময় ব্রহ্মদেশে গদর সমিতির 


“জাহান-ই-ইসলাম-এর কয়েকটি সংখ্যা এবং বোমা তৈরীর একটি নিয়মাবলী পাওয়া 


পলায়নের চেষ্ট! ব্যর্থ হয়।. 
j এই সময় শ্যামদেশের উত্তরভাগে একটি রেলপথ তৈরী হইতেছিল। ইহার 


ব্র্মদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা 


ইঞ্জিনিয়ারগণ সকলেই ছিল জার্মান | গদর বিপ্লবীরা জার্মান ইঞ্জিনিয়ারদের ২২হাথ্যে 
গদর সমিতির বহু সভ্যকে এই রেলপথের কার্যে কুলী ও কর্মচারী হিসাবে প্রবেশ 
করাইতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। এই সকল কুলী ও কর্মচারীরূপী বিপ্লবীদের জার্মান 
সামরিক অফিসারদের দ্বারা, শিক্ষা! দিয়া ইহাদের লইয়া একটি সৈন্যদল গঠন করাই 
ছিল গদর বিপ্লবীদের উন্দেষ্ঠ। স্থির হইয়াছিল যে, জার্গান সামরিক অফিসারদের 
পরিচালনায় এই সৈশ্দল ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া! ব্রদ্মে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্য- 
বাহিনীর সাহায্যে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিবে। এই পরিকঞ্গনাটি ছিল “ভারত- 
জার্মান ষড়যন্ত্র-এরই একটি বিশিষ্ট অংশ। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই শোহনলাল 
পাঠক রেঙ্কুনে আসিয়া! কাজ আর্ত করিয়াছিলেন এবং নারায়ণ পিং শ্তামদেশের উক্ত 
রেলপথের কর্মচারী সাজিয়! তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন।» 

শোহনলাল ও নারায়ণ সিংয়ের গ্রেপ্তারের পর রেছুনের গদর সমিতির কর্মকেন্তরে 
খানাতল্লাস হয় এবং বহু মালপত্রসহু কয়েকজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। এবার ধৃত 
বিপ্লবীদের লইয়! ‘প্রথম মান্দালয় যড়যন্ত্রমামলা: আরম্ভ হয়। মামলার বিচারে 
শোহনলালের ফীসী, নারায়ণ সিংয়ের যাবজ্জীবন দীপাস্তর এবং অগ্রাপ্ত বিপ্লবীদের দীর্ঘ 
কারাদণ্ড হয়। 

ব্ৰহ্মদেশে বিদ্রোহের সর্বশেষ চেষ্টা হয় ১৯১৫ খ্ৰীষ্টাব্দের শেষদিকে । এই চেষ্টা 
রেছুনের মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই প্রচেষ্টার উদ্োক্তা ছিলেন ফৈম 
আলি ও আলি আহম্মদ । তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসমিতি ইহার আয়োজন করে। 
প্রথমে বিদ্রোহের তারিখ স্থির হয় অক্টোবর মাসের “বকৃর-ইদ” পর্বের দিল। 
বিদ্রোহীরা ঘোষণা! করেন যে, উক্ত পর্বের প্রথান্তযায়ী বকৃরি বা ছাগল ও গরু 
কোরবানীর পরিবর্তে «ইংরেজ শয়তান”দের কোরবানী করা হইবে। কিন্ত 
বিদ্রোহের আয়োজন সম্পূর্ণ না হওয়ায় বিদ্রোহের তারিখ স্থির হয় ২৫শে ডিসেম্বর । 
ব্রন্মের সামরিক পুলিশের একটি মুসলমান ব্যাটালিয়ন"ও এই বিদ্রোহে যোগদান 
করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল । এই ব্যোটালিয়নণট অবস্থিত ছিল পিয়াবোয়া নামক 
স্থানে। নভেম্বর মাসে বিদ্রোহের সকল পরিকপ্পনা কর্তৃপক্ষ জানিয়া ফেলে এবং 
বিভলভার, ভিনামাইট ও অন্যান্য জিনিসপত্রের একটি গুদাম আবিষ্কৃত হয়। ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে বহু বিদ্রোহী ও সামরিক বাহিনীর পুলিসকে গ্রেপ্তার কর! হয়। 

এবার ইহাদের লইয়া “দ্বিতীয় মান্দালয় ব্য মামলা” আরম্ভ হয়। মামলার 
বিচারে বিদ্রোহীদের দীর্ঘ কারাদণ্ড এবং পুলিস ও সৈন্যদের অন্তরীণ কর! হয়। 
এইভাবে ব্রদেশে বিপ্ব-প্রচেষ্টার অবসান ঘটে। 


পাটা 
১। 'ভারত-জার্মান বড়বনত শীর্ষক অধ্যায় ডুষ্টব্য। 


একাদশ অধ্যায় 
যুজপ্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্ঠা (১৯০৭-১৫) 
পুর্ব-ইাতিহাস 


বাঙলাদেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অহিচ্ছটায় যুক্তপ্রদেশের রাজনৈতিক আকাশও 
লাল হুইয়৷ উঠিতে থাকে । তখন একদিকে বোমা ও পিস্তলের গর্জনে বাঙলাদেশ 
মুখরিত হইতেছিল, অপর দিকে পাঞ্জাবের আকাশে বিপ্লবের ঝড় বহিতেছিল। 
এই ছুই প্রদেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের উত্তাপে যুভপ্রদেশেও বিপ্লবের আগুন ধুমায়িত 
হইয়া উঠিতে থাকে। 

_হুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য লইয়া ১১০৭ গ্রীষ্টাবের নভেম্বর 
মাসে এলাহাবাদে “স্বরাজ পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পত্রিকা! প্রকাশের মূলে ছিলেন 
শাত্তিনারায়ণ নামক এক বাক্তি। ইনি পূর্বে ছিলেন পাঞ্জাবের একখানি প্রগতিশীল 
রাজনীতিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক । ১১.৭ ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে ১৮১৮ গ্রীষ্টাব্দের 
তিন আইনে পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় এবং অজিত সিংয়ের গ্রেপ্তার ও আটকের 
প্রতিবাদে “ম্বরাজ্য পত্রিকায় এক “রাজপ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া শাস্তিনারায়ণ 
সুজপ্রদেশের যুকসম্দায়কে হটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য 
আহ্বান জানান। ইহার পর হইতে এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বৈপ্লবিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইতে থাকে। মজ£ফরপুরে ক্ষুদিরাম বঙ্গ ও প্রফুল্ল চাকী কতৃক বোমা 
নিক্ষেপ উপলক্ষে এক ‘রাজটড্রোহ'যূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে শাস্তিনারায়ণ দীর্ঘ 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু ইহাতেও শ্বরাজ্য' পত্রিকার বৈপ্লবিক প্রচার বন্ধ না 
হইয়া বরং তাহা আরও তীব্র হইয়া উঠে। শাভিনারায়ণের পর একে একে আট জন 
সম্পাদক গ্রেপ্তার হইয়া বাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে কারা বরণ করেন। ১৯১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে নুতন “ভারতীয় প্রেস-আইন? পাশ হইবার পর যুক্তপ্রদেশের সরকার ‘স্বরাজ’ 
পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেয়। 

১৯:৯ খ্রীষ্টাব্দে ‘কর্মযোগী’ নামক আর একখানি পত্রিকা এলাহাবাদ হইতে 
প্রকাশিত হুইয়া অনুরূপভাবে বৈপ্লবিক প্রচার আরস্ত করে। কিন্তু ইহাও ১৯১০ 
বষ্টান্দে নৃতন প্রেস-আইনের কবলে পতিত হইয়! বন্ধ হয়। 

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হোতিলাল বর্ম নামক এক ভদ্রলোক আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের নিকট প্রকাস্তেই ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ (করিবার 
আবেদন জানান। ইনি ছিলেন জাঠ-সম্পদায়তুক্ত। প্রথমে পাঞ্জাবের কয়েকখানি 
রাজনীতিক সংবাদপত্রে সহকারী সম্পাদক হিসাবে কার্য করিয়া পরে ইনি 
কিছুদিনের জন্য বাঙলাদেশে অরবিন্দ ঘোষ কতৃক সম্পাদিত ইংরেজী “বন্দে 
মাতরম্‌’ পত্রিকার আলিগড়ের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে ইনি দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার কয়েকটি দেশ রিয়া যুরোপে গিয়াছিলেন এবং ফরাসী দেশে যাইয়| 


যুক্তপ্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্ট 


ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ১৯০৮ খরীষ্বাব্দে 
হোতিলাল আলিগড়ের ছাত্রদের লইয়া এক বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের চেষ্টার সঙ্গে 

সঙ্গে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে “রাজপ্রোহ'মূলক প্রচারকার্ধ আরম্ভ করেন। অল্প 
কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যুক্তপ্রদেশ-সরকারের রোয-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া গ্রেপ্তার 
হন। গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার গৃহ খানাতল্লাস করিয়া পুলিস কতকগুলি বৈপ্লবিক 
সাহিত্য ও বাঙলাদেশের যুগান্তর সমিতি কর্তৃক রচিত একটি বোমা তৈরীর নিয়মাবলী, 
হস্তগত করে। দরাজদ্রোহ প্রচার ও বৈপ্লবিক সাহিত্য রাখিবার অপরাধে তিনি দশ 
বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন। 

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশীর বাঙালীটোলা উচ্চ ইংরেজী-বিগ্তালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র 
শচীন্দ্রনাথ সান্নাল তাঁহার স্কুলের অপর কয়েকটি ছাত্রের সহিত একত্রে বৈপ্লবিক উদ্দেন্ত 
লইয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন। ইহার নাম রাখা হয় অনুশীলন সমিতি” । এই 
সময় শচীন্দ্রনাথ ঢাকা “অনুশীলন সমিতির কোন সত্যের সংস্পর্শে. আসিয়াছিলেন ॥ 
সেই সভ্যের নিকট হইতেই শচীন্দ্রনাথ বিপ্লবের অগ্নিমন্তর দীক্ষা লাভ করেন। 
সম্ভবত তীহারই পরামর্শ অনুসারে শচীন্রনাথ এই সমিতির নাম অনুশীলন সমিতি? 
রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অনুশীলন সমিতির ক্রিয়াকলাপ ও আলোচনা শীন্রই পুলিসের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমিতির সভ্যদের উপর পুলিসের উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। 
ইহার ফলে এই সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়! রাখা হয় ধযুব-সঙ্ঘ’ (ইয়ং মেনসু 
এসোসিয়েশন )। এই সমিতির সভ্যদের চেষ্টায় কালীর ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রকাশ্য 
সংগঠন গড়িয়া উঠে। ইহার নাম রাখা হয় এ্ট,ডেটস্‌ যুনিয়ন লীগ? । 

অনুশীলন সমিতি বা যুব-সত্যের গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয় যে, সমিতির সভ্যদের' 
নৈতিক, শারীরিক ও মানসিক উন্নতিসাধন করাই ইহার উদ্দেশ্ঠ। শচীন্দ্রনাথের চেষ্টার, 
ফলেই এই সমিতি একটি বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে । তিনি সমিতির 
সভ্যদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে বাছিয়া লইয়া তাঁহাদের কানে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র দান 
করিতেন। ইহার ফলে শীঘ্রই সমিতির মধ্যে অন্যান্য সভ্যদের অলক্ষ্যে একটি বিপ্লবিদল 
গড়িয়া উঠে। শচীপ্রনাথ ইহাদের লইয়া! আলোচনা-বৈঠক করিতেন। সেই সকল 
বৈঠকে কিশোর-বিপ্রবীদের মনে বৈপ্লবিক চেতনা ও সাহস জন্মাইবার জন্য তিনি 
ভগব্দগীতার বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। বৈপ্লবিক সংগঠন স্থষ্টির নিয়ম-কানুন 
ও রাজনীতিক হত্যা প্রভৃতির বৈপ্লবিক উদ্দেশ শিখাইবার জন্য তিনি ইতালীর সন্ত্রাসবাদী 
বিপ্লবী নেত ম্যাৎসিনির জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া শনাইতেন। সভ্যদের জন্য তিনি 
ম্যাৎসিনির জীবনীর উপর একটি টাকাও রচনা করিয়াছিলেন । 

“বাৎসরিক কালীপুজায় ইহার প্রতি বৎসর একটি শাদা লাউ বলি দিতেন। অবশ্ঠ 
শাদ! লাউ বলি দেওয়া কৌন অন্তায় কার্য নয়। কিন্তু ইহার শাসক শ্বেত জাতির লোক 
হত্যার প্রতীক হিসাবেই ইহা করিতেন। ইহা ব্যতীত ইংরেজদের বিতাড়িত করিবার, 


শক্তি কামনা করিয়া, কালীর নিকট প্রার্থনাও করা হুইত।”৯ 


১) Judgment of the Beneras Conspiracy Case. 


/ 


৪১২ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 
/চীন্দ্রনাথ যখন তাহার বিপ্লবী দল গঠন করিতে ব্যস্ত, তখন যুব-সজ্ঘের পরিচালনা- 


1 
ভার কাশীর কয়েকটি ভীরু লোকের হস্তে স্থস্ত হয় । ইহার! কেবল বিপ্লবের বাগাড়ন্বর 
করিয়াই নিজেদের কর্তব্য শেষ করিত এবং নিজেদের বড় বিপ্লবী বলিয়া জাহির করিত। 
এই নেতাদের বিকদ্ধে দুইটি বিরোধী দল দেখ! দেয়। প্রথম দল হুইল সমিতির সাধারণ 
সভ্যগণ। তাহারা সঙ্ঘের পরিচালকদের প্রকাশ্য বৈপ্লবিক আলাপ-আলোচনায় ভয় 
পাইয়া সমিতির সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করে। অপরটি শচীন্দ্রনাথের দল। তাহারা 
পরিচালকদের নিক্রিয় বাগাড়ন্বরে বিরক্ত হইয়া! যুব-সজ্ঘের সহিত সম্পর্ক. ছেদ করেন। 
'এইবার শচীন্্রনাথ নিজেই একটি গোপন বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি 
এবার শচীন্ত্রনাথের নেতৃত্বে কাজ আরস্ত করে। 

প্রথমদিকে শচীন্্রনাথের সংগঠনটি ছিল বাঙলাদেশের অনুশীলন সমিতিরই একটি 
শাখাবিশেষ। অনুশীলন সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়াই শচীন্দর তাহার 
সংগঠনের কার্য পরিচালন! করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ঘন ঘন কলিকাতায় 
আসিতে হইত। বাঙলাদেশের অনুশীলন সমিতি শচীন্দ্রের সহিত শশাঙ্কমোহন হাজরা 
ওরফে অমৃত হাজরার১ মারফত যোগাযোগ রক্ষা করিত। শশাঙ্কমোহন শচীন্দরকে বহু 
টাকা ও বোমা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। 

শচীন্দ্র তাহার দলের সহিত প্রায়ই গ্রামাঞ্চলে গিয়া গ্রামবাসীদের লইয়া সভা 
করিতেন। এই সকল সভায় বিভিন্ন বক্তা বক্তৃত| করিয়া গ্রামের চাষীদের বুঝাইতেন 
‘যে, এদেশ হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে না পারিলে দেশের কোন উন্নতি সম্ভব 
নয়, আর দেশ হইতে ইংরেজ-বিতাড়নের একমাত্র উপায় সশস্ত্র অত্যুখান। এই উদ্দেশ্য 
ব্যাখ্যা করিয়া ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে বিপ্লবীরা' কয়েকটি ইস্তাহার বাছির করেন। 
ইন্তাহারগুলি কাশীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজে, প্রতি পর্ীতে এবং গ্রামাঞ্চলে বিলি করা 
হুয়। ডাক মারফতও বিভিন্ন স্থানে বহু ইস্তাহার পাঠান হইত। 


বিপ্রবের আয়োজন 
কাশীর বৈপ্লবিক সমিতি এইভাবে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্য পরিচালনা করে। 
এ বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে বাসবিহারী বন্গ লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া কাশীতে 
আসিয়া শচীপ্রনাথের সহিত মিলিত হন। ইতিপূর্বে তিনি লাহোরকে কেন্দ্র করিয়া 
পাঞ্জাব ও দিল্লীতে বিপ্লবের আয়োজন করিতেছিলেন। ১৯১২ গ্রষ্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে বড়লাট-হত্যার চেষ্ট। প্রভৃতির পর “প্রথম দিল্লী ষড়যন্ত্রমামলা; আরম্ভ হইলে 
ভারত-সরকার রাসবিহারীকেই প্রধান আসামী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহার খ্রেপ্তারের 
{জন্য একটি লোভনীয় পুরুস্কার ঘোষণা করে। রাসবিহারী কোনক্রমে পুলিসের ব্যাপক 
বেষ্টনী এড়াইয়া লাহোর হইতে পলায়ন করেন এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 
_কাশীতে আসিয়! শচীন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হন । 
১ | শশাঙ্ক ওরফে অমৃত হাজর| কলিকাতার রাজাবাজার অঞ্চলের “বোমার ফ্যাক্টক্লি'তে ১৯১৪ 


টানে গ্রেপ্তার তইয়| যাবজ্জীবন হবীপান্তর-দণডে দিত হন। এই সম্পর্কে 'বাঙলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা” শীর্ষক 
অধ্যায়ের ‘১৯১৪ যীষ্টাব’ অনুচ্ছেদটি দর্টব্য। 


বক্তপ্রদেশে বিপ্ব-প্রচেষ্টা 


শচীন্দরনাথথ রাসবিহারীকে পাইয়া তাঁহার দলের পরিচালন|-ভার রাসবিহ্ীর 
হন্তেই অর্পণ করেন। রাসবিহারী কাশীতে থাকিয়াই শচীধ্রনাথের দলটিকে পুনর্গ ঠিত 
করিয়! উহার সাহায্যে সারা যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠন বিস্তারের চেষ্টা আরজ 
করেন। সমগ্র প্রদেশের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা কাশীতে আসিয়া রাসবিহারীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতেন। রাসবিহারী তাহাদের লইয়! আলোচনা-বৈঠক করিতেন এবং 
বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়! বুঝাইতেন। তিনি তাহাদের বোমা ও 
রিভলভার ছু”ড়িবার কৌশলও শিক্ষা দেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি একবার 
একটি বোমা লইয়| কর্মীদের উহা ছু'ড়িবার কৌশল শিখাইবার সময় হঠাৎ বোষাটি 
ফাটিয়া যাওয়ায় তিনি ও শচীন্্র গুরুতররূপে আহত হন। এই বোমা বিস্ফোরণের 
শব্দে তিনি যে পাড়ায় থাকিতেন সেই পাড়ার অধিবাসীদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। 
তাহার ফলে রাসবিহারী আশ্রয় পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। 

১৯১৪ ্রী্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারত-জার্সান ষড়ঘন্ত্র ও গদর-বিপ্লবের সংবাদ 
লইয়া সত্যেশরনাথ সেন ও বিুগণেশ পিংলে বালিন হইতে ভারতে উপস্থিত হন এব 
নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কাশীতে আসিয়া রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন 
পিংলে বাসবিহারীকে পাঞ্জাবে ফিরিয়া গিয়া আসন্ন বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে 
অন্থরোধ করেন। পিংলের এই প্রস্তাবে সম্মত হুইয়া পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সহিত 
যোগাযোগ স্থাপন ও রাসবিহারীর গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য রাসবিহারী 
পিংলে ও শটীন্দ্রনাথকে পাঞ্জাবে প্রেরণ করেন। পিংলে ও শচীন্দ্রনাথ সকল ব্যবস্থা 
করিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসেন। ॥ | 

পাঞ্জাব যাত্র। করিবার পূর্বে রাসবিহারী যুক্তপ্রদেশের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের এক 
সভা করেন। এই সভায় ভারতের আসর বিপ্লব ও বিপ্লবীদের আশু কর্তব্য ব্যাথা! 
করিয়া তিনি সকলকে “দেশের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে মৃত্যু বরণ করিবার জন্তু” 
প্রস্তুত হইতে বলেন। এই সভায় স্থির হয় যে, পিংলে ও শচীন্দরনাথ উভয়েই 
বাসবিহারীর সহিত পাঞ্জাব গমন করিবেন এবং দামোদর স্বরূপ নামে এক বিপ্লবী 
এলা হাবাদে বেন্দর স্থাপন করিয়া দলের পরিচালক হিসাবে বিগবের আয়োজন করিবেন 

রাসবিহারী ও শচীন্্রনাথ পরামর্শ করিয়া বাউলাদেশ হইতে কতকগুলি বৌমা! 
আনাইবার জন্য দুই ব্যক্তিকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। বাঙলাদেশ হইতে সংগৃহীত 
বোম! লাহোরে পৌঁছাইবার জন্য বিনায়ক রাও কপিলকে নিযুক্ত করা হয়। বেনারস 
. ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও বৈপ্লবিক অত্যুখানের সময় 
তাহাদের সাহায্য লাভের চেষ্টার ভার পড়ে বিভূতি ও প্রিযনাথ নামক দুইজন 
সভ্যের উপর । ইহ! ব্যতীত» নলিনী মুখোপাধ্যায়? নামে একজন বাঙালী বিপ্নবাকে 
মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর্‌ শহরে অবস্থিত সৈনাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের 
জন্য প্রেরণ করা! হয়। এই সকল ব্যবহ শেষ করিয়| পিংলে ও শচীন্্রনাথের সহিত 


॥১। নলিনী মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী কার্যকলাপ সম্পর্কে “মধ্যপ্রদেশে বিপ্লব-্রচে্টা” শীর্বক অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


বাস'/হারী লাহোর যাত্রা করেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই শচীশ্রনাথ নিজে কাশীর 
বৈপ্লবিক আয়োজনের ভার গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে কাশীতে ফিরিয়া আসেন । 

ইতিমধ্যে বাঙলাদেশ হইতে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের জন্য বহু বোম! আসিয়| 
পৌঁছে। শচীন্দনাথ বিনায়ক রাও কপিল১ ও মণিলাল২ নামক দুইজন সভ্যের মারফত 
লাহোরে রাসবিহারীর নিকট আঠারটি বোমা প্রেরণ করেন। . মণিলাল লাহোরে 
পৌছিয়া রাসবিহারীর সহিতু সাক্ষাৎ করিলে রাপবিহারী তাঁহাকে জানাইয়| দেন যে, 
বম উত্তর-ভারতে একই দিনে সশস্ত্র অভ্যুথান আর্ত হইবে এবং ইহার তারিখ স্থির 
হইয়াছে ২১শে ফেব্রুয়ারী । তিনি মণিলালের মারফত শচীন্দ্রনাথকে সেই অন্যায়ী 
আয়োজন করিবার নির্দেশ দেন। 

পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা পরে কয়েকটি কারণে এই তারিখ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। 
প্রথমত, তাহারা সন্দেহ করেন যে, দলের মধ্যে পুলিসের গোয়েন্দা প্রবেশ করিয়া সকল 


গোপন ব্যবস্থা জানিয়া ফেলিয়াছে ; দ্বিতীয়ত, ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার _ 


আরম্ভ হইয়| গিয়াছিল। এই সকল কারণে অভ্যুখানের তারিখ পরিবর্তন কর! 
ব্যতীত অন্ত কোন উপায় ছিল না। কিন্তু গোলমালের মধ্যে রাসবিহারী এই সংবাদ 
শচীন্ত্রনাথকে সময় মত জানাইতে পারিলেন ন|। 

এদিকে শচীন্্নাথ ও তাহার সহকর্মীর! তারিখ পরিবর্তন ও পাঞ্জাবের গ্রেপ্তারের 
সংবাদ জানিতে না৷ পারিয়া পূর্ব-ব্যবস্থা অনুসারে অত্যুথানের জন্ত প্রস্তুত হন। তাহার! 
২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে কাশীর সামরিক কুচকাওয়াজের ময়দানে অন্ত্র-সজ্দিত হইয়া 
অপেক্ষ। করিতে থাকেন। কিন্তু অভ্যু্থান আরম্ত করিবার শেষ নির্দেশ ন! পাইয়া 
বহুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর তাহার! চলিয়া যান। 

এদিকে রাসবিহারী ও পিংলে কোন প্রকারে লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া 
কাশীতে উপস্থিত হন। ইহার কয়েক দিন পরেই দশটি বোমা লইয়া পিংলে৩ চলিয়া 
যান এবং ২৩শে মার্চ মীরাটে সৈন্যদের ব্যারাকের লাইনে বোমাসহ গ্রেপ্তার হন। 


প্লাসবিহারাঁর পলায়ন 


লাহোরের গ্রেপ্তারের পর সমগ্র উত্তর-ভারত জুড়িয়া পুলিসের তাওব আরম্ভ হয়। 
অভ্যথানের প্রধান নায়ক রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিস লাহোর হইতে 
কাশী পর্যন্ত তোলপাড় করিতে থাকে । শচীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাহার সহকর্মীরা তাহাকে 
অবিলম্বে কাশী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া! যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। 
রাসবিহারীও গ্রেপ্তার এড়াইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। 
ইহার পরেও যুক্তপ্রদেশের প্রধান বিপ্লবী কর্মীরা কলিকাতায় নিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেন। এই সময় কলিকাতায় একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে বাসবিহারীর 
ভবিস্ কর্তব্য ও যুক্তপ্রদেশের বিপ্লব-পরচে্টা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে 
বহ আলোচনার পর স্থির হয় যে, রাসবিহারী অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব 


১। বৈপ্লবিক সমিতির বিরদ্ধে পুলিমের সহিত সহযোগিতা করার শাস্তি স্বরূপ কপিল পরে বিপ্লবীদের 
হস্তে নিহত হন। ২। মণিলাল পরনে 'বেনারন যড়যন্ত্ু-মামলা'য় রাজনাক্ষী হন। ৩। পরে পিংলের ফানি হয়। 


যুক্তপ্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা টা 


এশিয়ার অন্য কোন দেশে গয়! আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এবং সেখান হইতে এঁবাসী 
ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হইয়া ভারতের বিপ্লবপ্রচেষ্টায় সাহায্য করিবেন। 
এই সময় ব্যাঙ্ক, বাটাভিয়া ও সাংহাই হইতে বিপ্লবী ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সফল 
করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বাঁসবিহারীও অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করিয়া 
ইহাদের সহিত মিলিত হইবার সিদ্ধান্ত করেন। 

এই বৈঠকে যুক্তপ্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্ট। সম্পর্কে স্থির হয় যে, শটীন্্নাথ 
ও নগেন্্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবু একত্রে যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক সংগঠন 
পরিচালন! করিবেন এবং এই প্রদেশের বিপ্নব-প্রচেষ্ট| অব্যাহত রাখিবেন। নগেন্দনাথ 
ওরফে গিরিজীবাবু রাসবিহারী ও শচীন্রনাথেরই জুযোগ্য সহকর্মী। ইহার পূর্বে, 
১১০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন “ঢাকা অন্থুশীলন সমিতির বিখ্যাত পরিচালক পুলিনবিহারী 
দাস গ্রেপ্তার হইয়া আটক ছিলেন, তখন গিরিজাবাবুই সেই বিরাট বৈপ্লবিক 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ভার. গ্রহণ করেন এবং যথেষ্ট বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করিয়া বৈপ্লবিক সংগঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এই 
জন্য মহাযুদ্ধ আরম্ত হুইবামাত্র “ঢাকা অন্ুণীলন সমিতি” যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক 
আয়োজনে সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে নিযুক্ত করে। 


বেনাৰস যড়যন্ত্র-মামভা 

এই সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার কয়েকদিন পরেই ১৯১৫ খীষ্টাব্দের ১২ই মে 
পূর্বগামী একখানি জাহাজে চড়িয়া রাসবিহারী সাংহাই নগরীতে উপস্থিত হন এবং 
অবনী মুখার্জি প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হুইয়া ভারতের বিপ্লব-গ্রচেষ্টায় 
সাহায্য করিবার চেষ্টা করেন। ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র ও ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হইবার পর গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য তিনি সাংহাই হইতে পলায়ন করিয়া 
জাপানে উপস্থিত হুন। সেই সময় হইতেই তিনি জাপানে থাকিয়া জীবনের শেষ 
দিন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে এচাঁর-কার্য চালাইয়া যান। 

অন্ত দিকে শচীন্ত্র ও গরিরিজাবাবু যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক সংগঠনের ভার গ্রহণ 
করিবার কয়েকদিন পরেই অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত উভয়ে গ্রেপ্তার হন। তাহার পর 
ইহাদের লইয়া এক যষড়যন্ত্র-মামল! আরম হয়। এই মালাই “বেনারস ষড়যন্ত্র 
মামলা” নামে খ্যাত। রাঁসবিহীরীকেই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক ও শচীন্্রনাথকে 
তাহার প্রধান সহকারী বলিয়া ঘোষণা কর! হয়। ইহাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত 
অভিযোগ গুলি উপস্থিত করা হয় £ (১) বোমা প্রস্তুত ও অস্ত্র সংগ্রহ, (২) বিদ্রোহের 
জন্য সৈন্যদের উত্তেজিত করা? (এ) “রাজদ্রোহ'মূলক সাহিত্য প্রচার ও বক্তৃতা। এবং 


(৪) 'সত্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্ণম'। 
প্রায় দুই মাস ধরিয়া মামলার বিচার চলে। মামলার বিচারে শচীন্দ্রনাথ 
গিরিজাবাবুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, গণেশলাল, 


সান্যাল ও নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে : 
লক্ষ্মীনারায়ণ, নলিনী মুখোপাধ্যায়ঃ দামোদর স্বরূপ ও প্রতাপ সিংহ_প্রত্যেকের 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, 


পাঁচ /ৎসর, আনন্দ ভট্টাচার্য, কালীপদ ঘোষ, বঙ্কিম মিত্র_-প্রত্যেকের তিন বৎসর, 
এবং শচীন্দ্রনাথের ভাই জিতেন্্রনাথের ছুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। সুরেন মুখাঞ্জি 
ও রবীন্দ্র রায় নামে দুইজন মুক্তিলাভ করেন। নগেল্্নাথ ওরফে গিরিজাবাবু 
কারাগারেই প্রাণ ত্যাগ করেন এবং শচীন্দ্রনাথ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সত্মাটের ঘোষণ৷ 
অনুসারে মুক্তিলাভ করেন। 

'_ কাশীর বিপ্লবীদের এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা ছিল বঙ্গীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টারই একটি 
অংশবিশেষ । ইহারা বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের নিকট হইতেই বৈপ্লবিক প্রেরণা! লাভ, 
করিয়াছিলেন এবং ভারত-জোড়। একটি বিরাট বৈপ্লবিক অভ্যুানের প্রচেষ্টায় অংশ 
গ্রহণ কৰিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে সরকারী অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে বলা হয় £ 

“এই মামলার সকল দিক বিচার করিয়া বল! যায় যে, এই বিপ্লবীর1 বাঙলা- 
দেশ হইতে মূল প্রেরণা লাভ করিয়া! ক্রমশ বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং 
অবশেষে রাসবিহারীর পরিচালনায় এক বিরাট বৈপ্লবিক ফড়যন্ত্রেরে যোগস্থৃত্রে 
পরিণত হন ।-.-»১ j 

এলান-ই-জক্ষ 

পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর একদিকে আরম্ভ 
হইয়াছিল ‘লাহোর ষড়ঘন্ত্রমামল1”, অপর দিকে চলিতেছিল «বেনারস ষড়যন্ত্র 
মামলা’র বিচার। বাহির হইতে মনে হইতেছিল যেন উত্তর-ভারতের বিপ্লব- 
প্রচেষ্টার অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপ্লবীদের কর্ম-প্রচেষ্টা আবার 
নুতন করিয়া আরম্ভ হয়। এই প্রচেষ্টার কেন্দ্ররূপে কাজ করিতেছিলেন হরনাম 
সিং নামে পাঞ্জাবের জাঠ-সম্পদায়ডুক্ত এক শিখ। হরনাম সিং পূর্বে ছিলেন 
‘৯নং ভূপাল পদাতিক বাহিশী'র একজন হাবিলদার । পরে তিনি “রেজিমেন্ট 
বাজার+এ “চৌধুরী'রূপে কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার কর্মস্থান ছিল অযোধ্যার 

, ফৈজাবাদ শহরে । বাজারের “চৌধুরী, হিসাবে কাক্গ করিবার সময়ই তিনি 

গদর-বিপ্রবীদের দ্বার! বিপ্রবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। লাহোরে গিয়া রাঁসবিহারী 

উত্তর-ভারতের বিপ্লব-গ্রচেষ্টার কর্ণধাররূপে কাজ আরম্ভ করিবার পর তিনি হরনাম 
সিংহের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহার মারফত ফৈজাবাদের সৈন্যদের, 
মধ্যে প্রচার-কার্য চালাইতেন। লুধিয়ানার বিপ্লবী ছাত্র-নায়ক সুচা সিং রাসবিহারী৷ 

ও হরনাম সিংএর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেন । রর 

হরনাম সিং রাসবিহারীর নিকট হইতে বিপ্লবী স্বাধীন ভারতের প্রতীক-স্বরূপ 
একটি জাতীয় পতাকা ও বহু সংখ্যায় “এলান-ই-জঙ্গ” (বিপ্রবী ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ 
ঘোষণা.) নামক পুস্তিকাটি সংগ্রহ করেন। ইহার উদ্দেশ হিল এই যে, ফৈজাবাদের 
দেশীয় সৈশ্ভদের লইয়| বিদ্রোহ ঘোষণা করিবামাত্র হরনাম সিং এই জাতীয় 
গতাকাটি উড়াইবেন এবং বুটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ঘোষণাপত্র 

হিসাবে «এলান-ই-জঙ্গ’ পুস্তিকাটি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবেন। 


31 ‘Sedition Committee Report’, p. 135. 


মিন 


যুক্তপ্রদেশে বিপ্ব-প্রচেষ্টা \ ৪১৭ 


লাহোর ও বেনারসের বিপ্লবের আয়োজন ব্যর্থ হইলেও হরন।ম সিং নিরসাহ 
না হুইয়|৷ তাহার উপর গ্রস্ত বৈপ্লবিক কর্তব্য সম্পাদনের আয়োজন করিচে 
থাকেন। তিনি পূর্বপরিচিত সৈন্যদের সহিত আলাপ-আলোচন৷ চালাইয়া 
যান। তাহাদের মারফত শৈন্তদের ব্যারাকে ব্যারাকে প্রচার-কার্ষ চলিভে 
থাকে, ‘এলান-ই-জঙ্গ’এর বৈপ্লবিক বাণী-_“ভারতের দস্থা শাসকদের বিরুদ্ধে 
সিংহের মত গ্জিয়া' উঠ, ইংরেজ-শয়তানগুলিকে হত্যা কর, দেশ হইতে ভাহাদের 
বিতাড়িত কর”__দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের চাঞ্চল্য জাগাইয়। ভোলে ৷ 
যেদিন ফৈজাবাদের আকাশে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকীখানি উডটীন হইবে, 
হুরনাম সিং সেই দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন । 

এদিকে গোয়েন্দী-পুলিসের দল হুরনাম সিংয়ের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের 
সন্ধান পায়। তাহারা হরনাম সিংকে গ্রেপ্তার করিয়া আসন্ন সৈন্য-বিদ্রোহ ব্যর্থ 
করিবার আয়োজন করে। হরনাম সিং পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হন। পুলিস 
খানাতল্লাস করিয়া হরনাম সিংয়ের গৃহ হইতে রাসবিহারীর দেওয়া স্বাধীন ভারতের 
জাতীয় পতাকাটি ও ‘এলান-ই-জঙ্গ'এর কতিপয় কপি হস্তগত করে। হুরনাম৷ 
সিংয়ের সহকর্মীদের নাম জানিবার জন্য পুলিস তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার 
করিয়াও ব্যর্থ হয়। অবশেষে সৈন্যদের মধ্যে “রাজদ্রোহ প্রচার ও ষড়যন্ত্র” 
এবং “সম্রাটের বিরুদ্ধে বুদ্ধোগ্ঘম”-এর অভিযোগে তাঁহার বিচার চলে। এই বিচারে 
তিনি দশ বৎসরের ছ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন। 

শেষ প্রচেষ্টা 

€বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা’র বিচারে কাশীর বিখ্যাত বিপ্লবীরা কারাগারে আবদ্ধ 
হওয়ায় মনে হইল যেন বিপ্লবের আগুন জালিবার পূর্বেই উহার সকল সষ্ভাবনাই 
শেষ হুইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়৷ কাশীর কয়েকজন বিপ্লবী আবার কর্মক্ষেত্রে 
ধাঁপাইয়া পড়িলেন। স্ুরনাথ ভাছুড়ী নামে কাশীর এক. অভিজ্ঞ বিপ্লবী ইহাদের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কাশীর বৈপ্লবিক সংগঠনের চরম দুর্দশ! দেখিয় বাঙলার 
বিপ্লবীরা তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হুন। ৯৯১৬ ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 
বাওলাদেশের যুগাস্তর সমিতি কাশীর বিপ্লবীদের নিকট কয়েকখানি বৈপ্লবিক 
ইন্তাহার প্রেরণ করে। এ মাসেই উক্ত ইপ্তাহারগুলি কাশী শহরে ও পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলে বিলি করা হয়। এই ইস্তাহার বিলি করিবার অভিযোগে দুইজন 
বিপ্লবী খ্েপ্তার হুন। তাঁহাদের একজন ছিলেন নারায়ণচন্্র দে। নারায়ণচন্জ 
ছিলেন ঢাকা অন্ুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য । বাঙলাদেশে থাকাকালে 
তিনি বোখাদারা একটি ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পুলিস ভাহাকে 
খুঁজিতে থাকিলে তিনি সমিতির পরিচালকদের নির্দেশে কাশীতে পলায়ন করেন এবং 
আত্মগোপন করিয়া শিক্ষকের চাকরি করিতে থাকেন। চাকরি গ্রহণের পর হইতেই 
তিনি কাশীর বৈপ্লবিক সংগঠনে থাকিয়৷ আবার বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করেন ॥ 
রাজদ্রোহমূলক “ইন্তাহার” বিলি করিবার অপরাধে তাহারও দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। 


প্রথম খণ্ড ২৭ []] 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


এই দুইজন বিপ্লবীর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড সত্বেও প্রায়ই কাশীর পল্লীতে 
বাঙলাদেশের 'যুগাত্তর সামতি'র বৈপ্লবিক ‘লাল ইস্তাহার* বিলি করা হইতে থাকে, 
সর্বত্র বাড়ীর দেয়ালে এই সকল রাজদ্রোহমূলক ইন্তাহার লাগাইয়া দেওয়া হইত। 
কাশী বিশ্ববিগ্তালয়ের ছাত্ররাই এই সকল কাজ করিত। তাহার! বাঙলাদেশের 
বৈপ্লবিক সমিতিগুলির সাহায্য লইয়া কাশীতে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ চালাইত। 

যখন যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক সমিতির চরম ছূর্দশা চলিতেছিল, তখন রাসবিহারী 
ও শচীন্্রনাথের একজন পুরাতন সহকর্মী এবং “বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা’র 
পলাতক আসামী বিনায়করাও কপিল গোপনে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিসের নিকট 
সংবাদ সরবরাহ করিত। নারায়ণচন্্র দেকে কপিলই নাকি ধরাইয়া দিয়াছিল। 
কপিলের এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়! কাশীর বিপ্রবীরা কপিলকে মৃত্যুদণ্ড 
দান করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী রাব্রিকালে লক্ষে] শহরে বিপ্লবীদের 
গুলিতে কপিল নিহত হয়। কপিলকে হত্যা করিবার জন্য কাশীর বিপ্ববীরা 
নাকি বাঙলাদেশ হইতে একটি মশার পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এই হত্যার 
সহিত লিপ্ত থাকিবার সন্দেহে পুলিস কাশীর এক বাঙালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। 
খানাতল্লাসের সমর সেই যুবকের গৃহে পিগারেট-টিনের বোমা তৈরীর একটি 'ফরমুলা% 
দুইটি রিভলভার, মশার পিস্তলের ২১৯ ‘রাউণ্ড গুলি এবং বহু পরিমাণে “পিকৃরিক্‌ 
খএ্যাসিড’ ও “গান কটন’? পাওয়া যায়। বিচারে এই যুবকের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর হয়। 
কিন্তু ইহার পরেও কাশী শহরে নিয়মিতভাবে বৈপ্লবিক ইস্তাহার বিলি করা হইত। 


দ্বাদশ অধ্যায় 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভাৱতবৰ্ষ 

ভাব্রতবর্ষকে যুদ্ধৱত দেশ বলিয়া ঘোষণা 
১৯১৪ শ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে গ্রেট বৃটেন জার্দেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। 
করে। প্রথম সাআজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ 
সরকার ভারতবর্ষকেও যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজ 
স্বার্থে ভারতের সমগ্র ধনবল ও জনবল ব্যবহার করিবার আয়োজন করে। 
(বুদ্ধের পূর্বেই ভারতবর্ষ বৃটিশ সাআজ্যবাদীদের সৈশ্ট সংগ্রহের প্রধান উৎসে 
পরিণত হইয়াছিল । এবার সৈন্য সংগ্রহের কার্য বিপুল উদ্ধমে আরম্ত হয়। 
অল্পকালের মধ্যে বৃটিশ বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি 

পায়। ভারতীয় সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়। ১৫ লক্ষে পরিণত হয়। 


১) পিক্রিক্‌ খাসি ও গান কটন বোমা তৈরীর পক্ষে অপরিহার্ধ। এই রাসারনিক জ্রবাগুলি 
ভয়ঙ্কর বিশ্ফোরকশক্তি বিশিষ্ট । J 
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ভারতীয়দের সৈন্যদলে যোগদান ক্রেচ্ছামূলক বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে কোন কোন প্রদেশে, বিশেষত পাঞ্জাবে, জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষককে 
সৈগযবাহিনীতে যোগদান করিতে বিভিন্ন প্রকারে বাধ্য করা হয়। পাঞ্জাব হুইয়া উঠে 
সৈন্যসংখ্ৰহ-কাৰ্যের প্রধান কেন্দ্র। 

জনসাধারণের উপর বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ খণ চাপাইয়। দেওয়া হয়। 
যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ হইতে বৃটেনে বিপুল পরিমাণ খাদ্ধশস্ত এবং যুদ্ধের 
সাজ-সরঞ্জাম, কাঁচামাল, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি প্রেরিত হয়। ইহ! ব্যতীত, বৃটিশ 
সরকার ভারতবর্ষকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫৭ কোটি টাকা (১+ কোটি পাউণ্ড ) 
এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সাড়ে সাতষটি কোটি টাকা (৪3 কোটি পাউণ্ড ) “দান” হিসাবে 
দিতে বাধ্য করে। 

পশ্চিম ও পূর্ব-এশিয়ায় যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্য যুদ্ধরত 
ছিল তাহাদের খাগ্ভ প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সস্তারের প্রধান উৎস ও 
সরবরাহ-কেন্দ্র করা হয় ভারতবর্ধকে। ভারতবর্ষের বাহিরে যে বিপুল সংখ্যক 
ভারতীয় সৈন্য প্রেরিত হয় এবং ভারতরক্ষার জন্য যে সকল বৃটিশ গৈন্ত 
ভারতবর্ষে আসে সকলের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হয় ভারত-সরকারের 
অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণের উপর । 


বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের সুযোগ 

যুদ্ধের ফলে ভারতে বৃটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি বিশেষভাবে হাস 
পায়। এমনকি বৃটিশ সরকারও যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে বাধ্য হয় এবং ইহার জন্য ভারতীয় শিল্পের 
বিকাশের পথ আংশিকভাবে বাধামুক্ত করে। যুদ্ধের প্রয়োজনেই সাআজ্য- 
বাদীদের দার! ভারতীয় বুর্জোয়াদের বিশেষত বৃহৎ বুর্জোয়াদের সামান্য 
আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সুবিধা দানের নীতি গৃহীত হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ 
সকল প্রকার আমদানী করা বৈদেশিক শিল্পদ্রব্যের উপর শতকরা ৫ টাকা 
হারে শুল্ক ধার্য করিয়া! ভারতীয় শিল্পের বিকাশের সুযোগ দান করা হয়। 
পরবর্তী বংসরগুলিতেও বিভিন্ন বৈদেশিক শিল্পদ্রব্য, বিশেষত তুলাজাত দ্রব্যের 
উপর উচ্চ হারে শুল্ক ধার্য হয়। এই সময়, মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষে 
জাপানী ও মাঞ্চিন পণ্যের রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল। সুতরাং ভারতের বাজার 
ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ রাখিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ একচেটিয়৷ মূলধনীরা আমদানী-শুক্ 
ধার্য করিয়া জাপানী ও মাঞ্চিন পণ্যকে বাধা দেয়। | 

মহাযুদ্ধের আরস্তের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থা বৃটিশ 
শাসকগোঠীর নিকট বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হুইয়| উঠিয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ 
বঙ্গভঙ্গ বদ করিবার পরেও বঙ্গদেশ তথা ভারতের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন না 
ঘটিয়া বরং তাহা ক্রমশই বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছিল। উদারপন্থী বুর্জোয়ারা 


৪২০ | | ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


টস সাত্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে। কিন্ত ভারভীয় 
শিল্পের বিকাশে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাআজ্যবাদের বাধাদানের নীতির ফলে ভারতের 
বৃহৎ বুর্জোয়াগোষ্ঠী এবং বেকারি প্রভৃতি বিভিন্ন আর্থনীতিক ও রাজনীতিক 
কারণে মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত অংশ বৃটিশ সাআজ্যবাদের প্রতি বিরোধিতার নীতি 
অঙ্গুগ্ন রাখিয়াছিল। 

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী হইতে আগত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারছের 
স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির নিকট হইতে অন্ত্র-সাহাধ্য লইয়া 
এবং দেশের মধ্যে বোমা-পিস্তলের সাহায্যে এক বিশেষ প্রকারের বৈপ্লবিক 
সংগ্রাম আরম্ভ করে। কিন্ত যুদ্ধের প্রয়োজনেই বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদ বৃহৎ বুর্জোয়াগোঠীর 
সহিত আপসের পদ্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, আর বৃহৎ বুর্জোয়ানা আর্থনীভিক 
সুযোগের সন্যবহার করিতে থাকে। 

“যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন বৃটিশ সাআজ্যবাদীদের পক্ষে ভারতবর্ষের 
অবস্থা এতই বিপজ্জনক ছিল যে ভারতীয় বুর্জোয়াদের অপেক্ষাকৃত ধনী অংশকে 
স্থবিধা-স্থযোগ দিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিবার নীতি গ্রহণ করিতে বৃটিশ শাসক- 
গোষ্ঠী বাধ্য হয়। ইহ করা হয় ছুই প্রকারে_(১) এই আশ্বাস দিয়া যে, 
ভারতবর্ষ বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্য করিলে উহাকে স্বায়ত্বশাসন 
দান করা হইবে, এবং (২) ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশের তুলাজাত পণ্যের উপর 
শতকরা ৩ই টাকা হারে আমদানি-শুক ধার্ধ করিয়া। এই দ্বিতীয় স্ুবিধাটি মঞ্জু 
করা হইয়াছিল এই জন্য যে, পূর্বের বৃটিশ শিল্পপতিদের অধিকৃত বাজার জাপান 
উহার: পণ/ণস্তার হবার! গ্রাস করিতেছিল। যাহাই হউক, ভারতীয় মূলধনীদের 
নিকট এই দ্বিতীয় স্ুবিধাটির আর্থনীতিক মূল্য ছিল অসাধারণ। এই স্ুবিধাটির 
ফলে বিপুল পরিমাণ নূতন মূলধন বস্তরশিল্লে নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধের পুর্বে 
আমদানীকরা তৃলাজাত দ্রব্যের মোট পরিমাণের শতকরা! মাত্র ৪২ ভাগ ভারছে 
তৈরী হইত, আর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়া হয় 
শতকর। ৯৪৬ ভাগ। 

“এইভাবে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য মহাযুদ্ধ এক নূতন যুগ স্থষ্টি করে। 
বৃটিশ সাআজ্যবাদ অন্তত সাময়িকভাবে ভারতবর্ধকে শিল্পে পশ্চাৎপদ রাখিবার 
পূর্ব-অহুস্থত নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। সাত্রাজ্যবাদী মূলধনের প্রবল 
প্রতিন্বিতা অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যায়, আর ভারতীয় মূলধন লাভ করে ইহার বিকাশের 
জন্য এক অবাধ ক্ষেত্র।”১ 

যুদ্ধের কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে মোট মিল-কারখানার সংখ্যা বিশেষভাবে বুদ্ধি 
গায়। এই সকল মিল-কারখানায় নিষুক্ত শ্রমিক-সংখ্য। দাড়ায় প্রায় কুড়ি লক্ষ। এই 
সময় বিকাশপ্রাপ্ত শিঞ্পসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য “টাটা আয়রন 
এণ্ড স্টিল কোম্পানি’। এই কোম্পানি ১৯.৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিঠিত হইয়া প্রচণ্ড 


৯ 
৯ Joan Beauchamp : British Imperialism in India, P. 166. 
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বুটিশ প্রতিদন্দিতার ফলে কোনক্রমে টিকিয়াছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের সখোগে 
এই শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করিয়া! এক বিরাট শিল্পে পরিণত হয়। ইহাই 
হয় ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান লোহ ও ইস্পাত শিল্প। যুদ্ধের শেষ ভাগে এই 
কোম্পানির ঢালাই লোহার উৎপাদন ছিল ৩ লক্ষ ২* হাজার টন, আর 
ইন্পাতের উৎপাদন ছিল ১ লক্ষ ২৪ হাজার টন। যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের 
একচেটিয়া বাজারের এবং বৃটেনের চাহিদা পুরণ করিয়াই টাটা কোম্পানির 
একপ প্রসার ঘটে। কেবল টাটা কোম্পানিই নহে, ভারতের সকল শিল্পই যুদ্ধের সময় 
বৃটেনের যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার কার্যে নিযুক্ত থাকে। 


ভাযভশান দানের আশ্বাস 
ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীকে স্বপক্ষে টানিবার জন্য বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ধকে 
যুদ্ধের পর দ্বায়ত্তপাসন মঞ্জুর করিবার আশ্বাস দেয়। ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া! ভারতীয় বুর্জোয়ার৷ বৃটেনকে উহার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সাহায্য 
দান করে, এমনকি ভারতে সৈন্ঠসংগ্রহের কার্ষেও তাহারা বৃটিশ সরকারকে 
যথেষ্ট সাহায্য করে। এই ভাবে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে আর্থনীতিক হবিধা 
এবং স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাস দিয়া সাআজ্যবাদীরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
মধ্যে বিভেদ সুষ্ি করিতে সক্ষম হয়। ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বৃটিশ সাআঞ্যবাদের 
বিরোধিতার পথ ত্যাগ করিয়া! উহার সহিত সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে। 
তাহার! এমনকি বাল গঙ্গাধর তিলক, লাল! লাজপৎ রায়, বিপিনচন্্র পাল 
প্রভৃতি এককালের “চরমপন্থী” নায়কদিগকেও সংগ্রামের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে 
সক্ষম হয়। 
এই সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অঙ্কুর এযানি বেশাস্ত ভারতৰাসীদের বৈপ্লবিক 
পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহাদের আন্দোলনকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি 
আন্ুগত্যন্থচক আন্দোলনের পথে চালিত করিবার উদ্দেশ্যে “হোমরুল” আন্দোলন 
আরম্ভ করেন। তিলক প্রভৃতি ভূতপূর্ব “চরমপন্থীরা” বৃটিশ সাআ্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করিয়া খ্যানি বেশান্তের সেই “হোমরুল” আন্দোলনে ভিড়িয়া৷ পড়েন। 
তগ্রেসই হুইয়া উঠে সেই “হোমরুল” আন্দোলনের প্রধান কেন্্র। যুদ্ধের সয় 
হিনু বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস এবং মুসলমান বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠান মুসলিম 
লীগ ‘হোমরুল’ আন্দোলনের মধ্য দিয়া পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। 
বৃটিশ সাআজ্যের মধ্যে ‘হোমরুল’ বা স্বায়ত্তশাসনই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের চরম 
লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। 
রুশ বিপ্লবের প্রভাব 
১১১৮ খ্ৰীষ্টাব্দেই রুশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের সংবাদ ভারতবর্ষে আসিয়৷ 
পৌঁছিতে থাকে। বৃটিশ সা্রাজ্যবাদীদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্তেও রুশিয়ার সফল 
শমিক-বি্রবের সংবাদ ও উহার ছুিবার প্রভাব ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ও জন- 
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(ণের মধ্যে রত বিস্তার লাভ করে। যে সকল ভারতীয় সৈনিক যুরোপের 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাই হয় ভারতবর্ষে রুশ-বিপ্রবের প্রধান 
প্রচারক। তাহাদের মুখে মুখে রুশ-বিএবের সংবাদ, বোলশেভিক পার্টির ছারা 
পরিচালিত শ্রমিকশেণীর দারা পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ রুশিয়ার রাষীয় ক্ষমতা 
অধিকার এবং বোলশেভিক সরকারের প্রতিষ্ঠার সংবাদ ভারতের সর্বত্র প্রচারিভ 
হয়। এই সংবাদ শুনিয়া কেবল শ্রমিকশ্রেণীই নহে, সমগ্র সাধারণ মানুষের 
মধ্যে নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার বহিতে থাকে। রুশ-বিএব ভারতের 
শ্রমিকশ্রেণী ও সংগ্রামী জনসাধারণের নিকট প্রমাণ করিয়া দেয় যে, কোন 
সাত্মাজ্যবাদী দেশই, তাহা যত শক্তিশালীই হউক না কেন, অপরাজেয় নহে। 


এইভাবে যুদ্বপরবর্তীকালের, অর্থাৎ ১৯১৯-২২ খ্রষ্টাব্দের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্র 
প্রস্তুত হইতে থাকে। 


Ed # * 
এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ শক্তি জড়াইয়া পড়িবার ফলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্বীদের 
সম্মুখে এক অভাবনীয় সুযোগ দেখ! দেয়। সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা এই 
অযোগের সঘ্যবহার করিয়া ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্ঠ দেশব্যাপী এক 
"সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাহারা এই 
: উদ্দস্তে বিভিন্ন উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য লাভের জনও চেষ্টা আরস্ত করিয়া দেন 
তাঁহাদের এই নূতন উদ্যম ও কর্ম-প্রচেষ্টা ভারতের সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
এক নুতন অধ্যায় রচনা করে। 

মধ্যশ্রেণীর এই মন্ত্রামূলক বিগ্রববাদ সকল সময় শ্রমিক-ক্লষক জনসাধারণকে 
এড়াইয়া চলিয়াছিল। এই জন্যই মহাযুদ্ধের সময় এই বিপ্লববাদীর। যে বৈপ্লবিক 
সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, একমাত্র পাঞ্জাব ব্যতীত তাহা সর্বত্র গণ-সংযোগ-বিহীন 
হইয়াই ছিল। কেবলমাত্র পাঞ্জাবে গদর সমিতি’র প্রচেষ্টায় কৃষকদের একাংশের 
মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। “গদর সমিতি'র প্রায় সকল 
সভ্যই ছিলেন আমেরিকা-প্রবাসী পাঞ্জাবী কৃষক। তাই তাহারা দেশে ফিরিয়া 
আসিলে তাঁহাদের মারফত এই বিগ্লববাদের সহিত কৃষকদের সংযোগ গড়িয়া 


উঠিয়াছিল। কিন্তু গদর সমিতিগ্র সভ্যদেরও কৃষক-সংগ্রাম সম্পর্কে কোন 


বিশেষ ধারণা ও পরিকল্পনা না থাকায় পাঞ্জাবেও ক্কষকদের কোন ব্যাপক সংগ্রাম 
গড়িয়া উঠে নাই । 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় 
প্রথম মহাযুদ্ধের পটভুূমিকাঘ জাতীয় আন্দোলন 


মহাযুদ্ধের প্রথম হইতে জার্মান সৈ্ঠাবাহিনীর আক্রমণে যুরোপে বৃটিশ শক্তির 
ঘোর দুর্দিন ঘনাইয়া আপিতেছিল। সেই সময় একদিকে কংগ্রেসের তৎকালীন 
নরমপন্থী নেতৃত্ব বৃটিশ শাসকদের সহিত সহযোগিতার পথ বাছিয়া লয় এবং অপর 
দিকে ভারতের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবপন্থীর! 
মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা 
লাভের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম চালাইতে থাকেন। তাহাদের সেই গণ-সংষোগহীন 
সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রামের পর্যায়ে উঠে নাই, তাহা! সম্ভবও 
ছিল না । অন্যদিকে বৃটিশ সরকারের সহিত কংগ্রেসের নরমপন্থী উদারনীতিক নেতৃত্বের 
সহযোগিতার ফলে জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে চরম সংকট ঘনাইয়। আসিতেছিল। 

এই সন্ধিক্ষণে, ১৯১৪ গরী্টাব্দের জুন মাসে বাল গঞ্জাধর তিলক কারাগার হইছে 
বাহির হইয়া আসেন। তিলক বাহির হইয়া আসেন এক নুতন মানুষ হুয়া । বাহিরে 
আপিয়াই তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের পথ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং 
বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিত সংবাদপত্রে. এক বিবৃতি দেন। 
অবশ্য তিনি সঙ্গে সক্ষে এক আইন-দন্মত আন্দোলন আরত্তের সিদ্ধান্তও ঘোষণা 
করেন। তিলক মত ও পথ পরিবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, এমনকি তিনি 
আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেও অস্বীকার করেন। বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
প্রথম যুগের প্রধান নায়ক তিলকের এই প্রকার মত পরিবর্তনে ক্রুদ্ধ হইয়া 
ডঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ লিখিয়াছেন £ 

শ্রদ্ধেয় লোকমান্য তিলক, জনসাধারণের উপর যাহার অসাধারণ ক্ষমত! ছিল, কিন্তু 
যুদ্ধ বাধিলে তিনি গভর্নমেন্টের সুরে সুর দিলেন। “বালিন কমিটি? তাহার নিকট লোক 
পাঠাইয়া ছিল, কিন্তু তিনি কিছুই করেন নাই ।--‘মহারাধরীয় বৈরিবিক খানখোজে ছদ্মবেশে 
ইরাণ হইতে ভারতে গিয়া বন্ধুর মারফত তাহার ( তিলকের--সু.র|. ) সহিত খবরাখবর 
করেন। তিনি বলেন, «এখন রুশে গিয়। অস্তাদি সাহায্য প্রার্থনার চেষ্টা কর” 

«...এই জন্যই বলি, ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞে বুর্জোয়ার৷ আসিবেন না । তাঁহার! 
‘আধ্যাত্মিক স্বরাজ’, ‘দায়িতপূর্ণ গভর্নমেন্ট, “ভোমরুল? প্রভৃতির দাবি করিবেন, 
কিন্ত স্বাধীনতার দাবি করিবেন না । কারণ, তাহার জগ্য যে কাঠখড় দরকার, তাহা 
তাহারা জোগাইবেন ন! ॥?? 

ইতিপূর্বে মাদ্রাজে ‘থিওসোকিকাল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাত্রী এ]ানি বেশাস্ত ভারতের 
রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া “হোমারুল”এর ( উপনিবেশিক দ্বায়্তশাসনের ) পক্ষে 


41175101011, 
১। ডঃ ভূপেন্রনাথ দত্ত ? পূর্বোক্ত এন্, ১১০-১১ পৃষঠা। 
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) আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই সময় এ্যানি 
বেশাস্তের আবির্ভাব এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং এই ঘটনাটিকে আংশিকভাবে 


এলান অক্টাভিয়ান হিউম-এর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বৈপ্লবিক সংগ্রামের আঘাত হইতে 1 


ভারতের বৃটিশ শাসনকে রক্ষা! করিবার প্রয়াসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 


১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের চাপে ভারতের জনসাধারণের জীবনে এক ভয়ঙ্কর 
ছুর্ষোগগ দেখ। দেয়। এই দুর্যোগ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই জনসাধারণ সংগ্রামের পথে 
অগ্রসর হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রাম আরস্ত হইলে বৃটেনের 
যুদ্ধে জয়লাভ তো দূরের কথা, বৃটিশ সাআ্রাজ্যই বিপন্ন হইয়া পড়িবে । এই ভয়ঙ্কর 
(বিপদ্ধ হইতে বৃটিশ সাত্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই এলান অক্লাভিয়ান হিউমের মত এযানি 
বেশাস্তও ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং জনসাধারণের আসন্ন সংগ্ামকে 
বৈপ্লবিক পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া উহাকে শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালিত করিবার জন্ত 
মচেষ্ট হন। তাঁহার এই চেষ্টাই «হোমরুল*আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। ভারতের 
রুটিশ শাঁসনকে ধ্বংসের পরিবর্তে ভারতবাসীদের ছারা বৃটিশ শাসন ও বৃটিশ 
সাভ্রাঙ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করানোই হয় তাঁহার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।» 
ভারতের সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রথম স্রষ্টা বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্্র 
পাল ও লালা লাজপৎ রায় এই সময় “বিপ্লবংএর পথ পরিত্যাগ করেন এবং বৃটিশ 
সাত্জাজ্যের প্রতি আনুগত্যের পথ গ্রহণ করিয়া খানি বেশাস্তের সহযোগী হন। বৃটিশ 
রাজ্যের বিশ্বস্ত সেবক মোহনদাস করমটাদ গান্ধীও এই সময় দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে 
লওনে গমন করিয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সংকপ্প ঘোষণা 
করেন। ইহার পর তিনি ভারতে আসিয়া একদিকে বৃটিশ সাআজ্যকে যুদ্ধের মহাসংকট 
হইতে উদ্ধারলাভে সাহায্য করিবার জন্য সৈষ্ঠসংগ্রহের উদ্দেশ্যে গুজরাটী কৃষকদের 
মধ্যে প্রচারকার্য আরম্ভ করেন এবং অপরদিকে এানি বেশাস্তের বৃটিশ সাত্রাজ্যের 
প্রতি আন্গত্যমূলক «হোমরুল'আন্দোলনে যোগদান করিয়া উহাকে শক্তিশালী 
করিয়া তোলেন। এ্যানি বেশান্তের এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের সমালোচন! 
এবং এযানি বেশাস্তের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়। ভূপেন্্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন £ 

“...এ্যানি বেশাস্তের নেতৃত্বে “গরমদল”২ «হোমরুল"আন্দোলন সৃষ্টি করেন। 
কিন্তু এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ইহা! প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের নামান্তর । 
বৈপ্লবিকেরা যখন দেশে ও বিদেশে দুর্জয় সাহসের সঙ্গে অস্ত্র হস্তে দ্বিতীয় স্বাধীনতা 
সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিলেন, কিছু কালের জন্য যখন তাহার! সিঙ্গাপুর অধিকার 
করিয়াছিলেন, ইরাকে কয়েদী ভারতীয় সিপাহীদের লইয়া যখন সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনী গঠিত করিয়াছিলেন, যখন বিদেশ হইতে অস্ত আমদানির ব্যবস্থা চলিতেছিল, 
লাহোর হইতে গোঁহাটি পর্যস্ত যুগপৎ বৈপ্লবিক অভ্যুথানের চেষ্টা চলিতেছিল, যখন 

LSE PL Dube: India Today, p. 312. 


_২। ৰাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচজ্ পাল, লালা লাঙপৎ রায় প্রতৃতি পূর্বের সন্ত্রাসবাদী 
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কুতালামারার কয়েদী সিপাহীদের বৈপ্লবিক দলভুক্ত করিয়া ভারতে বৈপ্লবিক বহিনী 
পরিচালিত করিবার উদ্যম চলিতেছিল, যখন আফগান আমীরের সাহায্যে আফগান 
সীমান্তে বৈপ্লবিক পরিকল্পনা চলিতেছিল, যখন গভর্নমেন্ট সন্ত্রাস দ্বারা দেশকে দাবাইয়া 
রাখিয়াছিল, তখন দিশাহার! বুর্জোয়াদের লইয়া “হোমরুল' আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। 
ইহা ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সাহায্যের পরিবর্তে ব্যাহতই করিয়াছে। 

“বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় গ্যানি বেশান্তের প্রকৃত রূপ সেই যুগের 
কর্মীদের অজানা নাই। বিদেশেও তিনি ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বন্তৃতা 
দিতেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (A. ]. 0.0.) দিল্গী 
অধিবেশনে তিনি সুবিখ্যাত Independence Resolution-এর বিপক্ষে বক্তৃতা 
করেন (লেখক সভ্য রূপে উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন )। ইহা ছাড়াও, 
ভারতকে ইংলগ্ডের সহিত সংলগ্ন রাখিবার জন্য তিনি ভারতবাসীকে নানা প্রকার 
ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত করিয়া রাখেন।”৯ 

এ্যানি বেশাস্ত ও তাঁহার “হোমরুল”আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া রজনী 
পামি দত্ত লিখিয়াছেন £ 

ক্রমবর্ধমান গণ-বিক্ষোভ রাজনীতিক আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত হইতে আরস্ত 
করে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সেই গণ-বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গ উঠিতে থাকে । ১৯১৬ 
গ্রীষ্টাব্দে তিলক «হোমরুলের জন্য ভারত লীগ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার আন্দোলনে 
ইংরেজ  থিওসোফিস্ট? এানি বেশাত্ত যোগদান করেস। বেশাস্ত জাতীয় 
আন্দোলনকে সাআজ্যের প্রতি “আন্গত্যের পথে চালিত করিবার চেষ্টা, করেন 
এবং পরবর্তী কালে অসহযোগ-আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন ৮২ 

ভারতবর্ষে এহোমরুল* আন্দোলন আর্ত হইবার পূর্বে আয়ারল্যাণ্ডে এই 
আন্দোলন আরস্ত হইয়াছিল। সেই দেশে এই আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হইয়া 
উঠিয়াছিল। বুটিশ সাজের মধ্যে থাকিয়া ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভই -ছিল 
এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য । তিনি প্রথমে এদেশে আয়ারল্যাণ্ডের অনুকরণে এই 
| আন্দোলন আরস্ত করেন। এই আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি “কমন উইল’ 
নামে একখানি সাপ্তাহিক ও ‘নিউ ইণ্ডিয়া” নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ 


করেন। এই ছুইখানি পত্রিকায় ভারতের দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রবিষয় ব্যতীত অবিলম্বে 
শাসন-ব্যবস্থার অন্টান্ত সকল বিষয়ের উপর ভারতবাসীদের পূর্ণ নিযনত্রাধিকারের দাৰি 
প্রচার করা হইতে থাকে। যাহাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই এই দাৰি 
গ্রহণ করিয়। ইহ! লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করে তাহার জন্য বেশাস্ত প্রথম হইতেই 
| চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার সেই চেষ্টা তখন ব্যর্থ হয়। | 
ঠিক এই সময় তিলক কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এই আন্দোলনে 
যোগদান করেন। তাঁহার উদ্যোগে ৯৯১৬ খ্ৰীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুণায় 


১। ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, মুখণ্ধাঃ ৮-৯ পৃষ্ঠা । 
21, ১১, Dutt; Ibid, 07818 


hh 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


লীগ, প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর বেশাস্ত ও তিলক উভয়ে একত্রে 
মিলিয়া সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে থাকেন। এই 
আন্দোলনের ফলে দেশের শিক্ষিত সম্রদায়ের মধ্য হইতে বিপুল সাড়া জাগিছে 
দেখিয়া সরকার ভীত-সনত্স্ত হয়৷ উঠে এবং অবিলম্বে ইহার উপর আক্রমণ আন্ত 
করে। মাদ্রাজ-সরকার ‘প্রেস-আইন? অনুসারে বিপুল পরিমাণ অর্থ জামিন দাৰি 
করিয়া! বেশাস্তের পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিবার চেষ্টা করে । 

এদিকে তিলক তাহার “মারাঠী” ও «কেশরী” পত্রিকার মারফত বোম্বাই প্রদেশে 
এক ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়! তুলিতেছিলেন। এই আন্দোলন শক্তিশালী করিয়া 
ছুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা করেন। তাহার জালাময়ী বক্তৃতায় জনসাধারণের মধ্যে বিপুল 
সাড়া জাগিয়। উঠিতে থাকে । বোম্বাই সরকার ভীত হইয়া তাহার ক্রোধ করিবার 
জন্য তাঁহার উপর এক বৎসর “সত্তাবে” থাকিবার জামিনস্বরপ বিপুল পরিমাণ 
অর্থ জমা রাখিবার আদেশ দেয়। বোম্বাই-হাইকোর্টে আপীল করিয়া তিনি এই আদেশ 
নাকচ করাইতে সক্ষম হন। দেশের প্রায় সর্বত্র, বিশেষত দক্ষিণ-ভারতে তিলক 
ও বেশাস্তের প্রচারেব ফলে ‘হোমরুল’ বা *স্বরাজ’-এর দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনের 
ঝড় বহিতে থাকে, সমগ্র দক্ষিণ-ভারত জুড়িয়া “হোমরুল-লীগ*এর শাখা-প্রশাখা 
গড়িয়া উঠে এবং লীগের সভ্য-সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়। চলে । 

“ “হামরুল'-এর প্রচার বিশেষভাবে ছাত্র ও স্কুলের বালকদের মধ্যে সাড়া! 
জাগাইয়া তোলে । ১৯১৬ খ্ৰীষ্টাব্দের ওরা! সেপ্টেম্বর বেশাত্ত আনুষ্ঠানিকভাবে 
তাহার লীগ স্থাপন করেন। তাহার ‘নিউ ইণ্ডিয়া’ পত্রিকার ১১ই অকৃটোবরের 
সংখ্যায় লীগের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী ও সংগঠন প্রকাশিত হয়। ইহাতে দেশবাসীদের 
জানানো হয় যে, ( পাঞ্জাব ব্যতীত ) ভারতের সকল প্রধান প্রদেশগুলিভে 
পঞ্চাশটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে; লীগের সকল ইস্তাহার ও পুস্তিকা সকল দেশীয় 
ভাষায় প্রচারিত হইতেছে; লীগের সভ্য-সংখ্যা ছুই হাজার হইতে তিন হাজারের 
মধ্যে ; ১৪ই সেপ্টেম্বর বিশেষ উৎসাহের সহিত ‘হোমরুল-দিবস’ প্রতিপালিত হইয়াছে» 
এ দিবস মাপ্রাজের 'গোখেল-হল"এ বিরাট জনসমাবেশ হুইয়াছিল।৮”১ 

ভারতের সর্বত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে “হোমরুল* আন্দোলন ক্রুত প্রসার 
লাভ করে। তিলকের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর এবার 
ভারত-সরকারের নির্দেশে মাদ্রাজ-সরকার বেশান্তের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে । 
দেশরক্ষা-আইনের বলে বেশাস্তের বোহাই্‌ প্রদেশে গমন নিষিদ্ধ হয়। পরে 
তিনি মধ্যপ্রদেশে গমনের উদ্ভোগ করিলে তাহাও উক্ত আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ 
হয়। কিন্তু এত আক্রমণেও বেশাস্তের প্রচেষ্টা বন্ধ হইল না। তিনি তাহার 
ছুইথানি পত্রিকায় মারফত জোরের সহিত প্রচার করিতে থাকেন যে, বৃটিশ শাসনের 
অধীনেই অবিলম্বে ভারতে “হোমরুল, প্রবর্তন করা প্রয়োজন। 
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জাভীয় আন্দোলন ৪২৭ 


এদিকে যুদ্ধের প্রথম হইতেই ভারতের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের দুঃখ- 
দুর্দশা দ্রুত বুদ্ধি পাইতেছিল এবং ভাহার ফলে সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের 
মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দ্িতেছিল। এই গণ-বিক্ষোভ জাতীয় আন্দোলনের 
ক্ষেত্রেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলে । কংগ্রেসের নরমপন্থী “উদীর- 
নীতি’বাদী নেতুরন্দ পর্যন্ত এই গণ-বিক্ষোভে চঞ্চল হুইয়! বুটিশের প্রতি আন্গত্য 
প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ্বায়ত্তশাসনের দাবি’ লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। 
মুসলিম লীগের নেতৃরন্দও বুটিশের প্রতি আনুগতা প্রকাশ করিয়া “ভারতের পক্ষে 
উপযোগী” স্বায়ত্তশাসনের দাবি বিশেষ জোরের সহিত উপস্থিত করেন। কংগ্রেস 
ও মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতিদের ভাষণে স্বায়ত্তপাসনের দাবি লইয়া 
এক্যবদ্ধ আন্দোলন আরস্ত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করা৷ হয়।* তখন হইতে 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনের আয়োজন একই শহরে করা 
হইতে থাকে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে কংগ্রেস ও 
মুসলিম লীগের অধিবেশন হয় এবং উভয় অধিবেশনেই বেশান্ত ও তিলকের 
“হোমরুল'এর দাবির উপর আলোচনা চলে। এই দাবি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য 
লীগ একটি কমিটিও নিয়োগ করে। ১৯১৬খ্রীষ্টাব্দে কয়েক মাস ধরিয়া কংগ্রেস ও লীগের 
প্রতিনিধির! হিন্দু-মুসলমানের সামপ্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া হিন্ু মুদলমান এক্যের 
চেষ্টা করেন এবং একটি সমাধানের পথ খুজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হন। 

১৯১৬ ্রীষ্টান্দের অকৃটোবর মাসে উভয় সম্প্রদায়ের উনিশ জন নির্বাচিত 
সপ্ত বড়লাটের আইন-পরিষদে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কারের প্রস্তাবসহ একটি 
স্বারকলিপি উপস্থিত করেন। এই ম্মারকলিপিতে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার 
সমালোচনা করিয়া ““$পনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা অগ্গুপারে জনসাধারণের নিকট 
দায়িত্বশীল পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা” অবিলম্বে প্রবর্তনের দাবি কর! হয়। এইভাবে 
কংখেস ও মুসলিম লীগ সমবেত ভাবে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিটিকে 
পাশ কাটাইয়৷ জাতীয় আন্দোলনকে ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্তশীসনের নিয়মতান্ত্রিক 
আন্দোলনের পথে পরিচালিত করেন। 


ৃ ল্লাক্ক্ষৌ-কংগ্রেস 

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাক্ষৌ শহরে কংগ্রেসের এঁতিহাসিক অধিবেশন 
হয়। ঠিক এই সময় লাক্ষে। শহরেই মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশন 
বসে। এই অধিবেশনে যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক 
নূতন অবস্থার সুচনা করে। ইহার ফলে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের ভিত্তিতে 
প্রকাশ্টে হাত মিলাইলেন এবং কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দও আবার পূর্বের 
চরমপন্থী” দলের সহিত এক্যবদ্ধ হইলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট-কংগ্রেসে বিভেদের 
পর কংগ্রেসের নরমপন্থী ও “চরমপন্থী”দের ইহাই প্রথম মিলন। 'অবশ্য এই সময় 
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স্ব 


২৮ ভারতের বৈপ্রবিক সংগ্রামের ইতিহাস 
{ 


পূর্বের চরমপথ্থী'র। আর চরমপন্থী ছিলেন না । তাঁহারাও এখন বৃটিশ-শাসনের 
প্রতি অনুগত নরমপন্থী। 

এই ছুই অধিবেশনের ফলে নিয়মতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিন্দু- 
মুসলমানের এঁক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার পথ প্রস্তুত হয় এবং বেশাস্ত ও তিলকের 
+হোমরুল'-এর দাবি জাতীয় দাবি হিসাবে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। 


কংগ্রেস-অধিবেশনের সভাপতি নরমপন্থী নেত| অন্বিকাচরণ মজুমদার সভাপতির ' 


ভাষণে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় ভারতের বুটিশ-শাসনের গুণগান করিলেও ‘ভারত- 
রক্ষা আইন? এবং বিপ্লবীদের বিন! বিচারে আটক ও অন্তরীণ করিয়া রাখিবার সরকারী 
নীতির তীব্র সমালোচন| করিয়া ঘোষণা করেন ঃ 


“ভারতের বর্তমান আর্থ নীতিক ও রাজনীতিক অবস্থার মধ্যেই “যানাক্রিস্ট” 
মতবাদের (বিপ্রববাদের ) বীজ নিহিত। ইহা কুশীসনেরই ফল এবং ইহা দূর করিবার 
একমাত্র উপায় আপসনীতি। কেবলমাত্র দমননীতি চালাইয়া কোন ফল হইবে না 1৮১ 

সভাপতির ভাষণে তিলক ও বেশাত্তের উপর সরকারী উৎপীড়নের, তীব্র নিন্দা 
করা হয়। তিলক ও বেশাস্তের “হোমরুল--এর প্রস্তাব উত্থাপন করেন সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাহার প্রস্তাবে সরকারের নিকট “যথাসম্ভব শীপ্র ভারতে 
স্বায়ত্তশাসন ( হোমরুল ) মঞ্জুর করিবার নীতি ঘোষণার দাবি” করেন। এই 
প্রস্তাব সমর্থন করেন তিলক ও বেশান্ত। অধিবেশনে এবং লাক্ষৌ শহরের সর্বত্র 
তিলক ও বেশাস্ত বিপুল স্্ধন! লাভ করেন। «হোমরুল"দাবির উপর তাহাদের 
ভাষণই লাক্ষৌ-কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হইঘ়াছিল। বেশান্ত 
“হোমরুল”-দাবির সমর্থনে বলেন যে, ভারতবাসীরা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে থাকিতে 
আর প্রস্তত নয়; বৃটিশ-পার্লামেন্টকে অবিলম্বে ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর 
করিয়! আইন প্রণয়ন করিতে হইবে; ভারতবাসীরাঁ ভারতের আমলাতান্িক 


সরকারের উপর কোন ভরসা রাখে না, তাহাদের একমাত্র ভরসা বুটিশ-পার্লামেন্টের 


উপর। অধিবেশনে ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি বিপুল ভোটাধিক্যে পাশ হ়। 
এই সময় হইতে ‘হোমরুল’-এর দাবিই জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়। 

লাক্ষৌ-কংগ্রেস হইতে তিলক ও বেশাস্তের “হোমরুল-লীগ'এর সহিত সহযোগিতার 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা কর! হয়। মুসলিম লীগের অধিবেশনেও মুসলমান নেতুবুন্দ অনুরূপ 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মুলিম লীগের অধিবেশনে মহম্মদ আলি জিন্না তাহার 
বক্তৃতায় ঘোষণা! করেন 

““ভারতবাসীরা নিজেদের দ্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত বলিয়! প্রমাণ করিতে দৃঢ়- 
গুতিজ্ঞ। হিন্দু মুসলমানের মিলন এক্যবদ্ধ ভারতের জন্মের সুচন| করিতেছে। কংগ্রেস 
বে শাসন-সংস্কারের পরিকল্পন| করিয়াছে তাহ মানিয়া লইতেই হুইবে এবং ইহা! বাস্তবে 


পরিণত করিবার জন্য বৃটিশ-পার্লামেন্টকে আইন পাশ করিতে হইবে ।৮”২ 


৮১1 Congress Presidential Speeches, p. 288. 
S| Speech summarised by V. Lovett, Ibid, 0. 122. 
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‘হোমরুল’-দাবির সমর্থনে মুসলিম লীগের অধিবেশনেও কংগ্রেসের প্রস্তাবের 
অনুরপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দু-মুসলমান এক্যের নিদর্শন হিসাবে বিপিনচত্র 
পাল লীগের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের সভাপতির অন্থরোধে 
তিনি “ভারত-রক্ষা আইন+-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কৰিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি 
তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজম্বিনী ভাষায় বাঙলার বিপ্লবীদের স্বদ্েশভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিয়া বলেন, বাঙলাদেশে “এনাঞ্কিস্ট’ বলিয়া কেহ নাই, বাঙলার বিপ্লবীর! 
স্বদেশভক্ত বীর; যদি স্বদেশভক্তির ক্রমবিকাশকে গলা টিপিয়! হত্যা করা না হইভ, 
তৰে কখনই বৈপ্লবিক স্বদেশপ্ৰেমের জন্ম হইত না।* 

. সরকারী আক্রমণ 

এদিকে মহাযুদ্ধের ফলে ব্যাপক গণ-বিক্ষৌভ ক্রুত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। 
বুদ্ধের ট্যাক্সের বোঝা, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য ও অবাধ মুনাফা লুঠনের চাপে 
পিষ্ট হইয়| দেশের দরিদ্র জনসাধারণ আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবে বৃটিশ- 
শাসনের বিরুদ্ধে যে-কোন আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্ত প্রস্তুত হয়। ইহার উপর 
এই সময় দেশের মধ্যে ম্যালেরিয়ার মহামারীতে হাজার হাজার মান্য যৃত্যুযুখে পতিভ 
হইতেছিল। ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণও সংগ্রামের জগ্য চঞ্চল হইয়৷ উঠে। 

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দ্বারা স্বায়ন্তশাসনের ( হোমরুল-এর ) দাবি লইয়া 
আন্দোলনের দিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান গণ-বিক্ষোভ ও জনগণের 
সংগ্রামের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়। যে গণ-বিক্ষোভ মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বৈপরবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে স্পষ্ট রূপ লাভ করিতে পারে নাই, 
তাহা এবার «হোমরুল” আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করিছে 
থাকে। বেশাত্ত ও তিলকের নেতৃত্বে এই আন্দোলন দ্রুত সমগ্র ভারতে ছড়াইয়! 
পড়ে। মাদ্রাজ হুইতে বেশান্তের ‘নিউ ইণ্ডিয়া” ও ‘কমন উইল’ পত্রিকা এবং 
পুণা হইতে তিলকের “কেশরী? ও মারাঠ” পত্রিকার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 
অঞ্চলে অনুষ্ঠিত অসংখ্য সভা-সমিতির বক্তৃতার মারফত ‘হোমরুল’-এর দাবি বিশেষ 
জনপ্রিয় হইতে থাকে। এই আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় জনসাধারণকে অংশ 
গ্রহণ করিতে দেখিয়! কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি ভীত-সন্তরন্ত হইয়া উঠে। এই 
আন্দোলনকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করিবার জন্য ইংরেজ-সরকার আন্দোলনের প্রধান নেতৃবৃন্দের 
উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। এ্যানি বেশাত্ত হইলেন এই আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য 
কারণ, তিনিই ছিলেন “হোমরুল'-আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা । 

১৯১৭ গ্রীষ্টান্দের রা মে তারিখের “নিউ ইপ্ডিয়া” পত্রিকায় প্রকাশিত “জঘন্ত 
বিশ্বাসঘাতকতা, শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি ভারতে বিশেষ সুবিধাভোগী বৃটিশ- 
সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বীভৎস চিত্র জনসাধারণের নিকট তুলিয়! ধরেন। এই 
সময় ইংলণ্ডের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আহত ইম্পিরিয়াল ওয়ার কনফারেঞ্স-এর 
অধিবেশনে বিকানীর দেশীয় রাজ্যের মহারাজ, যুক্তপ্রদেশের গভর্নর স্তার জেমস 


38187255777 
3 \ Speech summarised by V. Lovett, Ibid, p. 122. 
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মেন্টন ও স্যার সতেন্দপ্রসন্ন সিংহ ভারতের জনসাধারণের “প্রতিনিধি” হিদাবে 
নিমন্ত্রিত হুইয়াছিলেন। ইহাদের বুটিশ-ভক্তির জন্যই ইহারা শাসকদের পরম 
বিশ্বাসভাজন হুন। ইহারাও এই অনুগ্রহের প্রতিদানম্বরূপ «ওয়ার কনফারেন্স-এর 
অধিবেশনে যোগদান করিয়া ভারতবর্ষে বুটিশের বিশেষ আর্থিক সুবিধালাভের 
প্রস্তাবের পক্ষে এবং “হোমরুল"-দাবির বিরুদ্ধে ভোট দেন। বেশান্ত তাহার 
“জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা? শীর্ষক প্রবন্ধে এই তিনটি প্রতিনিধিকে “ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতক” 
আখ্যায় অভিহিত করেন। 

২৩শে মে তারিখের “নিউ ইণ্ডিয়!’ পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তিনি 
ভারতের নির্যাতিত বিপরবীদের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়! বলেন ; 

বিপ্লবী যুবকেরা “আজ মরিয়া হইয়| বয়োবৃদ্ধ নেতৃবৃন্দের সকল বাধা-নিষেধ 
অগ্রাহ করিয়া বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; তাহাদের 
অনেকে এখনও সেই পথে চলিতেছেন, তাহাদের অনেকে ফাসী-কাে প্রাণ 
দিয়াছেন, অনেককে আন্দামান দ্বীপে মৃত্যুর মুখে পাঠান হইয়াছে, অনেককে 
এদেশের কারাগারে আবদ্ধ রাখ! হইয়াছে। আজ ভারতের ছাত্র-যুবকেরা ইহা 
লক্ষ্য করিয়া কৌতুক বোধ করিতেছে যে, রুশিয়ার যুবক-যুবতীদের ঠিক একই 
প্রকারের ক্রিয়াকলাপে বৃটিশ-প্রধানমন্ত্রী আজ আনন্দে আত্মহার! হুইতেছেন, কিন্ত 
রুশিয়ার বিপ্রবীরাও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ট্রেন উড়াইয়াছেন, একজন «জার*কে 
€রুশিয়ার সম্রাটকে) হত্যা করিয়াছেন, অথচ উাহাদেরই আজ শহীদ বলিয়া 
প্রশংসা করা হইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে বীহারা এখনও জীবিত আছেন 
তাহাদের বিজয়ীর সন্মান দিয়। রুশিয়ায় ফিরাইয়া আন৷ হইতেছে। কারণ, 
তাহাদের জন্তই রুশিয়ার মুক্তি সম্ভব হইয়াছে। এক সময় ধাহাদের নাম উচ্চারণ 
করাও পাপ বলিয়া মনে করা হইত, আজ তাহাদের নাম পরম পবিত্র বলিয়া 
স্বরণ করা হইতেছে। আজ সেই বিপ্লবীদের সকল দুঃখ ও আত্মত্যাগ জয়ের 
দ্বার! সার্থক হইয়াছে ।”৯ 

বেশান্তের প্রচারে শঙ্কিত হইয়। ইংরেজ-সরকার তাহার ক্রোধ ও কর্মক্ষমতা 
হরণ করিবার সিদ্ধান্ত করে। জুন মাসের মধ্যভাগে মাদ্রাজের গভর্নর “ভারত-রক্ষা 
আইন'এর বলে বেশাস্ত ও তাহার দুইজন প্রধান সহকারীর উপর এক কঠোর 
নির্দেশ জারি করেন। তাহাদের মাদ্রাজ হইতে দূরে কোথাও অস্তরীণ করিবার 
ব্যবস্থা হয়। 

বেশাস্ত একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 
করেন। তিনি তাহার এই বিদায়-পত্রে। ভারতীয় জনগণের উপর বিদেশী শাসকদের 
উৎপীড়নের স্বরূপ বর্ণনা ও ভীহার “হোমরুল"দাবির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেনঃ 

“বিদেশের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ভারতীয় শ্রমিকদের টানিয়া নেওয়া 

॥ শাসকগণ যুন্বখণ হিসাবে ভারতীয় মূলধন লুটিয়া লইতেছে, কিন্ত 


১. Quoted from ৮, Lovett’s ‘History of the National Movement’ 
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ভারতবর্ষে যতদিন স্বেচ্ছাতন্্ বজায় থাকিবে ততদিন এই যুদ্ধ-খণের দ্বার! স্বাধীনতা 
আসিবে না। যুদ্ধ-খণের সুদ যোগাইবার জন্য ভারতবাসীরা ট্যাকৃসের চাপে পিষ্ট 
হইবে। এইগুলি যখন একে একে ঘটিতে থাকিবে তখনই ভারতবাসীরা বুঝিতে 
পারিবে কেন আমি যুদ্ধের পর *হোমরুল? প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছি । কেবলমাত্র 
“হোমরুল -এর দ্বারাই ভারতবাসীরা অন্তের মুনাফার জন্য কুলির জাতিতে পরিণত 
হইবার হাত হইতে, ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।” তিনি এই 
বলিয়া পত্রথানি শেষ করেন যে, তিনি ভারতবাসীদের জাতীয় আত্ম-মর্যাদাবোধ 
জাগাইয়া তুলিবার চেষ্ট। করিয়াছেন-__ইহাই তাহার একমাত্র অপরাধ ।৯ | 

বেশাস্তের উপর এই সরকারী নির্যাতনের ফলে দেশময় প্রতিবাদের ঝড় 
উঠিতে থাকে। যাহার! এতদিন ‘“হোমরুল’-এর দাবি ও আন্দোলন সমর্থন করে 
নাই তাহারাও সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে এই দাবি সমর্থন করিয়া আন্দোলনে 
যোগদান করিতে আরম্ত করে। দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি করিয়া এই সরকারী 
উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান হয়। বড়লাটের 
কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্তগণ কাউন্সিলের অধিবেশনে সরকারী কার্ষের তীব্র নিন্দা 
করেন। কিন্তু সরকারী দমননীতি এখানেই শেষ হইল না, বিভিন্ন প্রদেশের জাতীয় 
নেতাদের উপর “ভারত-রক্ষা। আইন*এর বলে নানাব্ধি বাধানিষেধ আরোপ করা হয়| 

মণ্টেও-ঢেমসৃফোর্ড শাসন-সংস্কার 

ভারতবর্ষের গণ-আন্দৌলনের দ্রুত প্রসার লক্ষ্য করিয়৷ বৃটিশ শাসকগণ শঙ্কিত 
হইয়া উঠেন। তাহার! বুঝিতে পারেন যে, কেবলমাত্র দমননীতি দ্বারা এই আন্দোলন 
দমন করা সম্ভব হুইবে না। তাহারা মর্লে-মিণ্টে। শাসন-সংস্কারের অনুরূপ আর 
একটি শীসন-সংস্কার ঘোষণা করিলেন । তৎকালীন ভারত-সচিব মন্টেগু সাহেবই 
এই শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব ঘোষণা করেন। ভারত-সচিবের ঘোষণায় বল! হয়ঃ 

“বুটিশ সাম্রাজ্যের অচ্ছেপ্ত অংশ হিসাবে ভারতবর্ষে ক্রমশ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের . 
উন্দেশ্তে প্রত্যেকটি শাসন-বিভাগে ভারতীয়দের অধিকতর যোগদানের ব্যবস্থা ও স্বায়ত্ত- 
শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবিকাশ সাধনই বুটি শসরকারের নীতি ৷” 

এবুটিশ সরকার ও ভারত-সরকারের উপর ভারতের জনগণের মঙ্গল ও উন্নতি 
বিধানের দায়িত্ব গ্রস্ত বলিয়। উহারাই হুইবে ভারতীয় জনগণের শাঁসন-সংক্রান্ত অগ্রগতির 
সময় ও পরিমাণের বিচারক । এই দুই. সরকারের সহিত বাহার! সহযোগিতা করিবেন, 
উহারা তাহাদের সহযোগিত! দ্বারাই চালিত হইবে এবং তাহাদের হস্তেই শাসন-কার্য 
পরিচালনার নুতন সুবিধা অর্পণ করা হইবে, ভারতীয়দের হস্তে দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া 
যায় কিনা তাহা সেই সহযোগিতার পরিমাণের দ্বারাই নির্ধারণ করা হুইবে ৷? 

একই ঘোষণায় একই সঙ্গে শাসন-সংস্কারের আশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য ভীতি 
প্রদর্শন হইতে ভারতের জনসাধারণ বুঝিতে পারিল যে, ইহাও মর্লে-মিটো সংস্কারের 
মতই একটি অন্তঃসারশূন্য শাসন-সংস্কার। বৃটিশ সরকারের এই শাদন-সংস্কারের 
7 হা, 75৮8 “Jistory of National Movement’, p. 137, 
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প্রস্তাবটি যে উদ্দেগ্যমূলক তাহাও শীদ্রই বোঝা গেল। এই প্রস্তাব ঘোষণার ঠিক 
পরেই ভাঁরত-সচিব মন্টেগুর. ভারতে আগমনের গিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল এবং 
ভারতবর্ষের নরমপন্থী “উদারনীতি'বাদীদের ২ সরকারের পক্ষে টানিয়া আনাই যে এই 
আগমনের আসল উদ্দেশ্য তাহাও প্রকাগ্রেই ঘোষিত হইল । 

ভারত-সচিব মন্টেগুর এই বিভেদ-প্রচেষ্টার সাফল্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। 
১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ‘উদারনীতি’বাঁদীরা শেষবারের মত কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া 
ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মন্টেগুর শাসন-সংস্কার 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার ফলেই এই ভাঙন দেখ! দেয় । বৃটিশ শাসকদের প্রন্ঠি 
আনুগত্য প্রকাশ করিলেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উহাদের শাঁসন-সংস্কারের দাবি 
পুনরায় জোবের সহিত পেশ করে। ইহার ফলেই দেখা দেয় এই ভাঙন । 

১৯১৭ গ্রীষ্টাবের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন 
আহ্বান কর! হয়। তিলকের প্রস্তাব অনুসারে সগ্যমুক্ত এানি বেশান্ত কংগ্রেসের 
সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তিলক ও বেশাস্ত উভয়েই নূতন শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের 
তীব্র সমালোচনা করিয়া ‘হোমরুল’-এর দাবিই ভারতের একমাত্র দাবি বলিয়া 
ঘোষণ1 করেন । 

১৯১৭ খ্ৰীষ্টাব্দের শেষদিকে ভারত-সচিব মন্টেগু ভারতে পদার্পণ করিয়া জাতীয় 
আন্দোলনের নেতুবুন্দকে দিয়! তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করেন এবং নরষ- 
পন্থী নেতাদের সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হন। ইহার কিছু দিন পরেই নরমপন্থীর! 
কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া ‘ইণ্ডিয়ান লিবারল ফেডারেশন? গঠন করেন। 


১৯১৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই মন্টেগু-চেমসৃফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব দিলো 
আকারে প্রকাশিত হয়। এ মাসের শেষ দিকেই বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের একটি 
বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। এই অধিবেশনে “চরমপন্থী” নেতৃবৃন্দ শাসন-সংস্কারের 
প্রস্তাব নাকচ করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া উপস্থিত হন। রিপোর্ট প্রকাশিক্ত 
হুইবামান্র যানি বেশাত্ত এই প্রস্তাবকে ‘দাসত্বের পরিকল্পনা” নামে অভিহিত করিয়া 
ঘোষণা! করেন £ 

“এই পরিকল্পনা যে নীতি হইতে প্রস্থত ইহার রচয়িতাগণ সেই নীতির উধেব' 
কোন দিনই উঠিতে পারিবেন না, সেই নীতিকে কেবলমাত্র একটা বিপ্লবের দ্বারাই 
ধ্বংস করা সম্ভব ।৮১ 

এই মনোভাব লইয়া “চরমপন্থী” নেতৃবৃন্দ বোশ্বাই নগরীতে কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশনে উপস্থিত হন। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ হাসান ইমা । 
অধিবেশনে মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন-সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করিয়া ইহাকে 
“তুচ্ছ, বিরক্তিকর ও নৈরাশ্টজনক” বলিয়া অগ্রাহ্থ করা হয়। মুসলিম লীগের... 
অধিবেশনেও এই 'শাসন-সংস্কারের বদলে ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির চা 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 


>| Quoted from V. Lovett’s “History of National 01059100920, 0, 168. 
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অক্টোবর বিপ্পব_শ্রামক বিপ্লব, র্ঢাশয়ার' 
দুষ্টব্য 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯ 

অগন্য গুরু, পরমহংস, ১৩৯, ১৪০, ২০০ 

_তাঁহার দ্বারা বৃটিশবরোধী আন্দোলন 
আরম্ভ, সমগ্র ভারতবর্ষ রিয়া বাঁটশ 
শাসনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালনা, ১৩৯; 
বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের উপায় নির্দেশ, 
তাঁহার প্রচারে উন্বনদ্ধ একদল ছাত্র কর্তৃক 
পুণা শহরে বৈপ্লাবক সঙ্ঘ স্থাপন ১৪০ 

অগ্নি-য্যগ, ১৩৮ 

ভারতের 
ইহার ঘোষণা, ১৩৮ 

অজিত সিং, সর্দার, ২১৮, ২৫২, ২৫৩, 
২৫৪, ২৫৯, ২৮৫, ২৮৬, ২৯৬, ২৯৭, 
৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩৫৫, ৩৫৬, ৪১০ 

_পাঞ্জাবের চরমপন্থী নায়ক, ৯১৯০৭ 
খ্যীষ্টাব্দে তাঁহার আটক, ২১৮; পাঞ্জাবে 
বৈগ্লাবক সংগঠন প্রাতষ্ঠার কার্যে লালা 
লাজপৎ রায়কে সাহায্য দান, ১৯০৭ 
খুশষ্টাব্দে ১৮১৮ অব্দের ৩নং আইনে 
আটক, ২৫২; ১৯০৮ অন্দে মান্তলাভ, 
বৈগ্লাবক সংগঠন ও আন্দোলন গাঁড়য়া 
তুলিতে আত্মানিয়োগ, ২৫৩; গ্রেপ্তার এড়াই- 
বার জন্য বিদেশে পলায়ন, ২৫৪; আমে- 
শ্রকায় গিয়া গদর সমিতিতে যোগদান এবং 
ভারত-জার্মান যড়যন্মে অংশ গ্রহণ, ২৫৪ 
পাদটপকা; পাঞ্জাবের দোয়াব অণ্চলে কৃষক- 
আন্দোলন পারচালনা, ২৮৫; তাঁহার সহিত 
শ্রামক-কৃষকের যোগাযোগ, ২৯৬) ১৯০৭ 
অন্দে “ভারতীয় দেশতন্তদের সঙ্ঘঃ প্রাতষ্ঠা, 
শ্রীমক-কৃষক আন্দোলনের সংযোগ সাধন, 
২৯৭; তাঁহাদের উদ্যোগে পাঞ্জাবে কৃষক- 
আন্দোলনের সৃষ্ট, গ্রামাঞ্চলে ঘণারয়া 
কৃষকদের সংগঠিত করণ, সংগ্রামের জনা 
প্রচারকার্য, ‘কৃষকদের রক্ষক’ বালয়া খ্যাতি- 
লাভ, ২৯৬; জনসাধারণের নিকট সংগ্রামের 
আহরান, ২৯৭-৯৮; তাঁহাকে আঁবলন্বে 
গ্রেপ্তারের দাঁব, ৩০১; তাঁহাকে গ্রেপ্তার 
এবং গোপনে ব্রহ্মদেশে আটক করণ, ৩০২; 
শ্রমক-কৃষক-সধ্যশ্রেণীর : এক্যবন্ধ সংগ্রামে 


প্রথম খণ্ড ২৮ [1] 


স্বাধীনতা-সংগ্রামের, 


নেতৃত্বদান, ৩০৩; ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন 
করিয়া পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ, ৩৫৫; প্যারা 
নগরী হইতে ব্রাজিল দেশে গমন, ৩৫৬ 

অধিবাসী, উপজাতাঁয় মুসলমান, ২৬, ৫০ 

- উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের, ইহাদের দমনের 
জন্য সামরিক অভিযান, ২৬ 

অধ্যাত্মবাদ, ১৩২, ১৩৩ 

“অনঃশীলন+ প্রেবন্ধ), বাঁঙ্কমচন্দ্রের, ১৫০, 
১৫৩ 

ইহা হইতে অনুশীলন সমাতর নামকরণ, 
১৫০; 'অনুশীলন' শব্দের অর্থ, ইহার 
উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য; ১৫৩-৫৪ 

অন্য্শীলন সাঁমাত, কোলকাতা), ১৪৬, 
১৫০-৫৯, ১৬২, ১৬৩, ১৬৬, ১৮৪, 
২৩২, ৩৬৭, ৩৬৮ 

পি. মিত্রের সভাপাঁতত্বে ইহার প্রতিষ্ঠা, 
ইহার প্রথম সভাগাতরুপে পি. মিত্র, বাঁও্কম- 
চন্দ্রের: 'অনুশীলন' প্রবন্ধ হইতে ইহার 
নামকরণ, ১৫০; ইহার কার্যের সীমা- 
বদ্ধতা, ঢাকায় *প. মিত্র কর্তৃক ইহার শাখা 
স্থাপন, পদলীনাবহারণ দাসের উপর ঢাকা- 
শাখার ভার অর্পণ, ১৫১; ইহার নামের 
বিশেষ তাৎপর্য, ১৫৩-৫৪; ইহার সভ্যদের 
শরীরচ্ঠার সঙ্গে সামারক শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা, এই উদ্দেশ্যে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের 
জন্য যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদা 
রাজ্যে প্রেরণ, বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখা- 
প্রশাখা স্থাপন, ৯৫৪) ইহার নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে মতভেদ, সভাপতি পপ. মিত্রের সহিত 
তরুণ নেতাদের কর্মপদ্ধাঁত সম্বন্ধে মতভেদ, 
অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ভূপেন্দ্র- 
নাথ দত্ত কর্তৃক তরুণ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ, 
১৫৪) বয়দ্কদল ও তরুণদলে সামাতর 
ভাগ, ইহার তরুণদলের নূতন সংগঠন, 
১৫৫; ইহা হইতে ৩ট সংগঠনের সৃষ্টি $ 
অনঃশীলন সাঁমাঁত ঢোকা), যুগান্তর সামাত 


ও উত্তরবঙ্গ সাঁমাত ১৫৮ 

অন;শগলন সমিতি (উত্তরবঙ্গ), ৯৬৬, 
১৮২, ১৮৩ 

_ ইহার উপর অমূল্য সরকারের পদ্া্তকার 
প্রভাব, ১৬৬; ইহার সভ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি, 
১৮২-৮৩ 


অনশগলন সামাত (ঢাকা), ১২৫, ১৯৩০, 


A 


১৫০, ১৫১, ১৫৮-৬৭, ১৮০, ১৮২, 
১৯৮৪-৮৫, ২০৯, ২২০, ২২৯১, ২২৬- 
৩০, ২৩৩, ২৩৭-৩৯, ২৪১-৪৪, ২৪৭, 
২৭৫, ২৮১, ২৮২, ৩৬৮-৭৬, ৩৭৮, 
৩৮২, ৪০০, ৪১১, ৪১২, 8৪১৫ 
_াপি, মিত্র কর্তৃক ইহার প্রতিষ্ঠা, ১৫০, 
পুলীন দাসের উপর গঠন ও পাঁরচালনার 
ভার অর্পণ, ১৫১; পুলীন দাসের নেতৃত্বে 
ইহার ছ্ুত বিসভার, ইহার পাঁরচালকদের 
চেষ্টায় ফারদপুরে ব্রতী সাঁমাত” এবং 
কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি জেলায় গুপ্ত- 
সামাত স্থাপন, এই সকল সাঁমাততে দুইটি 
কারয়া দলের সৃষ্টি, ১৫৬; পি. মিত্রের 
প্রাত আনুগত্য জ্ঞাপন, সমগ্র পূর্ববঙ্গের 
বৃহত্তম প্রাত্ঠানরূপে ইহার আঁবর্ভাব, 
১৫৮; স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানে 
ইহার শাখা-প্রশাখার িদ্তার, ১৫৮-৫৯; 
_সংগঠন-পন্ধাত ও ইহার বস্তার, 
১৫৮-৬৭ £  বঙ্গদেশব্যাপী ইহার শাখা- 
প্রশাখার বস্তার, ইহার শান্ত সণ্যয়ের 
সুযোগ লাভ, বাঙলা দেশে ইহার বৃহত্তম 
সংগঠনে পাঁরণত হইবার কারণ, ইহার প্রধান 
কর্মক্ষেত্র, ১৫৮; সাঁমাতর বিপুল সভ্য 
সংখ্যাকে সৈন্যবাহনীর্পে গঠন, ইহাদের 
লইয়া “জাতীয় স্বচ্ছাসৈন্যবাহনী গঠন, 
এই বাহিনীর সমাজসেবামূলক কার্য, সভ্য 
সংগ্রহের জন্য স্কুলের ছাত্রদের ব্যবহার, 
ঢাকার ন্যাশনাল স্কুলকে ঘাঁটরূপে 
ব্যবহার, ইহাকে বে-আইন? ঘোষণা, সামাতির 
নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার, কাঁলকাতায় ইহার কেন্দ্র 
স্থানান্তরকরণ, ইহার সংগঠনের বিশাল 
বিস্তার, বাঙলাদেশের বাঁহরে ইহার সংগঠন 
ও ক্রিয়াকলাপ, রুশিয়ার এনাকিস্টদের 
সংগঠন-পদ্ধাত হইতে সাহায্য গ্রহণ, 
১৫৯; ইহার সংগঠন সম্বন্ধে দসাডসন 


কাঁমাট'র মন্তব্য, ১৫৮-৫৯;  (সংগঠন- 
পদ্ধাত দুষ্টব্য) 

সংগঠনের সাধারণ নীতি, ১৫১-৬৭ ও 
জন্ধাসবাদী  রুশাবগ্লবীদের অনুসরণ, 


১৫৯; প্রয়োজনের সময় সকল শান্ত একত্র 


কা 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


পদ্ধাত, সামারক ও সন্ত্রাসমংলক কাধের 
পদ্ধাত, জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ 
সৃষ্টির পদ্ধাত, সশস্ অভ্যুত্থানের আয়োজন 
ও পরিচালনার পন্ধাত, রসায়ন-বিজ্ঞান 
শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ, অন্তরসংগ্রহ, 
১৯৬০; 

কেন্দ্রীয় কাঁমাটির অধীনে প্রাদেশিক কাঁমাট, 
জেলা-কিট প্রভাত গঠন, জেলা-সংগঠনের 
নিয়মাবলী, ৯৬১-৬২; পার্টি সভ/দের 
জন্য নিয়মাবলী, ১৬২; দীক্ষা ও প্রাতজ্ঞা 
গ্রহণ পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রকারের প্রাতজ্ঞা, 
১৬২-৬৪; রাজনীতিক ডাকাতি সম্বন্ধে 


, বিশেষ প্রাতিজ্ঞা, ১৬৪; দীক্দাদান-পদ্ধাত, 


১৬৪-৬৫;  সম্পাদকগণের ভূমিকা ও 
কর্তব্য, ১৬৫; পাঁরদর্শকের ভাঁমকা ও 


কর্তব্য, ১৬৫-৬৬; মুসলমানদের সভ্য না 
কারবার কারণ, ৯৬৬; অমূল্য সরকারের 
প্‌স্তিকার বিষয়বস্তু, ১৬৬-৬৭; 

_-মভ্য সংগ্রহ-পদ্ধাত £ জেলা-সংগঠকদের 
উপর ইহার দায়িত্ব অর্পণ,  সভ্যসংগ্রহ 
সম্বন্ধে জেলা-সংগঠকদের কতব্য-ব্যাখ্যা, 
৯৮২; 

_বৈপ্লাবক ক্রিয়াকলাপ $ 'বাভল্ন স্থানে 
ডাকাতি, ২২০; িতনজন সভ্যকে বি*বাস- 
ঘাতকতার সন্দেহে হত্যা, ২২৭; ৯৯০৯ 
খ্যশষ্টাব্দে সমাতকে বে-আইনী ঘোষণা, 
২২৮; ইহার বাঁরশাল-শাখা, ২৩৮; 
নোয়াখাল-শাখা, ২৩৯; ইহার লক্ষ্য ও 
বিস্তৃতি সম্বন্ধে “প্রথম বারশাল-যড়যন্ত 
মামলা'র রায়ের মন্তব্য, ২৪২; শদ্বতাঁষ 
বারশাল ষড়যন্ত্র মামলা'র রায়ে সাঁমতির 
বারশাল-শাখার সংগঠন, সভ্য সংগ্রহ 
পদ্ধতি ও সামারক শিক্ষার বিবরণ দান, 
২৪৪; মধ্যপ্রদেশে সাঁমাতর শাখা বিস্তারের 


NNN 7 লিল শি 


ho) 

নঘন্ট 

“অপরাধ, ১৮৯৩. সালের ২৬শে জন্নের' 
১৯৪ 

অবাধ-বাণজ্য, ২০ 

ভারত সরকারের সূপারকাঞ্পত নীত- 
রূপে, ২০ 

অব।ধ-বাণজানী।ত, ২০, 

বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে ইহার প,পরি- 
কাল্পত প্রয়োগ, বুকানন কতৃক ইহার 
স্বরুপ ব্যখ্যা, এই নাত ন্বারা ইংরেজ 
বাণকদের ভারতের বাজার দখল, : ইহার 
একমাত্র উদ্দেশ্য, ২০ 

অবোধ বিহারী, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭ 

_বৈদ্লাবক কার্যে রাসাবহারা বসুর 
হকার? রূপে, ২৫৫; রাজসাক্ষার স্বীকা- 
রোন্তর ফলে গ্রেপ্তার, ২৫৬) দিল্লী 
ষড়যন্ত্র মামলার প্রাণদণ্ড লাভ, ২৫৭ 

আঁভজাত সম্প্রদায় বা শ্রেণী, ভারতের, ৯৫, 
৩৬৬ 

_ মহারানী 'ভিক্টোরয়৷ কতৃকি ইহাদের আশা- 
আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিশ্চয়তা দান, ১৫ 

অভনৰ নব্য ভারতপজ্ঘ, ১৪০-৪২, ২০০, 
২০৪, ২০৫, ২০৬, ২৭০ 

_ গণেশ সাভারকর কর্তৃক ইহার প্রাতষ্ঠা, 
রুশিয়ার “াহালস্টদের অনুকরণে ইহার 
সংগঠন সমষ্ট, ১৪০;  দাচক্ষিণাত্যে ইহার 
শাখা-প্রশাখার বিস্তার, ইহার কর্মীদের 
নাসিক  ষড়যল্ত্-মামলায় শাস্তি লাভ, 
বিনায়ক. সাভারকর. কর্তৃক ইংলণ্ড 
হইতে ইহাকে আদর্শ ও প্রেরণা দান, 

৷ ১৪১; গণেশ সাভারকর কতৃক নাসিকের 
“মৰমেল্য’র গুনগ্ঠিনের গর উহার এই 
নামকরণ, তাঁহার দ্বারা ইহার সভাপাতর 
পদ গ্রহণ, ২০৩; গণেশ সাভারকরের 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রতিশোধ হিসাবে 
এক সভ্যের দ্বারা গণেশের বিচারক জ্যাক- 
সনের হত্যা, এই সঙ্যের ৩৮ জন সভ্যকে 
যড়যন্তের আভিযোগে গ্রেপ্তার, নাসিক বড়যল্ত 
মামলা, মামলার বিচারে তনজনের ফাঁস ও 
২৭ জনের 'বাভন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ, 
২০৪ 

অভ্যুত্থান, ১১৩, ১৪২, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯ 

_ দেশব্যাপী সশস্ত্র বৈগ্লাবক, ১৯৩; 
জাতীয়, ১৬৬, ১৬৭; ইহার জাতীয় 
বাহিনী, ১৬৭; 

মহাজনাবিরোধী, ময় মন সিংহের 


জামালপুরের কৃষকদের, ২৮৯; জমিদার- 


৪৩৫ boa 


মহাজনগোষ্ঠা কতৃক সন্দ্াসবাদী বপ্লবী- 
দের সাহায্যে ইহাকে সাল্প্রদায়ক দাণ্গায় 
পারণত করণ, ২৮৯; 

-—তনেভোল শহরের জনসাধারণের, ৩১৩; 

-তামল ভাষাভ৷যা জেলাসমুহের। ৩১৩; 

_নীন্রভান্দ্রামের জনসাধারণের, ৩৯৩; 

_ীন্রঝঙ্কুর রাজে)র, ৩৯৩; 

_গণডুরের, ৩৯৪ 

অভুঃথান, ১৮৫৭ খ্ীম্টাব্দের“মহাবদ্রোেহ' 
দ্রণ্ট্ব্য 

অভ্যুথান, রুদ্পা আঁদবাসীদের = “রুপা 
1বদ্রোহ' দ্রন্চব্য 

অভু/খান, নশস্ত্র_-সশস্ত্র অভ্যুথান' দুষ্টব্য 

অভ্যুত্থান, সঙ্গাপযরে  িখসেন্যদের--1শখ- 
সৈন্যদের বিদ্রোহ" দ্রষ্টব্য 

অমর সং, ৩৫১, ৩৯১ 

তাঁহাকে কেন্দ্র কারয়া ব্যাঙ্কক-এ বৈপ্লাবক 
ঘাঁটি স্থাপন, ৩৬৯)  শ্যামদেশ-প্রবাসী 
বিপ্লবী, ভারত-জামনন বড়বন্মের সহিত 
তাহার যোগাযোগ, বড়যন্তের অভিযোগে 
ব্ৰহ্মদেশের মান্দালয় শহরে তাঁহার গ্রেপ্তার 
ও 1বচারে প্রাণদণ্ড লাভ, ৩৯৯ 

অন্বাপ্রমাদ, সফন, ২৫২, ৩৪২, ৩৫৫, ৩৫৬ 

পাঞ্জাবে বৈগ্লাবক সংগঠন প্রাতচ্ঠার প্রধান 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ, হারচরণ. মুখোপাধ্যায়ের 
{নিকট হইতে সাহায্য লাভ, ২৫২; তাঁহাকে 
গ্রেপ্তারের চেষ্টা, গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য 
বিদেশে পলায়ন, ২৫৪; পারস্যে থাকিয়া 
ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ, তাঁহার 
পূর্বইতিহাস, ৩৪২, ৩6৫; ১৯৯৭ 
খ্রীষ্টাব্দে পারস্য সরকার কর্তৃক তাঁহাকে 
ইংরেজ হস্তে সমর্পণ, ইংরেজদের দ্বারা 
ফাঁস দিয়া হত্যা, ৩৫৬ 

'অমৃতবাজার পান্রকা' (১৮৭৬), ২৫, ২৬, 
৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০ 

মাদ্রাজের মহাদচার্জক্ষের কারণ ব্যাখ্যা, 
আঁধক ভূটিকর আদায়ের পারণাম সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৭৮; রূম্পা-বিদ্রোহের অস্ত্শস্ব ও 
যাদ্ধনকৌশলের বর্ণনা, ইহার মাদ্রাজী 
সংবাদদাতা কর্তৃক রুম্পাবিদ্রোহ দমন্রে 
বর্ণনা দান, রফুপাবিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা, 
৮০ 

অযোধ্যা প্রদেশ, ৩০, ৩৯, ৩৬৯, ৪১৬ 

এই স্থানের কৃষক-সংগ্রাম, ইহার ফলে কৃষি- 
আইনের সংস্কার ৩০) এই স্থানের 
কৃষকদের দহুদ্শশা, ৩৯ 
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অজন, মহাভারতের, ৯৭১, ২১৭, ২৭১ 
অর্থ ৮ 
" বৃটিশ শাসন ও. শোষণ-ব্যবস্থার মূল 
. বিষয়রূপে, ৮ 
অর্থনীতি, ৫, ১৭, ৫২, ৮৭ 
ভারতে মুদ্রার ভিত্তিতে ইহার প্রবর্তন, ৫; 
_-ভারতের, ইহাকে বৃটিশ স্বার্থের জোয়ালে 
আবদ্ধ করণ, ১৭; 
_ প্রাচীন কোল উপজাতির, বৃটিশ শাসন কর্তৃক 
ইহার ধ্বংস সাধন, ৮৭ 
, ১৬৭ 
অন্টাদশ শতাব্দী, ১৮, ২৭, ৫২ 


অদ্ন-আইন, ৩৩, ২৬৪, ৩৭৮ 

পাঞ্জাবে ইহার প্রয়োগ, ২৬৪; চন্দননগরে 
ইহার প্রয়োগ, ৩৭৮ 

অস্ত্শদ্্, বিপ্লবীদের, ১৮৫-৮৯ 

_বিদ্লবীদের অস্মরুপে প্রথম দিকে হাতুঁড়ি- 
মুগ্‌ুরের ব্যবহার, অস্ত্ররুপে িভলভার ও 
পিস্তলের ব্যবহার, মহারাষ্ট্রের দবপ্লবীদের 
প্রধান অস্বরুূপে পিস্তল. ও িভলভার, 


আবির্ভাব, ১৮৭; বিভিন্ন প্রকারের বোমা 
তৈরীর প্রণালী, ১৮৮; নারকেল 
বোমার প্রচলন, বাঙলাদেশের বোমার 
বৈশিষ্ট্য এবং ইহার নির্মাণ ও ব্যবহার- 

, ১৮৮-৮৯; ‘সিগারেট কৌঁটার 
অভাব, ১৮৯; 


Ly ১ 
উদ্দেশ্যে নিয়োগ, ৩৭৭; বঙ্গীয় পুলিস 
কতৃপক্ষের অনুসন্ধানের রিপোর্ট, ৩৭৭- 
৭৮; অনুশীলন সাঁমাতি দ্বারা চন্দন- 
নগরকে ব্যবহার, দালালদের -নিকট হইতে 
বহু মূল্যে অস্ত সংগ্রহ, অস্ত্রের অভাবে 
বিদ্লবাঁদের কার্যকলাপের প্রধানত ডাকাতি 
ও গঢপ্তহত্যার মধ্যে সীমাবদ্ধতা, বিশ্বযাদ্ধ 
আরম্ভের পর বিদেশ হইতে অস্ত্র লাভের 
চেস্টা এবং তংসহ অভ্যুথানের পরিকল্পনা, 
৩৭৮; 'ভারত-দার্মান ষড়যন্ত্রের মারফত 
যতান্দুনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে অস্মলাভের 
চেষ্টা, ৩৭৯ 

অহিংসা, ৩৭ 


আ 


আই. এন. এ, সুভাষচন্দ্র বসুর, ৩৪৪ 

‘আইডিয়াল অফ দি ইস্ট», ১৪৯ 

_বেলদ্রমঠে থাকাকালে ওকাকুরা কর্তৃক এই 
গ্রন্থ রচনা, ইহাতে যুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের 
পদানত দক্ষিণ-পর্্ব এশিয়ার মুক্তির কথা 
ব্যাখ্যা, ১৪৯ 

আইনসভা বা আইন-পরিষদ, 

_ভারতের কেন্দ্রীয়, ২১২, ৪২৭ 

_বঙ্ঞাদেশের, ২৯১ 

জাগাসে (ওরফে মহম্মদ আলি), ৩৪০, ৩৪১, 
৩৪২, ৩৪৩, ৩৫৫ 


পথে গ্রীস হইয়া তুরস্কের কন- 
স্তাল্তিনোপ্‌ল্‌-এ উপাস্থতি, ৩৪১; বাগ- 
দাদ গমন, ৩৪২; ইংরেজ সৈন্যদলের সাঁহত 
সংঘর্ষে বন্দী হইয়া পলায়ন, ৩৪৩ 
আচারিয়া, ত্রিমূল, ৩৪৯ 
_ তাঁহার পূর্ণনাম, ৩৪৯. পাদটীকা 


নির্ঘন্ট ৪৩৭ 


আচার্য, তিরুূমল, ২৬৯ অনসারে সভ্যাদগকে ‘যুগান্তর দল" নামে 
- মাদ্রাজের ‘ভারত’ পান্রকার সম্পাদকরুপে, আঁভাঁহত করণ, ১৫৬ 


পাণ্ডিচেরী হইতে লন্ডন গমন, লণ্ডনে 
সাভারকর পাঁরচালিত “ইশ্ডিয়া হাউস’-এ 
যোগদান, প্যারী গমন ও ভারতীয় 
বিপ্লবীদের সাঁহত মিলন, পত্র মারফত 
মাদ্রাজের বৈপ্লবিক সংগ্রামের নির্দেশ দান, 
২৬৯; 


_ রমেশচন্দ্র, ২৪১, ২৪২ 
প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা'র প্রধান আঁভ- 
যাক্করূপে, ২৪১; ২১ বৎসর বয়সে ঢাকা 
অনুশীলন সাঁমাতির বরিশাল শাখার জেলা- 
সংগঠকের পদে তাঁহার নিয়োগ, অনুশীলন 
সামাতির সভ্যপদ লাভ, ঢাকার সোনারও 
ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান, 
মামলায় ১২ বংসরের কারাদণ্ড লাভ, 
২৪২; 

- হেমেন্দ্রকিশোর, ৩৬৮ 

আজাদ, আবুল কালাম, ৩৯২ 

“আত্মজশীবনগ, জওহরলাল নেহরুর ১১৫ 
মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে. জাতীয় 
আন্দোলনের - গ্রগাতশীল অংশের মধ্যে 
বভেদের সমালোচনা, ১১৫; 

._ ম্যাঙ্ীসনির, ১২৪১ ১৪১, ১৪৮, ১৪৯, 
১৭৮, ১৮০; বিনায়ক সাভারকর কর্তৃক 
ইহা মারাঠী ভাষায় অনুবাদ এবং ১৯০৭ 
সালে গণেশ সাভারকর কর্তৃক ভারতে ইহার 
প্রকাশনা, ১৪১; ইহার ছয়াট খণ্ড, ১৪৮; 
ইহাতে গোঁরলাযদ্ধের বর্ণনা, ১৪৯ 

“আত্মপরিচয়”, রবান্দ্রনাথ ঠাকুরের, ১৪৫ 


- ইহাতে সঞ্জীবনী সভার বর্ণনা, ১৪৫ 
আত্মারাম, পাঞ্জাবী বিপ্লবী, ৩৮৬ 
আত্বোন্নতি লাঁমীত কেলিকাতা), ১৫৫, 


১৫৬, ১৫৭, ২৮৯ 
--কালিকাতার অন্শীঙা সামাতর' ভূপেন্দ- 
নাথ দত্ত, বারীন্দ্ুক্মার ঘোষ প্রভাত তরুণ- 


গ্যর্দ্ব আরোপ, : ইহাকে কেন্দ্র করিয়া 
তরুণদলের শাক্ত সংহত করণ, ইহার সাঁহত 
ঢাকা অনাশীলন সামতির বিচ্ছেদ, ১৫৫; 
এই সাঁমাতর পরিকা যগান্তর-এর নাম 


আদর্শ, ১২৭, ১২৮, ১৩৯, ১৫২, ১৭১, 
১৭৫, ১৭৮, ২১৬ 

_পাশ্চাত্ত্য ১২৭; ভারতের প্রাচীন ধর্মীয়, 
১২৮; রুশীয় সন্মাসবাদী ‘নাহালস্ট, 
১৩৯; বৈপ্লবিক  স্বাধীনতা-সংগ্রামের, 
১৫২, ১৭১, ১৭৮ (বৈপ্লবিক স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম দ্রচ্টব্য); কংগ্রেসের, ১৭৫; 
পাশ্চান্ত্যের গণতান্তিক, ২১৬ 

আদালত, বিশেষ ধরনের, ৬৮ 

_সাউকার-মহাজন ও চাষীদের 'ববাদ 
বিরোধ কিয়াকলাপ, ৬৮ 

আঁদবাসণ, উপজাতীয়, ৫৪, ৫৬, ৭৮, ৭৯, 
৮০, ৮১, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৯১, ৯২, ৯৯, 
১০৫ 

- আসামের নওগণ্গ জেলার, শোবণ- 
উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ইহাদের বিদ্রোহ, 
৫৪; জয়াল্তয়া পার্বত্য অঞ্চলের, খাসী 
সম্প্রদায়ের, ৫৬; ভূটিয়া সম্প্রদায়ের, ৬২; 
রুম্পা সম্প্রদায়ের, ৭৮, ৭৯, ৮০; ইহাদের 
দ্যার্তক্ষের শিকারে পাঁরণাঁতি, দভক্ষের , 
ফলে ইহাদের বহু সংখ্যায় মৃত্যুবরণ, 
ইহাদের উপর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর 
আক্রমণ, ইহাদের বিদ্রোহ, 9৮; ইহাদের 
গোল্ঠীপ্রথামূলক সমাজ, ৭৯; খোন্দ, 
উীঁড়ষ্যার, ৮৯; ইহাদের জিদার-মহাজন- 
‘বিরোধী আভিষান, (খোন্দ-বিদ্রোহ' দ্রষ্টব্য); 
৮১; মালাবারের মোপলা-ইহাদের ধারা- 
বাঁহক বিদ্রোহ, ৮১-৮৫; জাতীয় সংগ্রামে 
ইহাদের দান, ইহাদের উপর মদ্রা-অর্থনীতির 
আক্রমণ, ইহাদের প্রাচীন আর্ক ও 
সামাজিক ব্যবস্থার উপর আক্রমণ, ইহাদের 
উপর মহাজন ও জমিদার গোষ্ঠীর উৎপণীড়ন 
ও শোষণ, ইহাদের বারংবার বিদ্রোহ, ৮৬: 
ছোটনাগপ্‌রের, ৮৮; ইহাদের উনাবংশ 
শতাব্দীর সংগ্রামের তাৎপর্য, ১০৫ 

আদ প্রাক্ম-সমাজ, বঙ্গদেশের, ৭৮ 

আধিয়ার, ৯২ 

_ মধ্যশ্রেণী কর্তৃক ইহাদের হস্তে কৃষ কার্ষের 
ভার অর্পণ, ১২ 

আধ্যাত্বকতা, ভারতীয়, ১৩০ 

‘আনন্দমঠ’, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১৩৫, ১৪৭ 


_ইহার অন্তর্ভূন্ত 'বন্দেমারতম' সঙ্গীত 
হইতে প্রথম যুগের সন্ত্রাসবাদী িপ্লবীদের 
প্রেরণা লাভ, ১২৬) ইহা হইতে দুর্গা ও 
কালীদেবতা তথা বঙ্গদেশের 'বাভন্ 
 অবদ্থার বর্ণনা সম্বন্ধে উদ্ধৃতি, ১২৭ 

আনার, মৌলবী মহম্মদ মিঞা, ৩৯৪, ৩৯৫, 
৩৯৭ 

আন্তজাতিক আইন, ২০৩ 

আন্তজাতিক ভারত-কমিটি, ৩৮০, 

_চম্পকরমন 'পিল্লাইকে সভাপাঁত করিয়া 
সুইজারল্যাণ্ডে ইহার প্রাতিষ্ঠা, ৩৮০ 

চ্বেচ্ছাসেবক বাহিনগ', ৩৫১ 
ভারতবর্ষে বিপ্লবের উদ্দেশ্যে দুরপ্রাচে 
ইহার গঠন, এই সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 
মন্তব্য, ৩৫১ 

আন্দামান দ্বাঁপ, ৫২, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, 
৩৫৩, ৩৬০, ৩৯০, ৪৩০ 

_ইহার উপর আক্রমণের পরিকল্পনা, ৩৫০ 

আন্দোলন, ১৩, ১৬, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৪৭ 
8৯, ৫০, ১৩৫, ১৩৯, ১৪২, ২০০, 
২১৪, ২১৮, ২৯৬, ৩৫০, ৩৫৯, ৩৫২, 
৩৫৩, ৩৬০, ৩৯০ 


৩৫ (জাতাঁয় আন্দোলন দ্রষ্টব্য); রাজ- 
নাতিক, ৩১; ওয়াহাবী, ৪৭, ৪৯, ৫০ 


জাতীয়তাবাদী-_জাতীয়তাবাদী. আন্দো 
লম’ দ্রষ্টব্য; হিন্দুস্থানের মুক্তির, ১৩৫; 
বাঁটশ-বিরোধা, ১৩৯, ২০০, ২১৮; 


‘বিচ্ছিন্ন হতার, ১৪২; নিয়মতান্রিক, ২১৪; 

বেগারপ্রথা-বিরোধাীঁ, পাঞ্জাবের, পাঞ্জাবের 

ভূমিকর এবং জলকরের বিরুদ্ধে, ২৯৬ 
আফগান অভিযান, ইংরেজদের, ৭৮ 
আফগানিচ্থান, ২৫৮, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৬১, 
১৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪ 
ইউর বিরদ্ধে ইংরেজদের আক্রমণ, ২৫৮ 

কুল খাঁ, মোগল সেনাপাতি, ১২২, ১৯৬ 

আব, নৈয়দ, বিপ্লবী, ৩৪১, ৪08, ৪০৫ 
_জাহান-ই-ইসলাম পত্রিকার উদর্-সংদ্করণের 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


আমান, চতুৰ্ভুজ, ২০৩, ২০৪ 

আমানশর্গা, কেদারনাথ, ৩৫৫ 

_বৈপ্লাবক কারণে পাঞ্জাব হইতে পলায়ন 
কাঁরয়া পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ, ভারতীয় সৈন্য- 
দের হস্তে বন্দী হইবার পর তাঁহাকে 
ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ, গসিপাহণদের 
ধিক্কার দান, ইংরেজদের দ্বারা তাঁহার হত্যা, 
৩৫৫ 

আমীর, আফগানিস্থানের, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, 
৩৬৪, ৪২৫ 

তাঁহার নিকট জার্মান সম্লাট কাইজার কর্তৃক 
পত্র দান, ৩৬২; তাঁহার দ্বারা ওবাইদনল্লা 
সিন্ধী ও ৪০ জন ভারতীয় ছাতকে নজর- 
বন্দীকরণ, তাহাদের তুরস্কে যাইতে না 
দিবার কারণ, ৩৬৪ 

আমীর খাঁ, কলুটোলার ব্যবসায়, ৫১, ৫২ 

-ওয়াহাবী বিদ্রোহের নায়ক রূপে তাঁহার 
বিচার, ৫১; তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 
দণ্ড, তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, ৫২ 

আমশরচাঁদ, দিল্লীর শিক্ষক, ২৫৫, ২৫৬, 
২৫৭ 

-রাসাবিহারী বস্মর সহকারারুপে বৈপ্লবিক 
কার্যে আত্মনিয়োগ, ২৫৫; তাঁহার গ্রেপ্তার, 
২৫৬; দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাণদণ্ড লাভ, 
২৫৭ 

আমেদনগর জেলা, ৬৭, ৭৪ 
কৃষকগণ কর্তক সাউকারদের সম্পান্ত 
বাজেয়াপ্ত কাঁরয়া তাহাদের গ্রাম হইতে 
বিতাড়ন, ৭৪ 

আমেদাবাদ জেলা, ৬৬, ৭৪, ২০৫, ২০৬ 

বিভিন্ন তালুকে বিদ্রোহের বিস্তার, ৭৪ 

আমেদাবাদ গুপ্ত সাঁমাত, ২০৫-০৬ 

এখানকার বৈপ্লাবক প্রচেষ্টার সাহত মহা- 
রাষ্ট্রের বৈ্লবিক প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, 
২০৫; ১৯০৯ খ্যাম্টাব্দে বড়লাট লর্ড 

এখানে : ভ্রমণকালে তাঁহার উপর 

সমিতির সভ্যদের বোমানিক্ষেপ, ২০৬ 

আমেরিকা, ১৮, ১২৮, ১৭২, ২০০, ২৫৫, 
২৫৭, ২৫৯, ২৬৪, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৮, 
৩৫০, ৩৫১, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৬৩, 
৩৮০, ৩৮১, ৩৮৪, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯৬, 
৩৯৯, ৪০২ 

গহ্যম্ধ_গৃহযাদ্ধ' দ্রষ্টব্য 
আয়ার বাচ, ২৭০, ২৭১, ২৭২ 
=মাদ্াজের সাঁহত যোগদান, ২৭০: 


নিঘন্ট 


{রভলভার ছোঁড়া শিক্ষা, শঙ্করকৃষ্ণ আয়ারের 
সাঁহত একত্রে ?তনেভোল জেলার ম্যাজিস্ট্রেট 
ভ্রমণকালে আযাসেকে হত্যা, আযাসের দেহের 
উপর পত্র স্থাপন, পত্র হইতে উদ্ধৃতি, 
২৭১; তাঁহার কারাদণ্ড, ২৭২ 
_াভ, ভি, এস,, ২৭০, ২৭১ 
মান্রাজের ধপ্লবীদের সাঁহত যোগদান, পূর্বে 


--ইহা হইতে উদ্বাতি, ২৭০ 

আর্থ সমাজ, ৩৫, ১৩৫, ৯৪৪ 
প্রতিষ্ঠা, উনাবংশ শতান্দীতে ইহার গুরুত্ব 
পূর্ণ“ ভূমিকা গ্রহণ, ১৩৫ 

আর্স্থান, ১৩৫ 

আছি. আহম্মদ, সিদ্দিক, ৪০৬, ৪০৭, 
80৮, 80৯ 


বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সহকারা- 
রুপে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সহায়তাদান, 
২৭০; পাঁণ্ডচেরীতে আসিয়া মাদ্রাজের 
শবপ্লব-প্রচেন্টায় যোগদান, মাদ্রাজা যবক- 
দগকে বৈপ্লাবক কার্যে শিক্ষাদান, ২৭১ 

_ শঙ্করকৃষ্ক, ২৭০, ২৭১, ২৭২ 
মাদ্রাজের বাভন্ন অণ্চলে বৈপ্লাবক প্রচারকার্য, 
২৭০; বাঁচি আয়ারের সাহিত ৷ একর 
গতনেভোল জেলার ম্যাজিস্ট্রেট “মঃ আযাসেকে 
হত্যা, "২৭১; তিনেভোঁল ষড়যন্ত্র মামলায় 
তাঁহার কারাদণ্ড লাভ, ২৭২ 

-সরহ্মণ্যম, ৩৬ 

আয্নারল্যাণ্ড, ৩৬, ৯৩৬, ৯৩৭, ১৫০, ২০০, 
৩৫৮, ৪২৫ 
_এখানকার হোমরুল’ দাবির আন্দোলন, 
৩৬, ১৩৬, ৪২৫ 

আয়ার্ট, মিঃ, ১৯৭ 

তাঁহার হত্যা, ১৯৭ 


আর্থ নাতিক শ্রেণী, ভারতের, ২৪ 
ইহাদের জন্ম, ২৪ 

আর্থনাঁতিক সংকট, ২৩, ৭১, ১২৭ 

_ বৃটেনের, ইহা হইতে অব্যাহাঁত লাভের জন্য 


উহা-দ্বারা ভারত-শোষণ, উহার সকল বোঝা : 


ভারতের উপর অর্পণ, তাহার ফলে ভারতীয় 
জীবনে দবপর্যয়, ২৩; উনাবিংশ শতাব্দীর 


তাঁহার নেতৃত্বে রেট্গননে বিদ্রোহের 
আয়োজন, বিদ্রোহের ব্যর্থতা, তাঁহার 
দীর্ঘ কারাদন্ড লাভ, ৪০৯ 

আল, উলায়েত ও এলায়েত, ৪৯ 

_এই.. দুইজনের ওয়াহাব বিদ্রোহের 
নেতৃত্ব গ্রহণ, ই'হাদের সংগ্রামের ধান, ৪৯ 

আলিপ্যর ঘড়যন্ত্ মামলা, ১৫৬, ১৫৮, ৯৬৮, 
১৬৯১ ১৭১, ২২২-২৩, ২২৪, ২২৫%, 
২২৬, ২৩০, ২৪৯, ২৭৯, ৩৬৭ 

চাকীর আত্মহত্যা ও 


পঠীলস কর্তৃক যুগান্তর সামাতির কলিকাতার 
প্রধান কেন্দ্র মাণকতলার বাগান বাড়ী এবং 


সভ্য নরেন্দ্র গোস্বামী দ্বারা সকল গোগন 
তথ্য প্রকাশ, ২২২; ষড়যন্ত্রের প্রধান দাঁত 
{নিজের উপর লইয়া বারীন্দরকুমার, উল্লাসকর 
দত্ত, উপেন্দ্ৰনাথ এবং আরও. কয়েকজনের 
আদালতে  দ্বীকারোন্তি করণ, তাঁহাদের 
স্বীকারোন্তির ফলে রোজা) সুবোধ মাক, 


তাঁহাদের প্রাণদণ্ড লাভ, ২২৩; 
১৯০৮ সালের ৪ঠা মে হইতে ১৯০৯ 
সালের ১৩ই এপ্রিল” পর্যন্ত দ:ইভাগে এই 


মামলা পাঁরচালনা, চিত্তরঞ্জন দাস কর্তৃক 
অরবিন্দের মামলা পরিচালনা, বিচারে 
অরবিন্দের মুক্ত লাভ, ১৯০৯ খ্যীজ্টাব্দের 
৬ই মে মামলার রায় দান, 

আপালে দণ্ড হাস, অরবিন্দ ঘোষসহ ২৭ 


আল্লার সৈন্যবাহিনশ ৩৯৭ 
আসাম উপত্যকা, ৫৭, ২০৯, ২৮২ 


৫৭; গ্রামে গ্রামে 'মেল'এর অধিবেশন, 
৫৮; লর্ড কাজন কর্তৃক পর্ববঙ্গসহ 
ইহাকে লইয়া নূতন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত, 
২০১; 


২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২ 


_তাঁহার হত্যা সম্পর্কে বন্দেমাতরম' পাঁতিকা 
হইতে উদ্ধাতি, ২৬৯-৭০; 


নির্দেশি বলিয়া বর্ণনা, ২৭০; শিস্লবীদের 
দ্বারা তাঁহাকে বিপ্লবের বলিরূপে নির্ধারণ, 
 আয়ার কর্তৃক তাঁহার হত্যা, ২৭১ 


ই 


ইউরোপ- '়ুরোপ' দ্রষ্টব্য 
ইংরেজ ry 


১57৮ আশি, 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


ইংরেজী শিক্ষা, ১১৩ 

ইংলণ্ড, ৩, ৫, ৬, ১৫, ১৯, ২০, ২৩, ২৫, 
২৬, ১১৬, ১২৩, ১৩৮, ১৩৯, 
১৪০, ১৪৬, ১৫০, ১৯৯, ২০১, ২০২, 
২০৩, ২১২, ২৫১, ২৫৫, ২৫৮, ২৫১, 
২৬৩, ২৬৯, ৩৪৬, ৩৮০, ৪২৯ 

এখানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শাখা- 
কমিটি গঠন, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রচার, 
৩৬; ইহার বিশ্বব্যাপী প্রভাব ও তাহার 


ইতালী, ১২৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৪০, ১৪৬, 
১৭১, ৪১১ 

- এখানকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ১২৩, ১৩৬ 

ইতিহাস, ১৩, ৪২, ৫০, ৮৩, ১০৬, ১১৫, 
১২০, ১৪৩, ১৫২, ১৬৭, ১৬৯, ২১৩, 
২১৭, ২২৪, ২৪৮, ৩১৪, ৩২৮, ৩৩৬. 
৩৩৭, ৩৭৯ 

ইহার বাভল্ যুগে কৃষক-বিদ্রোহ, 
৪২; ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 6০, 
১২০; ভারতের সশস্ত্র গণ-সংগ্রামের, ৮২; 
শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ১০৬; জাতীয় 
আন্দোলনের, ১১৫; বাঙলার 'বিপ্লববাদের, 
বাঙলাদেশের, ১৪৩; সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক 
স্বাধীনতা সংগ্রামের, ১৫০; হন্দুদের 
প্রাচীন ও আধুনিক, ২১৭; ভারতের 
বিপ্লব-প্রচেম্টার, বিশ্বের বিগ্লব-প্রচেষ্টার, 
২২৪, ২৪৮; ভারতের, ইহার গাঁতপথের 
নির্দেশ, ইহার যুগান্তকারী ঘটনা, ৩১৪. 
বৈপ্লাবক সংগ্রামের, ৩৬৭, ৩৭৯ 

্‌ রেজলিউশন, ৪২৫ 

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেল্স্‌ কমিটি, ৩৪৭ 

-বাঁল“‘ন কা্মাট’ দ্রষ্টব্য 

ইণ্ডিয়ান ঞাসোসিয়েশন, ২৫, ২৯, ৩১. ৩২, 

১৪৩ 
সমান অধিকার দাঁব লইয়া ভারতব্যাপী 
আন্দোলন, ইহার প্রাতানাধরূপে লালমোহন 
ঘোষকে ইংলশ্ডে প্রেরণ, ২৫; খ্বেতাঙ্গদের 

চা ফলে ইহার পশ্চাং অপসরণ, 

২৯; ইহার বার্থতা, ১৮৭৫ খ্‌ষ্টাব্দে 


শক্ত, ৫, ২৬০ (েটিশ সাম্রাজ্যবাদ ' সরেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ইহার 
) 


প্রতিষ্ঠা, ৩১; ভারতের শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর 


নিঘন্টি 


একমান্র রাজনীতিক গ্রাতষ্ঠান রূপে ইহার 
সীষ্ট, ভারতের 'বাভন্ন অঞ্চলে ইহার 
শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠা, ইহার সর্ব-ভারতীয় 
সম্মেলন আহবান, ৩২ 

ইন্ডিয়ান নিউস এণ্ড ইনফরমেশন ব্যুরো, 
৩৪৪ 

_বার্লন নগরীতে ইহার গঠন, ৩৪৪ 

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্ট, ৩৮০ 

_ বার্লনে ইহার প্রতিষ্ঠা, ইহার ক্রিয়াকলাপ, 
৩৮০ 

ইণ্ডিয়ান লিৰার্‌ল ফেডারেশন, ৪৩২ 

_ কংগ্রেসের নরমপল্থী  উদারনীতিবাদীদের 
দ্বারা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া এই প্রাতিষ্ঠান 
গঠন, ৪৩২ 

ইন্ডিয়ান দোিওলোজিদ্টঃ 
১৯৯, ২০১ 

- বৈগ্লাবক সংগঠনে আদর্শ ও প্রেরণা দান, 
১৩৮; কৃষ্ণ বৰ্মা কর্তৃক বৈপ্লাবক প্রচারের 
উদ্দেশ্যে ইংলন্ডে এই মাসিক পাঁত্রকার 
প্রকাশনা, ১৩৯, ১৯৯; ভারতের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের কর্মপদ্ধাত, উদ্দেশ্য ও সংগঠন 
সম্বন্ধে এই পাঁৱকা হইতে উদ্ধত, ১৩৯; 
ইহার উদ্দেশ্য, ১৯৯; ১৯০৯ খ:ঃ রাজ- 
দ্রোহের অপরাধে ইহার মা্রাকরের কারা- 
দণ্ড, ১৯১০ খ:ঃ হইতে প্যারীনগরী হইতে 
ইহার প্রকাশনা, ২০১; ইহাতে প্রধানত 
চালনা, পৃথিবীর শবাভন্ন দেশের বৈপ্লবিক 


১৩৮, ১৩৯, 


সংগঠন স্থাপন ও চালনায় সাহায্য করণ, 
২০১ 

ইন্ডিয়া হাউস, ১৯৯, ২০০, ২০৯, ২০২ 

_ কৃষ্ণ বর্ম কর্তৃক লণ্ডনে ইহার প্রাতষ্ঠা, 
১৯৯; লণ্ডনে ভারতীয় বিপ্লবীদের কেন্দ 
রূপে ইহার কার্যকলাপ, ২০০-০৯; এখানে 
১৯০৮ খুরিঃ মহাবিদ্রোহের বার্ধক দিবস 
পালন, এখান হইতে ‘কঠোর সতকা্বাণী' 


৪৪১ WY 


হত্যা, ২০২ 

ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি, ১৩৮, ১৯৯ 

» লণ্ডনে কৃষ্ণবর্মা কতৃক ইহার প্রতিষ্ঠা 
১৩৮, ১৯৯ 

ইন্দাপর জেলা, ৭৩ 

_ এখানে দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহের বিস্তার, ৭৩ 

ছন্দ, প্রকাশ’ পান্রকা, ১৭৪ 

ইন্দো-জার্মান চিশন-_'ভারত-জার্মান মিশন’ 
দ্রষ্টব্য 

ইন্দোনেশিয়া, ৩৫৩, ৩৮১, ৩৯০ 

ইপিসাস্‌, ৩৪৮ 

ইৰেট্‌সন, ডেনাজল, ২৫০ 

১৯০৭ খঢ়ঁঃ পাঞ্জাবের ছোটলাট রূপে 
পাঞ্জাবের বৈগ্লাবক পাঁরাস্থাতর জন্য বড়- 
লাটকে সতর্ক কারিয়া পত্র প্রেরণ, ২৫০ 

ইম্পারয়াল ওয়ার-কনফারেন্স, ৪২৯, ৪৩০ 

ইয়ং তুৰ্ক পার্টি, তুরস্কের ৪০৫, ৪০৬ 

ইয়ং বেঙ্গল, ১৪৩ 

ইয়ং মেনন এযাসোঁসয়েশন, কাশ্মীরের, 
৪১১, ৪১২ 

ইরান-_'পারস্যদেশ' দষ্টব্য 

ইলবার্ট, স্যার গস, পি., ২৮ 

. বড়লাট লর্ড পনের আইন-সাঁচব, ২৮ 

ইলবার্টশীবল, ২৭, ২৮-৩০, ৩৯ 

_ ইহাকে উপলক্ষ কাঁরয়া গণাবক্ষোভ, ২৭; 

বিক্ষোভ 


প্রণয়ন. ইহার বিরুন্ধে শ্বেতাঙ্গদের বিক্ষোভ, 
২৮; ইহার পর 
সন্বন্ধে বাক্ল্যাণ্ডের মন্তব্য, ২৯ 


ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ৩, ৬, ১৩, ১৮, ২২, 
৩৮, ৫৬, ১২৫ 
__বঙ্গ-বিহার-ডীঁড়ষ্যার : শাসন-ক্ষমতা লাভ, 


জন্য জামদার-তালকদারদের সৃষ্টি, ৬; 
ভারতে একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি, ৯৩; 
ব্যবসায়ী 


ইস্ট ইন্ডিয়া রেলপথ, ১০৬, ১০৭, ৩৮৫ 

ইসলামিক ফ্রেটারানিটি' পান্রকা, ৩৯৬ 

অধ্যাপক বরকতুল্লার সম্পাদনায় টোকিও 
হইতে ইহার প্রকাশনা, ৩৯৬ 


উ 


উইনথেট, স্যার জর্জ‘, ৬৫, ৭০, ৭১ 
_ন্দাক্ষণাত্যের কৃষকদের দ;দ্শশার কারণ 
ব্যাখ্যা, ৬৫; বোম্বাইয়ের রাজস্ব কমিশনার 
রূপে কার্য, মারোয়াড়ী মহাজনদের শোষণ, 
উৎপাঁড়ন সম্বন্ধে উক্ত, ৭০; কৃষকদের 
দ্বারা মহাজন হত্যা সম্বন্ধে ১৮৫২ খুপঃ 
বোম্বাই সরকারকে সতকণীকরণ, ৭০-৭১ 
উড্‌বার্ন, লেঃ গভর্ণর, ১০০ 
উড়য্যা প্রদেশ, 
ইহার. গ্রাম-সমাজাভীত্তক কৃষি-ব্যবস্থার 
ধৰংস সাধন, ৩; এই স্থানে বৈপ্লবিক গাপ্ত- 
বিস্তার, ১৫৫; এখানকার বিপ্লব- 
প্রচেষ্টা, ২৭৬; ইহার ব্যর্থতা, ২৭৭ 
উৎপাদন-প্রণালণ, এশিয়ার, ১৬ 
কার্ল মার্কস্‌ কর্তৃক ইহার বর্ণনা, ১৬ 
উত্তর-পশ্চিম মান্ত, ভারতের, ৩৯৭, ৩৯৮ 
উত্তর-পশ্চিম সানান্ত প্রদেশ, ৪৬, ৪৭, ৪৮ 
৪৯, ৫০, ৫৯, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪ 
-ওয়াহাবী বিদ্রোহের কর্মকেন্দ্ররুপে, এখানে 
ওয়াহাবী বিদ্রোহের কর্মকেন্দ্র স্থাপনের 
উদ্দেশ্য, ৪৬; এখানে ওয়াহাবীদের সহিত 
দের যুদ্ধ, ৪৭ 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা আইন, ২৬৫ 
উত্তর-বঙ্গ, ৩০, ২৮২, ৩৬৮ 
বিদ্রোহের ফলে “বেঙ্গল টেনান্সি 
আযান পাশ, ৩০ 
উত্তরবঙ্গ-সামত, ১৫৮ 
_ উত্তরবঙ্গব্যাপণ ইহার শাখা-প্রশাখার বিদ্তার, 
৯৫৮ 
উত্তর-ভারত, ৪৬-৪৮, ৯২, ২৫০, ২৭৫. 
৩৬৪, ৩৬৫, ৪০০,৪১৪, ৪১৬ 
দল, ৩৬, ৪৩২ 
-ইংলগ্ডের, ৩৬; ভারতের, ৪৩২ 
উগজাতাঁয় অধিবাসী (মুসলমান), ২৬, ৫০, 


১০৫ 


> 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


_বৈপ্লাবক, রাজনীতিক, এতিহাসিক, ২৫২ 

উপশ্ৰেণী, ১০ 

মাজে ইহাদের আবিভ্শব, ১০ 

উপাধ্যায়, ব্রক্মবান্ধব, ১৫৭, ১৭৪, ২১৪, 
২৫১ 

_তাহার 'সম্ধ্যা' পত্রিকার বৈপ্লবিক অবদান, 
৯৭৩) ধমশীয় ভাবধারার' ভিত্তিতে যবকদের 
বৈপ্লবিক চেতনা জাগ্রত কারবার চেষ্টা, 
‘সন্ধ্যা’ পত্রিকায় খোলাখ্দীল ইংরেজ সর- 
কারকে আক্রমণ, প্রকাশ্যে সশস্ব বিপ্লব ও 
বোমা-পিস্তলের সাহায্য গ্রহণের জনা 
আবেদন, কোন বৈগ্লাবক সংগঠনের সাঁহত 
তাঁহার সম্পর্কহীনতা, তাঁহার পন্িকার জন. 
প্রিয় না হইবার কারণ, ১৭৪ 

উলায়েত আলি--‘আলি’ দ্রষ্টব্য 


উ 


উনবিংশ শতাব্দী, ৯, ১২, ১৩, ১৫, ১৯, 
২০, ২৩, ২৭, ৩২, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, 
৪8৫, ৫৩, ৫৪, ৭১, ৭৭, ৮২, ১০৩, 
১০৪, ১১৯, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩২, 
১৩৪, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৯, ১৯৩, ১৯৯, 
২৪৮, ২৮৪, ২৯১, ৩১৫,৩১৬ 

ইহার গণতান্ৰিক ধারণা, ১৯; ইহার শেব- 
ভাগে দ্‌ার্জক্ষে লোকক্ষয়ের হিসাব, ৩১- 
৪0; ইহার শেষ ২৫ বংসরে দযার্ভক্ষের 
হিসাব, ৪০; এই সময়ে বহু কৃষক-অভ্যুথান, 
৪২; ইহার সংগ্রামী এঁত্হ্য, ১০৩-১১ 
এই সময়ের ব্যাপক গণ-সংগ্রাম, ১২৮ 


এ 


এঙ্গেলকেন, বৃটিশ শ্রমিক, ২৯৩ 

=ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের ধর্মঘটের (১৯০৭: 
পারচালকরূপে, ধর্মঘটের পর তাঁহাকে 
চাকার হইতে বরখাস্ত কাঁরয়া ইংলন্ে 
প্রেরণ, ২৯৩ 

এজ অফ কন্‌সেন্ট বিল’, ১১৩, ১১৪ 


রানাডে কতৃক ইহার সমর্থন, ১১৪ 
এডোয়ার্ড, সপ্তম, ইংলণ্ডের রাজা, ২০৯ 


নিঘন্ট 


মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতা, ভারতবাসী- 
দের উদ্দেশ করিয়া বন্তূতা দান, বন্তুতায় 
ভারতে সশস্ত্র অভ্যুথানের দ্বারা স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠার আহ্বান, 8৪0৫ 

এনায়েত আল_-‘আঁল’ দ্রষ্টব্য 

এণ্ডটজ, পি, এফ্‌, ২১৯ 

-_রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় হইতে 
বাঙলার য্বকদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
প্রেরণা লাভের দৃক্টান্ত উল্লেখ, উদ্ধত, 
২১৯ 

এলি, লর্ড) ১৯৫ 

১৮৯৬ খ্ঃ ভারতীয়দের প্রাত উপহাস 
পদানত রাখা হইবে’ বাঁলয়া দম্ভ, ১৯৫ 

'এলান-ই-জঙ্গণ ৪১৬, ৪১৭ 

_ রাসবিহারী বসু দ্বারা রচিত বিপ্লবী 
ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা, ৪১৬; 
ইহার বৈষ্লাবক বাণী, ৪৯৭ 

এশিয়া, ১৩৬, ৯৩৭, ৩৪৫ 

ইহার জাতীয়তাবাদ, ৯৩৬ 

খ্যানার্কজম্‌, পিটার ক্লোপোর্টাকনের, ৯৪৮ 

ঠ্যানাকিস্ট, রাশিয়ার, ১৪৮, ৯৫৯, ১৭১, 
৪২৮, ৪২৯ 

ইহাদের সংগঠন-পদ্ধাত, ১৫৯ 

গ্যানাকিস্ট মতবাদ, র্যাশয়ার, ২১৬, ৪২৮ 

এ্যানলারসেন্‌ জাহাজ, ৩৮৮, ৩৮৯ 

_ ইহাতে ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য অস্ত 
প্রেরণ, ৩৮৯ 

এযানেষ্টি, মিঃ, এযাভূভোকেট, ৫১, ১০৫ 
সমর্থন, ৫১; ওয়াহাবী 'বিদ্রোহকে ভারত- 
বাসদের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ বালয়া 
প্রমাঁণত করণ, ৫১, ১০৫; স্বদেশী 
ও ‘বিদেশী ধ্রীতহাসিকদের মনগড়া ইতিহাস 
খন্ডন, ৫৯ 

এ্যাণ্ডারসন্‌ কর্নেল, ৬৬ 

বোদ্বাই প্রদেশের কৃষকদের  দর্দশার 
বর্ণনা দান, ৬৬ 


ৃ ঞ 

একা, 

_ হিন্দমসলমানের, ১৫, ৪২৭, ৪২৮, 
৪২১৯; ভারতীয় জনসাধারণের সংগ্রাম-শান্তির 
মাল উৎসরূপে, ১৫; সাম্প্রদাঁয়ক, ১৯৬; 
ইহার সমাধানের উপায় নির্ণয়, ৪২৭ 


ঞাঁতহাসক, ৫৯, ৩৩৬ 

বিদেশী ও স্বদেশ, ৫১; সাম্রাজ্যবাদী, 
৩৩৬ 

এীতহ্য,  গরগতান্দ্রক-_গণতান্লিক এীতিহ্য? 


চষ্টব্য 
জীঁত্হ্য, অংগ্রামী-সংগ্রামী এীতহ্য' দ্রষ্টব্য 


ও 


ওকাকুমা, কাউন্ট, ৩৫১ 

ওকাকুরা, অধ্যাপক, ১৪৮, ১৪৯ 

তাঁহার পরিচয়, ১৪৮, ১৪৯; বাঙলা 
দেশের সন্মাসবাদী বৈপ্লবিক: প্রচেষ্টায় 
প্রেরণা দান, তাঁহাকে জাপান হইতে ভারতে 
আনয়ন, ১৪৮; "আইডিয়াল অফ দি ইস্ট’ 
নামক গ্রন্থ রচনা, বিভিন্ন দেশের বৈগ্লাবক 
সংগ্রামের কাহিনী প্রচারের দ্বারা বাঙলা 
দেশের ফুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈগ্লাবক 
চেতনা জাগ্রত করণ, ৯৪৯ 

গুঁড়াও উপজাতীয় সম্প্রদায়, ৮৬, ৮৮, ৯০ 

_ ছোটনাগপাররের, : ৯০; ইহাদের ১৮৩৯ 
খনষ্টাব্দের বিদ্রোহ (কোলনবিদ্রোহ দুষ্টব্য) 

ওপেনহাইম, ব্যারন, ৩৪৮ 

ওবেদাল্লা, মৌলবী, ৩৯৩, ৩৯৪ 

তাঁহার : বৈপ্লাবক : প্রচারকার্য, 
বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়ের ছান্লদের 
বুটিশ-এবরোধী জেহাদের শিক্ষাদান, তাঁহার 
শবদেশযাত্রা, বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য, মহা- 
জিরদের স্বাধীন অঞ্চলে তাঁহার উপাঁদ্থাত 
ও ক্রিয়াকলাপ, ৩৯৪; কাবুলে গমন, তুর্ক- 


৩১৯৬ 

ও? ম্যাল, এল, এস. এস, ৯৩ 

_ চেরো ও  খারোয়ারদের ১৮৫৭ খ্যাঁঃ 
শবদ্বোহ সম্বন্ধে মন্তব্য, ৯৩ 

ওয়াচা, ডি, ই, ১৮ 
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- বোম্বাইয়ের তুলার ব্যবসা সম্বন্ধে মন্তব্য, 
১৮ 
ওয়াটারল, ৮৩ 


. ওয়ার্ণার, লি, ২০১ / 


--ভারত-সাঁচবের সহকারী, ভারতীয় 
বাসুদেব ভট্টাচার্য কর্তৃক তাঁহার গণ্ডে 
চপেটাঘাত, ২০১ 

ওয়াশংটন নগরা, ৩৩৯, ৩৪৮, ৩৮১, ৩৮৯ 

ওয়াহাব, আব্দুল, আরবের, ৪৫ 

_ তাঁহার নাম হইতে ওয়াহাব আন্দোলনের 
নামকরণ, ৪৫ 

ওয়াহাবী, ৪৫ 

এই শব্দের অর্থ, ৪৫ 

ওয়াহাব আদর্শ, ৩৯৩ 

ওয়াহাবী আন্দোলন-_-“আন্দোলন' দ্রষ্টব্য 

ওয়াহাব বাহিনী, ৪৭, ৪৮ 

- ইহা দ্বারা পেশোয়ার অবরোধ, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের সতানায় দুর্গ নির্মাণ, 
8৭7 সীমান্ত প্রদেশে গোঁরলা-কৌশলে 
যুদ্ধ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পাঞ্জাব, বিহার 
ও বঙ্গদেশে বৃটিশ শাসনের উপর আক্রমণ, 
পাটনায় স্বাধীন সরকার গঠন, ৪৮; ইহদ্র 
সংগ্রামশান্তর লোপ, ৫০ 

ওয়াহাবী বিদ্রোহ, ১৬, :88-৫২, ১০৪, 
১০৫, ২৮২, ৩৯১, ৩৯৩ 

ইহার তাৎপর্য, 88-8৫; ধর্মের অনুশাসন 
বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রাম রূপে এই দ্রোহ, 
ইহার পূর্বইীতিহাস, ইহার আদর্শ, ৪৫; 
ইহার তাৎপর্য, ৪৫-৪৬; ইহাকে হিন্দ্‌- 
িরোধা বাঁলয়া ব্যাখ্যার কারণ, ইহার মূল 
বিষয়রুপে কৃষক-ীবদ্রোহ, ৪৬; ভারতবর্ষে 
সর্বত্র ইহার বিস্তার, বৃটিশ শাসনের উপর 
ইহার আঘাত, ৪৭;' বঙ্গদেশে ইহার 
সামায়ক অবসান, ৪৮; 


বালয়া প্রমাণিত করণ, ৫১; ইহার ব্যর্থতার 
কারণসমূহ, ৫২; ইহা হইতে মধ্যশ্রেণীর 
_'এ্যানোস্ট কতৃক ইহাকে কৃষকের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম বাঁলয়া' প্রমাণত করণ; ১০৫ 
ওয়েডারবার্ণ, উইলিয়াম, ৩৩ 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইীতহাস 


-অক্টীভয়ান হিউমের জীবনীকার রূপে, 
{হউমের কার্য সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৩ 

ওয়েন, এস. জে, ৮৩ 

ওয়েলিংটন, ডিউক অফ, ৮৩ 

ওয়েলেসূলি, কর্নেল আর্থার, ৮৩ 

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ৫২ 


ওঁ 


উপাঁনবেশিক ব্যবস্থা, ধনতান্দিক, ৩২৫ 


গুপনিবেশিক শাসন, সাগ্াজ্যবাদী, ৩৩৬ 

_শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের দ্বারা ইহার 
অবসানের সূচনা, ৩৩৬ 

উপাঁনবোশক দ্ৰায়ত্তশাসন, ৩৯২ 


ক 


কংগ্রেস, ভারতের জাতীয়, ১৩, ২২, ২৬, 
২৯, ৩০-৩৮,:৪০, ৯০৩, ১০৪, ১০৮- 
১১, ১২০, ১৩০, ১৪৩, ১৫০, ১৫২- 
৫৩, ১৮৬, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৮, ১৯৯, 
২০৮, ২১৩-১৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৭২, 
২৮৩, ২৮৪, ৩৯২, ৪২১, ৪২৩-২৫, 
৪২৭, ৪২৯, ৪৩২ 

_ইহার আপসমূলক কর্মপল্থা, ১৩; ইহার 
অগ্রদূতরূপে (বাভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ২৬; 
১৮৮৫ খ্যীঃ বৃটিশ সরকারের উদ্যোগে 
আসন্ন বিপ্লবকে পরাজিত কারবার উদ্দেশ্যে 
ইহার প্রাতষ্ঠা, ৩০-৩৮; ইহার প্রথম 
সভাপাঁতিরুপে ডাঁরুউ, সি. বোনার্জ, ৩৫; 
ইহার গঠনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কারয়া সি. 
এফ. এপ্ড্রুজ ও গারজা মুখার্জির 
মন্তব্য, ৩৪-৩৫; বোম্বাই নগরীতে ইহার 
প্রথম অধিবেশন, এই অধিবেশনে শিক্ষিত 
মধ্যশ্রেণী সম্বন্ধে সরকারী নীতির 
সমালোচনা, ৩৫; প্রথম অধিবেশনের জাতীয় 
দাবি, শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক ইহাকে জাতীয় 
প্রীতষ্ঠানরূপে গ্রহণ, প্রথম তিনটি আঁধ- 
বেশনের প্রাতানীধসংখ্যা, বোম্বাই-কালিকাতা- 
নির্ধারণ, ইংলশ্ডে ইহার উদ্দেশ্য প্রচারের 


ভারতের কৃষকাঁবদ্রোহ ও কৃষি-বিপ্লবের 
শনঃর্পে ইহার ভূমিকা, ৩৭, ১০৩; ইহার 


৯৯ 


নর্ঘন্ট 


শবপ্রবীবরোধী ভূমিকা, ইহাতে শ্রামক- 
কৃষকের যোগদানে বাধা সৃষ্টি, শ্রামক- 
কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভয়ে ইহার 
সংগ্রাম প্রত্যাহার, ইহা দ্বারা বুজেণয়া- 
জাঁমদারগোষ্ঠার স্বার্থরক্ষা, ৩৭; ইহার 
নেতৃত্বের দ্বৈত ভূমিকা, ৩৭-৩৮; সাম্রাজ্য 
বাদী শাসকগোষ্ঠীর সাঁহত ইহার সহ- 
যোগতা, ৩৮; আপসপন্থী-স্যাবধাবাদী 
হইতে শেষ পর্যন্ত ইহা দ্বারা সাবধাবাদী 
রাজনীতি অনুসরণ, ইহার আন্দোলনের 
স্বরূপ, ১০৪; ব্যান্ধজীবীদের. যোগদানের 
সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পারণাত, ১০৯; ইহার 
মধ্যে সংগ্রামের ধ্দীন, : ১৯০; ইহার 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ৯২০; ইহার 
আপসপল্থী. নেতৃত্ব, ইহার চরমপন্থী 
নেতৃত্বের বৃটশাবিরোধা সংগ্রামের দাবি, 
১৯৩; 

১৮৮৫ খ্াঁঃ বোদ্বাই অধিবেশন, ১৮৮৬ 
খডঁঃ কলকাতা অধিবেশন, ১৮৮৭ খ্ীঃ 
মাদ্রাজ অধিবেশন, ১৮৮৮ খট়াঁঃ এলাহা- 
বাদ ও ১৮৮১ খ্ৰীঃ বোম্বাই আঁধবেশন, 
৩৬). ১৮৯৪ খ্রীঃ মাদ্রাজ আঁধবেশন, 
১৯৪; 

__১৮৯৭ খুগঃ অমরাবতী অধিবেশন ৪ ইহা 
সভাপাঁতরূপে শঙ্করণ নায়ার কর্তৃক পদ্না 
নাট; ভ্রাতৃদ্বয়ের. বহিচ্কার ও তিলকে. 
কারাদণ্ডের প্রাতিবাদ, ১৯৮; বড়লা 
কার্জন কর্তৃক এই সংগঠনকে ধবংস করার 
উদ্দেশ্য ঘোষণা, ২০৮; ১৯০৫ খনীঃ 
বারাণসী অধিবেশন £ চরমপন্থী ও নরম 
পল্থীদের মধ্যে আপস, ২১৩; ১৯০৬ খ্ডাঃ 
কলিকাতা অধিবেশন, ২১৪, ৩৬৭৪ চরম- 
পল্থী ও নরমপল্থীদের বিরোধের চরম 
আকারে আত্মপ্রকাশ, দক্ষিণ পন্থীদের রাজ- 
নণীতক লক্ষ্যরুপে ওঁপানবোশক চ্বায়ত্ত- 
শাসন, আর চরমপন্থীদের রাজনীতিক 
লক্ষ্যরূপে  পূর্ণ-স্বাধীনতা, অধিবেশনে 
দাদা-ভাই নৌরোজর সভাপাঁতর পদ গ্রহণ, 
তাঁহার চেষ্টায় দুই দলের মধ্যে আপস, 
আপসের শর্ত, এই অধিবেশনেই প্রথম 
“্বরাজ’ কথাটির ব্যবহার, ২১৪; ১৯০৭ 
খ্ঃ সরাটে কংগ্রেস আধবেশন, ২১৪, 
২১৬, ২৭৩ & ইহার সতাপতির পদে রাগ- 
বহার ঘোষ, চরমপন্থীদের সাঁহত দক্ষিণ- 


AAA 


ভা? 


৪৪১ 


পল্থাদের বিচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা, দক্ষিণ- 
পল্থীদের দ্বারা বৃঁটিশপণ্য বর্জন ও 
দ্বরাজ' ৷ সন্বন্ধীয় আলোচনায় বাধাদান, 
আঃরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও িরোজশা 
মেটার গায়ে পাদ কা নিক্ষেপ, চরমপল্থীদের 
দ্বারা অধিবেশন পণ্ডকরণ, দক্ষিণপল্থীদের 
আঁধকারে কংগ্রেস, ২১৫; 

-এহোমরুল” আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্ররুপে, 
৪২১; উপাঁনবেশিক স্বায়ভ্তশাসনের দাবি 
গ্রহণ ও ইহার জন্য আন্দোলন পরিচালনা, 
৪২৫; ১৯১৫ সালের বোম্বাই আধবেশনে 
‘হোমরুল’-এর দাবি লইয়া আলোচনা, 
৪২৭১১ ১৯১৬ খঢ়ীঁঃ” লক্ষে1-আধবেশন, 
৪২৭-২৯; (জাতীয় আন্দোলন দুষ্টব্য) 

ইহা দ্বারা মন্টেগু-চেমসৃফোর্ড শাসন- 
সংস্কারের বিরোধিতা, ১৯১৭ সালের 
কাঁলকাতা-আঁধবেশন, ইহার সভানেত্রীপদে 
এ্যান বেশান্ত, এই অধিবেশনে মন্টেগন- 
চেমসূফোর্ড শাসন-সংদকারের পাঁরবর্তে 
‘হোমরুল’-এর দাবি ঘোষণা, ৪৩২; 

১৯১৮ খ্ৰীঃ বোন্বাইয়ের বিশেষ আঁধ- 
সংস্কার অগ্রাহ্যকরণ, ৪৩২ 

কংগ্রেষ-কাঁমটি, ৩৬, ৩৭, ১১১, ৪২৫ 

_ইংলণ্ডে ইহার গঠন, ৩৬; ইহাতে আই- 
শরশদের যোগদান, ৩৭; 

_ নিখিল ভারত, ১১১, ৪২৫) ইহার দিল্লাঁ- 
অধিবেশন, ৪২৫ 

কংগ্রেস-নেতৃত্ব, ৩৭, ৩৮, ১০৯, ১৯০, ১১১, 
১১২, ১১৯, ১৯৮, ২০৯, ২১২, ২১৩, 
২৪৮ 


ইহার দ্বৈত ভূমিকা, ৩৭--৩৮ ; বুজৌঁয়া, 


ইহার জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ, 
কয়েকবার জাতীয় সংগ্রামের আরম্ভ, 
সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সাঁহত সহ- 
যোগতা, ইহার প্রতিক্রিয়াশীল নাতি ও 
পদ্ধাত, ৩৮; ইহার প্রগতিশীল ভূঁমকা 
১০৯; সংগ্রামের প্রাত ইহার বিরুপ 
মনোভাব, ভারতের নির্বাচিত প্রাতাঁনধিদের 
লইয়া আইনসভা গঠনের দাবি, ১১০; 
ইহার আপসপন্থী অংশ, ইহার উপর 
'শাক্ষিত মধ্যশ্রেণীর আস্থা হাস, ১১৯; 
ইহার বিরুদ্ধে আপস-ীবরোধী  চরমপল্থী 
ভাবধারার সৃষ্ট ১১২; ইহার আপসনীতি, 
১১৯,২৪৮) 


২আপসপন্থী, ১১২, ১৯৮, ২০৯, ২১২) 


বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) উপলক্ষে ইহার চাণল্য 
ও প্রতিবাদ, ২১২; ইহার ইংরেজতোষণ- 
নাতি, ১৯০৫ খ্রীঃ শর্তাধীনে বৃটিশ পণ্য 
বজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ইহার ফলে চরম- 
পল্ধীদের সীহত আপস, ২১৩; 

_ইংলন্ডের, ১১০ 

কটন, সিড্‌নি, সেনাপতি, ৪৮ 

_ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে উত্তর-পশ্চিম সামান্তে 
অভিযান, ৪৮ 

‘কঠোর সতক্কবাপগ' ২০২ 

কাঁপল কোর্সে), বিনায়ক রাও, ২৭৫, ৪১৩, 
৪১৪ 

সাঝৈগ্লবক সাঁমীত গঠনের জন্য তাহার 
জন্বলপুর গমন, ৭জনকে লইয়া বৈপ্লবিক 
সাঁমাতর শাখা প্রাতঞ্ঠা, ২৭৫; রাসাবহারণ 
বস্‌ ও শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালের সহাযোগশ- 
রুপে, গোপনে পালসকে বিপ্লবীদের সংবাদ 
সরবরাহ, কাশীর বিদ্লবাদের দ্বারা তাহাকে 
মৃত্যুদণ্ড দান, লক্ষেটী শহরে তাহাকে 
গুলি করিয়া হত্যা, ২৭৫, ৪১৮ 


কমন উইল’ পাকা, ৪২৫, ৪২৯ 

_এ্যানি বেশান্ত কর্তৃক ইহার প্রকাশ, ৪২৫; 
ইহাতে “হোমরুল" আন্দোলনের প্রচার, 
৪২১ 


কর্ণ ওয়ালিশ, বড ৫, ১১, ২৮২ 

--চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদার শ্রেণীর 
সৃষ্টি, ৫ 

কর্ম“পল্ধাত, বৈপ্পবিক সংগ্রামের, ১৩৭-৪২, 
৯৭৫ 

-রশীয় নাহিলিস্ট, ১৩৯ 

কম্মমোগণ? পাকা, ৪১০ 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস : 


৯৯০৯ থ্নীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হইতে ইহার 
প্রকাশনা, বৈ"্লা বক প্রচার কার্ষের অভিযোগে 
‘১৯১০ খন ভারতীয় প্রেস আইন, দ্বারা 
ইহার প্রকাশ বন্ধ করণ, ৪১০ 

কার্ম-নঙ্ঘ, ওয়াহাবীদের, ৪৭ 

-উত্তর-ভারতে সৈয়দ আহম্মদ কর্তৃক ইহার 
প্রতিষ্ঠা, ৪৭ 

, ১১, ২০৯ 

-ধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি কার্যে'র প্রধান কেন্দুরুপে, 
১৯১; কার্জন কর্তৃক ইহার প্রভাব খর্ব কার- 
বার সিদ্ধান্ত, ২০৯ 

কগয, ইতালীর বিপ্লবী নায়ক, ২১৭ 

-তাঁহার বৈপ্লবিক মতবাদ হইতে সল্পাসবাদশ 
বিপ্লবীদের সাহায্য গ্রহণ, ২১৭ 

কাইজার, জার্মান সপ্াট, ৩৬১, ৩৬২ 

--ভারত-জার্মান মিশনের পাঁরচালর মহেন্দ্র 
প্রতাপের সাঁহত সাক্ষাৎকার, ৩৬১; মহাযুদ্ধে 
যোগদানের জন্য আফুগানিস্থানের আমী- 
রের নিকট পত্র লিখন, ৩৬২ 

কাউন্সিল আ্যান্ট (১৮৯০), ১১০, ১১১ 

-ইহার উদ্দেশ্য, ১১০; ইহার ফলে আপস- 
পল্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের মর্যাদা হাস, ১১১ 

কাঞ্জি, কেশনলাল, ৩৩৪ 

--১৯০৮ খ্ীঃ বোম্বাইয়ের দরিদ্র ব্যবসায়ী- 
দের সংগ্রামের পরিচালনা, রাজপথের যুদ্ধে 
তাঁহার মৃত্যু, ৩৩৪ 

কাঞ্জিলাল, খষিকেশ, ২২২, ২২৪ 

আলিপুর ষড়যন্্র-মামলা সম্পর্কে তাঁহার 
গ্রেপ্তার, ২২২) বিচারে তাঁহার দশ বৎসরের 
কারাদণ্ড লাভ, ২২৪ 

'কাটিদার” কোল, ৮৭ 

কানাডা, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, 
২৬২, ২৬৩, ৩৩৯ 

কান, সাঁওতাল-বিদ্রোহের নায়ক, ৪৩ 

গ্রন্থ (মাকসের), ১৬ 

"_এশিয়ার উৎপাদন-প্রণালগর বর্ণনা, ১৬ 

কাবুল, ৩৫৫, ৩৬৩, ৩৯৩, ৩৯৬, ৩৯৭ 


কামা, মাদাম ভিকাজি, ২০১, ২৬৯, ২৭০ 
কতিপয় বিদ্লবীর সহযোগিতায় প্যারী 
নগরীতে বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন, লণ্ডনেব 
‘ইণ্ডিয়া হাউস'-এর সহযোগিতায় ভারতের 

সাহায্য দান ২০১; প্যারী নগরী 
হইতে 'বন্দেমাতরম’ পত্রিকার প্রকাশ, ইহার 
মারফত মাদ্রাজের বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রেরণা 
দান, ২৬৯; ম্যাজিস্ট্রেট আসের হত্যাকে 
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নর্ঘন্ট 
শ্রীদ্ভগবচ্গীতার দেশি বলিয়া ব্যাখ্যা, 


২৭০ 

কারবার, ৬৭ 

_মহাজনী, দাক্ষগাত্যে দ্রত বৃদ্ধি, ৬৭ 

কাারগরশ্রেখী, ৭৮ 

_মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে ইহাদের সর্বাধিক 
সংখ্যায় মৃত্যু, ৭৮ 

ক্াজনি, লর্ড, ভাইস্‌রয়, ১৯৩, ২০৮, ২১১, 
২১৯, ২৮২ 

_কগগ্রসকে. ধ্বংস করিবার আস্ফালন, 
১৯৩; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শান্ত জাহির 
কারবার উদ্দেশ্যে নূতন. নুতন বাবস্থা 
অরলম্বৃঘ, পাশ্চান্ত্য শিক্ষার বিস্তার রোধের 
চেষ্টা, আইন শিক্ষার সংকোচন ও শিক্ষক- 
দের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ বন্ধ করিবার 
উদ্দেশ্যে “বিধ্বাবদ্যালয় আইন’ প্রণয়ন, 
২০৮; দিল্লীতে বহু অর্থব্যয়ে সপ্তম 
এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসব পালন, 
১৮৯৮-১৯০০ খ্ঢ়ঁঃ-এর মহাদুভিক্ষ 
সত্বেও ভারতবাসীদের উপর ট্যাকস্‌ ধার্য- 
করণ, কর্পোরেশনের স্বাধীনতা হরণের 
জন্য শমউানসিপ্যালাট. আইন, পাশ, 
বুঙলাদেশ দুইভাগে ভাগ কারবার সিদ্ধান্ত, 
বঞ্জাভঙ্গের পিছনে তাঁহার উদ্দেশ্য, ২০৯) 
কাঁলকাতার প্রভাব নষ্ট কারবার সিদ্ধান্ত, 
১০৯ 

কর্তার পিং, ৪০২,৪০৩ 

পাঞ্জাব বিদ্রোহের নায়ক, ঝিন্দ দেশীয় রাজ্যে 
তাঁহার গ্রেপ্তার, ৪০২; লাহোর যড়যন্ত 
মামলায় তাঁহার মৃত্যুদণ্ড লাভ, ৪০৩ 

গাল’, সাপ্তাহিক পন্রিকা পোনা), ১৩৮, 
১৭৮, ১৯৮, ২০৩, ২৭৯ 

-বৈপ্লাবক আদর্শের প্রচার, ২০৩, ২৭৯ 

কালা, শান্তির দেবতা, ১১৪, ১৩৪, ১৩৬, 
১৭০, ১৭৬, ২১২, ২৬৬, ৪১১ 

_-বাঙলাদেশে ইহাকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
'প্রেরণাদাত্রী রূপে ব্যবহার, ১১৪ 

কাল;রাম, মারোয়াড়ী মহাজন, ৭২ 

কাশৈম মনস্যর, ৪০৭ 

_মালয়ে দুইটি ভারতীয় সৈন্যদলের 'বিদ্রো- 
হের পরিচালনা, ৪০৭ 

কাশীরাম, ৩৩৯, 

-আসেরিকায় ‘ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ*-এর 
প্রচার-দগ্তরের পারচালনা, ৩৩৯ 

কিংস্‌ফোর্ড, কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট, ২০৩, 
২২১-২২ 


বিপ্লবীদের দ্বারা তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা, 
কাঁলকাতার চাঁফ প্রোসডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট 
হিসাবে স্বদেশী. আন্দোলনের কমণীদের 
উপর নির্যাতনের শাদ্তস্বরূপ বিপ্লবের 
দ্বারা তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দান, তাঁহাকে 
হত্যার চেষ্টায় বিগ্লবাদের ব্যর্থতা, তাঁহার 
নিকট বিপ্লবীদের দ্বারা পার্শেলের মধ্যে 
বোমা প্রেরণ, সেই কৌশলের ব্যর্থতা, 
২২১-২২ 

কিচনার, লর্ড, জঙ্গীলাট, ২১৯, ৩০০, ৩০১ 

ভারতের প্রধান সেনাপাতিরুপে ১৯০৭ খাীঃ 
সমগ্র ভারতে সামরিক আইন জারি করিবার 
পরামর্শ দান, ২১৯; ১৯০৭ সালে গাঞ্জাবে 
ভারতায় সৈন্যদের বিদ্রোহের আশঙ্কা কারয়া 
বড়লাটকে সতকণীকরণ, ৩০০ 

কুন্‌বিচাষণী, মহারাষ্ট্রের, ৬৬, ৭৫ 

_মারাঠা জাতির প্রধান অংশ রুপে, খাণের 
দায়ে সাউকারদের দাসত্ব বরণ, ৬৬ 

কুমার সিং, ৯২, ২৭৮ 

_মহাবিদ্রোহের অন্যতম নায়করূপে, ৯২ 

কুলকনী, বিপ্লবী, ২৭৬ 

-উড়িষ্যায় তাঁহার বৈশ্বিক ক্রিয়াকলাপ, ২৭৬ 

কুলকনশি ব্রাহ্মণ, ৬৭ 

_মহাজনরূপে তাহাদের 'ক্রিয়াকলাপ,৬৭ 

'কুলি-কাহিন?, ২৯২ 
আসামের চা-বাগিচার শ্রমিকদের দদুদ্শশার 
চিত্র হিসাবে ইহা রচনা, ২৯২ 

কৃষক-আন্দোলন বা সংগ্রাম, 

ইহার বিরদ্ধে মধ্যশ্রেণীর বঙ্গীয় শরনা- 
সান্স, ১২; ইহার ইাঁতহাস, ৬৩; বৈপ্লবিক, 
৯০৩) ইহার প্রকৃত তাৎপর্য, ৯০৪; ইহা 
হইতে মধ্যশ্রেণীর নায়কগণ কর্তৃক জাতীয়তা- 
বাদের শিক্ষা গ্রহণ, ১০৫; জাঁমদার-মহাজন 
বিরোধী, ২৯০; বঙ্গদেশের,  বঙ্গভঙ্গের 
মারফত ইহা ধহংসের পারকল্পনা, ২৮২: 
হিন্দুদের স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইহাতে 
বিপর্যয়, ইহার ফলে জাতীয় সংগ্রামের 
অগ্রগ্ণাততে বাধাসৃষ্টি, ২৮৫; ইহাকে হিন্দুর 
বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্লমণ বলিয়া 
প্রচার, ২৮৬;  বাঙলাদেশের চরমপল্থী 
নেতৃত্ব দ্বারা ইহা. বর্জন, ২৮৬; পাঞ্জাবের, 
২৯৬; পাঞ্জাবের মারি ও রাওয়ালাঁপাঁণ্ড 
জেলায়, ২৯৭, ৩০০ 

ক্ৃখক-নিদ্রোহ, ভারতের, ৫, ৬, ৩৪, ৩৭, 
80-9৩, 88, 8৬, ৫২, ৫৩-৬২, ৬৩-৬৫, 
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৭৬, ৭৭, ৮৬, ১০৪, ১১৯, ১২৪, ২৮৩, 
২৮৪, ৩০২ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইহার 
প্রাবল্য, &; ইহার আঘাতে বৃটিশ শাসনের 
ধ্ংসোন্মুখ অবস্থা, ৬; ভারতব্যাপী, ইহার 
আসন্নতা, ৪০; ওয়াহাবী বিদ্রোহের মূল 
শবষয় রূপে, ৪৬; উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে আসামের, ৫৪; মাদ্রাজের, ৭৭; ইহার 
শত্রুতার কংগ্রেস, ৩৭; মহাজন-বিরোধাী, 
8৪১-৪৩; বিভিন্ন সময় ইহার ফলে রাজ- 


৬৩-৬৫; ভারতের, ইহার ইতিহাস, ৮৬; 
উনবিংশ’ শতাব্দীর, ইহার সংগ্রামী খ্রীতহা, 
১০৪; উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মহা- 
রাষ্ট্রের, ১১৯; পাঞ্জাবের, ৩০২ 

কৃষক-শোষণ, ৭, ১৫ 

ইহার মুলাভীত্ত, ৭; জমিদারের, ১৫ 

কৃষক-সমাজ, ৯, ২৮৩ 

মহাজন গোষ্ঠীর একচেটিয়া শিকারে ইহার 
পাঁরণাতি, ৯; ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গের 
ফলে ইহার দুই ভাগে পারণাতি, ২৮৩ 

কষক-নমিতি, ৬৪ 

--১৮৭২-৭৩ খ্ৰীঃ সিরাজগঞ্জের কৃষকদের 
দ্বারা ইহার প্রথম গঠন, ৬৪ 

কৃষক-সংগ্রাম, বাগেরহাটের, 

বাগেরহাটের কষক-সংগ্রাম দ্রষ্টব্য 

কৃষক-সংগ্রামের ইতিহাস, ৬৩ 

ইহার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রূপে সিরাজগঞ্জ- 
বিদ্রোহ, ৬৩ 

কৃষক-সন্প্রদায় (ভারতের), ৩, ৪, ৭, ৮, ৯, 
১২, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪১, 6৫২, ৬৮, 
৭০, ৭১, ৭২, ৭৭, ১০৩, ১০৪, ১২০, 
১২৯, ১৩১, ২৮৩, ২৮৬, ২৯৫ 

- কৃষিভূমির উপর ইহাদের ব্যান্তগত অধিকার 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


শ্রমিক আর ভাগ চাষীতে পরিণাত, ইহার 
উপর তিনটি শোষক-শান্তর চাপ, ৯; ভাঁম- 
পাঞ্জাবে ইহাদের ভূম-রাজস্বের চার গুণ 
বৃদ্ধি, অযোধ্যা প্রদেশে ইহাদের দুর্দশা 
বোম্বাই প্রদেশে ইহাদের দুদ“শা, সাউকার- 
মহাজনদের নিকট ইহাদের চরদাসত্ব বরণ, 
মাদ্রাজে মধ্যপ্রদেশে ও শীবহারে ইহাদের 
দুদশা, ৩৮-৩৯; ইহার অবস্থার - চরম 
বিপর্যয়, ৪০; গ্রামের সাহত ইহার ক্রম- 
বিচ্ছেদ, মহাজনগোষ্ঠার খণদাসে ইহার 
পারণাত, ৪১; শোলাপুর অণ্যলে ইহার 
বিদ্রোহ, ৪২-৪৩; ইহার খণগ্রস্তঅর প্রধান 
কারণ, মহাজনদের কবল হইতে ইহাদিগকে 
রক্ষা কারবার আইন ও তাহার ব্যর্থতা, ৬৮) 

-মহাজনদের দ্বারা ইহাদের শোষণের চিন্, 
৬৯-৭০; ইহাদের সর্বস্বান্ত কারবার জন্য 
বৃটিশ আইন-আদালতের ভূমিকা সম্বন্ধে 
‘ডেকান রায়ট কাঁমশন'-এর মন্তব্য, ৭০) 
ইহাদের দৃদশাগ্রল্ত এবং অন্যায় ও অত্যা- 
চার-উৎপাঁড়নে চিরাভ্যদ্ত জীবন সম্বন্ধে 
জর্জ উইনগেটের মন্তব্য, সরকার ও আইনের 
উপর তাহাদের বাঁতশ্রদ্ধতা, মরিয়া হইয়া 
মহাজনগোম্ঠীর শোষণ-উৎপাঁড়নের প্রাত- 
কারের জন্য তাহাদের চেষ্টা, উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগের আর্থিক সংকটের 
ফলে ইহাদের জীবনে বিপর্যয়, ৭১; মহা- 
জনগোষ্ঠীর উপর ইহাদের আক্রমণ, ৭২, 
দাক্ষিণাত্যে ইহাদের মহাজন-বিরোধী 
বিদ্রোহ, ৭৩; 

ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামরূপে ইহা- 
দের সংগ্রাম, ১০৪, ১২৭; এই সংগ্রামের 
দ্বারা বৈপ্লবিক এীতহ্যের সৃষ্টি, ১০৫: 
তাহাদের আপসহীন সংগ্রামের দ্বারা ভারতের 
বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের "ভান্ত রচনা, 
১০৪; ইহার এঁতিহাসিক কর্তব্য পালনে 
ব্যর্থতার কারণ, ১০৫; 

তাহাদের শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম, ১২৯, 
১৩১; সামন্ততন্ত ও বৃটিশ-বিরোধী 
সংগ্রাম, ১৩১; 

পাঞ্জাবের, ১৯০৭ সালে জলকর আদায়ের 
বিরুদ্ধে তাহাদের প্রচন্ড বিক্ষোভ, তাহাদের 
সাঁহত শ্রমিকদের যোগদান, তাহাদের প্রতি 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহানুভূতি, ২৫০; 
তাহাদের বৈপ্লাবক সংগ্রাম, ২১৫ 


নির্ঘস্ট 


কৃষি, ভারতের, ৩, ৪, &, ৬, ১৬, ৩৮, ৪০, 


রূপে, ১৬; উনি শতাব্দীর শেষার্ধে 
ইহার ভয়ঙ্কর চন্র, এই সম্বন্ধে উদ্ধৃতি, 
৩৮; আঁর্থক সংকটের আঘাতে ইহাতে 
বিপর্যয়, ৭৯ 

কাঁষখাণদান-আইন, ৭৭ 

কাষিপপ্য ৭৯ 

_ক্রমশ ইহার মূল্যহাস, ৭৯ 

কাষি-বিল্পব (ভারতের), ৩, ৭, ৩৭, ৩৮ 

বৃটিশ ভারতে, ৩; ইহার উদ্দেশ্য, ৭; ইহার 
শব্রুরুপে কংগ্রেস, ৩৭ 

কৃষি-ব্যবস্থা, বোম্বাইয়ের, ৭২ 

ইহাতে চরম অরাজকতা, ৭২ 

কৃষিভূমি, ৩, ৪, ৬, ৮, ১৪, ১৫, ৬৩, ৩০২ 

ইহার উপর পূর্ণ ব্যান্তগত আঁধকার, গ্রাম" 
সমাজের দ্বারা ইহার দনয়ন্ত্ণ, ইহার উপর 

ধার্যের ব্যবস্থা, ইহা বিক্রয় বা 

দানের অধিকার, ইহার উপর কৃষকের ব্যান্তগত 
আঁধকার  প্রাতষ্ঠা, ৩; ইহার চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত, ৪; জামদারের আধিকারভুক্ত, ১৪; 
ইহার উপর জাঁমদারগোষ্ঠার অবাধ দখলী- 
স্বত্ব, ১৫; ইহার উপর কৃষকদের দখলী- 
স্বত্বের পুনঃ প্রাতষ্া, ৬৩ 

কাষি-শ্রামিক, ১২, ৪৯, ২৯৫, ২৯৭ 

_ কৃষকের ইহাতে পাঁরণাঁত, ৪১; পাঞ্জাবে 
ইহাদের বৈপ্লাবক সংগ্রাম, ২৯৫, ২৯৭ 

কষি-সম্পর্ক ১৫ 

ইহার মুলাবিষয়বস্তু, ১৫ 

কৃষি-সংকট (ভারতের), ১২, ১৩, ৩৮-৪০ 

_বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের, ১৯৩০ 
খা্ম্টাব্দের, ১৩; দাক্ষিণাত্যে, ৭১ 

কৃষ্ণবৰ্মা, শ্যামজি, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৯৯- 
২০২, ২৫১, ২৫৫, ২৫৯, ৩৯৬ 

ভারতের বাহিরে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে 
প্রচার-আন্দোলনে তাঁহার দান, ভারতের, 
{শেষত দাক্ষিণাত্যের সন্তাসবাদী বৈপ্লবিক 
স্বাধনতা-সংগ্রামে আদর্শ ও প্রেরণা দান, 
দাঁক্ষণাত্যের বিপ্লবীদের সাহায্য দান, 
লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান হোমরল সোসাইটি'র 
প্রাতষ্ঠা, ভারতায়দের জন্য ৬টি বৃত্তি 
ঘোষণা, ১৩৮) ভারতের জ্বাধীনতা-সংগ্রামের 
পক্ষে প্রচারের জন্য ইংলণ্ডে 'ইশ্ডিয়ান 


প্রথম খণ্ড ২৯ [1] 
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সোঁসওলোজিস্টণ নামে ক্বয়ং-সম্পাদিত 
মাসিক পা্রকার প্রকাশনা, ইহাতে মহা- 
রাষ্ট্রীয় বিপ্লবীদের সংগঠনের আদর্শগত 
ভিত্তি রচনা, এই পান্রকা হইতে ভারতের 
সন্নাসবাদী দ্বাধীনতা-সংগ্রামের কর্মপদ্ধাতি, 
উন্দেশ্য ও সংগঠন সম্বন্ধে উদ্ধৃতি, তাহার 
কর্মনীতি হইতে সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রেরণা 
লাভ, ১৩৯; ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন কাঁরয়া 
ইংলণ্ডে গমন এবং 'হোমরূল' প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন ও পত্রিকা প্রকাশনা, ১৯৯) তাঁহার 
ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিস্ট’ ও শ্ডিয়ান 
হোমরূল সোসাইটি'র উদ্দেশ্য ঘোষণা, 
তাঁহার পূর্বইতিহাস, ১৯৯ পাদটীকা, 
দেশীয় রাজ্যের দেওয়ানরুূপে কার্য, 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ 
গ্রহণ,  হীণ্ডিয়াহাউস-এর প্রতিষ্ঠা, 
প্রেরণা লাভ, স্বাধীনতার বাণা প্রচারের জন্য 
৬টি বৃত্তি ঘোষণার উদ্দেশ্য, ১৯৯-২০০; 


রাজধানী অধিকার, রাজ্যের দেওয়ান সহ 
৫০ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বন্দীকরণ, 
ভুদ্বামী ও মহাজনদের গৃহ লুণ্ঠন, বৃটিশ 
শাসকদের সহায়তায় রাজার বাহিনী দ্বারা 
বিদ্রোহীদের পরাজিত ও ছন্রভঙগকরণ, ৪ 
মাস পর বিদ্রোহের অবসান, ৬২; 
দ্বিতীয় £ ‘ভুইয়া’ আদিবাসীদের বিদ্রোহ, 
বিদ্রোহখদের দ্বারা রাজধানী আক্রমণ, লুণ্ঠন 
ও ধংস, রাজার কটকে পলায়ন, জমিদার- 
গোষ্ঠী ও রাজার সৈন্যবাহিনী কর্তৃক 
বিদ্রোহ দমন, ৮১ 
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কেনেডি, ব্যারিস্টার, ২২১ 
কেরন, দাদা চানাজ, ৩৪৭, ৩৫৫, ৩৫৬ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মেনীর বাভিন্ন বন্দী- 
. শিবিরে আবদ্ধ. মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে 
প্রচারকার্য চালনা, ৩৪৮) তাঁহার পরবর্তী 
ইতিহাস, ৩৪৭ পাদটীকা; দেশ হইতে 
পলায়ন কাঁরয়া 'পারস্যে আশ্রর গ্রহণ, ৩৫৫; 
ইংরেজদের হস্তে বন্দী, হইয়া, ফাঁসির মঞ্চে 
প্রাণ বসজ'ন, ৩৫৬; ভারতের স্বীধীনতা- 
সংগ্রামের প্রথম পাশা শহাদরুপে, ৩৫৬ 
কেরুনাৰাৰড, ১২, 8৯৯৩) 
ইহাতে মধাশ্রেণীর পারনাতি, ১২; ইহাদের 
স্টান্ট কারবার উদ্দেশ, ' '১৩; ইহাদের 
“সরবরাহ, ইহাদের : জন্য স্বল্প বেতনের 
'ব্যবদ্থা, ইহাদের 'দুদশা, ২২ 
ke পৱিকা, 156, ১২০, ১৩৮,১৭৮, 
৪ ১৯৬, ৯১৮১, ২০৩, ২৭২,২৭৩, 
! ১ ২৭৯, ৩২৩, ৪২৬, ৪২৯ 
[তল "কতৃক ' ইংরেজ শাসন,” আপসপন্থাী 
জা "নে ৩. বিধ্ীপদের "বিরুদ্ধে 
"সংগম চালাইবার উদ্দেশো পা শহরে ইহার 
“প্রতিষ্ঠা; ইহাতে [হলাম প্রভৃতির পনর 
এঞজীবনেরত উদ্দৈশ্যে "বেদ ও ভদবণগাঁতার 
' আদর্শ প্রচার, বৌশ্বাইয়ের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ" ইহার “জনাপ্রয়তা লাভ'”২২০১"রাজ- 
“নীতিক আদর্শ, প্রচার, সন্মাসবাদ প্রচারের 
উদ্দেশ্যে ফরাসী বিপ্লবের, ব্যবহার, "১২২; 
ঠা মহরাম্্ী' 'বপ্রবীদিগকে রাশিয়ার 
সংগঠন অন্ভপরণের” নির্দেশ 
\k টা? ৮৮1 না 
ইহাতে বৈপ্ি্ আদ প্রচার দ্বারা মহা- 
রাষ্ট্রবাসীদের বৈপ্লবিক" প্রৈরণা” দান, '১৩৮, 
১৯৭৮ বোমার কা্ীকরিতা ও ইনার" তীর 
ঃ le $৮৭-৪৮: ইহার বক 
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ও নিজজন, যানে ইমান, ১৪১ 
লাগাভামার্‌ জা হজ, ২৬১, ২৬২, ২৬৩ 


১৮ 


ভারতের বৈপ্লাঁবক সংগ্রামের ইতিহাস 


নামতে দিতে অস্বীকাতি, ২৬১; কানাডা 


সরকার কতৃক ইহাকে কানাডা ত্যাগের 


নির্দেশ দান, পুঁলিসবাহিনীর সাঁহত 
{শিখযান্ীীদের যুদ্ধ, ২৬২; ইহার বিরুদ্ধে 
য্রন্ধজাহীজ প্রেরণ, কামানের মুখে ইহার 
কানাডা: ত্যাগ, বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া 
ইহার ভারত আভমুখে যাত্রা, ২৬২; হংকং 
ও. ঙ্গাপুর বন্দরে ইহার প্রবেশ নাষ্ধ- 
করণ, ইহার বজবজে উপস্থিতি, বজবজে 
ইহার শিখযান্রীদের সহিত বশ: সৈন্য 
দলের যুদ্ধ, ২৬৩ 
কোরাল দিল, ৩১২ 
কোল উপজাতি, ৮৬-৯১, ৯৩ ৯৫, ৯৩৬, 
২৭৮ 
_ইহার পরিচয়, ইহার ধর ‘সংগ্রাম, 
রন্ত-রাঞ্জিত স্বাধীনতা সংগ্রামের হীতহ্যসে 
এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়“রচনা, ইহার মধ্যে 
বাভিন্ন সম্প্রদায়, ৮৬,*১০৬; 
এএপ্রোগোতিহাদিক যুগে ভারতে আগমন," ধন- 
“ভুম "সাফ কারয়া 'ছোটনাগপুর ও রা 
'অগ্ুলে প্রথম “বসতি "স্থাপন; ‘মুণ্ডা* নামের 
"কারণ, ইহাদের উপর. বিভন্ন জাঁতগোঙ্ডার 
আধিপত্য ' বিস্তার, "প্রাচীন 'কাল 'হইতে 
' জামির উপর বিশেষ. আঁধকার ভোগ, ভারতে 
প্রথম সমানাধিকায়ের ভিত্তিতে গ্রাম-সমাজের 
প্রীতজ্জা, ‘খস্ত কাঁটার নাম, ৮১, 
-ইহার মধ্যে 'রাজা'' ও 'জামিদারগোষ্ঠার 
সৃষ্টি, ইহার সমাজ-ব্যবদ্থা, ইহার শেষ 
অধিকার, জাম সম্বন্ধে ইহার মধ্যে প্রচলিত 
নিয়ম, ইহার 'কাট্রিার উপাধি “লাভ, 
ইহাদের গ্রামসমাজ) “মুণ্ডা নামে "ইহাদের 
গোষ্ঠীর আবির্ভাব, ইহাদের" প্রাচীন সমাজ- 
ব্যবস্থার" ধ্বংস, ইহাদের ' ‘সকল আঁধকার 
লোপরুরণ, . রাজা” কর্ভ'ক' ইহাদের 'জাম 
জমিদার ও গহাজনদের দান, ইহাদের সমাজে 
'বানময়:ব্যবদ্থার প্রবর্তন, বৃটিশ শাসন 
কতৃক ইহাদের সমাজে মুদ্রা“অর্থনশীতির 
_ সঁচলন, ফসলের পাঁরবর্তে টাকায়” খাজনা 
“দিবার নিয়ম "প্রন, ইহাদের" *সমাজ- 
' উন শবপর্যয়, ইহাদের" জামিদারগেষ্ঠির 
“বারা " বাভন্ন " সম্প্রদায়ের "মহাজনদের 


J "আহহ," মহাজনদের' হদ্তৈ খাজনা" আঁদাঁয়ের 


জর অর্পণ, _সহাজনদেরী জমিদার বাঁক 
“'ইপে আবিভার, চরম" 
কাদের বারা ইহাদের ‘নকল অধিকার 


নর্ঘন্ট 


হরণ, তাহাদের ইচ্ছামত খাজনা ধার্যকরণ, 
কোলদের ক্লাতদাসে পাঁরণত করণ, ইহাদের 
হীতহাসের মূল বিষয়বস্তু, ইহাদের ধারা- 
বাহক বিদ্রোহের সরকারা বিবরণ, ৮৮; 
রাজাকে কর 'দতে অস্বীকৃতি, ইহাদের 
উপর 'লাঙলকর' ধার্যকরণ, ৯০; 
_বিরশা মুভার নেতৃত্বে নবজ্াগরণ, ৯৬ 
কোল-বিদ্রোহ, ছোটনাগপুরের. ৮৬-৯৪, 
৯০৪ 
ইহার সরকারী বিবরণ, ৮৮; ইহার পার্ব- 
হাঁতহাস, ৮৮-৯৩ £ 
১৮২০ খঢ়াঁষ্টাব্দের বিদ্রোহ, 
বলপদ্বক খাজনা আদায়ের চেষ্টা কারলে 


আগমন, বিদ্রোহীদের ব্দঝাইয়া শান্ত 
করিবার চেষ্টা, পোরহাটের রাজার অধ'ণনতা 
অস্বাঁকার, চাঁইবাসার প্রান্তরে ইংরেজ- 
বাহনীর : সাঁহত বিদ্রোহীদের যুদ্ধ, 
বিদ্রোহীদের পশ্চাং অপসরণ করিয়া জঙ্গলে 
পলায়ন ও গোরলা যন্ধে চালনা, বিদ্রোহ 
দমনে ব্যর্থতা, ৮৯; কামানের গোলাবর্ষণ 
বনজঙ্গল ধওংসকরণ, বদ্রোহীদের আত্ম- 
সমর্পণ, পোরহাটের রাজাকে কর 1দতে 
অস্বীকৃতি, কর আদায়কারী রাজকর্মচারী- 
দের হত্যা, ১৫ বংসর যাবৎ পোরহাটের 
রাজার. সহিত যুদ্ধ, ১৮৩১ খদীঃ বাঁচি 
অঞ্চলে মুণ্ডা ও ওুঁড়াও-বিদ্রোহে কোলদের 
“যোগদান, ৯০) 

--৯৮৩৯, খ্যাষ্টাব্দের বিদ্রোহ, ৯০-৯২ ৪ 
মহাজনগোষ্ঠা কর্তৃক কোলছাযাঁদের, খাজনা 
আদায়ের ইজারা-গ্রহণ, গ্াজনা বৃদ্ধিকরণ, 
কোলদের প্রাচীন. সমাজের ধৰংস সাধন, 
তাহাদের দ্বারা চাষীদের সর্বস্ব.হরণ, ৯০; 
রাঁচি জেলায় মুণ্ডা এবং গুঁড়াওদের বিদ্রোহ 
ঘোষণা, সিংভূম জেলার হো-কোলদের 
রর হিন্দ 
eat ও পালামোঁ জেলায় বিদ্রোহের 
“রহ্তার,, খারোয়ার ও চেরে্‌ সম্প্রদায়ের 
, সাঁওতাল) বিদ্রোহে । যোগদান, “তাহাদের 

বাঁহরাগত হন্দমঃসলমান* 


ধরংনকরণ, 
জন্য. পৃদ্াতক ও অশ্বারোহণী বাহিনীর 
আগমন, ৈন্যদলের সৈন্যদলের সাঁহত বিদ্রোহীদের 


৪৫৯ 


খণ্ডযুদ্ধ, বিদ্রোহীদের পরাজয়, চাষীদের 
উপর সৈন্যবাহনা ও প্নাীলসের ভয়৬কর 
উৎপীড়ন, ৯১) তাহাদের শোষণের জন্য 
গডকু'দের পুনরায় আগমন, ৯২; 

--১৮৫৭ খ্দীষ্টাব্দের বিদ্রোহ, ৯২-৯৩ £ 
কুমার সিংয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ, সিংভুম ও 
পালামো অঞ্চলে ব্‌যাটশ শাসনের অবসান, 
জামদার-মহাজনদের পলায়ন, হো-কোলদের 
ন্বারা পোরহাটের রাজাকে বন্দীকরণ, 
বিদ্রোহে: যোগদানের শর্তে রাজার মানত 
লাভ, রাজা কতৃক বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ, 
1বদ্রোহ দমনের জন্য {শখ ও বৃটিশ সৈন্য" 
দূলের আগমন, তাহাদের নিকট রাজার আত্ম- 
সমর্পণ, বিদ্রোহের অবসান, ৯২; 

দুইজন খারোয়ার-সদ্ণারের নেতৃত্বে পালামৌ 
জেলার চেরো ও খারোয়ারদের nd এই 
সম্বন্ধে ও'ম্যালর মন্তব্য, খারোয়ার- 
নেতৃদ্বয়ের ফাঁসকাণ্ঠে জাঁবন বিসর্জন, 
১৮৫৮ খনীঃ ইহার অবসান, ৯৩; 

১৮৮৯ খতীন্টাব্দের বিদ্রোহ, ৯৩-৯৪ £ 
রাঁচি জেলায় কোল উপজাতির মুণ্ডা 
সম্প্রদায়ের | বিদ্রোহ; জগিদারগোষ্ঠাঁর 
গোযণ-উৎপাঁড়নের বাঁদ্ধ, বনজ সম্পদ 
ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা, মৃন্ডাদের 
বেগার খাঁটিতে' বাধ্যকরণ, ৯৩; ১৮৮৯ 


খাঃ মধ্যভাগ হইতে বিদ্রোহের আরম্ভ, 


খাজনা আদায় বন্ধকরণ, বনজ সম্পদ ব্যব- 
হারের আঁধকার দান, বিদ্রোহের অবসান, 
৯৪) 

--৯৮৯৫-১৯০০ খ্যাঁ্টাব্দের বিদ্রোহ, ৯৪- 
১০২ £ 

এই বিদ্রোহে বরশা মঢণ্ডার নেতৃত্ব গ্রহণ, 
৯৫-৯৬; 'বিরশা কর্ঠক মৃণ্ডাদের খাজনা 
দেওয়া ও বেগার খাটা  বন্ধকরণের “নির্দেশ 
দান, বিদ্রোহের তারিখাটকে “প্রলয়ের দিন’ 
বলিয়া ঘোষণা, বিরশার্‌ গ্রামে মণ্ডাদের 
সমাবেশ, সশস্ত্র প্ুলিসদলের. আগমন, 
বিদ্রোহ স্থাগতকরণ, জাঁমদার-মহাজনদের 
হত্যা, পরুলিসদলের উপর আক্রমণ, পঢ়ালসের 
সাঁহত সংঘর্ষে বিরশার পরাজয় ও পলায়ন, 
পুলিস কর্তৃক মুণ্ডাদের ঘরবাড়ী ধৰুংস- 


8৪৫২ 


করণ, বিরশার গ্রেপ্তার, ৯৭; আড়াই বংসরের 


বেগার প্রথার পৃনঃপ্রবর্তন, শোষণ-উৎপাঁড়ন 
সম্বন্ধে সরকার বিবরণ, মুণ্ডাদের জঙ্গাল- 
সম্পদ ব্যবহারের আঁধকার হরণ, মুণ্ডা- 
অঞ্চলে দুভিক্ষি ও মহামারীর আক্রমণ, 
১৮৯৭ খঢ্ীঃ বিরশা ও তাঁহার অনুচরদের 
মুক্তি লাভ, ৯৮; স্বজাতির দুর্দশার জন্য 
বিরশার প্রাতিশোধ গ্রহণের সংকষ্প, জাম- 
দারদের খাজনা বন্ধকরণের নির্দেশ দান, 
চুতিয়ার হিন্দু মান্দরের উপর আক্রমণ, 
মন্দিরের বিগ্রহসমূহের ধংস সাধন, মন্দির 
আঁকার, পীললের সাহিত সংঘর্ষে পরাজিত 
হইয়া বিরশার সদলবলে পলায়ন, বিরশার 
আত্মগোপন ও বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত প্রচার, 
৯৯; মুল্ডা-অণ্চলে নূতন দাভর্ষ, বিরশা 
কর্তৃক 'মস্ডারাই জাঁমর প্রকৃত মালিক’ 
বলিয়া ঘোষণা, খাজনা বন্ধের নির্দেশ দান, 
বিদ্রোহের প্রস্তুতি, আক্রমণের পাঁর- 
কল্পনা, বিভন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহী মুণ্ডাদের 
আক্রমণ আরম্ভ, ১০০; জাঁমদার-মহাজন- 
দের দ্বারা খুন্তির থানা আরুমণ ও উহার 
ধংস সাধন, খ্‌ন্তিতে সৈন্য ও সশস্ত্র 
পঢ়লিসবাহিনীর আগমন, সশস্হ মুণ্ডাদের 
অরণ্য অঞ্চলে সমাবেশ, গাছ ও বাঁশের 
প্রাচীর নির্মাণ, বিরশা কর্তৃক মণ্ডাবাহনীর 
সেনাপতিত্ব গ্রহণ, সংঘর্ষের পর বিদ্রোহী- 
দের গভীর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ, 
অরণ্য ঘাঁটি হইতে দুই মাস যাবৎ যুদ্ধ 
চালনা, ১০১; পলস ও সৈন্যবাহিনী 
কতৃক ম্‌ণ্ডাদের ঘরবাড়া ধ্বংসকরণ, বহু 
মুণ্ডাকে গুলি করিয়া হত্যা, অনুচরদের 
সহিত বিরশার গ্রেপ্তার, বিচারের পূবেই 
কারাগারে বিরশার মৃত্যু, ১০২ 

কোল্‌হান অঞ্চল, ছোটনাগপ্‌ুরের, ৮৮, ৯০ 


কতৃকে এই অণ্টলের শাসনভার গ্রহণ এবং 
এখানে স্থাঁয়ভাবে সৈন্যদল স্থাপন, ৯০ 
কোল-বিদ্রোহ (বোম্বাইয়ের), ৬৩ 

_মারোয়াড়ী মহাজনদের দ্বারা কোল উপ- 
জাতির শোষণ ও সমস্ত জমিজমা গ্রাস, 
জম ও জাবিকা হারাইয়া ইহাদের দসা- 
বৃত্তি গ্রহণ, মারোয়াড়ী মহাজনদের সম্পত্তি 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস: 


লুণ্ঠন করিয়া জীবন ধারণ, মহাজনদের _ 
হত্যা, মহাজনদের উপর মোট আড়াই শত- 
বার আরুমণ, বিদ্রোহ দমন, ৬৩ 

ক্রাফ্ট্‌, ভিন্নেন্ট্‌, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৬০ 

_তাঁহার পদর্বইতিহাস, কারাগার হইতে 
ম্যান্ত লাভ কাঁরয়া মেক্সিকোর ভারতীয়দের: 
বৈপ্লবিক কর্মকেন্দ্রে যোগদান, ৩৬০ 

‘ক্রিমিনাল এযামেণ্ডমেন্ট আযান? (১৯০৮), ' 
১৫৯ 

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ৩৯১ 

ক্রীতদাস, নিগ্রো, ৫২ 

ক্রীতদাস প্রথা, ৫২ 


-ওয়েস্ট ইন্ডিজের, ৫২ 


ক্লোপোট্‌কিন, পিটার, ১৪৮ 
ক্ষ্াদরাম-জশীবন”', ২২২ পাদটীকা 


খ 
খাজনা, জমির, ৭, ১০, ৭৬, ৮৭ 
ইহার নামকরণ, ইহার তাৎপর্য, ৭; 
বাৎসরিক, ১০; ফসলের পাঁরবর্তে ইহা 


টাকায় দিবার নিয়ম প্রবর্তন, ৮৭ 
খানখোজে, পাণ্ডুরঙ্গ, ৩৩১, ৩৪০, ৩৪১, 
৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৫৫, ৪২৩ 
_-তাঁহার উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাল- 
ফোর্নিয়া নগরীতে “ভারতীয় স্বাধীনতা 
সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা, সামারক শিক্ষালাভের 
যোগদান, ৩৩৯; গদর পার্টির সামারক : 
বিভাগের কর্মসচিবের পদ গ্রহণ, ৩৪০) 
তাঁহাকে ভারতবর্ষে প্রেরণের সিদ্ধান্ত, নিউ 
ইয়র্ক হইতে বিষণ দাস কোছারকে সঙ্গে 
লইয়া ভারতবর্ষ যাত্রা, আগাসে ওরফে 
মহম্মদ আলিকে সঙ্গীর্পে গ্রহণ, কন্‌- 
স্তান্তিনোপূল্‌-এ উপস্থিত, বিদ্লবী আবু 


ও প্রমথ দত্ত ওরফে দাউদালির : 


সাঁহত মিলন, ৩৪১; আমোরকা হইতে 
গদর সামাতর সভ্যদের তুরস্কে আনয়নের 
চেষ্টা, আমেরিকায় গদর পার্ট্র সভ্যদের 
নিকট ঘোষণাপত্র প্রেরণ, তাঁহার পরবর্তী 
ক্রিয়াকলাপের বিবরণ, ৩৪২; বালুচিস্থানের 
বাম প্রদেশে বালচ কৃষকদের লইয়া সৈন্য- 
বাহিনী গঠন, বৃটিশ সৈন্দলের উপর 
আক্রমণ করিয়া বাম প্রদেশ আঁধকার এবং 
স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা, ইংরেজ বাঁহনীর 
পাল্টা-আকুমণ এবং স্বাধীন সরকারের 


নির্ঘণ্ট 


ধৰংস, ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে বন্দী 

পলায়ন, ১৯১৯ খ্ীঃ গোপনে 
বোম্বাই শহরে উপস্থাতি, তিলকের নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা, আশ্রয় দানে তিলকের 
অস্বীকৃতি, যুরোপ প্রত্যাবর্তন, মস্কো গমন, 
৩৪৩; মেক্সিকো. গমন ও ভারতীয় 
বিপ্লবীদের সাঁহত মিলন, মেক্সিকোতে 
অধ্যাপকের পদ গ্রহণ, গদর পার্টির সৈন্য- 
বাঁহনীর স্বদেশভীন্তমূলক বুদ্ধ-সঙ্গীতের 
উদ্ধৃতি, এই সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য, ৩৪৪ 

খারোয়ার-বদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮), ৯২-৯৩ 

_ইহাতে দুইজন খারোয়ার-সদরের নেতৃত্ব 
দান, নেতৃদ্বয়কে ফাঁস দিয়া হত্যা, ৯৩ 

খারোয়ার সম্প্রদায়, ৯১, ৯২, ৯৩ 

--১৮৫৭ খন্ডীঃ কোলশীবদ্রোহে ইহাদের যোগ- 
দান, ৯২-১৩ 

খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা_-যশোহর-খুলনাষ 
বলিক প্রচেষ্টা’ দুষ্টব্য 

খচ্‌স্ত কাটিদার, ৮৬ 

খোন্দ-বদ্ধোহ, উড়য্যার, ৮১ 

_বাউদরাজ্যে £ রাজার বিরুদ্ধে খোন্দ উপ- 
জাতির বিদ্রোহ, বৃটিশ সামারক সাহায্যে 
ইহা দমন, ৮১; 

_কালাহাণ্ডি রাজ্যে ৪ খোন্দদের জাম কাঁড়য়া 
লইয়া হিন্দ চাষীদের দেওয়ায় খোন্দদের 
দ্বারা হিন্দু চাষীদের উপর আকরুমণ, বৃটিশ 
সামারক সাহায্যে বিদ্রোহ দমন, ৮১; 

-নয়াগড় রাজ্যেঃ রাজ্যের সকল জমিদারদের 
সাহায্যে বিদ্রোহ দমন, ৮১ 

খ্ীষ্টান, ১৩৬ 

নিকট প্রাচ্যে ইহাদের হত্যা, ১৩৬ 

খ্ই্টান ধর্ম, ৯৫, ৯৬, ১২১ 

খতীন্টান শাসন, ৩৯৫ 


গ 


গড় আয়, বাঙালীদের, ৩৯ 

গণ-অভ্যুতথান, ৩৩, ১১৩ 

_ইহার মুখে ভারতবর্ষ, 
বৈগ্লাবক, ১১৩ 

গণতন্ত্র ভারত, ১৩৪, ১৫২ 

গণতান্নিক আদর্শ, পাশ্চাত্যের, ২১৬ 

গণতান্নিক এরীতহ্য, ৩৩৫ 

- বোম্বাই শ্রামিকের দ্বারা ইহার সৃষ্ট, ৩৩৫ 

গণপত গোঁবন্দ, ৩৩০ 

- বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ শ্রীমকনায়ক, ১৯০৮ 


৩৩7; সশস্ত্র 


৪৫৩ 


সালে বোম্বাইয়ের রাজপথে বৃটিশ সৈন্য- 
কালে গুলির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু, ৩৩০ 

গণপাঁত দেবতা), ১১৪, ১২০, ১২১, 
১৩৪, ১৩৫, ১৪০ 

তিলক কর্তৃক ইহাকে মহারাষ্ট্রে বৈগ্লাবক 
সংগ্রামের প্রেরণাদাতারূপে ব্যবহার, ১১৪; 
ব্যবহার, ফ্বাধীনতা-সংগ্রামে ইহার আদর্শের 
ব্যবহার, ১২০ 

গণপাতি-উৎসব, ১১৯, ১২৯, ১৩৭, ১৪০, 
২০০ 

_বৃটিশাবরোধী সংগ্রামে প্রেরণা সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে তিলক কর্তৃক ইহার প্রচলন, ইহার 
প্রধান িষয়রূপে রাজনীতিক কুচকাওয়াজ, 
১২১; ১৮৯৪ খ্যীষ্টাব্দে ইহার প্রথম 
পাঁরণাঁত, ১৩৭; ইহা হইতে মহারাম্ট্রীয় 
যুবসম্প্রদায়ের বৈপ্লাবক প্রেরণা লাভ, এই 
অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ, ১৩৭ 

গণপতি শ্লোক, ১২১ 

ইহার বিষয়বস্তু, ১২১ 

গণাবিক্ষোভ, 6, ৩৩, ৩৪, ৮৩, ১৯৫, ২০৮. 

২১২, ৪২৫, ৪২৯ 

শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ইহা দমনের প্রয়াস, 

৩৩; ইহাকে বৈধ ও শান্তিপূর্ণ পথে পার- 
চালনের প্রয়াস, ৩৪; দেশব্যাপাঁ, ৮৩; 
১৯০৫ খযীঁঃ বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে, ২১২; 
রাজনীতিক আন্দোলনের মধ্যে ইহার 
প্রাতফলন, ৪২৫ 

গণবিদ্রোহ, ৫, ৩৩, ৮৩, ২৬৭, ২৬৮ 

ক্রমবর্ধমান, ৫;  মাদ্রাজের 
জেলায়, ২৬৭-৬৮ 

গণবিপ্লব, ৫, ৩৩, ৩৭, ৪২৫, ৪২৭ 

ইহার বিরুদ্ধে বাঁটশ শাসনের রক্ষা-ব্যবস্থা, 
৫; অক্লীভিয়ান হিউম কর্তৃক ভারতে ইহার 
সম্ভাবনা ব্যাখ্যা, ৩৩-৩৪; ইহার বিরদ্ধে 
রক্ষাকবচরূপে কংগ্রেসের প্রাতিজ্ঠা, ৩৭ 

গণশস্তি, ভারতের, ১৪, ৩৮ 

ইহার বৈপ্লাবক রূপ,  নবজাগ্রত, ইহার 
বৈপ্লাবক সংগ্রাম-শান্ত, মহাবিদ্রোহে ইহার 
পরাজয়, ১৪; শ্রমিক-কৃষকের, ৩৮ 

গণ-গ্রেণী, ৩৬6, ৩৬৬ 

_ ইহার অধিকার, ইহার সামাজিক ও আর্থ- 
নীঁতিক দাবি, ইহার চেতনা, ইহার জন্য 
গ্ৰরাজ', ৩৬৫ 


8৫৪ 

গণ-সংগঠন, ৩৭ 

গণ-সংগ্রাম (বা আন্দোলন), বৈপ্লাবক, ৩৮, 
৯১২, ১১৩, ১২৮, ১৯৫, ২৩৭, ২৮২- 
৯৫, ৩১৪, ৪২৪, ৪৩১ 

_ইহার প্রাত কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বের 
বিশ্বাসঘাতকতা, ৩৮; উনবিংশ শতাব্দীর, 
৯২৮; ইহার ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি, 
২৮৫; শ্রেণী-সচেতন, রাজনীতিক, ৯১৪, 
৩৩৫; ১৯৩০ খ্যাচ্টাব্দের, ৩৩৬; 

-বঙ্ঞদেশের (১৯০৫-০৮) ৪ বঙ্গাভঙ্গ ও 
সাম্প্রদায়কতা, ২৮২-৮৪;, বঙ্জাভঙ্গ ও 
স্বদেশী আন্দোলন, ২৮৪-৮৬; জামাল- 
পরের কৃষক-বিদ্রোহ ও মধ্যশ্রেণীর শবপ্রব- 
বাদ, ২৮৬-৯০; বাগেরহাটের কৃষক-ীবদ্রোহ 
(১৯০৭), ২৯০-৯১; চম্পারণে নীল- 
বিদ্রোহ (১৯০৮), ২৯১-৯২; বঙ্গদেশের 
শ্রামক-সংগ্রাম (১৯০৫-০৮), ২৯২-৯৫ 

গণেশলাল, ৪১৫ 

-_বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলায় ৫ বৎসরের কারা- 
দণ্ড লাভ, ৪১৫ 

গদর (বিদ্রোহ), ২৫৭, ২৬০, ২৬৩, ৩৩৯, 
৪০৬, ৪০৮ 

গদর-ই-গঞ্জ, ৩৯৮-৯৯ 

-গদর সাঁমতি দ্বারা পাঞ্জাবে এই পৃস্তিকার 
প্রকাশনা, : ইহাতে ডাকাতি দ্বারা সমগ্র 
গাঞ্জাবকে_ জাগাইয়া তুাঁলবার, ইংরেজদের 
অর্থ লণ্ঠন করিয়া তাহা বিপ্লবের কার্যে 
ত্যাগ, করিয়া বিপ্লবের কার্যে যোগদান 
কারবার, গ্রামবাসীদের প্রাত বিদ্রোহে 
যোগদান করিবার আহ্বান জ্ঞাপন, ৩৯১৮; 
ইহাতে ভাঁবষ্যং ভারতের উজ্জবল চিত্র বর্ণনা, 
ভবিষৎ ভারতকে গণতান্নিক ও সুখী, 
রোগ-শোকহীন, সমদ্ধ দেশ রূপে গঠনের 
সংকল্প ঘোষণা, ৩১৯ 

“গদর কি সিপাহিয়ো কো নোটিশ’, ৩৪২ 

“দর” পত্রিকা, ২৫৭, ২৫৮, ২৬১, ২৬২, 
800, 808, ৪০৬, ৪০৮ 

মার্কিন যাক্তরান্ট্রে এই নামে ১৯১৩ খ্াীঃ 
৯লা নভেম্বর ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ, 
পত্রিকার ছাপাখানার “যুগান্তর আশ্রম’ নাম- 
করণ, পশ্ডিত রামচন্দ্র কর্তৃক ইহার সম্পাদনা, 
বাভিন্ন ভাষায় ইহার মাদ্রণ। ২৫৭$ দাক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইহার প্রচার, 
ইহাতে 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইত্হাস 


ইহাতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৪টি 
অভিযোগ একে একে পরাকারে প্রকাশ, 
২৫৮; কোমাগাতামারদ জাহাজের িখদের 
নিকট বিদ্রোহের আহবান, ২৬২ 

গদর বিশ্লব, ৪৯৩ 

গদর সমিতি, বা পার্ট, ২৫৭-৬৪, ৩৩৯-৪৪, 
৩৪৫, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০-৫৩, ৩6৫-6১, 
৩৮০, ৩৮১, ৩৮৮, ৩৯৬, ৩৯১৮, ৩৯৯, 
908, ৪০৫, ৪০৭-০৯, ৪১৬, ৪২২ 

--১৯১৩ খ্যাস্টাব্দের পূর্বে মার্ক'ন যুক্তরাষ্ট্রের 
বাভন্ন শহরে বৈপ্লাবক সামাতির প্রতিষ্ঠা, 
২৫৭; 'গদর' পত্রিকার নামানুসারে ইহার 
নামকরণ, ইহার উদ্যোগে সাক্রামেন্টো শহরে 
শিখদের বিরাট সমাবেশ, ২৫৮; ইহাতে 
ছায়াচিত্র যোগে বিপ্লবী হত্যাকারীদের চিত্র 
প্রদর্শন, সাঁমাতর নেতা হরদয়ালের গ্রেপ্তার 
ও বাঁহ্কারের পর পণ্ডিত রামচন্দ্র কর্তৃক 
গ্রহণ, ২৫৯; সাঁমাতির গ্রচারকদের কোমা- 
গাতামার্‌ জাহাজের শিখদের মধ্যে প্রচার- 
কার্য, কানাডার প্‌লিসের সাহত যুদ্ধ 
করার জন্য সমিতি দ্বারা অস্ত সংগ্রহ, 
২৬১; বিভিন্ন স্থান হইতে সমিতির ১৭৩ 
জন সভ্যের কলিকাতায় উপস্থিতি, 
সকলকে গ্রেপ্তার ও আটক করিয়া পাঞ্জাবে 
প্রেরণ ও আটক, আটক অবস্থা হইতে 
পলায়ন করিয়া তাহাদের বৈপ্লাবক কার্যে 
যোগদান, ইহাদের দ্বারা বিদ্রোহের সংগঠন 
স্থাপন, ২৬৪; পুলিসের সাহত বিদ্রোহীদের 
কয়েকটি সংঘর্ষ, ২৬৪-৬৫; 

_ইহার হীতিহাস, ৩৩৯-৪১ £ 
১৯০৭ সালে প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারা 
মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নয়া শহরে 
“ভারতীয় স্বাধীনতা সত্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা, 
১৯১৩ খ্যাঃ পাঞ্জাব হইতে হরদয়াল ও 
ভাই পরমানন্দের ক্যালিফোনয়ায় উপস্থিতি, 
“ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ-এর নাম পাঁর- 
বর্তন করিয়া "দর পার্টি” নাম গ্রহণ, 
ইহার উদ্দেশ্য, ৩৩৯; সাঁমাতিকে প্রচার- 
বিভাগ ও সামরিক বিভাগে ভাগ করণ, 
হরদয়াল কর্তৃক প্রচার বিভাগের এবং খান- 
খোজে কতৃক সামারক বিভাগের ভার গ্রহণ, 
বরকতুল্লা, তারকনাথ দাস, পণ্ডিত "রামচন্দ্র 
সত্যেন সেন ও পিংলের আমোরিকায় আসিয়া 
গদর পার্টিতে যোগদান, ‘বাভিন্ন ভাষায় গদর 

- পন্তিকার “ প্রকাশ,: সভ্যদের সামরিক শিক্ষা 


বিট ১8, সা? 


গ্রহণ, আমোরকা হইতে হরদয়ালের "পলায়ন, 
5৪9) 

-সুযতধের বযযোগে ইংরেজদের সহিত বন্ধ 
কুটরবার, উদ্দেশ্যে ভারতে কৃষকদের লইরা 
সৈন্নারাহিনী গঠনের চেষ্টা, এই উদ্দেশ্যে 
খানখোজেকে ভারতে প্রেরণ, ভারতে 
পেণছিতে না পাঁরয়া খানখোজে কতৃক 
অন্যান্য বিপ্লবীদের লইয়া পশ্চিম এশিয়ায় 
ইংরেজদের সহিত যন্ধখের উদ্দেশ্যে গদর 
পাটির সভাদের তুরদ্কে আনয়নের চেষ্টা 
পারস্মে ভারতীয়দের লইয়া . সৈন্যবাহনী 
গঠন, ৩৪২; খানখোজে কর্তৃক বাল 
সধকদের সৈন্যবাহিনী গঠন, ইংরেজ 
বাণহনগকে পল্লাজরত করিয়া 'বালহিস্থাতন 
স্ন সুরকার গঠন, ইংরেজ বানা কর্তৃক 
স্বাধীন ন্রকারের ধংস, ৩৪৩7 

_ মেক্সিকোতে গদর পার্টি গঠন, ৩৪৪; 

-ইহার টৈন্যবাহিনীর যাদ্ধসঞ্গীত, ৩৪৪) 

গদর পার্টি কর্তৃক রুরোপে গিয়া 
জার্মেনীর পক্ষে য্যদ্ধ করার প্রস্তাবের 
9০৫০৮ 
৩৪৫; 

18041704088 
বিদ্রোহ: ঘটাইয়া তাহাদের দ্বারা ভারত 
আরুমণের পাঁরিকজ্পনা; এই উন্দেশ্যে মুল: 
চাঁদের সিঙ্গাপুরে আগমন, সিচগাপুরে 
জার্মানদের সহিত চুক্তি, মালয় উপদ্বাঁপ 
আকার ও পরর্ব-এীশয়া হইতে বৃটিশ 
শান্তকে দবভাড়িত কাঁরবার পাঁরকল্পনা, 
‘সিঙ্গাপুরে শিখববিদ্রোহ, জার্মানদের চুক্তি 
ভঙ্গাররণ, বিদ্রোহী শিখ সৈন্যদের পরাজয়, 
ম্‌লচাঁদের চীনে পলায়ন, ৩৫৩; 

_পাটার সভ্যদের চেষ্টায় পাঞ্জাবের কৃষকদের 
মধ্যে বৈগ্লাবক ভাবধারার বিস্তার, ৪২২ 


_বঙ্াদেশের, ৩৯; মাদ্রাজের, ৮০ 
গাভরনর-জেলারেল (বড়লাট), ২৭, ৩২, ১১১, 
৩০৩, ৩০৮১ ৪১২ 


র শাদা 
ইত, হি পান THE TN tS 


গাঙ্গুলী, প্রতুলযন্্, ২৪৪ 
_ন্বিতীয় বারশাল যড়যন্দ্র-মামলায় আঁভযাব্ত 
হইয়া কারাদণ্ড লাভ, ২৪৪ 
-ধবাঁপনাবহারাী, ২৪৭, ২৮৮, ২৮৯, ৩৬৭, 
৩৬৯, ৩৭১৯, ৩৮৫ 
ভাহার উদ্যোগে ও তাঁহার দলের দ্বারা 
'রডা’ কোদপানি'র মশার পিস্তল চুরি, 
২৪৭; আড়ুয়াদহে ডাকাতির সময় রিভল- 
ভার সহ গ্রেপ্তার, ৩৬৯ 
গ্যধী, মোহনদাস করমচাঁদ, ৩৭, ৩৯৩, ৩৪৩, 
৪২৪ 
জাতিয় আন্দোলনের: ক্ষেত্রে. তাঁহার 
আবির্ভাব, ১৯৩; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেবায় আত্মনিয়োগের 
সংকল্প ঘোষণা, ৪২৪ "সায়াজাবাদী যুদ্ধে 
সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গুজরাটের কৃষকদের 
মধ্যে সৈন্যদলে ভার্ত জন্য প্রচার 
কার্য, এ্যানি বেশান্তের্‌ বৃটিশ সামাজোর 
‘প্রাত আনাগত্যমূলক 'হোমরুল'-আন্দোলনে 
বোগদান, ৪২৪ 
গালিরনামী” ৩৯৫, ৩৯৭ 
_ ইহাতে পৃথিবীর সকল ন্রুদলমানের প্রতি 
বাটিশ-ীবরোধী সংগ্রামে যোগদানের 'আহদান 
জ্ঞাপন, গাঁলব পাশার নাম অন্ন্সারে ইহার 
নামকরণ, ইহা হইতে উদ্ধৃতি, ইহা বহু 
সংখ্যায় মাদ্রত করিয়া সমগ্র মুসলিম জগতে 
প্রচারের ব্যবস্থা, ভারত সীমান্তের সকল 
মুসলমান উপজাতি ও ভারতের সকল 
মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ইহা প্রচারের 
বাবস্থা, ৩৯১৫ 
গালিব পাশা, ৩৯৫ 
_হেজ্জাজে তুরস্কের: সামারক শাসনকর্তা, 
গ্নগণীড়ত মসলমান জনসাধারণের সশস্ত্র 
ভড়প্থান' সম্বল্ধে ভারতের মাখ;দ হাসানের 
সাঁহত আলোচনা, মুসলমানদের প্রাঁত 
সংগ্রামের আহবান জানাইয়া “গ্াাঁলবনামাঃ 
রচনা, ইহাতে তাঁহার স্বাক্ষর দান, ৩৯৫ 
'গাঁরজাবান্, ৩৬৮, ৪১৫) ৪৯৬ 
ঢাকা অনাশীলন সাঁমাতর পারিচালকের পদ 
গহণ, তাঁহার প্রকৃত নাম, তাঁহার 'বরা 
হত পলি ও তাহার নেক নতম 
71011 ৩৬৮; yy by Us 
সাহত একে ৷ খননত” 
ওলংগ্ীনয় তীর গহণ ১1 
চাটা" রশীদ সাধিত ৭ 
[পইসর রিপা ভিত সত বৈঠবিক 


/ 
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সংগঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঁরচালক বালয়া 
খ্যাতি লাভ, বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় 
বাবজ্জীবন দ্বাঁপান্তর-দণ্ড লাভ, ৪১৫) 
কারাগারে মৃত্যু, ৪১৬ 

গীতা, শ্রীমদ্ভগবৎ, ১১২, 
২৭০ 

অজ নের সহিত কৃষ্ণের কথোপকথন, ২১৭ 

গ্রীক্‌, ১৩৬ 

-_তু্কিদের সহিত যুদ্ধে ইহাদের পরাজয়, 
১৩৬ 

গ্রীস, ৩৪১ 

গনজরাট, ১৯, ৪৩, ১৩৪ 

এখানে বস্তাশজ্পের প্রাতষ্ঠা, ১৯; এখানে 


১২৩, ২১৭, 


গ্‌জরাটা সাউকার-_'সাউকার, দ্রষ্টব্য 
গৃপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, ১৩৫ 

[লক উত্তি, ১৩৫ 
-মনোরঞ্জন, ৩৬৮ 


_হেরম্বলাল, ৩৪৪, ৩৫৭, ৩৮০, ৩৮৯, 
৩৮৯, ৩৯০ 
ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন কিয়া জাপান 
হইতে মার্কন-যন্তরাষ্টে গমন, বার্লিন 
কমিটির প্রতিনিধি রুপে বৈপ্লবিক সংগঠন 
স্থাপনের চেষ্টা, ৩৫৭; ভারত-জার্মান ষড়- 
যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার ও দশর্ঘ কারা- 
দণ্ড লাভ, ৩১০ 

গ্যপ্ত সমিতি, বৈপ্লবিক, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, 
৩৪৮ 

_পি, মির ও যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
চেষ্টায় বঙ্গদেশে প্রথম ইহার প্রতিষ্ঠা, ইহার 
সভাপাঁত রূপে পি. মিত্র এবং সহকারী 
সভাপাতির্পে অরাবন্দ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন 
দাস, শারীরক ব্যায়াম, লাঠি খেলা প্রভৃতির 
আখড়া স্থাপন, ১৫২; ইহার বিস্তার, 
১৫৫-৫৬; 

নাসিক জেলার, ২০৩-০৪; 

-গোয়ালিয়র রাজ্যের, ১৫৩; 


_রেঙ্গুনের, ৪০৭ 

গ্যপ্তহত্যা, রাজনীতিক, ২০১, ২২৭, ২৩০, 
২৩৬, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০, ২৪৬-৪৭, 
৩৭০, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৮ 

১৯০৮ খ্ডান্াব্দ £ ১৯০৮ খ্যাঁঃ এই 
নভেম্বর যৃগাল্তর সমিতির দ্বারা বাঙলার 
ছোটলাট মিঃ ফ্রেজারকে হত্যার উদ্দেশ্যে 


bh 


ভারতের বৈষ্লাবিক সংগ্রাষের ইতিহাস 


কাঁলকাতার ওভারট্‌ন হলের এক সভায় 
গুলিবর্ষণ, ফ্রেজারের অল্পের জন্য অব্যাহতি, 
এক যুবকের গ্রেপ্তার ও ১০ বৎসরের কারা- 


২৩০; 


বিভাগের হেডকনেস্টবল শ্রীশ্‌ চক্ুবতশীর 


রাজকুমারকে হত্যা, ঢাকার সোনারং গ্রামের 
রসুল দেওয়ান ও তাহার ভাইকে হত্যা, 
বারশালের পুলিস ইন্‌স্পেক্টর মনোমোহন 
এ Ne 

১৯১২ খু £ অনুশীলন সমিতির 
নোয়াখালি শাখার সারদাচরণ চক্রবতশীকে 
শৃংখলাভঙ্গের অপরাধে হত্যা, ঢাকা শহরে 
প্‌লিসের হেড কনেস্টবল রাঁতলাল রায়কে 
হত্যা, মেদিনীপুরের গোয়েন্দা পুলিস 
আব্দুর রহমনকে হত্যার চেষ্টা, ২৩৯; 
১৯১৩ খ্যাঁষ্টাব্দ £ প্রীহট্র জেলার ম্যাজিস্ট্রেট 
মিঃ গর্ভনকে হত্যার চেষ্টা, বর্ধমান জেলার 
রানীগঞ্জে এক ব্যান্তকে হত্যার চেষ্টা, 
কলিকাতায় হাঁরপদ দে নামক এক 
গোয়েন্দাকে হত্যা, ২৪০; ময়মনসিংহের 
২৪১; 

১৯১৪ খ্যীষ্টাব্দঃ কলকাতায় গোয়েন্দা 


নির্ঘণ্ট 


মুখাঁজরি হত্যা, কুমিল্লা জেলাস্কুলের হেড- 
মাস্টার শরৎ বসু ও তাঁহার ভূত্যের হত্যা, 
বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিসকে সংবাদ 
দানের জন্য ২৪ পরগনা জেলার মুরারী- 
মোহন 'িন্রের হত্যা, ময়মনাসংহের ডেপাট 
প্যীলস সুপারিন্টেশ্ডেন্ট যতীন্দ্রনাথ ঘোষের 


হত্যা, : কালিকাতার মসাজদবাড়ী স্ট্রীটে' 


দারোগা হত্যা, সারপেল্টাইন লেনে কনেস্টবল 
হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বাজিত- 
পরের বিপ্লবী দলের সভ্য ধীরেন্দ্রনাথ 
বিশ্বাসকে হত্যা, ৩৭০; 
--১৯১৬ খানীম্টাব্দঃ  কাঁলকাতার কলেজ 


ঢাকা শহরে পুলিসের গুপ্তচর সন্দেহে এক 
স্কুলের হেডমাস্টার ও দুইজন কনেস্টবলকে 
হত্যা, ৩৭৪; 

--১৯১৭ খ্ীষ্টাব্দ £ সিরাজগঞ্জের গ্প্ত- 
ব্যর্থতা, ৩৭৪ 

গ্যরঃগোবিন্দ সিং, ২৭১ 

গ্যর্যাদৎ সিং, ২৬০, ২৬৯, ২৬৩ 
সিঙ্গাপুর ও মালয়ে ঠিকাদারী ব্যবসা, 
পাঞ্জাবে আসিয়া বিপ্লবের মন্দে দাঁক্ষা গ্রহণ, 
হংকং গমন, ২৬০; শখদের কানাডায় 
পেণঁছাইবার জন্য হংকং হইতে 'কোমাগাতা- 
মার, জাহাজ সংগ্রহ করণ, এই কার্ষের 
উদ্যোগ গ্রহণের পিছনে তাঁহার উদ্দেশ্য, 
২৬১; িখদের সাঁহত বজবজে সৈন্যদলের 
যুদ্ধের সময় ৩১ জন অন;চরসহ পলায়ন, 
২৬৩ 

গ্ৰহ, কেদারেশবর, ৩৪৮ 

_নালন* কিশোর, ৩৬৫ 

Y শবপ্লবীরা কোথাও সহান্যভাঁত পায় নাই' 
বলিয়া মন্তব্য, ৩৬৫ 

-সারদাচরণ, ২৪৫ 

রাজাবাজার বোমার মামলায় কারাদণ্ড লাভ, 
২৪৫ 
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গুহায়, নিখিল, ফরিদপুরের, ৩৬৮ 

গৃহযদ্ধ, ১৮, ৭১ 

আমেরিকার, ৭১ 

গোঁরলাদল, ১৭২ 

গেরিলা যুদ্ধ, ৮০, ১৪৯, ১৭৬, ১৮৪, 
২১৭, ২৩৮, ২৩৯ 

_রুষ্পা বিদ্রোহীদের, ৮০; এই যুদ্ধের 
প্রণালী, বাঙলার অংএাসবাদী বিপ্লবীদের 
লক্ষ্য রূপে, ১৪৯; সাকণাশয়া, স্পেন ও 
দক্ষিণ-আফ্রিকার, ২১৭; বৃটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের 
অংশরূপে, ১৮৪, ২৩৮ 

গোখেল, গোপালকৃষ্ণ, ৩৬, ১২০, ১৯৩, 
২১২, ২১৩, ২১৪, ৪২৬ 

রাজনীতিক দীক্ষাগুর; রুপে, 

৯২০; ১৯০৫ খ্যান্টাব্দে অশান্ত বাঙলা- 
দেশকে শান্ত করিবার জন্য বৃটিশ শাসকদের 
{নিকট আবেদন, বৃটিশ জনসাধারণকে ব্‌ঝাই- 
বার উদ্দেশে ইংলণ্ডে গমন, ২১২; ১৯০৫ 
খীঃ কংগ্রেসের বারানসী আঁধবেশনে সভা- 
পাঁতর পদগ্রহণ, ২৯৩ . 

গোবর্ধনমঠ পুরীর, ২৭৬ 

গোমাতা, ১১৪ 

গোয়ালিয়র দেশীয় রাজ্য, ১৪২, ২০৫ 

এখানকার 'ঁবপ্পব প্রচেষ্টা, এখানে যোশা 
নামক এক বিপ্লবীর নেতৃত্বে “নব ভারত 
সঙ্ঘ’ নামে বৈপ্লবিক সাঁমাত গঠন, ২০৫ 

গোয়ালিয়র নবভারত সঙ্ঘ__নিবভারত সঙ্ঘ', 
গোয়ালিয়র দ্রষ্টব্য 


'গোয়ালিয়র যড়যন্ত্র-মামলা, ২০৫ 


গোরক্ষপযর জেলা, ৩৯ 
স্থানীয় দযর্ভক্ষে লোকক্ষয়ের হিসাব, ৩৯ 

গোরক্ষা-সমিতি, ১১৪ 

তলক কর্তৃক ইহার প্রাতজ্ঠা, ১১৪ 

গোল্ডেন লীগ, দেওঘরের, ২৭৯ 

গোদ্বামশী, নরেন্দ্রলাথ, ২২২, ২২৪, ৩৭৯ 

_ যাগান্তর সাঁমাতর সভ্য হিসাবে আলি- 
পুর বড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষে গ্রেপ্তার, 
মামলা চলাকালে রাজসাক্ষী হইয়া সকল 
গোপন সংবাদ প্যালসকে জ্ঞাপন, রাজসাক্ষী 
হইবার পর তাহাকে আলিপুর জেলের 
হাসপাতালে অপসারণ, তাহাকে পঢ়ালসের 
গৃপ্রচর বাঁলয়া সন্দেহ, ২২২; কানাইলাল 
দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বস; কর্তৃক তাহাকে 
আলিপুর জেল হাসপাতালে হত্যা, তাহার 
হত্যা উপলক্ষে স্বাধীন ভারত' নামে লাল 


ইস্তাহার প্রকাশ, তাহার হত্যা উপলক্ষে 
*বন্দেমাতরম' পত্রিকার মন্তব্য, ২২৩- 
২২৪; ভারতবর্ষের তথা সমগ্র বিশ্বের 


গোৌরণীপ্যর জমিদার, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯ 
গোঁহাটি পাহাড়ের যুধ, ৩৭৫-৭৬ 


তাঁহার বৈপ্লাবক সংগ্রাম, ১৭২ 

গ্রাম-সমাজ, ৩, ৪, ৬, ৮৭ 

ইহার ভিত্তিতে কৃষি-ব্যবস্থা, ৩: ইহার 
কৃষক, ৪; ইহার ধ্বংস, ৬; কোলদের, ৮৭ 

2 ভগ্নী, ১৩১, ১৪৭ 

হেট টেন বো বৃটেন) ১৭, ১৮, ২৬০, ৩০৭, 
৩০৯, ৩২৬, ৩৪৫, ৩৯৬, ৪১৮, ৪২৯, 
৪২৪ 

ইহার. স্বার্থের জোয়ালে আবদ্ধ ভারতের 
অর্থনীতি, ১৭; ইহার যদদ্ধাবগ্রহ, As 

উপর বোলাইদর ব্যবসায়ীদের নির্ভ'র- 

শীলতা, ১৮ 


ঘ 
ঘোষ, বলা ৭ হীন ৩৭২, বা 
his 37:38 খা 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস: 


অরবিন্দ, ৯১১, ৯১৪, ১১৫, ১৩৪, ১৩৬, 
১৩৭, ১৪৮, ১৫০-৫৫, ১৫৭, ১৫৮, 
১৭১, ১৭৫, ১৭৭, ২১৩-১৫, ২২৫, 
২৩২, ২৪৮, ২৫১, ২৫৯, ২৬৭, ২৭৩, 
২৭৯, ২৮৮, ২৮৯, ২১০, ৩৬৭, ৪১০ 
তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দাঁক্ষাগ্রহণ, বাঙলার 
যুবসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ, ১১১; ঈশ্বর 
ও জাতাঁয়তাবাদকে এক ও অভিন্ন বালয়া 
ঘোষণা, ১১৪; শেষ পর্যন্ত ধর্মসাধনার 
পথ গ্রহণ, ১১৫; তাঁহার মারফত বাঙলা- 
দেশে সম্মাসবাদী বৈপ্লাবক সংগ্রামের আদর্শ 
বিস্তার, তাঁহার বৈপ্লাবক মতবাদে দীক্ষা- 
গ্রহণ, ‘গণতন্ত্রী ভারত'এর গুজরাট শাখার 
সভাপাঁত রূপে, তিলকের বৈপ্নাবক আদর্শ 
গ্রহণ, ১৩৪; “ভবানী-মান্দর' পুস্তক 
রচনা, ১৩৫, ১৭০; ভারতাঁয় জাতীয়তা- 
বাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা, ১৩৬; বৈপ্লাবক সং- 
গঠন স্থাপনে পি. ৱের সাহত সহ- 
যোগিতা, বাঙলার মধ্যশ্রেণীর বিপ্লববাদের 
আচার্যরূপে, ১৫২; অনুশীলন সামাতর 
সভাপাঁত পি. মিত্রের বিরুদ্ধে তরুণ দলের 
নেতৃত্ব গ্রহণ, ১৫৪; 
বঙ্গদেশের গ্যপ্তসাঁমীত, ১৫৮; যুগান্তর" 
পত্রিকার লেখকরুপে, ১৭১; 'বন্দেমাতরম' 
পত্রিকার সম্পাদকরূপে, ১৭৪; দেশের 
রাজনীতিক আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান 


গ্রহণ, ২১৩; আলিপুর মামলা সম্পর্কে 
তাঁহার গ্রেপ্তার, ২২৩; বিচারে তাঁহার 
ম্যান্তলাভ, ২২৪;  জামালপ্র কৃষক- 
বিদ্রোহের বিকৃত ব্যাখ্যা, ২৯০ 
কালিদাস, ২৩৪ 
_কালখপদ, ৪১৬ 


বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় ৩ বৎসরের কারা- 
দণ্ড লাভ, ৪১৬ 
_খণেশচন্দ্, উীঁড়ষ্যায় বৈপ্লাবক চেষ্টা, ২৭৫ 
_লরেন্দ্রনাথ, বিপ্লবী নায়ক, ৩৬৮ 

, ২৭৫ 
বৈদ্লাবক সাঁমিতি গঠনের জন্য নাগপুরে 
চেষ্টা, ২৭৫ 


_নপেন্দনাথ ২৪৬ 
ইনূস্পেক্টর, কাঁলকাতায় জনৈক 

তাহার হত্যা, ২৪৬ 
১৫০-৫৭, ১৬৭, ১৬৯, 


১৭১, ২২১, ২২২, ২২৩, ২৩২, ২৫১. 
২৭৫, ২৭৯, ৩৬৭, ৩৭৭: 
সংগঠন স্থাপনে পি. মিলের সহিত 


তাঁহার নেতৃদ্বাধীনে 


ঘট 


সহযোগিতা, ১৫০; বরোদা হইতে কলিকাতা 
আগমন, নবগ্রাতিণ্ঠিত বৈ্লাবক সামাতর 
নেতৃত্ব গ্রহণ, বরোদায় প্রত্যাবর্তন, এবং 
পুনরায়. আগমন, এই সময়ের ব্যর্থতা 
সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য, ১৫৩; ‘আত্মোন্নীত 
সাঁমাতার প্রতিষ্ঠা, ৯৫৫; যুগান্তর সাঁমাতর 
সংগঠন সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য, ১৬৮-৬৯; 
আলিপুর বোমার মামলায় তাঁহার জ্বীকা- 
রোন্তি, ১৬৯, ২২৩; কংস ফোর্ডকে হত্যার 
উদ্দেশ্যে ্্াদরাম বসন ও প্রফুল্ল চাকীকে 
মজঃফরপ্যর প্রেরণ, ২২১; আলিপুর 
মামলার বিচারে প্রথমে প্রাণদণ্ড, পরে 
আপালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ, ২২৪: 
উঠড়ষ্যায় বৈর্নীবক সংগঠন স্থাপনের চেষ্টা, 
২৭৫; অস্ত্র সংগ্রহের জন্য চন্দননগরকে 
ব্যবহার, ৩৭৭ 

_আনোমোহন, ১৪৬ 

_যতান্দ্রনাথ, ২৪২ 
ঢাকা অনুশীলন সমিতির বারশাল শাখার 
প্রথম জেলা-দংগঠকরন্পে, ২৪২ 

_-যাজিনীমোহন, সন্যাসী শীবদ্রোহ সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ১২৪ 

_রামগোপাল, ১৪৩ 

_প্লাসীবহারণী, ১১৫ 
১৯০৬ খ্ীম্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসের সভা- 
পাঁতর পদ গ্রহণ, ২১৫ 

_ লালমোহন, ২৫, ২৯ 
ইন্ডিয়ান যাহ 
ইংলশ্ডে গমন, ২২৫ 


নাতির ২৬, ১০৫১ ১৩৪, 
গ্রাষঠা 


র গ্রাতানধি রূপে 


১৪৩ 


উল্লেখ, ১০৫; নীলবিদ্রোহে অংশ গ্রহণ, 
১৩৪; তাঁহার বৈপ্লাবক কঙ্গনা, ১৪৩ 

- শৈলেল্দ্রনাথ, ৩৫৯, ৩৬০ 

ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন এবং হৃত্তরাষ্টে 
আয়া বার্লন কমিটির নেতৃত্বে বৈপ্লাবক 
কার্যে যোগদান, ৩৫৯; তারকনাথ দাসের 
সহযোগিতায় য্তরাষ্ট্রে ‘ভারতের অস্থায়ী 
শাসন পাঁরষদ’ গঠন, ইহার নামে বিভন্ন 
সরকারের নিকট ভারতের স্বাধীনতার জন্য 
. আবেদনপত্র প্রেরণ, তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা, 
. মেকাঁসকোতে পলায়ন, ৩৬০. ' 
"নখন, ২৮৯ J 

_ সারেন্দ্রমোহন, ৩৬৮ 


-হেমেন্দপ্রসাদ, ১৭৪ 
'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদকরুপে, ১৭৪ 


চ 


চক্তবতশী, অবনাভুষণ, ২৩৪ 

-_-আঁবনাশচন্দ্র, ১৫৫, ১৫৭, ২২৫, ৩৬৭ 
তাঁহার ও অন্নদা কাঁবরাজের চেষ্টায় “পাবনা- 
সাম্মলনী' নামে গ্যপ্ত সমাতর প্রাতিষ্ঠা, 
১৫৫; আলিপুর মড়যন্্র মামলার পর 
যুগান্তর দলের ভার গ্রহণ, ২২৫ 

আনন্দ, ১৫৫ 

- চল্দ্ুকান্ত, ৩৫৮, ৩৮০, ৩৮৯ 


প্রাতানধিরূপে সংগঠন পারচালনার ভার 
অর্পণ, ৩৫৮ 

_ ফনাভুষণ, ৩৫০, ৩৮৫ 

__রাজকুমার, ২৬৯ 
ময়মনসিংহের দারোগা, তাহাকে হত্যা, ২৬৯ 


লাভ, ২৪৪ 
_শ্যামস্ল্দর, ১৭৪, ২১৮ 
ইংরেজী “বন্দে মাতরম' পান্নকার সম্পাদক 

রুপে, ১৭৪; বিনাবিচারে তাঁহাকে আটক, 
২১৮ 

__সতগশচন্দ্র, ২৪৭, ৩৬৮, ৩৮৫ 
চল্দননগরের যুগান্তর শাখার পাঁরচালক 
রূপে, ২৪৭ 

হারিকুমার, ৩৬৮ 

চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র, ৩৮২, ৩৯৯ 

_ ভ্রমজশবশী সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, 
৩৮২) 

_জে, এন. ২৫৫ 
পাঞ্জাবের হরদয়ালের নিকট বৈপ্লবিক মন্যে 
দীক্ষা গ্রহণ, ২৫৫) 

--ভতিনকাড়ি, ১৪৭ 
কাতগয় শরীর চর্চার আখড়া স্থাপন, সাত 
বৎসর যাবৎ পাঁণ্ডচেরীতে আত্মগোপন কাঁরয়া 
অবস্থান, বদ্ধবয়সে গযপ্তসাঁমাততে যোগদান, 
৯৪৭; 


4৬. 


৪৬০ 


বঙ্কিমচন্দ্র, ১২৪, ১২৬-২৯, ১৩১-৩২, 
১৩৪, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৫০, 
২১২ 
তাঁহার উপন্যাসে নিজের আদর্শ ও প্রয়োজন 
অনুযায়ী কৃষক-ীবদ্রোহের পাঁরণাঁত প্রদর্শন, 
১২৪; তাঁহার 'বৈপ্লাবক শিক্ষা; ১২৬- 
২৭; নবাহন্দুবাদ প্রতিষ্ঠার ধ্যান, বৃটিশ 
শাসনের প্রাত তাঁহার সমর্থন, বাঙলাদেশকে 
দেবী দুর্গার সহিত আভন্ন করিয়া বর্ণনা, 
{হিন্দু যুবকদিগকে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা 
শিক্ষাদান, জন্মভূমি বাঙলাদেশকে পর পর 
দুর্গা ও কাল'ঁদেবতা রূপে আঁঙ্কত করণ, 
১২৬-২৭; দুর্গা ও কালী তথা বঙ্গদেশের 
বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা, ১২৭; নবাহন্দুবাদ 
প্রচারের দ্বারা শহন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের 
কার্য আরম্ভ, কৃষক-সংগ্রামের বিরোধিতা, 
তাঁহার সহিত বিবেকানন্দের তুলনা, ১২৯; 

- বসন্ত কুমার, ২৪৬, ২৪৭, ৩৭৩ 
ডেপুটি প্লিস সুপারিশ্টেডেন্ট, ঢাকায় 
বিত্লবাঁদের দ্বারা তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা, 
২৪৬; কলিকাতায় তাঁহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে 
বোমা নিক্ষেপ, ২৪৭; বিপ্লবীদের গুলিতে 
তাঁহার মৃত্যু, ৩৭৩; 

, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, 
৩৮০ 
তাঁহার পূর্বইতিহাস, ৩৪৬, ৩৪৬ পাদ- 
টীকা; বা্লনে, বাঁসয়া Japan, the 
Enemy of Asia নামক পুস্তিকা রচনা, 
তাঁহার সুঁহত জার্মান সরকারের সংযোগ 
স্থাপন, তাঁহার নিকট জার্মান সরকার কর্তৃক 
ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য দানের ইচ্ছা 
প্রকাশ, ৩৪৬; 'বার্লন কাঁমট'র সভ্যপদ 


_ভোলানাথ, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৮ 
পোতুগীজ উপনিবেশ গোয়ায় তাঁহার গ্রেপ্তার, 
১৮১৮ খ্যীঃ ৩নং আইনে পঢনা জেলে 
তাঁহাকে আটক, ৩৮৮ 

চণ্ডাপ্যরাণ’, ১৭১ 


চরমপল্থা, ৩৬, ১১২, ১৩৬, ১৮৬, ২১৩, 
২৪৮ 


_ইহার স্বরূপ, ১১২-১৬; ইহার অভ্যুদয়, 


ভারতের বৈপ্লাবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


৯৮৭; ইহার সহিত নরমপন্থার বিরোধ, 
২১৩-১৫ 

ঢরমপল্থী, ২৮৫, ২৯৭ 

_পাঞ্জাবে তাঁহাদের দ্বারা প্রথম কৃষক- 
আন্দোলনের সৃষ্ট, ২৯৭ 

চরমপম্থিদল, ১১৩-১৬, ২১৩, ২৭২, ২৭৩, 
২৮৪, ৩১০, ৪২৭, ৪২৮ 

ইহার আপসবিরোধী সংগ্রাম, আপসাবিরোধী 
সংগ্রামের আদর্শ বাস্তবে রুপায়ণে ব্যর্থতা, 


চেষ্টা, ১১৪; ইহার ধর্মীয় ও সমাজ- 
প্রগতির বিরোধী ভাবধারা, ইহার পথত্রণ্ 
হইবার কারণ, ১১৫; ইহাদের গ্রভীর দেশ- 
ভান্তি ও দ্রুত স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, 
ইহাদের দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র 
ধর্মের আমদানি ও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যু- 
দয়ের প্রাত সমর্থনের কারণ, ইহাদের 
রাজনীতিক প্রচারের পল্থা, ধর্মীয় উৎসবের 
আড়ালে বৈপ্লাবক সংগঠন স্থাপন, ধর্মের 
আবরণে বৈপ্রাবিক উদ্দেশ্যে ব্যায়ামের আখড়া 
ও যবসামতি গঠন, ১১৬; 

১৯০৫ খ্য্াঁজ্টাব্দে নরমপল্থাদের দ্বারা 
ব্‌টিশ পণ্য বর্জনের সিন্ধান্ত গ্রহণ করায় 
তাঁহাদের সহিত আপস স্থাপন, ২১৩ 
চরমপন্থিনেতৃত্ব, ১১৩-১৫, ১৯৩, 


২৮৪-৮৬, ৩১০, ৩১৮ 


২১৬, 


নির্ঘণ্ট 


- বঙ্গদেশের জাতীয় আন্দোলনের, তাহাদের 
সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ, প্রথম হইতে কৃষক- 
আন্দোলন বর্জন, ইহার ব্যর্থতা, ২৮৬ 

চরমপল্থী ভাবধারা, ৯৯২, ১৯৪ 

_আপসাবরোধীরুপে, ইহা হইতে মধ্য শ্রেণীর 
শবপ্লববাদের সৃচ্ট, ১১২ 

চরমপন্থী সংগ্রাম, ১১২, ১১৫ 

_ ইহার দদর্বলতা, ১১২; ইহার ভাত্তরূপে 


বসুর সাঁহত তাঁহার মজঃফরপদুর যাত্রা 
ভুল ক্রমে ক্ষাদরাম কর্তৃক, দুই জন 
শ্বেতাঙ্গ মাঁহলার গাড়ীর উপর বোমা 
নিক্ষেপ এবং তাহার ফলে মাঁহলাদের মৃত্যু, 
পরাদন ১৯০৮ সালের ১লা মে গ্রেপ্তার 
এড়াইবার জন্য নিজের পিরিভল্ভার দ্বারা 
আত্মহত্যা, বিংশ শতাব্দীর প্রথম শহাদের 
সম্মান লাভ, ২২১-২২ 

চান্দিয়া, রম্পাসদ্দার, ৭৯, ৮০ 

_ রুম্পা বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ, তাঁহার সহ- 
কারগণ, ৭৯; ১৮৮০ খ্যাষ্টাব্দে তাঁহার 
মৃত্যু, তাঁহার মৃত্যুর কারণ, তাঁহার ছিন্ন 
মঢুণ্ড রাজমন্দ্রী শহরে আনয়ন এবং আত্মীয়- 
দের দ্বারা সনান্ত করণ, তাঁহার উদ্দেশ্য ও 
মহত্ব, ৮০ 

চাঁদ, সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক, ৪৩ 
চাপেকার, দামোদর, ১৩৮, ৯৯৭ 

শোমঃ ব্যান্ড ও মিঃ আয়ার্ট-এর হত্যার 
আঁভযোগে গ্রেপ্তার, তাঁহার ফাঁসি, ভারতের 
সন্াসবাদী বৈপ্লাবক যুগের প্রথম শহীদের 
সম্মান লাভ, ১৯৭ (চাপেকারজ্রাতৃদ্বয় দরষ্টবা) 


চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয়, ১৩৮, ৯৪০, ১৮৭, ৯৯৭ 
_ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুবসংগঠন এক্যবদ্ধ কাঁরয়া 
শহন্নুধর্মের অন্তরায়াবনাশী সঙ্ঘ' স্থাপন, 
১৮৯৭ খাঈম্টাব্দের ২২শে জুন পদনার 


দুই অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা 
কাঁরয়া ভারতের সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লাবক 
সংগ্রামের উদ্বোধন, ১৩৮; ভিক্টোরয়ার 


ess 


8৬১ 


মর্মর মুর্তিতে আলকাতরা লেপন, প্লেগ- 
কাঁমশনার র্যান্ড ও আয়াস্টকে হত্যা, ১৯৭ 

চাপেকার-সঙ্ঘ, ১৯৭ 

=দাগোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকারের দ্বারা ইহার 
প্রাতষ্ঠা, ইহার সভ্যদের পঢুনার চীফ 
কনেস্টবলকে হত্যার চেষ্টা, দুই গোয়েন্দা- 
ভ্রাতাকে হত্যা, সঙ্ঘের কাঁতপয় সদস্যের 
গ্রেপ্তার, তাঁহাদের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র-মামলা, 
বিচারে ৪ জনের প্রাণদণ্ড ও একজনের দশ 
বংসরের সশ্রম কারাদণ্ড লাভ, ১৯৭ 

চা-রাগচা, আসামের, ২৯২ 

_স্বদেশশ আন্দোলনের কাঁতপয় নেতা দ্বারা 
এখানে আন্দোলন গাঁড়বার চেষ্টা, ২৯২ 

চাষী-_-কৃষক' দ্রষ্টব্য 

চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, মহারাষ্ট্রের, ১৯২০ 

চিন্তাধারা, বৈপ্লাবক, ১৪৩, ১৪৪ 

_ বাঙলাদেশে, ইহার ধারাবাহকতা, ৯৪৩7 

ভারতীয়, ১৩০, ১৩৩; 

_ রামমোহন রায়ের, ১৪৪ 

চিন্তামণি, সি, ওয়াই, ১৯৪ 

_ বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন কর্তৃক ১৮৯৩ 
খ্ৰীঃ টাকশাল হইতে ভারতীয়দের রুপার 
কার হরণকে ‘১৮৯৩ সালের ২৬শে জুনের 
অপরাধ, বাঁলয়া ঘোষণা, ১৯৪ 

চিরস্থায়ী বল্দোবদ্ত, ৩-৬, ৯, ৩৯, 88, 
৬৫, ২৮২, ২৮৩ 

_ ইহার ঘুটি দূর করিবার চেষ্টা, ৪; বৃটিশ 
শাসনের রক্ষাব্যবস্থা রূপে ইহার সৃষ্টি, 
লর্ড বোঁ্টঙ্ক কর্তৃক ইহার কার্যকারিতা 
ব্যাখ্যা, ৫; ইহা হইতে ইস্ট হীশ্ডয়া 
কোম্পানির য্যন্ধ ও শাসনকার্ষের ব্যয় 
নর্বাহ, ৬; ইহার সংশোধনের ব্যবস্থা, ২৮২ 

[িরোল, ভ্যালেন্টাইন, ২১৬ 

_ বঙ্গদেশের সল্লাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ২১৬ 

চীনদেশ, ২৫৮, ৩৫১, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬৩ 
৩৮১, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১ 

_ ইহার 'বরুদ্ধে ইংরেজদের আক্রমণ, ২৫৮ 

চোঁঙ্জ্‌ খাঁ, ৩২৬ 

চেম্বারলেন, স্যার নৌভল, ৫০ 

চেরোসম্প্রদায়, ৯১, ৯২ 

__১৮৫৭ খ্ীষ্টাব্দের কোল বিদ্রোহে ইহাদের 
দান, ৯২ 

চৈত্রমেলা, ১৪৫ 


৪৬২ 


“ইহার উন্দেশ্য সম্বন্ধে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
মন্তব্য, ১৪৫ 

চৌধুরী, খগেন্দ্রনাথ, ২৪৪ 

--দ্বিতীয় বারশাল ষড়যন্ত্র মামলায় কারাদণ্ড 
লাভ, ২৪৪; 

খগেন্দ্ৰনাথ, ২৪৫) 
রাজাবাজার বোমার মামলায় কারাদণ্ড লাভ, 
২৪৫ 

_ নবেন্দ্রনাথ, ৩৮৫; 

_াবজয়চন্দ্র, ৫৯ 

॥ ১৫০, ১৫১ 

বৈপ্লাবক সংগঠন স্থাপনের প্রয়াস, ১৫০ 


ছ 

‘ছন্রপাঁত শিবাজী’, সত্যচরণ শাস্রণ-প্রণীত, 
১৮১ 

ছান্র-দামাত, ১৪৬ 

_সরেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ইহার 
প্রাতষ্ঠা, ইহার সভায় সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক 
ম্যাৎসানি ও নব্য ইতালী’, “শখশাডর 
অভ্যুদয়’, ‘চৈতন্য ও সমাজ-বিপ্লব প্রভৃতি 
বিষয়ে বন্তুতা দান, ১৪৬ 

মন্বন্তর, ৭৮ " 

ছোটনাগপনর জেলা, ৮৭, ৮৮, ৯১, ৯২ 

১০৬, ২৭৮ 


চালন-ভার সামরিক কতৃপক্ষের হস্তে. অর্পণ, 
১৮৫৫ খ্ীম্টাব্দে ইহাকে বিহার প্রদেশের 
অন্ততুন্তি করিয়া কমিশনারের অধীনে 
স্থাপন, ৯১ 

দ্রষ্টব্য 


Ln RNA 
জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব__ীবপ্লব, জনগণতান্দিক’ 
- দ্রষ্টব্য নর RL 
জনসনভানিরারক, আইন, ২৩৭ 
জনসাধারণ, ১৫, ৩৭, ৮১, '১১৩, ১৩২, 
"২৮৫, ২৮৬, ৩৬৬, ৩৭৯, ৪১২, ৪১৯ 
ভারতীয়, ১৫; মুসলমান (মুসলমান জন- 

সাধারণ দ্রষ্টব্য); মধ্য: শ্রেণীর, ৩৭; . 
_ শ্রামক-কৃষক, ইহাদের বৈপ্লাবক--ক্রিয়াকলাপ, 
1 ইহাদের বৈপ্লাবক নেতৃত্,-৩৭, ৩৮; বোম্বাই 

ও পাঞ্জাবে ইহাদের মধ্যে বৃটিশ পণ্য বর্জন 

আন্দোলন, ২৮৫; 3 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


ইহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ৮১; ইহাদের 
সমস্যা, ৩৬৬; বিভিন্ন শ্রেণীর, ৯১৩; 
ভারতের সংগ্রামী, ৪২২; হিন্দ ্‌-মসলমান, 
৪২৭ 

জব্বলপর, ৪০২, ৪১৩ 

এখানে অবস্থিত সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবী- 
দের কার্য, ৪১৩ 

জাম,_কৃষিভূম' দুষ্টব্য 

‘জমিন্‌দার’ পত্রিকা, লাহোরের, ৪০৩ 

ইহাতে ভারত-জার্মন ষড়যন্ত্র ও বৈপ্লবিক 
প্রচেষ্টার সমর্থন, ৪০৩ 

জমিদারশ্রেশী বা গোষ্ঠী, ৩-৬, ৯, ১০-১৪, 
৩৭, ৩৮, 8১-৪৩, 8৬, 8৯, 68, ৬৪, 
৭২, ৮২, V৩, ৮৬, ৮৮, ৯২, ৯৪, ১৬, 
৯৮, ৯১০২-০৬, ১২৯, ১৮৪, ২৮৬, ২১০, 
২৯১ 

_হহার উপর বৃটিশ শাসনের নির্ভ'রশশলতা, 
মোগলযগের, মধ্যশ্রেণীরূপে ইহার আবি- 
ভর্দব, কৃষিভূমির উপর ইহাদের ব্যান্তগত 
অধিকারের প্রতিষ্ঠা, ইহাদিগকে চিরকালের 
জন্য ভূমিস্বত্ব দান, ৩; ইহাদের সাঁহত চির- 
কৃষক-শোষণের . নিরঙ্কুশ .অধিকার লোপ, 
৪; ইহাকে সৃষ্টি কারবার পশ্চাতে রাজ- 


মনোভাব,--১২;' ইহার সহিত নূতন- কৃষি- 
সম্পর্ক: 


ির্ঘস্ট 


_-ভারতের সর্বত্র ইহার আবির্ভাব, ইহার রাঙ্জ- 
নাতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক উদ্দেশ্য, 
6-৬; ইহার বিস্তার, ৬-৭ 

জয়াল্তয়া পার্বত্য অণ্চল, আসামের, ৫৬, ৫৭ 

--১৮৩৫ খ্যাষ্টাব্দে ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানি 
কর্তৃক এখানে শাসন. প্রতিষ্ঠা, সিল্টেঞ্গ 
উপজাতির বাসভূমি, ৫৬; পিন্টেজ্গদের দ্বারা 
ইহা পুনরাধকার, এই অঞ্চলে [সন্টে্গাদের 
গোরলাযদ্ধ, ৫৭ 

জয়াল্তয়া বিদ্রোহ, ৫৬-৫৭ 

প্রথম বিদ্রোহ, ৫৬; পার্বত্য অঞ্চলের বাভন্ন 
প্‌লস ঘাঁটি আক্রমণ, প্রথম" বিদ্রোহের 
অবসান, ৫৭; 

দ্বতীয় বিদ্রোহ: গারবতা-অপ্থল পনুনরাধি- 
কার, গোরলাযুদ্ধ, আত্মসমর্পণ, ৫৭ 


নন্দ 

ন্য়ছিন্দ' ধ্বনি, ৩৪৪, } 

জজ পণ্চম, ইংলণ্ডের, ২৬৯, ২৭১ 

জলকর-আইন, পাঞ্জাবের, .২৫৯ 

_ ইহাকে উপলক্ষ কারয়া পাঞ্জাবে বৈপ্লাবক 
সংগ্রামের আরম্ভ, ২৫৯ : 

জঠ-রোজমেন্ট, দশম, ৩০৩ 

পাঞ্জাবে অভ্যু্থানের আয়োজন, ৩০৩ 

জঠি-সম্প্রদায়, ৪১০... 

জি, ২৪, ১০৬ 

_নঢতিন, ভারতবর্ষে ইহার জন্ম, ২৪ 

জাতি-বিভাগ, ১১৫ 

জাতাঁয় অধিকার, রা না) 

ভারতবর্কে ইহার জন্য নূতন 
,চেতনা, ২৪; ইহা প্রাতষ্ঠার জন্য সংগ্রামের 
“আয়োজন, ১১৩, 

জাতীয় অপমান, ২৭:২৮, ৩৯ 

ইহার গ্রান, ৩১, ১; 

জাতায় অভ্যুথান, ভারতের, ৩৩. 

আকাঙ্ক্ষা, ৩৫ f 

জাতীয় আন্দোলন (বো সংগ্রাম), ৯৬, ৯৫, 
৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, (৯০৩, ১১২- 
১৬, ৯২৯, ৯২৭, ৯৩৬, ১৪৪, ১৯৩, 
২৪৮, ২৪৯, ৯২৮৪৫, ২৮৬, ৩৩৫, ৩৯২, 
৪২৩-৩২, La EA 
=নবজাগরণোন্মদখ, ৯৬ ইহার, ভাত: ঠন 
২৫; শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, ৩৫)... ইহাতে 
“দৃক্ধার“ আঁইির্ভাব' ১১০; ইহার প্রগতি 

শীল অংশের মধ্যে মতভেদ, ১১৫; ইহার 
বিষয়বদ্তু, ১২৭; 


_-কংগ্রেসের, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, ১০৩; 

--চরমপন্থাদের, ১১২; ইহার ক্ষেতে জনগণের 
এব্যের বদলে ববিভেদের 'ভাত্ত রচনা, ১১৪; 
ইহা হইতে বিপুল মুসলমান জনসাধারণের 
দূরে অবস্থাত, ২৮৫; বঙ্গদেশের সাম্রাজ্য- 
বাদ-বিরোধী, ২৮৬; 


»শ্রামক-কৃষকের, নেতৃত্বে, ৮; শ্রামিকশ্রেণীর 
ন্বারা ইহাতে এক নূতন: গরণতান্রিক 
এরাতহ্যের সংচষ্ট, ৩৩৫) 


ইহার ক্ষেত্রে চরম সংকট, ৪২৩; কংগ্রেস ও 
মুসলিম লাগ কর্তৃক ইহাকে গুপানবোঁশক 
স্বায়ত্তশাসনের . নিয়মতান্তিক.. পথে পরি- 


চালনা, না 

- প্রথম বিশ্বযুন্ধের পটভুমিকায়, ৪২৩-৩২; 
হোমল-আন্দোলন £ ব্‌টিশ শাসক- 
গোষ্ঠীর সাহত নরম্পল্থী উদারনীতিক 
নেতৃত্বের. সহযোগিতার ফলে জাতীয় 


আন্দোলনের ক্ষেত্রে চরম সংকট, কারাগার 


8২৩; এমন বেগান্তের 'হোমর্‌ল’ আন্দো- 
লনের গড উদ্দেশ্য, তাঁহার সাঁহত তিলক, 
বাঁপন পাল প্রভৃতির সহযোগিতা, ৪২৪; 
ভূপেন্দরনাথ দত্ত কর্তৃক এ্যান বেশান্তের 
স্বরূপ উদ্ঘাটন, ৪২৪-২৫; রজনী, পাম 
দত্ত কতৃক বেশান্তের 'হোমরূল” আন্দো- 
লনের স্বরূপ উদ্ঘাটন, আয়ালযাণ্ডের 
'হোমরঃল' আন্দোলন, বেশান্ত : কর্তৃক 
কমন উইল" নামে সাপ্তাহিক ও. ‘নউ 
ইন্ডিয়া’ নামে দৈনিক সংবাদপত্ৰ প্ৰকাস, 
'হোমরুল. লীগের” প্রতিষ্ঠা, তর্ক, ও 
বেশান্তের একবে আন্দোলন পাঁরচালনা, এই 
আন্দোলনের ব্যাপক জনপ্রিয়তায় বৃটিশ 
সরকারের আতৃঙ্ক, বেশান্তেরু, উপর 
নিষেধাজ্ঞা, ৪২৬): উদারপন্থীদের: “হোম, 
রুল" দাবি সমর্থন, , বাগ্রেস,.ও, নুসতি 
লীগের অধিবেশনে "হোমরএল' দাবি সমর্থন, 
কংগ্রেস ও মুনলিম লীগ কর্তৃক যুন্তভাবে 


৮ 
8৬৪ 


সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা, 
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে 'হোমরুল’-এর 
দাবি উত্থাপন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের 
দ্বারা পূর্ণন্বাধানতার পারবর্তে ওপ- 
নিবেশিক দ্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন, 
৪২৭; 

লক্ষে ণ কংগ্রেস £ ১৯১৬ খ্রীঃ লক্ষে 
শহরে পৃথক পৃথকভাবে কংগ্রেস ও মুসালম 
লীগের অধিবেশন, হিন্দ "মুসলমান এবং 
নরম ও চরমপন্থাঁদের পুনা্ম'লন, ৪২৭; 
‘হোমরুলের' দাবিকে জাতীয় দাবি রূপে 
গ্রহণ, মুসালম লীগের অধিবেশনে 'হোম- 
রুল" প্রবর্তনের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে 
আইন পাশের দাবি, ৪২৮; 

সরকারী আক্রমণ £ 'হোমরুল' আন্দোলনের 
উপর আক্রমণ আরম্ভ, ৪২৯; বেশান্ত 
কতৃকি বিভন্ন প্রবন্ধে 
স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং 'নর্যাঁতত বিপ্লবীদের 
প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ, মাদ্রাজ সরকারের 
দ্বারা বেশান্তকে অম্তরীণে আবন্ধকরণ, 
৪৩০; অন্যান্য নেতাদের উপর 'ভারত- 
রক্ষা আইন'এর প্রয়োগ, ৪৩১; 

_ মন্টেগ্-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার; বিক্ষুব্ধ 
ভারতবর্ধকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ 
সরকার কতৃক শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব, 
৪৩১; এই শাসন-সংদকারের গুড় উদ্দেশ্য, 
ইহা দ্বারা জাতীয় আন্দোলনে বিভেদ 
সৃষ্টির প্রয়াস, নরমপন্থাদের দ্বারা কংগ্রেস 
ত্যাগ, কলিকাতায় কংগ্রেস ও মুসলিম 
লীগের অধিবেশনে শাসন-সংস্কার প্রত্যাখ্যান 
এবং 'হোমরুল' দাবির .সমর্থন, নরম- 
পন্ধীদের দ্বারা ‘ইণ্ডিয়ান লিবারাল ফেডা- 
রেশন' গঠন, ৪৩২ 

জাতীয় কংগ্রেস,_'কংগ্রেস' দুষ্টব্য 

জাতীয় চেতনা, ২৪, ২৮, ১১২, ১১৫, ১৯৯ 

-ভারতবর্ষে ইহার উন্মেষ, ২৪-২৭, ২৮, 
৯১৯; ইহার বিকাশের পথে বাধা, ১১৫ 

জতোয় জাগরণ, ২৬, ১১০, ১৭১, ৩৯২ 

জাতাঁয় জীবন, ১৩০, ১৩৩, ১৪৩ 

জাতীয় পতাকা, স্বাধীন ভারতের, ৪০০, 
৪০২, ৪১৬, ৪১৭ 

বস; দ্বারা ইহার উদ্ভাবন, 


ভারতের বৈপ্রাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


ইহা, গঠনের জন্য ভারতীয়দের প্রয়াস, 
জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত রূপে, ৩১ 

জাতীয় বাহিনী, ১৬৭ 

জাতীয় বিক্ষোভ, ১৯৩ 

'জাতায় বীরা, ১২৮, ৯৩০ 

_স্বামী বিবেকানন্দকে এই আখ্যাদান, ৯২৮, 
৯৩০ 

জাতীয় বুর্জোয়া, ৩১১, ৩১২, ৩২৭ 

_মাদ্রাজের জাগরণশীল, ৩১১; স্বদেশী 
আন্দোলনের সুযোগে ইহাদের দ্বারা বাজার 
দখল, ৩১২; বোম্বাইয়ের, ৩২৭ 

জাতীয় ম্যান্ত, ১২৬ 

জাতীয় সঙ্গীত, ভারতের, ২১২ 

'জাতীয় দ্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনগ', ১৫৯ 

-অনুশীলন সামতি দ্বারা ইহার গঠন, ইহার 
সমাজসেবা, ১৫৯ 

জাতায়তা, ভারতের, ২৫ 

_ইহার উন্মেষ, ২৫ 

জাতীয়তাবাদ, ভারতের, ১৩, ২৩, ২৪, ২৫, 
১০৩, ১০৪, ১১৪, ১১৫, ১১৯, ১২৬, 
৯২৮, ১২৯, ১৩২, ১৩৫, ১৪৮, ১৭০, 
১৯৫, ২১১ 

-চরমপল্থী, ২৩, ১১৩; ইহার তিনটি 
উপাদান, এবং ভারতীয় সমাজে ইহাদের 
সৃষ্টি, ইহার বাহন রুপে সংবাদপত্র, ২) 
ভারতের বদর্জোয়াশ্রেণীর, ইহার উন্মেষ, 
৯০৩; 

ভারতের বৃর্জেয়া-জামিদারগোষ্ঠার, ইহার 
মুলাবষয় বন্তু, ১০৩, ২১০; বৈপ্লাবক, 
ইহার ভিত্তি রচনা, ১০৪, ১০৫; ধর্মীয়, 
চরমপল্থী আন্দোলনের ভি! , ১১৫; 


জাতীয়তাবাদ, চরমপল্থাঁ, ১৩৭, ২১২, ৩২৩ 

জাতায়তাবোধ, ১১১, ২১০, ৩৯২ 

_মধ্যশ্রেণীর, ১১১; বুর্জোয়া, ইহার ভিত্তি, 
২১০; বৃটিশ-বিরোধী, মুসলমান সম্প্র- 
দায়ের, ৩৯২ 

জাপান, ১৩৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৭০, ২১১, 


নির্ঘণ্ট 


২১৩, ৩১৭, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৫১, 
৩৫৮, ৩৬০, ৩৯১, ৩৯৬, ৪২০ 
পরাজয়, ১৩৬, ২১১; অল্প মুল্যের পণ্য- 
সম্ভার দ্বারা ভারতের বাজার গ্রাসের চেষ্টা, 
৪২০ 

‘জাপান রাশিয়ার শত্রু" পুস্তিকা, 

প্রবাসী বিপ্লবী বারেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
কতৃক বাঁ্লনে বাসয়া ইহার রচনা, ৩৪৬ 

জাফর আলি খাঁ, ৪০৩ 

রুপে, ৪০৩ 

জাভা, ৩6০, ৩৫৩ 

জালালপঢ়ুর কৃষক-বিদ্রোহ (১৯০৭), ২৮৬-৯০ 

ইহাকে "হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের 
আক্রমণ বালিয়া প্রচার, ১৯০৭ খনীঃ মে 
মাসে ময়মনাসংহ জেলার জামালপুরের 
কৃষক-অভ্যুথান, গরুর বাজার বা মেলায় 
প্রীত গরুর উপর ধার্য করের পাঁরমাণ 
বৃদ্ধির ব্যাপারে মেলার কর্তৃপক্ষের সাহত 
মুসলমান গরু বিক্রেতা ও ক্রেতাদের বিরোধ 
হইতে ইহার উৎপাত, ২৮৬, মেলার পর্ব 
ইতিহাস, ২৮৬-৮৭; মেলা কাঁমাটতে হিন্দু 
প্রাধান্য, বিক্লীত গরুর উপর ধার্য করের 
ক্মবাদ্ধ, মেলার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের প্রাত- 
বাদ, পলস ও গৃণ্ডাবাহনীর সমাবেশ, 
শোষণ-উতপীড়ন সম্বন্ধে ময়মনাঁসংহের 
ধজেলা-গেজেটিয়ার” হইতে উদ্ধৃতি, স্বদেশী 
আন্দোলনের ফলে কৃষকদের প্রতিবাদের সাহস 
লাভ, ২৮৭; মেলার বাঁ্ধত করের বিরুদ্ধে 
কৃষকদের প্রাতবাদ ও কর দিতে অফ্বীকাত, 
পলস ও গঢ়ণ্ডাদলের সহিত কৃষকদের 
সংঘর্ষ, ইহাকে সাম্প্রদাঁয়ক সংঘর্ষ বালয়া 
প্রচার, বন্দ জনসাধারণ এবং 'হন্দ নারী 
ও “শিশুদের উপর মুসলমান কৃষকদের 
আক্রমণের গুজব প্রচার, ময়মনাসংহ জেলার 
অন্তাসবাদী 'ধীবধ্লবীদের স্ৰেচ্ছাসেবকরুপে 
মেলায় উপস্থিতি এবং মেলার মধ্যে সামারক 


প্রথম খণ্ড ৩০ [1] 


Las 


BLE 


বক্‌সিগঞ্জের বাজার আক্রমণ ও লুণ্ঠন, 
বাজারে তোলা আদায়ের শোষণ-উৎপাঁড়ন, 
জামালপুরের ঘটনা বিকৃত আকারে কাঁল- 
কাতায় যুগান্তর. দলের নিকট প্রেরণ, 
তাহাদের নিকট সাহায্যের আবেদন, অরবিন্দ 
ঘোষ কর্তৃক কাঁলকাতা হইতে বোমা-রভল- 
ভার-পস্তল সহ ৬. জন বিপ্লবকে: 
ময়মনসিংহের ঘটনাস্থলে প্রেরণ, ২৮৮১. 
ইন্দ্রনাথ নন্দীর বিবৃতি, মুসলমান কৃষকদের? 
উপর বিপ্লবীদের ১৮ বার গুলি বর্গ 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ববৃতি, ১৯০৯ খাও 
গরুর মেলার বিক্লয়করের লোপ, পুনরায় 
মেলার অন.ম্ঠান, ২৮৯; ম্যাক্ফার্সন কর্তৃক 
এই গরুর মেলার চাঁরত্র বর্ণনা, শ্রেণী- 
সংগ্রামের বিক্ষিপ্ত  দ্টান্তরুপে এই 


বিদ্রোহের গুরুত্ব, ২৯০ 
“জামালগার হাঙ্গামা ২৮৮ 
জায়গীরদার, ৪৬ 


__িখসম্প্রদায়ের, তাহাদের শোষণ-উৎপাঁড়ন, 
৪৬ 

জার, রূশসম্্াট, ১৩৬, ১৭২, ২৬৭, ৩৬৩, 
৩৯৭,৪৩০ 

_মহেন্দ্রপ্রতাপ কর্তৃক তাঁহার নিকট ভারতীয় 
বিপ্লবীদের জন্য সাহায্যের আবেদন, ৩৬৩ 

জার্মেনী, ২৫৯, ২৬০, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩6৪, 
৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, 
৩৮০, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯২, 
৩৯৭, ৪০৬, ৪১৮ 

-ইহার সামরিক শান্ত, ৩৬৪ 

জাহাজ-বাবসায়ী, ইংলণ্ডের, ২০ 

- ইহার স্বার্থে ভারতীয় বাজার সংরক্ষণ, ২০ 

'জাহান-ই-ইসলাম” পত্রিকা, ৩৮৯, ৩৮২, ৪০0৪, 
806, 80৬, ৪০৮ 


ভাষার সংস্করণে বৈগ্লাবক প্রচার, ইহা 
বাঁভন্ন দেশে প্রেরণ, ৪০৪; বৃঁটিশ- 
বিরোধী প্রবন্ধের জন্য ভারতে ইহার প্রবেশ 
নিষদ্ধকরণ,' উদর সংস্করণের সম্পাদকের 
হরদয়ালের নিকট বিপ্লবের মন্তে দীক্ষা 
গ্রহণ, ৪0৫; ইহাতে কাঁতপয় বৈপ্লাবক 
প্রবন্ধ প্রকাশ, মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতা 
এনভার পাশার প্রবন্ধে ইংরেজ শাসকদের 
অদ্রাগার লুণ্ঠন, অস্ত্রের দ্বারা ইংরেজদের 
প্রাতষ্ঠা এবং ইংরেজ শাসনের বিরদ্ধে 


--বোম্বাইয়ের শ্রমিক নায়ক, ১৯০৮ খ্যীষ্টাব্দে 
বোম্বাইয়ের রাজপথের যুদ্ধে গলির আঘাতে 
তাঁহার মৃত্যু, ৩৩২ 

জীবনাদর্শ, মারাঠী, ১২০ 

জুটমিল, এসোসিয়েশন, ৩০৯ 

জেলা-গেজেটিয়ার, ময়মনাসিংহের, 
২৮৮, ২৯০ 

- হিন্দু জমিদারদের দ্বারা মুসলমান কৃষকদের 
উপর উৎপাঁড়ন সম্বন্ধে উদ্ধৃত, ২৮৭ 

“জেহাদ”, ৪৬, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫৪, ৩৯৪, 
৩৯৫,৪০৫ 

পাঞ্জাবের শিখ জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসল- 
মনাদের, ৪৬; প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শান্তর 
বিরুদ্ধে তুরস্কের, ৩৪৬, ৩৫৪, ৩৬৪ 

জোতদারগ্োষ্ঠী, ২৯০, ২৯১ 


২৮৭ 


ভারত সজ্ঘের' এক তরুণ সভ্য দ্বারা তাঁহার 


হত্যা, ২০৪ 
ট 
টম্‌সন্‌, এডোয়ার্ড, ৭০, ৭৫, ৭৬ 
য় শোষণমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৭০; দাক্ষিণাত্যের কৃষি-সাহায্য- 
আইন সম্বন্ধে মন্তব্য, ৭৫-৭৬ 
গ্টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়া! ২৯২, ২৯৪, ২৯৫, 
৩০৯, ৩১৩, ৩২৫, ৩৩৩ 
াত্িবাঞ্কুর-বিদ্রোহ সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩১৩; 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


টাকাজাদে, সৈয়দ, ৩৫৪ | 

_তাঁহার নেতৃত্বে পারস্য দেশে “ভারতীয়: 
কমিটি’ গঠন, ৩৫৪ 

টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং, ৪২০, ৪২১ 

১৯০৮ খঢাষ্টাব্দে ইহার প্রাতষ্ঠা, ৪২০; 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সুযোগ লাভ করিয়া 
দ্রুত বিকাশ লাভ এবং বিরাট শিল্পে 
পারণাত, ইহার বাংসরিক উৎপাদনের পর্বি- 
মাণ, ৪২১ 

টার্নার, মেজর, ২৪৬ 

-_বোমা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, বাঙলাদেশের বোমা 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৪৬ 

টিপ সলতান, ৮২, ৮৩ 

টেক্সটাইল ফ্যা্টরি লেবার কামিটি, ৩০৯, ৩১৬ 

_বদ্রশিজ্পের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে অনু 
সন্ধান কারবার জন্য ১৯০৬ খ্্চ্টাব্কে 
ইহার গঠন, ৩০৯ 


-_জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ৭৮, ১৪৪, ১৪৫ বাঙলা- 
দেশের আদিব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকর্‌পে, 
৭৮; তাঁহার বৈপ্পাবিক চিন্তা, ১৪৪-৪৫; 


, ১৪৪, ১৪৫, ২১২ 
গদুস্তিকা হইতে 

উদ্ধৃত, ১৪৫; ১৯০৫ খঢ়াঁষ্টাব্দে বঙ্গা- 

রাখী বন্ধন'-এর প্রস্তাব, 


বনর্ঘস্ট 


ঠাকুরসাহেব, পুনার বিপ্লবীনায়ক, 
৯৫২ 


১৩৪, 


ড় 


ডাকাতি, রাজনীতিক, ১৬৪, ১৭১, ১৭৩, 
১৭৫, ১৭৬, ১৮১, ১৮৪-৮৫, ২২৫-২৭, 
২২৮, ২৩৮, ৩৭৮, ৩৯৮ 

_ এই সম্বন্ধে সন্ম্রাসবাদী বিপ্লবীদের বিশেষ 
প্রাতজ্ঞা, ১৬৪; ইহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন 
সম্বন্ধে উদ্ধৃতি, ইহাকে সামাজিক অপরাধ 
বাঁলয়া ঘোষণা, ইহার সমর্থনে য্যান্ত, ইহাকে 
ইংরেজ-ীবরোধী ‘গোঁরলা যুদ্ধ বালয়া 
ব্যাখ্যা, বাঙলাদেশ ব্যতীত অন্য সকল 
প্রদেশে ইহা বজন, বৈপ্লাবক অমিতিগ্ীলর 
মধ্যে এই সম্বন্ধে মতভেদ, অনুশীলন 
সামাতির প্রাতষ্ঠাতা পি. মিন্র কর্তৃক ইহার 
{বরোধতা, এই অপরাধে পি. মিত্র কর্তৃক 
পুলীন দাসকে পার্টি হইতে বাহম্কৃতকরণ, 
১৮৪; এই জম্বন্ধে ঢাকা অনুশীলন 
সাঁমাততে বিশেষ প্রাতজ্ঞা গ্রহণের ব্যবস্থা, 
বিশেষ প্রতিজ্ঞা, ১৮৪-৮৫; 

__বাঙলাদেশের ডাকাতি, ২২৫-২৭, ২২৮, 
২৩৮, ৩৯৮ £ 
১৯০৮ খাীল্টাব্দ ঃ অনুশীলন সাঁমাঁতর 
সভ্যদের দ্বারা ঢাকা জেলার বাঢ়ড়া গ্রামে, 
২২৫-২৬; ময়মনাসংহ জেলার বাজিতপুর 
গ্রামে, ২২৬; ফাঁরদপর জেলার নড়িয়া 
বাজারে, নদীয়া জেলার রায়টা ও হুগল' 
জেলার মোরেহাল গ্রামে, ২২৬-২৭; 
৯৯১০ খ্রীষ্টাব্দ ঃ ফাঁরদপদ্র জেলার নাঙলা 
গ্রামে, যুগান্তর ও অনশীলন সামাত দ্বারা 
একক্রে ঢাকা জেলার রাজেন্দ্রপ্র স্টেশনে, 
হলন্দবাড়াঁ, ঢাকা জেলার রাজনগর গ্রামে, 
‘পুরা জেলার মোহনপঢুরের বাজারে 
২২৯-৩০; যশোহর জেলার ধুলগাঁও গ্রামে 
২৩১; খুলনা জেলার (বাভন্ন স্থানে, 


গঞ্জের দাদপ্‌র গ্রামে, ২৩৫) 
১৯১১ খযীন্টাব্দ ৪ এই বৎসর মোট ১৮টি 
ডাকাতির অনুষ্ঠান, ঢাকার সোনারং গ্রামে 
মেলব্যাগ লুঠ, ফরিদপুর জেলার পাণ্ডতচর, 
ঢাকার গোয়াঁড়য়া, ময়মনাঁসংহের শুয়া: 
কাইর, বাখরগঞ্জের লক্ষ্মণকাঠি, ময়মন- 
সিংহের চরশশা, ঢাকা জেলার সিংঘাইর, 


aS 


৪৬৭ 


ময়মনসিংহের কালিয়াচর, রংপুর জেলার 
বালিয়া, নোয়াখালি জেলার চাউলপালি 
গ্রামে, ২৩৭; 

১৯১২ খ্াীম্টাব্দ ঃ পূর্ববঙ্গের অনুশলন 
সাঁমাত ও মাদারীপুর সাঁমতি দ্বারা কাঁতপয় 
বৃহৎ ডাকাতির অন্যষণ্ঠান, ২৩৭; ঢাকা 
জেলার বাইগনতেয়ারী, আয়নাপদুর, বিরঙ্গল, 
পানাম ও নাঙ্গলবন্ধ গ্রামে, বাখরগঞ্জের 
প্রতাপপ্‌র, কুশঙ্গল ও কাঁকুড়য়া গ্রামে, 
২৩৮; 

১৯১৩ খ্যাঁষ্টাব্দঃ এই বংসরে ১০টি 
ডাকাতর অনুষ্ঠান এবং লাাণ্ঠিত অর্থের 
পরিমাণ ৬৯ হাজার টাকা, ঢাকার ভরাকাইর 
ও ময়মনীসংহের ধূধ্যীলয়া গ্রামে, ২৩৯: 
ময়মনসিংহের - গোপালপুর,  কেদারপনুর, 
সরাচর, ফাঁরিদপনুরের খরমপদুর ও পশ্চমাঁসং 
গ্রামে, ২৪০; 

১৯১৫ খ্যীষ্টাব্দ ৪ এই বংসরে ডাকাত 
দ্বারা বিপ্লবীদের মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার 
টাকা লাভ, যুগান্তর দলের দ্বারা গার্ডেন- 
রীচে বার্ড কোম্পানির গাড়ী হইতে ১৮ 
আঁফস হইতে ২২ হাজার টাকা এবং 
কাঁলকাতার কর্পোরেশন স্ট্রীটে ডাকাত 
দ্বারা ২৫ হাজার টাকা লণ্ঠন, 'িপিন- 
ধিহারী গাঙ্গুলীর পাঁরচালনায় আঁড়য়াদহে 
ডাকাতি, 'বাপিনবিহারীর 'রিভলভার সহ 
গ্রেপ্তার, অন্মশীলন সামাত দ্বারা বাখর- 
গঞ্জের গাজঈপুরের ডাকাতিতে ১৫ হাজার, 
পরা জেলার হারিপনুরের ডাকাতিতে ৯৮ 
হাজার টাকা, ময়মনসিংহের চন্দ্রকোনার 
ডাকাতিতে ২১ হাজার টাকা এবং ত্রিপুরার , 
কারতলার ডাকাতিতে ১৫ হাজার টাকা 
লাভ, ৩৬৯; উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার 
কু্দিল গ্রামের ডাকাতিতে ২৫ হাজার 
টাকা, রংপুর. শহরে ডাকাতি দ্বারা ৫ 
হাজার টাকা লাভ, ৩৭৯; 

পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলায় সানোয়াল গ্রামে 
ডাকাত দ্বারা বহ7 সোনার অলংকার ও 
বহর সহস্র টাকা, মালের কোটলা দেশীয় 
রাজ্যে ডাকাতি দ্বারা বহু সহস্র টাকা এবং 
লাভ, ৪০১) 

১১১৬ খাীচ্টাব্দ ৪ যুগান্তর সামাত দ্বারা 


* হাওড়ায় ডাকাতিতে ৬ হাজার টাকা, 


ধবাঁপন গাঙ্গঢুলীর দলের দ্বারা ২ হাজার 


৪৬৮ 


টাকা লাভ, ৩৭১; যুগান্তর দলের দ্বারা 
কাঁলকাতার গোপা রায় লেনের ডাকাতিতে 
১২ হাজার টাকা, অনুশীলন সমিতি দ্বারা 
ত্রিগুরার গোণ্ডারিয়া গ্রামের ডাকাতিতে ১৫ 
হাজার টাকা, নাটঘরের ডাকাতিতে ১৮ 
হাজার টাকা, ফারদপুরের ধান্দুকাঠির 
ডাকাতিতে ৪৩ হাজার টাকার হৃণ্ডি এবং 
ময়মনসিংহের সাহদেও গ্রামের ডাকাতিতে 
৮০ হাজার টাকা লাভ, ৩৭২; 

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ £ সমগ্র বঙ্গদেশে মোট 
ডটি ডাকাতি এবং মোট ১ লক্ষ টাকা লাভ, 
রাজসাহী জেলার  জামনগর গ্রামের 
ডাকাতিতে ২৬ হাজার টাকা, কলিকাতার 
আমেনয়ান স্টটের ডাকাতিতে ৫ 
হাজার টাকা, রংপুরের রাখালব্রজ গ্রামের 
ডাকাতিতে ৩১ হাজার টাকা, ঢাকার 
আব্দ/ল্লাপুর গ্রামের ডাকাতিতে ২৫ হাজার 
টাকা এবং ত্রিপুরা জেলার মাবিয়ারা গ্রামের 
ডাকাতিতে ৩৩ হাজার টাকা লাভ, ৩৭৪ 
ডাফ্‌রিন, ল ৩৪, ৩৬, ১১০, ১১৪ 
_খ্যালান হিউমকে ভারতের 
কংগ্রেস গঠনের আদেশ দান, 'হউমের সাঁহত 


একত্রে কংগ্রেস গঠনের পাঁরকজ্পনা, ৩৪;- 


কংগ্রেসকে তাঁহার আশীর্বাদ জ্ঞাপন, ৩৬; 
কংগ্লেলকে “আঁত ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর প্রাত- 
নিধি” বলিয়া মন্তব্য, ১১০ 

ডালহোঁসি, লর্ড, ১৪ 

তাঁহার ভারতীয় সামন্তরাজ্য গ্রাসের নাতি 
অনুসরণ, ১৪ 

“ডকু’ মেহাজন-জামদার), ৮৭, ৮৮, ৯৯ 


৯৪, ৯৬, ৯৯, ১০০ 


ঃ 


দানের জন্য ইহার সুপারিশ, ৭৬ 


ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা, ২৩৪-৩৫, ২৪১, ২৪২, ' 
২৪৯, ৩৬৮ | 
বিভিন্ন অভিযোগে ঢাকা অনুশীলন সামাতর 
পরিচালক পুলীন দাস সহ ৫৫ জনের | 
গ্রেপ্তার, ১৯১০ খঢ়ঁঃ জুন মাসে সম্রাটের 


১৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত ' 
করণ, বিচারে পৃলীন দাসের ৭ বংসর এবং 
অপর ১৪ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড, 
এই মামলা সম্বন্ধে “সডিশন কমিটির. 
মন্তব্য, ২৩৪-৩৫ 


নির্ঘণ্ট ৷ 


তাঁহার পরাজয় ও মৃত্যু, ৪৮ 

তিন নং আইন, ১৮১৮ খয়াীণ্টাব্দের, ২১৮, 
৩৮৮, ৩৯৭, ৪১০ 

--১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ প্রবর্তন, ২১৮ 

তিনেভোলি জেলা, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০ 

-জননায়ক চিদম্বরম পিল্লাই ও সর্রন্ষণীয় 
শিবের গ্রেপ্তার উপলক্ষে এই জেলার জন- 
সাধারণের বিদ্রোহ, ২৬৭-৬৮ 

খতনেভোলি-বিদ্রোহ, মাদ্রাজের ২৬৭-৬৮, ২৭১ 

--১৯০৮ খ্বীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ চিদম্বরম 
পিল্লাই ও সরবরক্ষণীয় শিবের গ্রেপ্তার 
উপলক্ষে ইহার আরম্ভ, ২৬৭; তিনেভোল 
শহরের কোর্ট-কাছারী ও অন্যান্য সরকারী 
সম্পাত্তর ধ্বংস সাধন, শহরে ব্যাপক ধৰংস- 
কার্যের অনমজ্ঠান, এ দিন সন্ধ্যায় সৈন্য- 
দলের দ্বারা বিদ্রোহ দমন, ২৬৮ 

তনেভোল ষড়যন্ত্র মামলা, ২৭২ 

_ ম্যাজস্টরেটে আযাসেকে হত্যার প্রতিশোধ 
{হসাবে সরকার কর্তৃক নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী, 
বাঁচি আয়ার ও শঙ্করকৃষ্ণ আয়ারের গ্রেপ্তার, 
মামলার আরম্ভ, সকলের দীর্ঘ কারাদণ্ড 
লাভ, ২৭২ 

বতলক, বাল গঙ্গাধর, ১০৬,১১৯, ৯১৩-১৫, 
১১৯-২৩, ১৩৪, ১৩৭-৩৮, ১৫২, ১৯৬, 
১৯৭, ২০৩, ২০৬, ২১৩-১৫, ২৯৯, 
২৪৮, ২৪৯, ২৫৯, ২৭২-৭৪, ২৮৪, 
২৯২, ৩১০, ৩১৪-১৫, ৩২৩-২৪, ৩২৯, 
৩৩১-৩৫, ৩৪৩, 8৪২১, ৪২৩ 

_ সংগ্রামী যবসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ, তাহা- 
{িগকে নূতন সংগ্রামের মন্দ্ে দীক্ষা দান, 
তাঁহার আদর্শ সম্বন্ধে টমৃসন্‌ ও গ্যারাটের 
মন্তব্য, ৯১৯) জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র 
পরদ্পর-িবরোধশী চরমপল্থা ও প্রাচীন হন্দু- 
ধর্মের সংামশ্রণের পথ প্রদর্শন, প্রগাঁতশীল 
‘এজ অফ কনসেন্ট 'বল'-এর বিরোধিতা, 
১৯৩; বাল্যাববাহের সমর্থন ও প্রগাঁত- 
গঠন ও উহার মারফত 'গোমাতা'কে রক্ষা 

' কারবার উদ্দেশ্যে গোমাংস-ভোজীদের 
শবরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্ট, গণপাঁত দেবতাকে 
বৈগ্লাবক সংগ্রামের . প্রেরণাদাতা রুপে 


৪৬৯ 


বাদ, উনাবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহা- 
রাষ্ট্রের কৃষক-বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ, ১১৯) 
কংগ্রেসে যোগদান এবং ইহার মধ্যে বাম- 
পন্থী বিরোধী দল গঠন, পুনা শহরে 
“কেশরা” পত্রিকার প্রকাশ, “কেশরা' পত্রিকার 
মারফত ইংরেজ শাসন, আপসপল্থী কংগ্রেস- 
নেতৃত্ব ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালনা, ১২০; সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে গণপাঁত-উৎসব ও  িবাজী- 
উৎসবের প্রচলন, ১২১; শিবাজ! ও শ্রীকৃষ্ণের 
প্রচার, ১২২-২৩; তাঁহার চরমপন্থী 
জাতীয়তাবাদ, ১৩৭; ‘কেশরাী’ পাত্রকায় 
রাজদ্রোহ-মূলক প্রবন্ধ লিখবার ' অপরাধে 
গ্রেপ্তার ও দেড় বৎসরের কারাদণ্ড লাভ, 
১১৮; ‘কেশরা’ পাঁৱকায় বোমার প্রশাদ্ত 
গাহিয়া দুইটি প্রবন্ধ রচনা এবং ইহার জন্য 
৬ বৎসরের কারাদণ্ড লাভ, ২০৩, ২১৯; 
১৯৯০৬ খডীঃ বঙ্গদেশে আগমন, ২১৩; 
কংগ্রেসের বামপল্খীদের নেতৃত্ব গ্রহণ, ২১৪; 
“ভারতের দীক্ষাগুরুঃ _ আখ্যাদান, ২৭৪; 
তাঁহার করবল্ধ-আন্দোলন, ২৮৫; তাঁহার 
{নর্বাসন দণ্ড, ৩১৪; তাঁহার নিকট হইতে 
বোন্বাই শ্রামকের রাজনীতিক নেতৃত্ব লাভ, 
তাঁহার প্রাত শ্রামক শ্রেণীর আকর্ষণ, তাঁহার 
সাগ্রাজ্যবাদ-বিরোধা প্রচারকার্য, গ্রামাঞ্চলের 
কৃষকদের মধ্যে তাঁহার প্রভাব বিস্তার, তাঁহার 
প্রভাব ও গ্রেপ্তারের “সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বোম্বাই 


দ্বারা ৬ দিনের সংগ্রাম ঘোষণা, এক এত" 
হাঁসিক সংগ্রামের দ্বারা 

শ্রমিকের সম্মান প্রদর্শন, লোৌনন কর্তৃক 
তাঁহার কারাদণ্ড সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, 
৩৩৫; ১৯১৯ খঢীঃ গদর সাঁমাতর নেতা 
পলাতক পাণ্ডুরষ্গ খান খোজেকে আশ্রয় 
শদতে অস্বীকৃতি, ৩৪৩, ৪২৩; কারাগার 
পারবর্তন, এই সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 
মন্তব্য, ৪২৩; গ্যানি বেশাল্তের সাহত 
সহযোগগতা, ৪২৪; এ্যান বেশান্তের ‘হোম: 
রূল' আন্দোলনে যোগদান, ৪২৫; পুনা 
শহরে 'হোমরূল লীগের, প্রাতষ্ঠা ও আন্দো- 
লন চালনা, “মারাঠী’ ও 'কেশরা' পাকার 


Ld 
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মারফত 'হোমরুল’-এর প্রচার কার্য, ৪২৮ 
পঁতলকের প্রথম আট বৎসর পাস্তিকা, ২৭৯ 


‘তাঁহার জীবনন' পুস্তিকা, ১৮১ 

তুর্ক-জামান-হিন্দ বড়যন্ত্, ৩৯৪-৯৬ 

তুর্কি জাতিগোষ্ঠী, ৮৬, ১৩৬ 

তুরদ্ক দেশ, ৩৪১, ৩৪৬, ৩৫৪, ৩৫৬-৫৭, 
৩৬১-৬৪, ৩৯২, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪০৫-০৭ 

_ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশান্তর বিরুদ্ধে 
ইহার সুলতানের জেহাদ ঘোষণা, ৩৫৪; 
এখানে ভারতীয় বিপ্লবীদের ঘাঁট স্থাপন, 
৩৫৬; ইহার বিরুদ্ধে ক্রাময়ার যুদ্ধ, ৩৯১ 

তুরদ্ক-ইতাল যুদ্ধ, ৩৯২, ৪০৪ 

তোসামার; জাহাজ, ২৬৪ 

তৌফিক বে, ৪০৫ 

তুরস্কের ‘ইয়ং তুর্কপার্টি'র নেতা, ভারতীয়- 
দের বৃটশ-ীবরোধী সংগ্রামে সমর্থন, ৪০৫ 

ন্রিবেদী, রাসেন্দ্রসুন্দর, ২১২ 

--১৯০৫ খ্যীন্টাব্দের 'বঙ্গতঙ্গ' উপলক্ষে 
তাঁহার প্রস্তাবে বাঙলাদেশে অরম্ধন পালন, 
২১২ 

ৰিবাষ্কুর দেশীয় রাজ্য, ৩১৩ 


থ 


খিওসোফকাল সোসাইটি, ৪২৩ 
খেসালোনিকা, ৩৪৮ 


দ 

দাক্ষণ-আফ্রিকা, ২১৭ 

এখানকার গোরলাযুদ্ধ, ২১৭ 

দাক্ষণ-আমোরকা, ৩৫৬ 

দাঁক্ষণপূর্ব-এশিয়া, ২৫৮, ২৬১, ৪১০, ৪১9 

দক্ষিণ-ভারত বা দাক্ষিণাত্য, ৪, ৩০, ৬৫, ৭১, 
৮৪, ১৩৮ 

- রায়তওয়ারী ভৃঁমরাজ্ব-ব্যবস্থার প্রবর্তন, 
৪7; এখানকার কৃষকদের ব্যাপক বিদ্রোহের 
ফলে মহাজনী আইন পাশ, ৩০; এখানে 
প্যাটেল বা মোড়লদের উপর রাজস্ব আদায়ের 
ভার অর্পণ, ৬৫; কৃষ ও কৃষকদের জীবনে 
বিপর্যয় , ৭১; বাঁটশ-জামদার-মহাজন- 
বিরোধী কৃষক-সংগ্রাম, ৮৪, এখানকার 
বৈশ্লাবক স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৩৮ 

দত্ত, আম্বনীকৃমার, ২১৮ 

তাঁহার শবনাবিচারে আটক, ২১৮ 

-উল্লাসকর, ১৬৮, ১৮৬, ২২২, ২২৩, ২২৪ 

টা যুগান্তর সাঁমাততে যোগদান, ১৬৮; বোমা 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের হীতহাস 


তৈরী শিক্ষা, ও নিজ বাড়ীতে বোমা তৈরী- 
করণ, ১৮৫; আলিপুর বড়যন্্র-মামলা উপ- 
লক্ষে গ্রেপ্তার, ২২২; মামলার বিচারকালে 
আদালতে স্বীকারোন্তি করণ; 'বচারে প্রথমে 
প্রাণদণ্ড এবং পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 
লাভ, ২২৩-২৪ 
, ১৪৯, 

২২৮, ২৮০, ৩৭৯ 
আলিপুর যড়যন্ত্র-মামলা উপলক্ষে তাঁহার 
গ্রেপ্তার, ২২২; জেলের মধ্যে পিস্তল 
সংগ্রহ কারয়া সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সহযোগে 
রাজসাক্ষণ নরেন গোস্বামীকে হত্যা, তাঁহার 
পৃথক বিচার, মৃত্যুদণ্ড লাভ, ফাঁসির মঞ্চে 
প্রাণীবসজজন, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
শহীদের সম্মান লাভ, ২২৩ 

_ নগেন্দ্রনাথ, “গারিজাবাবু’ দ্রষ্টব্য 

_ প্রমথনাথ, ৩৪৯, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫ 
তুরস্ক দেশে ‘দাউদ আলি’ নাম গ্রহণ করিয়া 
যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বৈপ্লাবক 
প্রচারকার্য, এই দেশে বৈপ্লাবক সংগঠন 
স্থাপনের চেষ্টা, বৈপ্লাবক উদ্দেশ্যে বাগদাদ 
গমন, ৩৪২; বৃটিশ সৈন্যদের সাহত 
সংঘর্ষে বন্দী হইয়া পলায়ন, ৩৪৩; 
সোভিয়েত যুনিয়ানের সাহায্যে তাঁহাকে 
পারস্য হইতে উদ্ধার ও মস্কো আনয়ন, 
৩৪৩, ৩৫৬; লোননগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপনার কার্য গ্রহণ, ৩৪৩ 

-_বিষণলাল, ২৮০ 

_ভূপেন্দ্রনাথ, ১২৪, ১৪৪, ১৪৯, ১৫২, 
১৫৪-৫৭, ১৬৭-৬৮, ১৭১, ১৭৭, ১৭৯, 
২২২, ২২৪, ২৩২, ২৫১, ২৭৫-৭৭, 
২৭৯, ২৯০, ৩৪৩-৪৫, ৩৪৮, ৩৪৯, 
৩৫১-৫২, ৩৫৬, ৩৬৪-৬৬, ৪২৩-২৫ 
বৈপ্রাবক সাঁমাতর সভ্যদের উপর র্রাহ্গী- 
সমাজের প্রভাব সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৪৪; ভগ্নী 
শনবেদিতার প্রচারকার্য সম্বন্ধে মন্তব্য, 
১৪৯; পি. মিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৫২-৫৩; 
কলিকাতার অনুশীলন সামাতির তরুণ দলের 
নেতৃত্ব গ্রহণ, ১৫৪; অন্যান্যের সহযোগে 
“‘আত্মোন্নত সামাত'র প্রাতষ্ঠা, ১৬৫; 
‘যুগান্তর’ পাত্রকা, যুগান্তর দল ও অন্যান্য 
গৃপ্তসীমাতর সৃষ্টি ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ১৫৬-৫৮; ‘সন্ধ্যা’ পান্রিকা সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ১৭৪; যুগাল্তর সা্মাতর সংগঠন ও 
সভ্য সংগ্রহ-পদ্ধাত সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৭৭- 
৮০; কারাগারে নরেন গোস্বামীর হত্যা 


২২২-২৪, ২২৬, 


নির্ঘণ্ট 


সম্বন্ধে প্যারীর হন্মানিতে' পাঁত্রকার মন্তব্য 
উদ্ধৃত করণ, ২২৪; উড়িয্যায় বৈপ্লাবক 
সংগঠন প্রাতষ্ঠার চেষ্টা ও সেই সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ২৭৫-৭৬; বিহারে বৈপ্লাবক 
সংগঠন স্থাপনের প্রয়াস সম্বন্ধে মন্তব্য, 
২৭৭-৭৮; জামালপদুর কৃষক-বিদ্রোহ সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ২৮৯; জামালপুর: কৃষকবিদ্রোহের 
বিকৃত ব্যাখ্যা, ২৯০; প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় জার্মেনীর পক্ষে প্রবাসী ভারতীয়দের 
যুদ্ধ কারবার প্রস্তাব, ৩৪৫; জার্মেনীর 
নিকট হইতে বিপ্লবীদের সাহায্য গ্রহণের 
শর্ত সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৪৬-৪৭; তাঁহাকে 
“বান কমিটি'র সম্পাদকের পদে নিয়োগ, 
৩৪৭; ‘ভারত বন্ধু জার্মান সামাত’ সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৩৪৭-৪৮; “বার্লিন কামাঁট'র ক্রিয়া- 


সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৫৯; বাহির হইতে ভারত 
আক্রমণের পারকল্পনার ব্যর্থতা সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৩৫২; উত্তর-ভারতে  পাঁরকাল্পত 
বৈপ্লাবক অভ্যুথানের পরিণাম সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৩৬৪; সল্পাসপল্থী 'বিপ্লববাদের 
ব্যর্থতার কারণ সন্ধান, এই সম্বন্ধে এবং 
কতব্য সম্বন্ধে মন্তব্য, 'গণশ্রেণীই ভারতের 
শেষ আশ্রয়' বাঁলিয়া মন্তব্য, ভারতের 
স্বাধীনতা ও বিংশ শতাব্দীর সমস্যাবলীর 
ব্যাখ্যা, সল্ল্াসপল্থী  বিপ্রববাদের ব্যর্থতা 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৬৫-৬৬; তিলকের রাজ- 
নাতিক মত গারবর্তন | সম্বন্ধে মন্তব্য, 
৪২৩; এ্যানি বেশান্ত ও তাঁহার প্রাতিক্রিয়া- 
শীল 'হোমরুল’ আন্দোলনের স্বরূপ 
উদ্ঘাটন, ৪২৪-২৫ 

রজনী গামি, ৪২৫ 
ঞ্যান বেশান্ত ও তাঁহার 'হোমরুল' আন্দো- 
লনের স্বরুপ বিশ্লেষণ, ৪২৫ 

দত্তগ্যপ্ত, বারেন্দ্রনাথ, ২৩০, ২৩১ 

তাঁহার দ্বারা গোয়েন্দা সামশল 
আলমের হত্যা, প্‌লিসের হস্তে গ্রেপ্তার ও 
জ্বীকারোন্তি করণ, ২৩০) বিচারে প্রাণদণ্ড 
লাভ, ২৩৯ 

দত্তচৌধুরণী, রমেশচন্দ্, ২৪৪ 
লাভ, ২৪৪ 

দন্দ্‌ সোনা, ৩৩২ 

_বোদ্বাইয়ের শ্রামকনায়ক, ১৯০৮ খ্যাষ্টাব্দে 

রাজপথের যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু, ৩৩২ 


৪৭১ 
দরপত্তনিদার, ১০ 
_জাঁমদারের প্রতিনিধিত্ব করণ, ১০ 
দর্শনশান্্, ১৬৭ 
প্রাচ্য, ১৯৯;  ভারতীয়--ভারতীয় দর্শন” 


দাউদ আলি--দত্ত, প্রমথনাথ' দুষ্টব্য 
দাক্ষিণাত্য কৃষি-সাহায্য আইন, ৭৬, ৭৭ 


দ্বারা ইহাকে এড়াইবার কৌশল, ৭৭ 

দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ, ৪০, ৬৫-৭৭ 

ইহার কাহিনী, ৭২-৭৫; কৃষকদের দ্বারা 
মহাজনদের সম্পত্তি ধ্বংসকরণ, ৭২; দুই 
দিনে ১৭ খান গ্রামে বিদ্রোহের বিস্তার, 
সর্বত্র পুলিস ও সৈন্যবাহনীর আক্রমণ, 
বহু সংখ্যক বিদ্রোহী কৃষকদের গ্রেপ্তার, 
৭৩; বিদ্রোহ কৃষকদের দ্বারা মহাজনদের 
সম্পাত্ত বাজেয়াপ্তকরণ ও দাঁললপন্র ভস্মী- 


দমন, ৭৪; ছয় সহস্রাধক কষকের বিরদ্ধে 
মামলা, ৭৫; এই বিদ্রোহের চাঁরত্র, ৭৫-৭৬; 
সর্বত্র কৃষকদের খণপন্র, দালল ও হসাব- 
পত্র ধ্বংস কারবার ঝোঁকের তাৎপর্য, ৭৫ 


তাঁহার দ্বারা বোম্বাই নগরীতে প্রথম বস্ধ- 
শিল্প স্থাপন, ১৮ 

দামজি, ক্ষেমচাঁদ, ৪০৪ 

__গদর' পত্রিকার গুজরাটী সংস্করণের 
সম্পাদকরুপে, ব্রহ্মদেশে বৈপ্লাবক প্রচেষ্টার 
প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ, ৪০৪ 

দামোদর স্বরুপ, ৪১৩, ৪১৫ 

_এলাহাবাদে বিপ্লবের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া 
সংগঠন পাঁরচালনা, ৪১৩; “বেনারস যড়" 
যন্ত্র মামলায় ৫ বংসরের কারাদণ্ড লাভ, 


যুদ্ধে অংশ গ্রহণ, 
আত্মসমর্পণ, ৩৮৭; শীবচারে প্রাণদণ্ড লাভ, 
ফাঁসির মণ প্রাণ বিসর্জন, ৩৮৮ 


৪৭২ 


দাশগযপ্ত, বাঁরেন্দ্রনাথ, ৩৪৯ 

দাস, খগেন্দ্রনাথ, ৩৩৯ 

চিত্তরঞ্জন, ১৫০, ১৫২, ২২৪ 
বাঙলাদেশে প্রথম বৈগ্লাবক সংগঠন স্থাপনে 
পপ, মিত্রের সাঁহত সহযোগিতা, ১৫০; 
প্রথম গৃপ্ত সাঁমীতির সহকারী সভাপাঁতির 


(পাদটীকা) 


পদ গ্রহণ, ১৫২; আলিপুর  বড়যন্তর- 
মামলায় ব্যারস্টার হিসাবে অরাঁবন্দ ঘোষের 
পক্ষ সমর্থন, ২২৪ 


_ভারকনাথ, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৮, ৩৫৬, 
৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০ 
গদর পার্টিতে যোগদান, ৩৪০; বাঁল'ন 
কামাঁটর প্রাতানাঁধরুপে চীনে গমন, পূর্ব 
ইতিহাস, ৩৫৮; শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের সহ- 
যোগিতায় যযন্তরাল্ট্রে ভারতের অস্থায়ী শাসন 
পরিষদ গঠন; এই অভিযোগে বিচার ও ৪ 
বৎসরের কারাদণ্ড লাভ, ৩৬০ 
-দনগ্মোহন, ১৪৫ 
শিবনাথ শাস্তীর দলে যোগদান, ১৪৫ 
--প্পচন্দ্র, বিপ্লবীনায়ক, ৩৬৮ 
_-গুলশীনবিহারী, ১৫০, ১৫১, ১৫৫, ১৫৬, 
১৫৮, ১৫৯, ১৬৫, ১৮০, ১৮১, ১৮৪, 
২২৭, ২৩৪, ২৩৫, ৩৬৮ 


১৫৬) অনুশীলন সামাভর প্রধান পাঁর- 
চালকরুপে, ১৫৮; তাঁহার দক্ষাদান- 
পদ্ধাত, ৯৬৫) ডাকাতির জন্য পি. মিত্র 
কতৃক পার্টি হইতে তাঁহার বাহচ্করণ, 
১৮৪; তাঁহার গ্রেপ্তার ও আটক, ২২৭; 
১৯১০ খীন্টাব্দে ঢাকা বড়যন্ত-মামলায় ৭ 
বংসরের কারাদণ্ড লাভ, ২৩৫ 

- বিষণনারায়ণ, কংগ্রেসের সভাপাঁতি পদে 
তাঁহার নির্বাচন, ২১৮; বঙ্গভঙ্গ রদের পর 
তাঁহার মন্তব্য, ২১৮ 

-স্যন্দরীমোহন ডোঃ), ১৪৫ 
রাজনারায়ণ বসুর গ্প্তসভার জদস্যরূপে, 
১৪৫ 

_হেমচন্দ্, ১৬৮, ১৮৫, ১৮৯, ২২২ 
বোমা তৈরী শিক্ষার জন্য সম্পাত্তি ‘বিক্রয় 

করিয়া প্যারী নগরীতে গমন, উল্লাসকর 
' দত্তের সাঁহত  একন্সে বোমা তৈরীকরণ, 
১৬৮, ১৮৬; আলিপুর যড়যন্ত্-মামলায় 

কারাদণ্ড লাভ, ২২৪ 

শীঁদ ইংিশম্যান, ৩০১ চং 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


পদ পাঞ্জাব, লাহোরের পত্রিকা, ২৯৫, 
২৯৯, ৩০৩ 

--১৯০৭ খাটজ্টাব্দে জমিদার কর্তৃক কৃষি- 
শ্রীমকদের সমস্ত দিন বেগার খাটাইবার 
ফলে দুইজন কৃষি-শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদ 
প্রকাশ এবং বেগার প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ 
প্রকাশের জন্য এই পত্রিকার সম্পাদককে 
রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার, ২৯৫; 
বিচারে সম্পাদকের আড়াই বংসরের কারা- 
দণ্ড, তাঁহার কারাদণ্ড উপলক্ষে রাওয়াল- 
পন্ড শহরে শ্রামক-ধর্মঘট ও রাজপথে 
শ্রামক-কৃষক-ছাত্রদের রন্তান্ত সংগ্রাম, ২৯৯ 

পদ বেঙ্গল, ২৫ 

দিল্লী, ২৩৭, ২৪৫, ২৪৬, ৩৯৩, ৪১২ 

এখানে বড়লাট লর্ড হাঁ্ডংস্‌কে হত্যার 
উদ্দেশ্যে তাঁহার উপর বোমা নিক্ষেপ, 
২৪৬ 

দিল্লী ষড়মন্ত-মামলা, প্রথম, ২৫৬-৫৭, ৩৯৯, 
৪১২ 

লাহোরে বৈপ্লাবক ইস্তাহার িতরণকালে 
দীননাথ ও অন্য কয়েকজন বিপ্লবীর গ্রেপ্তার, 


আলা ঘোষণা করিয়া তাল গ্রেপ্তারের জন্য 
বহু সহস্র টাকার পঢ়রস্কার ঘোষণা, ২৫৭ 
প্বতীয় দ্বাধীনতা-সংগ্রাম”, ২২২ গোদটীকা) 
দাঁননাথ, যুক্ত প্রদেশের, ২৫৫, ২৫৬ 
বৈপ্লাবক কার্যে রাসাঁবহারী বসুর সহিত 
সহযোগিতা, ২৫৫; প্রথম দিল্লী ষড়যন্ত্র- 
এবং তাহার ফলে বহু বিপ্লবীর গ্রেপ্তার, 
২৫৬ 
দডর্গাদেৰী, ১২৬, ১৩৪, ১৩৬ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বাঙলাদেশকে 
ইহার সাঁহত অভিন্ন কারয়া বর্ণনা, ১২৬ 
দ্যাভক্ষ, ২৩, ৩৮, ৩৯, ৭৮, ১৯৪, ২০৮, 
২৯৬ 
ভারতে ইহার স্বাভাঁবক অবস্থায় পরিণতি, 
২৩; ১৮৭৭ খ্য়াঁষ্টাব্দের ইহাতে ৬০ 


শীনর্ঘণ্ট 


লক্ষ ভারতবাসীর মৃত্যু, ২৩, ২৬, ৩২) 
মাদ্রাজের, ৩৮; ইহাতে লোকক্ষয়ের হিসাব, 
৩৯-৪০; ১৮৮০. খ্যাঁঃট, ইহাতে লোক- 
ক্ষয়ের সাব, ৩৯; ১৮৯৯ খত, ইহাতে 
লোকক্ষয়ের হিসাব, ৪০; উনাবংশ শতাব্দীর 
শেষ শৃত্রশ বৎসরের, ১৮৬০-৭৫ খতীষ্টাব্দের 
মধ্যে ভারতে ৬ বার ইহার আবভগব এবং 
তাহাতে ৫০ লক্ষ লোকের মৃত্যু, উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে ৭ বার ইহার 
আবির্ভাব এবং তাহাতে লোকক্ষয়ের 
হিসাব, উনাবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
২৪ বার ইহার আবির্ভাব ও লোকক্ষয়, 
৪০; ১৮১০-৯৯ খ্ডষ্টাব্দের দেশব্যাপী, 
২০৮; ১৮৯৮-১৯০০ খত্াম্টাব্দের। ২০৯; 
পাঞ্জাবের, ২৯৬ 

দ্যাভক্ষি-কামশন, ১৮৮০ খ্যাম্টাব্দের, ৭৬, ৭৭ 

_মহাজনণ শোষণের ফলে কৃষকদের দশা 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ৭৭ 

দূরপ্রাচ্য, ২১১, ৩৪৯, ৩৫০-৫৩ 

_এই অণ্টলে ভারতীয়দের বৈপ্লাঁবক ক্রিয়া- 
কলাপ, ৩৫০-৫৩ 

দে, চন্দ্রশেখর, ২৪৫ 

- রাজাবাজার বোমার মামলায় কারাদণ্ড লাভ, 
২৪৫ 

_ নারায়ণচন্দ্র, ৪১৭, ৪১৮ 
ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য রূপে, 
বাঙলা দেশে বোমাদ্বারা ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা, 
গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলায়ন করিয়া 
কাশণঁতে আগমন, আত্মগোপন কাঁরয়া 


সামাততে যোগদান, কাশীতে বৈষ্লরৈক 


দে-সরকার,' যোগেন্দ্রনাথ, ৩৬৮ 
দেউস্কর, সখারাম গণেশ, ১৪৭, ১৪৮, 
১৫৭, ১৭১, ১৭৮, ১৮০, ২৫৯ 


_ তাঁহার ‘দেশের কথা" গ্রন্থ; ১৪৭, ১৭৮, 
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১৮০; “যুগান্তর' পত্রিকার লেখক রূপে, 
১৭১ 

“দেবী চৌধ্যরাগন', ১২৪, ১২৬, ১৪৭ 

_এই উপন্যাস হইতে সন্মাসবাদী বিপ্লবীদের 
প্রেরণা লাভ, ১২৬ 

দেশমখ, ৭২ 

“দেশ-সেবক', নাগপন্রের পত্রিকা, ২৭২, ২৭৩, 
২৭৪ 

দেশাত্মবোধ, হিন্দন্মধ্য শ্রেণীর, ৯২৬ 

দেশীয় প্রেদ-আইন, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ২৫, ২৬ 

“দেশের কথা” (দেউস্করের), ৯৪৭, ১৭৮, 
৯৮০ 


দ্রাবড়জাতিগোষ্ঠী, ৮৬ 
ধ 

ধনতন্ত, ৩, ১৭, ২১, ২৪, ৫২, ১০৩ 

_ ইহার দার্শানক ভীত, ৩; 

ভারতীয়, ২১, ১০৩; ইহার বিকাশে 
বাধা, ২৯; ত , ২৪; ইহার 
ধভাঁত্ত, সামন্ততাঁল্রক সমাজ-কাঠামোর মধ্যে 
ইহার বিকাশ, ৯০৩ 


ধাঁনকসভ্যতা, ৯১৩ 

ধর্ম (ভারতের), ২৪, ১৯৬, ১৩৪, ৯৩৫, 
১৬৯, ১৯৮৬, ৩৯৮ 

_চিরপারাতন, ২৪; ম:সলমান_-ম?সলমান 
ধর্ম” দুষ্টব্য; চরমপন্থীদের দ্বারা জাতীয় 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইহা আমদানির কারণ, 
১১৬; রোগের, ৯৩৫; শশিখদের--“শিখ- 
ধম দুষ্টব্য 

ধর্মপগ্রচ্থ, হিন্দুদের, ২১৭ 

ধর্মঘট-সংগ্রাম, শ্রামকশ্রেণীর, ১০৬, ৩০৪: 
১১, ৩৯৫, ৩৯৬) ৩১৭ 

_ হাওড়ায় রেল শ্রমিকদের (১৮৬২), ইস্ট 
ইন্ডিয়া রেলপথের কেরাণাীদের (৯৮৬২), 
কাঁলকাতায় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের 
(১৮৬২), ১৯০৬; কলিকাতায় ঘোড়ার 


নাগপ্দর শিল্পকেন্দ্ে দাঁর্ঘকাল যাবং 
(১৮৭৭), মাদ্রাজের এস্প্রেস মিলের (১৮৭৭), 


(১৮৮০), বোদ্বাই-মাদ্রাজ-বঙ্গদেশের কাঁত- 
গয় বৃহৎ (১৮৮২-৮৪), বোম্বাইয়ের বদ্ত- 
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শিল্পের শ্রমিকদের (১৮৯৪), আমেদাবাদের 
সকল মলের তাঁতীদের (১৮৯৫), বজবজ 
চটকলের শ্রামকদের (১৮৯৫), বজবজ 
চটকলের শ্রমিকদের (১৮৯৬), 'শবপনুর 
চটকলের শ্রামকদের (১৮৯৬), ১০৭; 
মাদ্রাজের সরকারী প্রেসের শ্রামিকদের 
(১৮৯৭), জি. আই. পি. রেলপথের 
গার্ডদের (১৮৯৭), বোদ্বাইয়ের বস্ত্র- 
শিল্পের শ্রমিকদের (১৮৯৭), জি. আই, 
গপি. রেলপথের শ্রীমকদের (১৮৯৯), 
ভারতের 'বাভন্ন শল্পকেন্দ্রে (১৯০০), 
১০৮; উত্তর-পাঁশ্চম রেলপথের (১৯০০), 
২৫১; নাগপুরের শ্রামকশ্রেণীর (১৯০৮), 
২৭৪; 

--বঙ্গদেশের ৪ কলিকাতার নিকটবর্ত"ী 'বাভন্ন 
কারখানার দই হাজার উড়য়া 'কুি'র 
(১৯০৬); বাভল্ন ছাপাখানার শ্রামকদের 
(১৯০৬); ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের বাঙলা 
শাখার এবং জামালপুর কারখানার (১৯০৬), 
কাঁলকাতার নিকটবর্তী ক্লাইভ জুট 
মিলের (১৯০৬), কালিকাতা কর্পোরেশনেব 
দুই হাজার ধাঙ্গরের (১৯০৬); শ্রীরামপুরে 
একটি কাপড়ের মিলে (১৯০৬); ২৯৩; 
ইস্ট ইন্ডিয়া রেলপথের বাঙলা বিভাগে 
(১৯০৬), হুগলী জ;টামলের শিশু-শ্রামক- 
দের (১৯০৮), ২৯৪; কাঁকিনাড়া জুট- 
মিলের শ্রামকদের (১৯০৮), ২৯৫; 

ভারতের বিভিন্ন স্থানের £ ইস্ট ইণ্ডিয়া 
রেলপথের গার্ডদের (১৯০৫), কাঁলকাতার 
সরকারী ছাপাখানার শ্রামিকদের (১৯০৫), 
বোম্বাই শহরের ডাক-পওনদের (১৯০৬), 
ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের (১৯০৭), ৩০৬; 
ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের ইঞ্জনচালক ও 
গার্ডদের (১৯০৭), ইহার তাৎপর্য, ৩০৬ 
-০৮; ইস্টার্ন বেঙ্গল রৈলপথের ৫১৯০৭- 
০৮), ৩০৮; মহাশুর রাজ্যের কোলার 
স্বণখিনির (১৯০৮), ৩০৮-০৯; বোম্বাই- 
য়ের বিভিন্ন মিলের শ্রমিকদের (১৮৮০- 
১৯০৮), ৩১৬-৩২ 

, -চিকাগোর, ১২৮, ১৩০ 

ধর্ময্দদ্ধ,” মুসলমানদের, ৪৬, ৪৭, ৩৪৬, 
৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৭ 

পাঞ্জাবের শিখদের বিরদ্ধে, ৪৬; উত্তর 
ভারতের, ৪৭; প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশান্তর 
বিরুদ্ধে, ৩৪৬ 


ধির্মরাজ্য” হিন্দুদের ৪৬, ১৭৭, 


৩১৩ 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের হীতহাস 


মুসলমানদের, ভারতে, ৪৬, 

ধর্মশাম্ব, ১৭৭ 

ধমনিয় আদর্শ, প্রাচীন, ১২৭, ১৭০ 

ধর্মীয় ভাবধারা, ১৩২ 

ধর্মের ধ্বনি, ৫২ 

_ সাম্প্রদায়ক, ধনতন্ত ও শজ্প বিকাশের 
পূর্বযৃগের স্বাভাবিক ও অনিবার্য ঘটনা 
রূপে, ৫২ 

ধিংরা, মদনলাল, ১৪১, ২০২ 

_ইংলন্ডে ইহার ফাঁস, ১৪১; হইণ্ডিয়া 
হাউস’-এ যোগদান, কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা, 
এই হত্যার কারণ ঘোষণা, ২০২ 

ধোরা, থান, ৭৯ 

-র্যম্পাবিদ্রোহের সহকারী নায়কর্‌পে, ৭৯ 


৩৯৩, 


ন 


নন্দা, ইন্দ্রনাথ, ২৭৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০ 

বিহার প্রদেশে বৈপ্লাবক সাঁমাত প্রাতষ্ঠার 
চেষ্টা, অন্যদের সহযোগে গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক 
লন্ঠনের সাহায্যে স্বাধীনতার কথা প্রচার, 
২৭৭; জামালপুরের কৃষক বিদ্রোহ সম্বন্ধে 
[ববাঁতি, ২৮৯; জামালপুর কৃষক বিদ্রোহের 
বিকৃত ব্যাখ্যা, ২৯০ 

নবজাগরণ-আন্দোলন, ১২, ৪৫ 

ভারতে জমিদার ও মধ্যশ্রেণী দ্বারা ইহার 
আরম্ভ, ১২; মুসলমানদের, ৪৫ 

নবভারত সঙ্ঘ (গোয়ালিয়র), ২০৫ 

_গোয়ালিয়র রাজ্যে ইহার প্রতিষ্ঠা, যোশন 
নামক এক ব্যান্ত কর্তৃক ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ, 
বোশীর সাঁহত গণেশ সাভারকরের যোগা- 
যোগ, নাঁসকের ‘অভিনব ভারত সঙ্ঘ-এর 
অনুরূপ ক্রিয়াকলাপ, ইহার গঠনতন্ত্র. 
পঢলস কর্তৃক ইহার অস্তিত্ব আঁবচ্কার, 
মামলার আরম্ভ, বিচারে ২৯ জনের 'বাভন্ন 
মেয়াদের কারাদণ্ড, ২০৫ 

‘নবশাস্ত’ (বঙ্গাদেশের), ১৭৮ 

বাদ, বড্কিমচন্দের, ১২৬, ১২৮, ১৩১, 

১৩২ 

_বাঙ্কমচন্দ্র কর্তৃক ইহার প্রচারের দ্বারা 
করণ, ১২৮ 

নবাব, ঢাকার, ২২৮, ২৮৩ 

_ তাঁহার নেতৃত্বে ১৯০৬. খ্যাষ্টাব্দে মৃসালম 
লীগের সৃষ্টি, ২৮৩ 


বনর্ঘন্ট 


নব্য ইতালী, ১৪০, ১৪৬, ২০৩ 

নব্যবঙ্গ, ১৪৩ 

_ইহার অভ্যুদয়, ১৪৩ 

নরমপল্থা, ১১২, ২১৩, ২৪৮ 

_ ইহার স্বরূপ, ১১২-১৬; ইহার সাহত 
চরমপল্থার বিরোধ, ২১৩-১৫ 

নরমপল্থী দল, ৩৬, ১০৮, ২১৭, ২৭২, 
২৭৩ 

নরমপল্থাী নেতৃত্ব, কংগ্রেসের, ১১৩, ১১৪, 
৩১০, ৪২৩, ৪২৭ 

_ইহা দ্বারা ধর্মের প্রণ্নাটকে রাজনীতি 
হইতে দূরে স্থাপন, সামাজিক ক্ষেত্রে 
প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ, ১১৪; প্রথম 
{বশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ শাসকদের সহিত 
সহযোগিতা, ১৯১৭ খঢ়াঁল্টাব্দে মন্টেগদ- 
চেমসূফোর্ড শাসন-সংস্কার সমর্থন, কংগ্রেস 
ত্যাগ কাঁরয়া ‘ইণ্ডিয়ান লিবারল ফেডারেশন 


নলবাড়শী, ৫৯, ৬০ 
এখানে কাছাড়ীদের বিদ্রোহ, ৫৯, ৬০ 
নাকাও, হিদেও, ৩৬০ * 


নাগ, রেবতীভূষণ, ২৮১ 
_ পলাতক বিপ্লবী, বাঙলা দেশের কাঁতপয় 
বৈপ্লবিক ঘটনা সম্পর্কে পলস কর্তৃক 
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বিপ্লবীদের জন্য আশ্রয়স্থল সংগ্রহ করণ, 
তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য ভাগলপনরে, 
পঢ়ালসের আবির্ভাব, তাঁহার পলায়ন, 
পঢ়লিসের সহিত সহযোগিতার সন্দেহে 
তাঁহাকে হত্যা, ২৮১ 

নাগপ্যর, ১৯, ৩০, ২৭৩, ৩২৪ 

_ এই স্থানের বদ্্ীশজ্প, ১৯; এই স্থানে 
ভারতের প্রথম শ্রামক-ধর্মঘট, ৩০; তিলকের 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট, ৩২৪ 

নাঙ্গলা ষড়যন্ত্র-মামলা, ২২৯ 

খুলনা জেলার নাঙ্গলা গ্রামের বৃহৎ 
ডাকাতি, ইহার সম্পর্কে ১৬ জন বিপ্লবীর 
গ্রেপ্তার, খানাতল্লাশিতে বহ: রাজদ্রোহমূলক 
পস্তক ও বোমা তৈরীর নিয়মাবলী আঁব- 
কার, ১৬ জন বিপ্লবীকে লইয়া ষড়যন্ত- 
মামলার আরম্ভ, বিচারে ১২ জনের বান 
মেয়াদের কারাদণ্ডলাভ, ২২৯ 

নাটক, গ্বদেশপ্রেমমূলক, ১৪৩ 

নাট;-পাঁরবার, ১৯৮ 

_ ইহার দুই ভ্রাতার নির্বাসন, ১৯৮ 

নাট ্রাতৃদ্বয়্, ৯৯৮ 

নাটোর রাজবংশ, ৬৪ 

নানা ফরনাবশ, ১২০ 

নায়ার, শঙ্করন, ১৯৮ 

_১৮৯৭ খ্যীন্টাব্দে অমরাবতী কংগ্রেস- 
অধিবেশনের সভাপাঁতরুপে প্যনার নাট; 
ভ্রাতুদ্বয়ের বহিচ্কার ও তিলকের কারা- 
দণ্ডের প্রতিবাদ, ১৯৮ 

নারায়ণ সিং, ৪০৮, ৪০৯ 

_ব্রহ্মদেশে সৈন্যদের শবাদ্রোহের বাণী প্রচারের 
সময় গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলায়ন, 
মোশিও শহরে গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তারকালে গলি 
কারাদণ্ড লাভ, ৪০৯ 

ন্যাশনাল থিয়েটার, ১৪৩ 


৪৭৬ 


নাসিক ষড়যন্ত্র-মামলা, ১৪১, ২০৪, ২০৬ 

নাসিকে বিপ্লন-প্রচেষ্টা--“বপ্নব প্রচেষ্টা’ দুষ্টব্য 

“নিউ হীণ্ডিয়া৮. ২৬৬, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৯, 
৪৩০ 

-াবাঁপনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশ, 
২৬৬, এ্যান বেশান্ত কর্তৃক পুনঃ প্রকাশ, 


৪২৫) ইহাতে. 'হোমরুল, দাবির প্রচার, 
৪২৬; ইহাতে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী 


শোষণের চিত্র উদ্ঘাটন, ‘জঘন্য বিশ্বাস- 
ঘাতকতা' শীর্ষক ‘বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশ, 
৪২৯; ইহাতে শনর্যাতিত বিপ্লবীদের প্রতি 
সহান্মভূতি জানাইয়া বেশান্ত কতৃক প্রবন্ধ 
রচনা, এই প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি, ৪৩০ 

‘নিউ ইয়র্ক, ৩৪১ 

শনউ গাথ, প্রবন্ধ, ১৭৪ 

-_অরাবিন্দ ঘোষের সম্পাদনায় ইহার প্রকাশ, 
ইহাতে বৈপ্রাবক সংগ্রামের আদর্শগত ভত্তি 
রচনা, ১৭৪ 

পনউ দি্পিরিট? প্রবন্ধ, ১৭৪ 

_অরাবিন্দ ঘোষ কর্তৃক ইহার রচনা, ইহাতে 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি ব্যাখ্যা, 
১৭৪ 

নিখিল বঙ্গ বৈগ্লাবক সম্মেলন, ৩৬৭ 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমটি, ৩৭. 

নিগ্রো ক্রীতদাস, ৫২ 

“ননোদতা (ভগ্নী), ১৪৮, ১৪৯ 

তাঁহার, বৈপ্লাবক প্রচেষ্টা, ১৪৮-৪১; 
বাঙলার বিপ্লব প্রচেল্টার মুলে তাঁহার দান, 


জাতীয়তাবাদ গ্রহণ, সন্যাসবাদই বিপ্লব 
প্রচেষ্টার সহিত সম্পর্ক স্থাপন, বৈপ্লাবক 
কর্মপারিষদের সভ্যপদে তাঁহার 'নর্বাচন, 
সাইত সম্পর্ক ত্যাগ ও বৈপ্লবিক প্রচার- 
কার্য চালনা, রাশিয়ার এ্যানাঁক'স্ট শবপ্লববাদস 
টার ক্রোপোট্‌কিনের সহিত পাঁরচয় ও 
তাঁহার মতবাদের প্রাত আকর্ষণ, ১৪৮; 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


ভারতের বিপ্লবীদের জন্য চীনদেশ হইতে 
অন্ত্র প্রেরণের চেষ্টা, ৩৯১ 

'নাক্ষয় প্রতিরোধ, পাঞ্জাবে, ২৫১ 

নাহালষ্ট, রাশিয়ার, ২১৭, ২৬৭ 

তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ, ২১৭; তাঁহাদের 
অন্দকরণে মাদ্রাজে বৈপ্লাবক সংগঠন স্থাপন, 
২৬৭ 

নিহিলিষ্ট আদর্শ, ১৩৯ 

নিহালিস্ট কর্মপন্থা, ১৩৯ 

তাঁহাদের সংগঠন-পদ্ধাত, ২৬৭ 

নীলকর, যূরোপীয়, ৪৬, ৪৯, ৫২, ৫৩, 
২৯১ 

ইহাদের শোষণ-উৎপণড়ন, ইহাদের শীবরুদ্ধে 
চাষীদের বিদ্রোহের আয়োজন, ৪৬; চম্পা- 
রখের নীলচাষীদের উপর ইহাদের উৎপণড়ন, 
২৯১ 

নীলচাষ, চম্পারণে, ২৯১, ২৯২ 

নীলচাষণী, চম্পারণের, ২৯১ 

_নীলকরের শোষণ-উৎপাঁড়নের বিরুদ্ধে 
ইহাদের অজ্ঘবদ্ধতা, ইহাদের সংগ্রাম, ২৯১ 

“নীলদর্পণ,, ৫২ 

_নীলকরের অত্যাচারের সাক্ষীরূপে, ৫২ 
নীলাবিদ্রোহ, বঙ্গদেশের (১৮৬০-৬১), ৬, 

৫২-৫৩, ১০৪, ১০৫, ১৩৪, ২৯১-৯২ 

ইহাতে বাঙলা দেশের প্রায় ৬০ লক্ষ চাষীর 
যোগদান, ৫৩; শাশরকুমার ঘোষ কর্তৃক 
ইহাকে বাঙলা দেশের প্রথম বিপ্লব বায় 
মন্তব্য, ১০৫; 

_চম্পারণের (১৯০৮), ২৯১-৯২ ৪ 


বলপূর্বক নীলের চাষ করাইবার চেষ্টা, 
চাষীদের বিদ্রোহ ঘোষণা, নীলকরদের গঢণ্ডা- 
বাহিনণর সাঁহত চাষীদের সংঘর্ষ, চাষীদের 
দ্বারা দলবদ্ধভাবে নীলকরদের বাংলো ও 
নীলকুঠি আক্ৰমণ, ২৯১; নীলকরদের বাংলো 
ও নীলকুঠি হইতে পলায়ন, চম্পারণে সশস্ত্র 
প্চীলসবাহিনীর আমদানি, তাহাদের সাঁহত 
নীলচাষীদের বহু সংঘর্ষ, চাষীদের দাবি 
আধাঁশকভাবে পূরণ, বিদ্রোহের অবসান, 
২৯২ 

নৃপতি, ভারতের স্বাধীন-অর্ধ্বাধনন ও করদ, 
৩৬২ 


নির্ঘণ্ট 


_ বৃটিশীবরোধী অভ্যুত্থানের জন্য ইহাদের 
ধনকট জার্মেনীর প্রধানমন্ত্রীর পরদান, 
৩৬২ 

নেঁটিভ এ্যাসোসয়েশন, ২৬, ৯৩৯ 

_ বোস্বাইয়ের ‘মহাজন সভা'র সাঁহত ইহার 
{মলন, ২৬; সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়ের বৈপ্লবিক 
কর্মকেন্দ্ররুপে, ১৩৯ 

নেতৃত্ব, চরমপণ্থী-চরমপন্থী নেতৃত্ব দ্রল্টব্য 

নেপাল, ৩৬২ 

নেহ্‌রঃ, পণ্ডিত জওহরলাল, ১১৫ 

_ তাঁহার “আত্মজশবনী'তে পণ্ডিত মাতলাল 
নেহ্‌রুর রাজননীতক মতবাদের ব্যাখ্যা এবং 
জাতীয় আন্দোলনের প্রগাতশীল অংশের 
মধ্যে বিভেদের সমালোচনা, ৯৯৫-৯৬; 

_ পাঁণ্ডত মাঁতলাল, ১১৫, ১১৬; পাঁণ্ডত 
জওহরলাল কর্তৃক ইহাকে “চরমপন্থীদের 
অপেক্ষাও চরমপন্থী” বালিয়া বর্ণনা, 
গতলকের প্রত ই'হার শ্রন্ধাপোষণ, প্রাচীন 
মনোভাব এবং প্রাচীন সমাজপ্রথা, জাতিভেদ 
প্রীতির উপর ঘণা, ১৯৫; পাশ্চমের 
প্রগাতর প্রাত আকর্ষণ, ইংলণ্ডের সাঁহত 
ঘাঁন্ঠ যোগাযোগের সমর্থক রুপে, ১৯০৭ 


২৭২ 
_েংরেজ শাসনের ফলে ভারতের সর্বনাশ’ 
বাঁলয়া মন্তব্য, ১৯৪ 


৪ শত সৈন্যের কারাদণ্ড লাভ, ৪০৭ 
পৃণ্য, ৪১৯ 


_ মার্কন ও জাপানী, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় : 


8৭৭ 
ইহার ভারতে প্রবেশে বাধা দান করিয়া 
ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের শিল্পের 
{বিকাশের সূযোগ দান, ৪১৯ 
শণ্যবর্জন__বয়কট' দ্ুষ্টব্য 


পাঁতদরং, আসামের, ৫৯ 

_ এখানে কৃষক-াবদ্রোহ, ৫৯ 

পত্তানদার, ৯, ১০ 

_ শৃংখলরুপে পর পর ইহাদের সৃষ্টি, বিহার, 
উঁড়ষ্যা ও মাদ্রাজের জাঁমদার রুপে ইহাদের 
আবির্ভাব, ৯-১০; জামদারদের প্রাতীনাধ 
রূপে ইহাদের ভূমিকা, ১০ 

গথকর, ৩৯ 

শরাঞ্জগে, শিবরাম মহাদেব, ১৩৮, ১৯৮ 


কার্য, ১৯৩৮; ইংরেজ শাসনের বরদ্ধে 
মারাঠী যতবসম্প্রদায়কে' সংগ্রামে উদ্ব্ধ 


সতকণীকরণের পর ১৯০৮  খয়াঁল্টাব্দে 
ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী দ্বারা মজঃফরগণ্রে 
বোমা নিক্ষেপের সমর্থনে প্রবন্ধ িখিবার 
অপরাধে গ্রেপ্তার, বিচারে ১৯ মাসের সশ্রম 
কারাদণ্ড লাভ, ১৯৮, ২০৩ 

প্রমাত্মা, ১৩৩ 

পরমানন্দ, ভাই, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, 


শলাশশীর য্যদ্ধ, ৩ 

পাশ্চম-এাশয়া, ৩৪১, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭ 

_এই স্থানে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, ২৫৪-৫৭ 

পশ্চিমবগা, ৪৩, ২৪৭, ২৮২, ২৮৪, ৩৬৮, 
৩৭২, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৯০ 
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হিন্দুদের প্রধান বাসস্থান রূপে, ২৮২; 

হিল্দয-প্রধান। ইহার বিরুদ্ধে মুসলমানদের 

আন্দোলন, ২৮৪ 

প্রগাতি, পশ্চিমের, ১৯৬ 

প্রচারবাদিদল, অনুশীলন সমিতির, ১৫৬, 
১৭৮ 

প্রজ্ঞানন্দ স্বামী, ১৭১; ৩৬৮ 

_যগান্তর পান্রকায় লেখকরূপে, ১৭১ 

প্রতাপাদিত্য-উৎদব, ১৭৮, ১৮০ 

__বাঙলাদেশের চরমপল্থীদের দ্বারা ইহার 
প্রবর্তন, ১৮০ 

প্রতিক্রিয়া, ভারতীয়, ১৪, ১৬ 

ইহার শক্তিবান্ধ, ১৪-১৬ 

পাকড়াশী, সভীশচন্দ্র, ৩৭৫, ৩৭৬ 

-_১৯১৭ খ্যীম্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 
গোৌহাটী পাহাড়ে পডালসের বেষ্টনী হইতে 
পলায়ন, পায়ে হাঁটয়া কালকাতায় আগমন, 
৩৭৫; দীর্ঘ পাঁচ বংসর আত্মগোপন করিয়া 
থাকবার পর গ্রেপ্তার, ৩৭৬ 

পাঞ্জাব-আর্ডনাল্স, ২৬৫, ৩৯৮ 

“পাঞ্জাববকেশরণ', ৪৭, ২৪৮ 

পাঞ্জাব প্রদেশ, ৪, ৩০, ৩৯, ২৪৯, ২৫০, 
২৬৩-৬৫, ২৬৬, ২৯৫, ৩০০, ৩৫০ 

_ এখানে 'ভইয়াচারী' ভামিরাজদ্ব-প্রথার 
প্রবর্তন, ৪; এই স্থানের কুষকবিদ্রোহের 
ফলে রাষি আইনের সংস্কার, ৩০; ১৮৪৮ 
খনীম্টাব্দে বৃটিশ শান্তির দ্বারা ইহার আঁধ- 
কার, এই স্থানের দযুর্ভক্ষে লোকক্ষয়ের 
হিসাব, ৩৯; ইহার বৈপ্লাবক ভাবধারা 
গ্রহণ, ২৪৯; চন্দ্রভাগা নদীর খাল-উপ- 
নিবেশের চাষাঁদের নিকট হইতে জলকর 
আদায়ের বিরুদ্ধে কক-সংগ্রামে শ্রামক ও 
“শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগদান, 'বড়দোয়াব' 
অঞ্চলের জলকর বাঁদ্ধর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, 
২৫০; বজবজের ঘটনার ফলে এই প্রদেশে 
বিদ্রোহ, ২৬৩; এখানে বৈপ্লাবক অভ্যুঙ্থান, 
৩০০, ৩৫০; এখানকার বৈগ্লাবক ক্রিয়া- 
. কলাপ, ২৬৩-৬৫; এখানে অস্ন-আইন ও 
িদ্ফোরক-আইনের প্রয়োগ, নূতন পাঞ্জাব- 
আর্ডনান্স, ২৬৫; এখানে বৈপ্লাবক প্রচেষ্টা 
২৬৬; ১৯০৭ খডীঃ সমগ্র ভারতের 
বৈগ্লাবক সংগ্রামের কেন্দ্র রূপে, ২৯৫ 
২৯৫ 

পাঞ্জাবী, ?দ-দ পাঞ্জাবী, দুষ্টব্য 

পাটনা, ৪৬, ৪৮, ৯১ 

-ওয়াহাবী বিদ্রোহের কেন্দ্ররুপে, ৪৬, ৪৯; 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইীতহাস 


এখানে ওয়াহাবীদের প্রাতদ্বন্দ্বী সরকায় 
গঠন, ৪৮ 

পাঠক, শোহনলাল, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯ 

_বৈপ্লাবক উদ্দেশ্যে গোপনে ব্যাঙ্কক হইতে 
রেঙ্ছুনে আগমন, ৪০৭; সৈন্যবাহনীর 
মধ্যে বিদ্রোহের বাণ! প্রচারের সময় গোয়েন্দা 
প্যালসের হস্তে গ্রেপ্তার, ৪০৮; বিচারে 
প্রাণদণ্ড লাভ, ৪০৯ 

পাথার্ঘাটের বিদ্রোহ (আসাম), ৬১-৬২ 

_রেইজমেলের সমাবেশ ছত্রভঙ্গ কারবার 
জন্য সৈন্যবাহনী নিয়োগ, ৬১; সৈন্য- 
বাঁহনীর উপর বিদ্রোহী কৃষকদের আক্রমণ, 
সৈন্যদের গ্লিবর্ষণে ১৫০ জন বিদ্রোহী 
কৃষকের মৃত্যু, বিদ্রোহের অবসান, ৬২ 

পাবনা (ঁদরাজগঞ্জ) বিদ্রোহ-__সরাজগঞ্জ 
বিদ্রোহ” দ্রষ্টব্য 

পাবনা-সম্মিলনী, ১৫৫, 

১৯০৫ খবীম্টাব্দে অবিনাশ চক্রবতশী ও 
অন্নদা কবিরাজের দ্বারা কাঁলকাতার 
অনুশীলন সাঁমীতর শাখারূপে এই গুপ্ত 
সমিতির প্রাতষ্ঠা, উত্তর-বঙ্গের 'বাভক্ন 
সাঁমাত'র সহিত সংযোগ সাধন, ১৫৫ 

পারস্যদেশ, ২৫৮, ৩৪৯, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৯, 
৩৫৪-৫৬, ৩৮৮, ৩৯২, ৪২৩ 

ইহার বিরদ্ধে ইংরেজদের আক্রমণ ২৫৮; 
ইহার সম্বন্ধে রাশিয়ার সাঁহত বৃটিশের 
আঁভসান্ধমূলক চুক্তি, ৩৯২ 

পার্বত্য গোলন্দাজ বাহন, ব্ৰহ্মের, ৪০৮ 

পার্লামেন্ট, বৃটিশ, ২৬, ৩৬, ৩৭, ১১০, 
২০১, ২০৯, ৪২৮ 

শাসনব্যবস্থা, ৪২৭ 

পাশশি সম্প্রদায়, ১৮ 

_ ভারতের পাশ্চম উপকূলের, ফুরোপে তুলা 
ও চীনে আফিম রপ্তান করিয়া দিপপুল 
সম্পদ আহরণ, স্বাধীন ব্যবসায়ে ধন- 
সম্পদের নিয়োগ, আমোরকার গৃহযুদ্ধের 
ফলে তাহাদের ব্যবসা বাদ্ধ, ১৮ 

পাল, কৃষ্ণদাস, ১৪৬ 

_ গঙ্গাচরণ, ৬৪ 
1সরাজগঞ্জ -বিদ্রোহের নায়করুপে, ৬৪; 

=বিপিনচন্দ্, ৫১, ১০৫, ১১১, ১২৮, 
৯৩৪, ১৪৮, ১৫১, ১৫৫, ২১৩, ২১৪, 
২৪৮, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ৩০৭, ৩১৫, 


৪২১, ৪২৪, ৪২৯ 
ওয়াহাবী বৈপ্লাবক অবদান 


ধৃনর্ঘণ্ট 


স্বীকার, ৫১, ১০৫; তিলকের বিপ্লবমল্লে 
দীক্ষালাভ, বাঙলাদেশের যদবসম্প্রদায়ের 
নেতৃত্ব গ্রহণ, ১১১; স্বামী বিবেকানন্দকে 
রাজনীতিক গুরুর্ূপে বরণ, ১২৮; তাঁহার 
দ্বারা বাঙলাদেশে বৈপ্লাবক স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের আদর্শের বস্তার, ১৩৪; ইংরেজী 
'ন্দেমাতরম পাত্রকার সম্পাদনা, ১৭৪; 
দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের পনুরোভাগে 
স্থান গ্রহণ, ২১৩; প্রচার কার্যে তাঁহাকে 
মাদ্রাজের 'বাভন্ন শহরে 


ছয় মাসের কারাদণ্ড লাভ, ২৬৭; প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় চরমপল্থী সংগ্রামের পথ 
পরিত্যাগ, ৪২১; 'বগ্লবের পথ পাঁরত্যাগ 
করিয়া যানি বেশান্তের সাহত সহযোগিতা, 
৪২৪ 

_ যতীশচন্দ্র, ৩৮৭, ৩৮৮ 
যতীন্দ্রনাথ মুখা্জর নেতৃত্বে বূড়ীবালামেব 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ, যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে 
আত্মসমর্পণ, ৩৮৭)  দিবচারে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড লাভ, ' বহরমপদূর হাসপাতালে 
উন্মাদ অবস্থায় মৃত্যু, ৩৮৮ 

পাশ্চাত্য, ১২৯, ১৩০ 

পাশ্চাত্তযশিক্ষা, ১৯৯, ১৪৩ 

প্যাটেল, ৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৫ 

_কৃটিশ সরকার কর্তৃক দাক্ষণাত্যে ইহাদের 
হস্তে ভূঁমিরাজস্ব আদায়ের ভার অপি, 
৪, ৬৫; ইহাদের দ্বারা কৃষক-শোষণ, ৬৫, 
৬৬; মারাঠা শাসনের শেষভাগে ইহাদের 
শোষণ উৎপাঁড়ন, ৬৬ 

প্যারী-কাঁমউন, ৩৩৬ 

প্রাত্গাতহািক যুগ, ৮৬ 

প্রাচীন ধর্ম ১২৭ 

ইহার প্রাত মধ্যশ্রেণীর নূতন আকর্ষণ, 
১২৭ 

প্রাচীন মগ, ১৩২ 

প্রাচীন সভ্যতা, ভারতের, ১১৩, ৯২৭, ৯৩৫ 

ইহার প্রাত মধ্য শ্রেণীর আকর্ষণ, ১২৭ 

প্রাচীন সমাজ, ভারতের, ১৬, ৪৫, ৯৩৫ 


৪৭৯ 


প্রাচীন সমাজ-ব্যবদ্থা, ভারতের, ৪৫ 

প্রাচ্য-দর্শন, ১৯৯ 

প্রার্থনা-সমাজ, ১৪৪ 

পিংলে, বিষুগণেশ, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৮১, 
৩৯৯,৪০০, ৪০২, ৪১৩, ৪১৪ 

ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন ও আমোঁরকায় 
গিয়া গদর পার্টিতে যোগদান, ৩৪০; 
বৈপ্লাবক- উন্দেশ্যে আমোরকা হইতে 
গোপনে ভারতে আগমন, ৩৮১; মীরাটের 
সৈনাব্যারাকে বোমাসহ গ্রেপ্তার, ৪০২; 


_ তাঁহার ৭ বৎসরের কারাদন্ড, ৩৩৯ 

ধপ্রন্-অফ-ওয়েলস্‌, ২১৩ 

দপল্লাই, চিদন্ৰরম্‌, ২১৯, ২৬৬, ৩১১-১৩. 
৩১৯৫ je 

_আসাদ্রাজের 'গণ-আন্দোলনের নায়কর্পে 
আ'বর্ভাব, বিনা বিচারে তাঁহার আটক 
(১৯০৮), ২১৯; ৯৯০৭ খগঃ কালকাতায় 
আগমন, ২৬৭ (পাদটীকা); মাদ্রাজের বব 

শিক্ষার পরামর্শ 


প্রনরভ্যুদয়, প্রাচীন দন্দ যুগের, ১১৫, 
১১৬, ৯৯৯, ১২০, ১৩০, ২৮৫ 


৪৮০ 


প্রাচীন হিন্দুধর্মের, ১১৬, ১২০, ২৮৫; 
ইহার জন্য গণপাঁতির আদর্শ গ্রহণ, ১২০ 
প্যরোহিত সম্প্রদায়, ৯৫, ৯৯, ১০০, ১০১, 
১০২ 

পুপ্বাধনীনতা, ভারতের, ২১৪, ২১৬, ২১৯, 
২৩৭, ৪২৩ 

কংগ্রেসের চরমপল্থীদের লক্ষ্যরূপে, ২১৪; 
ইহার বাণী, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের শ্রেষ্ঠ 
অবদানরুপে, ২১৯ 

পতকির, ৩৯ 
পূর্বএশিয়া, ৩৬০, ৩৮১ 

প্র্ববজ্গ, ৩০, ২০৯, ২৮২ 

_এখানে রায়তদের মধ্যে লীগ ও যুনিয়ান 
গঠন, ৩০; কার্জন কর্তৃক ইহার সাঁহত 
আসামকে যুক্ত করিয়া একটি নূতন প্রদেশ 
গঠন, ২০৯; মুসলমানদের প্রধান বাসস্থান 
রূপে, ২৮২ 

গৃথবীদিং রাজপুত, ২৬৫ 

_-পাঞ্জাবের বৈপ্লাবক গ্প্ত সামাতির অন্যতম 
প্রধান নায়কর্‌ূপে, পুলিসদলের সহিত 
একাকী যুদ্ধ করিয়া পলায়ন, ২৬৫ 


পেশোয়া, মহারাষ্ট্রের, ১২০ 
প্রেস-আইন, ২১৮, ২৩৫, ২৩৬, ৪১০ 
=১৯০৭ খ্ডান্টাব্দের ২১৮; ১৯১০ 


খনীষ্টাব্দের, ইহার উদ্দেশ্য, ইহার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন, ২৩৬, ৪১০ 

প্লেগ-অহামারী, ভারতের, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, 
১৯৬, ২১০, ৩১৭ 

পদুনার, ইহার জন্য গ্লেগনিবারক আইন, 
১৯৫; গ্লেগশীবরোধী বাহিনী, ১৯৬; 
পাঞ্জাবের, ২৯৬-৯৮ 


ফ 
ফকিরসম্প্রদায়, ১২৬ 


ফতে মহম্মদ, ৩৯৭ 

ফৰ্বাসাঁদেশ ফ্রোন্স), ১৮৬, ২০১, ২০৩, 
৩৪৫, ৩৫৬, ৩৭৭, ৩৭১, ৪১০ 

ফরাসী বিপ্লব, ১২২, ১৪৪, ১৭২, ১৮৬, 
১৯৬ 

_ সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লাবক উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার, 
১২২; ইহার ইতিহাস, ১৮৬ 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 
ফরেস্ট বিসার্ট...ইনস্টিটিউট, ২৫৫ 


_দেরাদুনের, ২৫৫ 

ফ্রস্ট, সি., ১৪০ 

১৭৬: খীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুরোপীয় 
বিপ্লবের গোপন সঙ্ঘ' নামক গ্রন্থ রচনা, 
মহারাম্দ্ীয় বিপ্লবীদের দ্বারা এই গ্রন্থ হইতে 
শিক্ষা গ্রহণ, ১৪০ 


ফাঁসির ,সত্যেন+, ১৪৪ 

ফাগর্দনন কলেজ, ১৪০, ২০০, ২০৭ 

ইহার ছাত্রদের লইয়া বিনায়ক দামোদর 
সাভারকর কর্তৃক গপ্ত সাঁমাত গঠন, ১৪০; 
ইহার ছাত্রদের প্রতি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের 
আহদান, ২০৭ 

ফালাক, লালচাঁদ, পাঞ্জাবের, ২৫৪ 

--১৯০৮ খ্যীন্টাব্দে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ 
এবং বৈপ্লবিক সাহত্য ও বোমা তৈরার 
নিয়মাবলীসহ গ্রেপ্তার, দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ, 
২৫৪ 

ফ্যান্টীর আন্ত (১৮৮১), ৩১৬ 

ফ্যাইীরি লেবার কমিশন (১৯০৭), ৩০৯, 
৩১০, ৩২২ 

ফিনান, ইন্‌স্পেন্র, ৩৩০ 

-বোম্বাইয়ের, ১১০৮ খ্ঢ়াঁষ্টাব্দে বৃটিশ 
রাজপথের যুদ্ধের বিবরণ দান, ৩৩০ 

ফাঁরাঙ্গধংসকারণ প্রেস, ২৭০ 

ফালপ্ধাইন, ২৬৪, ৩৫১, ৩৮৯, ৪০৬ 

ফিদার, ল্যদ্‌ভিগ, ৩৪৮ 

জার্মান নৌ-সেনাপাতি, ৩৪৮ 

ফ্দলাগ্শঁড় ধাওয়া, ৫৫ 

ফ্লাগ্শড়-বিদ্রোহ, আসামের, ৫৪-৫৬ 

বিদ্রোহী কৃষকদের দ্বারা জেলার সহকারী 
কমিশনারকে 


অবসান, ৫৫ 
ফলাগ্াড়র যদ্ধ-_“ফুলাগধাঁড় ধাওয়া’ দুষ্টব্য 
ফ্যলার, মিঃ, ২৭, ২৮ 


ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি, ১৩২ 

ফৈম আলি, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯ 

ইয়ং তু্ক পার্টির প্রাতানাধরূপে বৈপ্লাবক 
রেঙ্গদনে আগমন, ৪০৬) রেজাুনের 


নির্ঘণ্ট 
মুসলমানদের মধ্যে বৈপ্লাবক গুপ্ত সাঁমাত 
স্থাপন, ৪০৭; তাঁহার নেতৃত্বে রেঙ্গ্নে 


বিদ্রোহের আয়োজন, ব্যর্থতা, দীর্ঘ কারা- 
দণ্ড লাভ, ৪০৯ 

ফোর্ট” উইলিয়াম ৩৮৫ 

ক্রেজার, এ'ডর্যু, গভর্ণর, ২২০, ২২৭ 

_ যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের দ্বারা তাঁহাকে 
হত্যার চেষ্টা, মৌদনীপুর সফরকালে 
নারায়ণগড় স্টেশনে তাঁহার গাড়ীর উপর 
বিপ্লবীদের দ্বারা বোমা নিক্ষেপ (১৯০৭), 
তাঁহার ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা, বিপ্লবীদের 
ব্যর্থতা, ২২০-২১; তাঁহার প্রাণনাশের 
উদ্দেশ্যে কলিকাতার ওভারটুন হলে 
বিপ্লবীদের দ্বারা তাঁহার প্রাত বোমা 
নিক্ষেপ, তাঁহার পলায়ন, ২২৭ 


ৰ 


বাঁঙকম-দাহিত্য, ১৩০ 

বঙ্গদেশ (বোঙলাদেশ), ৩, ৬, ৭, ১৯, ২৩, 
২৪, ৩৯, ৪৬, ৪৮, ১৫৮, ২৮২ 

ইহার গ্রামসমাজ-ভীত্তক_ কাঁষি-ব্যবস্থার 
ধবংস সাধন, ৩; এখানে কৃষক-বিদ্রোহ, ৬; 
ইহার ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা ও ইহার উদ্দেশ্য, 
৭; এইস্থানে বন্ত্াশল্পের প্রতিষ্ঠা, ১৯; 
ওয়াহাবী বিদ্রোহের কেন্দ্ররুপে, ৪৬; 
বিদ্রোহের কেন্দ্রপ্থলরূপে এখানকার স্কুল- 
কলেজ, ২৩, ২৪; এখানকার ক্রমবর্ধমান 
মূত্যুসংখ্যা, ৩৯; এখানে তিতুমীরের নেতৃত্বে 
ওয়াহাবী বিদ্রোহ, ৪৮; বৈপ্লবিক সাঁমাতির 

শাখা প্রশাখার বিস্তারের ফলে ইহার 

বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিস্তৃত ক্ষেত্র 

পরিণাত, ১৫৮; ইহার 'বাভিন্ন সম্প্রদায়ের 


বঙ্গভঙ্গ, ১৫১, ১৫৫, ১৫৭, 
১৮০, ১৮৩, ১৮৮, ২০৯, 
২১৩, ২১৫, ২১৬, ২১৮, 
২৫১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, 
৩৯২, ৪১৯ 

ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য, এই সম্পর্কে উদ্ধ্বীত, 
২০৯; এই উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলন, 
১৫১, ১৫৫, ২০৯, ২১০; বাঙলার মধ্য- 
শ্রেণী কর্তৃক ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
Cn SNe খতীঃ ১৬ই অক্টোবর 
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হইতে ইহার আরম্ভ, ২১০; সন্ব্াসবাদাী 
বৈপ্লাবক সংগ্রামের উপলক্ষরুপে, ২১৬; 
১৯১১ খতীম্টাব্দে ইহার রদকরণ, ২১৮: 
ইহার (বঙ্গভঙ্গের) তিনটি উদ্দেশ্য, 
২৮২-৮৩ 

বঙ্গীয় আদর্শ, বৈপ্লাবক সংগ্রামের, ১২৪-৩৭ 

_ প্রথম যুগের, ১২৪ 

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (৯১০৭), ২৯৯. 
১৯০৭. খাীষ্টাব্দে প্রজাস্বত্ব আইনের, 
সংশোধন, ইহা দ্বারা জামদার কর্তৃক: 
কৃষকের নিকট হইতে ইচ্ছামত খাজনা ও কর. 
আদায়ের আঁধকার লাভ, বঙগদেশের আইন 
সভার বৃটিশ সদস্য মিঃ বার্রাম কতৃক এই 
সংশোধনকে 'সরকার-পক্ষ হইতে জামদারদের 
উৎকোচদান' বলিয়া মন্তব্য, ২৯৯ 

বজবজের য্যদ্ধ, ২৬০, ২৬২, ২৬৩ 

_এইস্থানে বৃটিশ সৈন্যদের সহিত আমোরকা- 
প্রত্যাগত 1শখদের য্যদ্ধ, ২৬০-৬৩; শিখদের 
জন্য এখানে স্পেশাল ব্যবস্থা, 
শিখদের পদর্রজে কাঁলকাতা যাত্রা, এখানে 
সৈন্যদলের সাঁহত সশস্ত্র শিখদের খণ্ডযুদ্ধ, 
১৮জন শখের মত্যু, এখান হইতে গরাদং 
* সিংয়ের পলায়ন, এই ঘটনার ফলে সারা 
ভারতে বিক্ষোভ, ইহার ফলে পাঞ্জাবে 
বিদ্রোহ, ২৬৩ 

বড়দলৈ, মাধবচন্দ্র, ৬০ 

বড়দোয়াব, পাঞ্জাবের, ২৫০, ২৮৫, ২৯৬, 
২৯৭, ২৯৮, ৩০১, ৩০৩ 

এখানকার কৃষক-সংগ্রাম, ২৫০, ২৮৫; 
অবসরপ্রাপ্ত শিখ ও জাঠ-সৈন্যদের এখানে 
বসতি স্থাপন, ৩০৩ 

বড়লাট__গভর্নর-জেনারেল' দুষ্টব্য 

বাঁণকগোষ্ঠণ, ১৫, ১৮, ২০, ১৯৪ 

_বটিশ, তাহাদের শোষণ ও শাসনের ফল, 
১৫; তাহাদের বাঁণাঁজাক শোষণ-ব্যবস্থা, 
১৮; তাহাদের সাবিধার জন্য 'ভারত-সরকার 
কর্তৃক ভারতীয় : শিল্পের প্রসারে বাধা 
দানের নীতি গ্রহণ, ২০ 

'্রন্দেমাতরম পত্রিকা’ (ইং), ১৭৪, ২১৮, 
২২৩, ২৬৯ 


"_ ইহার সম্পাদনায় 'বাঁপিনচন্দ্র পাল, শ্যাম- 


সান্দর চকবর্তী, হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ, ইহাদের 
সাহত অরবিন্দ ঘোষের যোগদান, ইহাতে 
অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক তাঁহার “নউ প্পারিট! 
ও “নউ পাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ, ১৭৪; 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের হীতিহা্ 
তর ও আঁজত সিংয়ের সমিতির প্রতিষ্ঠা, গ্ৰপ্তসমতির আখড়া: 


বজ্সালা ভ ইহা হইতে উদ্ধৃতি, ২১৮; চালনার ভার গ্রহণ, ১৫২; উীঁড়ঘ্যায় নৈপ্প 
তা সরে গোলামীর হত্যা “সম্বন্ধে বিক সমিতি প্রাতষ্ঠার চেষ্টা, ২৭৫; নে: 
৩-২৪; ; বন্দের সহিত মতান্তরের ফলে সামাতর 

মন্তব্য, পণ হইতে মাদ্রাজের বিপ্লববাদী  সাঁহত সম্পর্কচ্ছেদ এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
-প্যারী নগদ কামা কর্তৃক ইহার প্রকাশ,  শানরালম্ব স্বামী" নাম গ্রহণ, ২৭৫ 

মাদাম সি মাদ্রাজের বৈপ্লাবিক সংগ্রামে __সারেন্দ্রনাথ, ২৫, ২৯, ৩১, ৩৬, ৯৪৩, 

ইহার ইহা হইতে উদ্ধীত ২৬৯; ১৪৬, ১৪৯, ১৫০, ৯৫২, ১৫৩, ২১৩, 

প্রেরণা দানি পণ্টাব্দে [িনেভোৌল জেলার ২১৪, ২১৫, ৪২৮ 

৯৯৯১,» ত্্যাসের হত্যা উপলক্ষে ইহাতে  শঁদ বেঙ্গল" পতিকার সম্পাদকর্‌পে, তাঁহার 
প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি, ২৬৯-৭০ উদ্যোগে ইশ্ডিয়ান এযাসোসয়েশনের 

গস্তিকা, ১৪১ প্রতিষ্ঠা, ২৫; তাঁহার বৈ্লাবক প্রচেষ্টা, 
‘ৰন্দেমাতরম' দনলাল ধিংরার ফাঁস উপলক্ষে ১৪৩; তাঁহার বৈপ্লবিক চিন্তা, ইংলণ্ড 


_ইংলণ্ডে কর্তৃক ইংলণ্ডে ইহার হইতে ফারিয়া স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ 
বনায়ক , ১৪১; ইহা হইতে উদ্ধত, করণ, শিবনাথ শাস্রণীর গণপ্তসামীতিতে যোগ- 
রচনা ও দান, শিবনাথ শাস্ত্র সহযোগিতায় প্রথন 
১৪১-৪২ (পগগীত), ১২৬, ১৩৪, ১৭৮, ছাত্রসামাতর প্রতিষ্ঠা, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 

১২১২, ৩১২ ইতালীর ম্যাংসনির পাঁরচয় দান, (শিক্ষিত 
১৮০, ২2 বিপ্লবীদের, প্রেরণার উৎসরূপে,. যুবসম্পরদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার, অন্- 


৯৯০৫ খ্ীষ্টাব্বের বঙ্গভঙ্গা  শীলন সাঁমাঁত স্থাপনে পি. মিরের সাহত 
৯২৬) দহা প্রথমে বাঙালীদের, পরে সহযোগিতা, গপ্তসামীতকে অর্থসাহায্য 
উপলকষ্র্ের জাতীয় সাতে পাঁরণাত, দান, ১৪৬; মানহানির মামলায় কারাদণ্ড, 
সমগ্র তাঁহাকে জেল হইতে উদ্ধারের পাঁরকল্পনা, 


২১২ ও গন্য, ১২৫, ১৬৪, ৩১১ ১৪৯; গণসংগ্রামের পথ পাঁরত্যাগ, ২১৩; 
বন্দেমাতরন . উপেন্দনাথ, ১৬৯, ১৭১, -হেমচন্দ্ ১৪৩, ১৪৬,. ১৪৭; তাঁহার 
বন্দ্যোপাধ্যা্ম, ২২৩, ২২৪ ‘ভারত-সম্গাঁত' কবিতা, ১৪৭ 


থাই বাপ সম্বন্ধে নিজের বিকৃতি, বয়কট (বর্জন), বৃটিশ পণ্যের, ২১০, ২১৯, 

রিং গোনা" প্রকার লেখক রূপে, ২১৪-১৬, ২৭৩, ২৮৪, ২৯৫, ২৯৭, 
রাগ ষড়যন্ত্-মামলা উপলক্ষে ৩১১, ৩১২, ৩১৯ 

৯৭১; তার, ২২২; মামলার বিচারকালে --১৯০৫ খ্যাজ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের 
তাহার প্রেঁারোন্তি দান, ২২৩) মামলার প্রধান কর্মসূচী রুপে, ২১০, ২৮৪; 
আদ লাের্জীবন কারাদণ্ড লাভ, ২২৪:  দ্বরাজ লাভের উপায় হিসাবে এই কর্মসূচী 
[বিচারে ১৫২, ২৯১; গ্রহণ, ৩১১ 

স্যার গ্যর রহ ২২৭ বয়কট-আন্দোলন, ১৬৮, ২১০, ২১২, ২৭৩, 

নন্দলাল, ২ কর্মচারী, মজঃফরগুরে ২৮৪, ২৮৫-৮৬, ২৯৭, ৩০৪, ৩০৫, 
গোয়েন্দা «৮ গ্রেপ্তারের চেষ্টা, ২২২; ৩১৯ 

বারা তাহার হত্যা, ২২৭; ১৯০৫ খ্নীষ্টাব্দে বৃটিশ পণ্যের, ভারতীয় 
৯৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, শিল্পের প্রসারে ইহার সহায়তা, এই আন্দো- 

লনের মধ্যে বহন নূতন বদ্বাশল্প ও তাঁত- 

শিল্পের , ২১০; সমগ্র দেশের কর্ম 

বঙ্গদেশে 


বরকতুল্লা, অধ্যাপক, ২৫৭, ২৫৯, ৩৪০, 
৩৫৬, ৩৬১, ৩৬২, ৩৮০, ৩৮১, ৩৯৫, 
৩৯৬, ৩৯৮... 

যান্তরাম্ট্ী ও কানাডায় প্রবাসী 


নির্ঘণ্ট 


ভারতীয়দের মধ্যে বৈপ্লাবক প্রচারকার্য,_ 
২৫৭; আমৌরকা-প্রবাসী ভারতীয় মঃসল- 
মানদের মধ্যে বৈপ্লাবক মতবাদ প্রচারের 
উদ্দেশ্যে জাপান হইতে আমেরিকায় গমন, 
গদরপার্টির প্রচারএীবভাগের ভার গ্রহণ, 
৩৪০; বৈপ্লাবক ঘাঁটি স্থাপনের জন্য 
তুরস্কে গমন, ৩৫৬; ভারত-জার্মান মিশনে 
যোগদান, ৩৬১; কাবুলে ওবেদল্ল্লার সাহত 
যোগদান, ৩৯৫) তাঁহার পূর্বপারচয় $ 
ভূপাল দেশীয় রাজ্যের রাজকর্মচারীর পুর, 
উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন, কৃষ্ণ বর্মার 


প্রচারকার্য, জাপান সরকার কর্তৃক পাত্রকার 


তাঁহাকে কাবুলে প্রেরণ, মহেন্দ্রপ্রতাপ ও 
ওবেদুল্লার সহযোগিতায় ভারতে বৈগ্লাবক 
অভ্যুত্থানের চেষ্টা এবং ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম সামান্তে বৈগ্লাবক সংগঠন স্থাপন, 
‘ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার'-এর 
প্রাতষ্ঠা, স্বাধীন সরকারের প্রধান মল্্ীর 
পদে তাঁহার নিয়োগ, ৩৯৬ 


আয়োজন, ২৩৮, ২৪১; র 
গিরপন্দ্রমোহন দাসের নিকট হইতে বহু 
বন্দুক 


ঠিকানা আঁবিচ্কার, 
সভ্যের গ্রেপ্তার, ১৯১৩ খ্যান্টাব্দের মে 


মাসে ‘সম্রাটের বিরুদ্ধে যদদ্ধোদ্যম' প্রভৃতির 


8৪৮৩ 


আঁভযোগে যষড়যন্্র-মামলার আরম্ভ, দুই- 
জনের রাজসাক্ষীরূপে স্বীকারোন্ত দান, 
১১জনের অপরাধ স্বীকার কাঁরয়া বিবৃতি 
দান, রমেশ আচার্যকে প্রধান আসামী বাঁলয়া 
ঘোষণা, ২৪১; মামলার রায়ে অনুশীলনের 
বিস্তার সম্বন্ধে মন্তব্য, বিচারে মোট 
২১জনের ১২ বংসর হইতে দুই বংসর 
পর্যন্ত কারাদণ্ড লাভ, ২৪২; ফড়যন্ত- 
মামলার পটভূিকা, ২৪২-৪৩ 

দ্বিতীয়, ২৪৪-৪৫ £ 
প্রথম বাঁরশাল বড়যন্তর-মামলার পর ১৯৯৩ 
খুশষ্টাব্দের শেষভাগে “ভারতের বাঁটণ 
শাসনের উচ্ছেদ ও “সম্রাটের বিরুদ্ধে 
যাপ্ধোদ্যম'-এর আঁভযোগে  অন্দশীলন 
সাঁমাতর_৪৫জন সভ্যকে লইয়া এই মামলার 
আরম্ভ, শেষ পর্যন্ত. ২৬জনের বিরুদ্ধে 
মামলা চালনা, তাঁহাদের বিভিন্ন মেয়াদের 
কারাদণ্ড লাভ, মামলায় আভয্যন্তদের মধ্যে 
‘বিখ্যাত ব্যান্তগণ, দায়রা জজ কর্তৃক গররাদ্ব- 
বাঁরশাল শাখার শাংগঠানক ব্যবস্থা, সভ্য- 
সংগ্রহ-পদ্ধাত ও সামারক শিক্ষার ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে {বদ্তৃত বিবরণ দান, ২৪৪-৪৫ 

বারশাল সাঁমাত, ২৪২, ২৪৭ 

_ ঢাকা অনুশীলনের বাঁরশালের শাখা হিসাবে 
ইহার ইতিহাস, ২৪২ 

বজন--বয়কট' দুষ্টব্য 

বর্জন বেটিশ) আন্দোলন_বয়কট আন্দো- 


নশীতিবিষয়ক পুস্তক, ইহাতে সশস্ত্র সং- 
গ্রামের আয়োজনের ব্যাখ্যা, সশস্ত্র সংগ্রামের 
ধান, এই সম্বন্ধে উদ্ধত, দেশের মাত 
ও মঙ্গল সাধনের একমান্র উপায় হিসাবে 
সশস্ত সংগ্রামের ব্যাখ্যা, বিপ্লবীদের সামারক 


8৮৪ 
বৰ্মা, শ্যামাজ কৃষ্ণ ‘কৃষ্ণ বর্ম" দ্রষ্টব্য 


_হোতিলাল, ৪১০, ৪১১ 
আলিগড় িশবাবদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান 
প্রচার, তাঁহার পূর্বহীতিহাসঃ লাহোরের 
কয়েকখাঁন সংবাদপত্রের সম্পাদকরুপে 
কার্য, বাঙলাদেশের 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার 
আঁলগড়ের প্রাতাঁনীধ রূপে কার্য, ইহার 
পূর্বে দক্ষিণ-পূব এশিয়ার কয়েকটি দেশ 
ও য়ুরোপ ভ্রমণ, ৪১০; ফরাসীদেশে প্রবাসী 
ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা বিপ্লবের মন্দ 
দীক্ষাগ্রহণ, আঁলগড়ের ছান্রদের মধ্যে 
শিবরোধী সংগ্রামের প্রচার, গ্রেপ্তার ও বচারে 
১০ বৎসরের কারাদণ্ড লাভ, ৪১১ 

ৰলশেভিক গভন“মেন্ট, রাশিয়ার, ৩৬৩, ৪২২ 

ৰলশেভিক পার্ট, রাশিয়ার, ৪২২ 

_ রাশিয়ার অক্টোবর শ্রামক-বিগ্লবের পাঁর- 
চালনা, ৪২২ 

বলকান যুদ্ধ, ৩৯২, ৪০৬ 

বসন্ত সিং, গদর-বিপ্লবী, ৩৫৫ 

ইংরেজদের দ্বারা পারস্যে ধৃত হইয়া 
তাহাদের হস্তে প্রাণ বিসর্জন, ৩৫৫ 

বস্য, অধ্বিনীকুমার, ২৩৪ 

- আনন্দমোহন, ৩২, ১৪৩, ১৪৬ 
সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের সভাপাঁত 
রুপে, ৩৬; 1 শাস্তীর গুপ্তসামাততে 
যোগদান, ১৪৬; 

ক্ষুদিরাম, ১৪১, ১৮৭, ২০৩, ২২১, 
২২২, ২৭৯, ২৮০, ৪১০ 
বারীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক তাঁহাকে কাঁল- 
কাতার চীফ প্রোঁসডোল্সি ম্যাজিস্ট্টেকে 
হত্যার ভার দিয়া প্রফুল্ল চাকার সাহত 
বোমাসহ মজঃফরপ্‌ররে প্রেরণ, ২২১; 
তাহার দ্বারা ভুলরুমে দূইজন শ্বেতাঙ্গ 
মহিলার গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ, তাহার 
ফলে মাহলাদের মৃত্যু, {তাঁহার গ্রেপ্তার ও 
বিচারে মৃত্যুদণ্ড লাভ, ১৯০৮ খ্যাম্টাব্দের 


১১ই আগস্ট ফাঁসির মন্ডে প্রাণ বিসর্জন, . 


বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় + শহীদের সম্মান 
লাভ, ২২২; ॥ 
_চার্্চন্দ্র, ২২৮ 

খুলনা জেলার শোভনা গ্রামের, যুগান্তর 
সমিতির সভ্যরূপে, কুমিল্লা , শহরে সরকারী 
উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে, হত্যা, বিচারে 


ভারতের বৈপ্লাবক' সংগ্রামের ইতিহাস 


মৃত্যুদণ্ড লাভ, ফাঁসির মণ্ডে প্রাণ-বিসর্জ'ন, 
২২৮; 
দেবব্রত প্রেজ্ঞানন্দ স্বামী), ১৭১, ২৭৬ 
যুগান্তর সাঁমাতর প্রাতজ্ঠা কার্যে বিশিষ্ট 
অংশ গ্রহণ, ডীঁড়ব্যায় সর্বপ্রথম বৈপ্লাবক 
সংগঠন প্রতিষ্ঠার চেস্টা, ২৭৫) 
_ভুপেন্দ্রনাথ, ৩৬, ১৫২, ২১৩, ২১৪; 
- রাজনারায়ণ, ১৪৩-৪৫, ২৭৯ 
তাঁহার বৈষ্লাবক মত, ১৪৩; সঞ্জীবনী সভার 
সভাপাঁত রূপে, ১৪৪, ১৪৫; একটি ভিন্ন 
গৃপ্তসামাতর প্রতিষ্ঠা, ১৪৫; 
-রাসবিহারী, ২৫৫-৫৭, ২৭৫, ৩৫১, 
৩৯১, ৩৯৯, ৪০০, ৪০২, 8১২-১৪, 
৪১৫, ৪১৬ 


দান, উত্তর-ভারতে বৈপ্লাবক সংগঠন 
প্রাতষ্ঠায় আত্মনিয়োগ, তাঁহার সহকারিগণ, 
সংগঠনের সভ্যদের বন্দুক-িভলভার ছোঁড়া 
এবং বোমা তৈরী শিক্ষাদান, কলকাতার 
যুগান্তর সামাতর সাঁহত সম্পর্ক স্থাপন, 
২৫৫; দিল্লী যড়যন্তর-মামলা সম্পর্কে 
তাঁহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা, তাঁহার পলায়ন, 
তাঁহাকে ‘পলাতক আসামী" ঘোষণা কাঁরয়া 
তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য বহ: টাকার 
পুরস্কার ঘোষণা, ২৫৭; লাহোরের 
গোপন আশ্রয়স্থল হইতে পলায়ন, ৪০২; 
কাশীতে আসিয়া শচীন্দ্রনাথ সান্যালের 
সহিত মিলন, ৪১২; বেনারস সাঁমাতর 
নেতৃত্ব গ্রহণ, উহার পুনগণ্ঠিন, যুক্তপ্রদেশে 
বৈপ্লবিক সংগঠনের বস্তার, উত্তর-ভারত 
জড়িয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা, 
গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য লাহোর হইতে 
৪১৪; ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন ও সাংহাই 
নগরীতে আসিয়া অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবী- 
দের সহিত মিলন, সাংহাই হইতে পলায়ন 
করিয়া জাপানে গমন, ৪১৫; 
- শরৎচন্দ্র, ৩৭০; 
- শৈলেন্দুনাথ, ২২২, ২২৪ 
আলিপ্‌র যড়ফন্ত্র-মামলায় ৭ বংসরের 


নির্ঘট 


পদ গ্রহণ, ১৫১) 

_ সত্যেন্দ্রনাথ, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৬, 
২২৮, ৩৭৯ Y 
আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে তাঁহার 
গ্রেপ্তার, ২২২; আলপন্র জেলের মধ্যে 
কানাইলাল দত্তের সাঁহত একত্রে পিস্তল 
সংগ্রহ করিয়া রাজসাক্ষী নরেন গোদ্বামীকে 
হত্যা, বিচারে প্রাণদণ্ড লাভ, ফাঁসর মণ্টে 
প্রাণ বিসর্জন, ২২৩ 

বন্তাশল্প, 

বৃটিশ, ১৮, ২২, ২৬, ২১০, ৩০৯ 

_ভারতের, ১৮, ২৯, ২২, ২৬ ৩১, ২৯১০, 
৩১৭, ৩২৮, ৪২০; 
প্রথম বোম্বাই নগরীতে ইহার প্রতিষ্ঠা, 
১৮; ইহার প্রসারের গাঁত, ১৮-১৯; 
ইহার সংখ্যা, ১৯, ২১০; ইহার শ্রামক- 
সংখ্যা, মোট মূলধন, ১৯, ২১০; ইহার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য, বৃটিশ বদ্রশিজ্পের প্রাত- 
দ্বন্বীরূপে, বৃটিশ বম্রাশজ্পের সহিত 
অসম প্রাতষোগতা, ২২; ভারত সরকার 
কর্তৃক ইহার 1বকাশে বাধাদান, ৩১ 
জাপানের বস্রাশল্পের সাঁহত প্রাতযোগতায় 
ইহার পশ্চাৎ অপসরণ, ৩১৭; ইহার মালিক- 
গণের দ্বারা স্বদেশী আন্দোলনের পর্ণ 
সুযোগ গ্রহণ, ৩১৯; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময় ভারতীয় মূলধনীদের দ্বারা ইহাতে 
আঁধিক মূলধন নিয়োগ, ৪২০ 

বাকল্যান্ড, সি. ই, ২৯ 


_ ইলবার্টবলের বিরুদ্ধে শ্বেতাঞ্গদের আক্রমণ 


উদ্ধার, ৩৭৫; তাঁহার আরোগ্য লাভ, গোপনে 
ঢাকায় আগমন, ঢাকার ফলতাবাজারে তারিণী 
মজুমদারের সাঁহত এক গৃহে আত্মগোপন 
কাঁরয়া বাস, প্ীলস কর্তৃক আশ্রয়স্থল 
বেষ্টন, পঢলস বাহিনীর সাঁহত মশার 
পিস্তল দ্বারা যুথ, ক্ষত-বিক্ষত হইয়া 


অচেতন অবস্থায় গ্রেপ্তার, হাসপাতালে 
মৃত্যু, ৩৭৬ 

বাগল, যোগেশচন্দ্র, ১০৫ 

-_ ওয়াহাবী বিদ্রোহের পর ওয়াহাবীদের 
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বাগেরহাটের কৃষক-সংগ্রাম, ২৯০-৯১ 
_ ভাগচাষীদের সংগ্রাম, ১৯০৬ খুঁঃ অনা- 


দ্বারা এই দাবি মানয়া লইতে অস্বীকাতি, 
২৯০) 
ভাগচাষণীদের ধর্মঘট-সংগ্রাম, তাহাদের দার 
গুরণের পর ধর্মঘটের অবসান, ২৯১ 

“বাঘা ঘতাঁন', ৩৬৭ 

_ যুগান্তর সাঁমাতর নায়ক যতীন্দ্রনাথ 
মুখার্জ দ্বারা খালি হাতে একা ব্যাঘর- 
হত্যার জন্য তাঁহার এই নাম, ৩৬৭ 

বাজার, ভারতের, ১৭, ২০, ৪৯৯, ৪২০ 
সংহাত সাধন, ১৭; ইহাতে বাঁশ পণ্যের 
প্রাধান্য, শুল্ক বসাইয়া ইহা হইতে অন্যান্য 
দেশের পণ্য গিতাড়ন, ইহাকে বৃটিশ পণ্যের 
জন্য একচেটিয়া করণ, ২০, ৪১৯, ৪২০ 

বাজালি কষক-ীবদ্রোহ, আসামের, ৫৯, ৬০ 

-_ আসামের বাজাল তহাঁসলের কৃষকদের 
বিদ্রোহ, ৫৯, ৬০; বিদ্রোহীদের ানজদ্ৰ 
ডাক-ব্যবস্থার সৃষ্ট, কর আদায়ে বাধা 
বাহন’ গঠন, বহু সংঘর্ষের পর বিদ্রোহের 
অবসান, ৬০ 

বাজিরাও, ১২১ 

বাটাভিয়া, জাভার' রাজধানী, ৩৫০, ৩৫৩, 
৩৮১, ৩৮৩-৮৬, ৩৯০, ৩৯৬, 8১৫ 


. এখানে ভারতীয় ধিপ্রবীদের দ্বারা বিপ্লব- 


ধারণ, ইহার গর্ব বৃদ্ধি, ইহার নামে 
প্রতাক্ষ লণ্ঠন, ইহার ফলে বৃটেনের, 
জনজীবনে সর্বাত্মক ধৰংস ও বিপর্যয়, ৯৭ 
বাঁণজানশীত, অবাধ, ২০ 

বূকানন কর্তৃক ইহার স্বরুপ ব্যাখ্যা, ২০ 
বাঁশাজ্যক সম্পর্ক, ১৭ 

__ ভারতের প্রাচীনকালের, ৯৭ 

বানিয়া, ৬৬, ৭০ 

_ লষ্গায়েত, মাদ্রাজ হইতে ইহাদের দাক্ষিণাত্যে 
আগমন, ৬৬; জনসাধারণের আশিক্ষা ও 


৪৮৬ 


অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তাহাদের দ্বারা 
শোষণমূলক ব্যবসা চালনা, ৭০ (মহাজন 
শব্দ দ্রষ্টব্য) 

বাঁশের কেল্লা, ৪৮ 

_তিতুমীর কর্তৃক নির্মাণ, ৪৮ 

বাব; ডোম, ৫৫ 

_ ফুলাগঠাড় বিদ্রোহের নায়ক, তাঁহার যাব- 
জ্জীবন কারাদণ্ড লাভ, 6৫ 

বাব ভনারাবা, ৩৩৫ 

»-১৯০৮ খ্যাঁচ্টাব্দে বোম্বাইয়ের রাজপথে 
সৈন্য ও প্যালসবাহিনীর সাঁহত গৃহভূত্যদের 
সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ, সংগ্রামকালে গঢ়ালর 
আঘাতে তাঁহার মৃত্যু, ৩৩৫ 

“বাব?” কেরানী), ২২, ২৩ 

ইহাদের সরবরাহ, ইহাদের দুর্দশা, ২২ 

বাব্যশ্রেণী-_কেরানী' দ্রষ্টব্য 

বান্্রাম, মিঃ, ২৯১ 

বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব 
আইনের ১৯০৭ খ্শল্টাব্দের সংশোধনকে 
'সরকারপক্ষ হইতে জমিদারদের উৎকোচ 
দান' বলিয়া ব্যাখ্যা, ২৯১ 

বার্ড কোম্পানি, ৩৬৯ 

বার্নহার্ডি, জার্মান গ্রন্থকার, ৩৭৯ 

ভারতের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্য 


হিন্দু-মসলমানের য্যন্ত প্রচেষ্টার আশা 
প্রকাশ, ৩৭৯-৮০ 
বার্লিন কমিটি, ৩৪৬-৪৮, ৩৫১, ৩৫২, 


৩৫৪, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৪, 
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_য়দ্রোপ-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা 
বাঁলনে গঠিত ইশ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স 
কমিটি’ নামক সংগঠনের সংক্ষিপ্ত নাম, 
ভারতে বিপ্লব সংগঠিত কারবার উদ্দেশ্যে 
বার্লিনে ইহার গঠন, ৪৬; বো্লন কমিটির 
বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
শবগ্লব-প্রচেষ্টা, দ্রষ্টব্য) 

বালম,কুন্দ, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭ 

বৈপ্লবিক কার্যে রাসাবহারী বসুর সহকারী 
রুপে, ২৫৫; দিল্লী বড়যন্্র মামলায় প্রাণ- 
দণ্ড লাভ, ২৫৭ 

বালুচ রেজিমেন্ট, ১৩০ নং, ৪০৬ 

ইহার ইংরেজ সেনাপাঁতকে হত্যা, শাস্তি- 
স্বরূপ ইহাকে রেখ্গুনে প্রেরণ, ইহার 
বি্লোহে যোগদানের: প্রস্তুতি, বিদ্রোহে 
ব্যর্থতা, ইহার দুইশত সৈন্যের সামারক 
শবচার, ৪০৬ " 


) 


ভারতের বৈপ্লাবক' সংগ্রামের ইীতহাস 


বালাচস্খান, ৩৪২, ৩৪৩, : ৩৪৯, ৩৫২, 
৪০৬ 
এখানকার বাম প্রদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের 
দ্বারা কৃষকদের লইয়া সৈন্যবাহনী গঠন, 
এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ইংরেজ সৈন্য- 
বাহিনীকে পরাজিত কারয়া পাশ্ডুরঙ্গ খান- 
খোজের নেতৃত্বে স্বাধীন সরকার গঠন, 
ইংরেজ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে স্বাধীন 
সরকারের ধৰংস, ৩৪৩ 
বালেশবর জেলা, ২৭৬, ২৭৭ 
এখানকার বূড়ীবালাম নদখর তারে ইংরেজ 
বাহনীর সহিত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
নেতৃত্বে সম্মখযদ্ধ, ২৭৭ 
বাদ্তিল দুর্গ, ১৪৪ 
রামমোহন রায় কর্তৃক কলিকাতায় ইহার 
পতনের উৎসব পালন, ১৪৪ 
বিক্ষোভ, জাতীয়-_'জাতীযর় বিক্ষোভ, দ্রষ্টব্য 
বিংশ শতাব্দী, ১৩, ৮২, ১০৪, ১৫০, ১৫১, 
১৭১, ২০৮, ২২২, ২৯১, ৩১০, ৩৬৬ 
সংগ্রাম, ২০৮; ইহার প্রথম 
শহীদ, ২২২; ইহার বিশেষ সমস্যা, ৩৬৬ 
, পাশ্চাত্যের, ১৮৭ 
বিদেশী বর্জন, ১৪২, ২৭৩ (ব্বয়কট’ দুষ্টব্য) 
বিদেশীদের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত আইন, 
২৬১ 
কানাডার, কেবল ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ইহার 
প্রয়োগ, ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ২৬১ 
বিদ্যাভুষণ, যোগেন্দ্ৰনাথ, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, 
১৭৮, ১৮০ 
তাঁহার বৈপ্লাবক চিন্তা, ১৪৬; তাঁহার 
গ্্থাবলী, ১৪৭, ১৭৮, ১৮০ 
বিদ্রোহ, জনসাধারণের 
_সশন্ত, ২৪, ৮৮, ১২৫, ২০১, ৪০৮, 
৪২২ 
ইহার উৎসরুপে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের 
স্কুল-কলেজ, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে 
ভারতের জাতীয়, ২৫; কোল উপজাতির, 
৮৮ গ্েণবিদ্রোহ' দ্রষ্টব্য) 
বিনিময়-ব্যবদ্ধা, ৮৭ 
-কোল-সমাজে, ৮৭ 
বিপ্লব, ১০৬, ১৫২, ১৭৩, ১৭৫, ২১৯, 
২১২, ২১৫, ২১৬, ২১৯, ২৪১৯, ২৫৭, 
৩৪৬ 
-জনগণআন্তিক, ১০৬, ১৫২, ৩৪৬ 
_ভারতের, ২৫৭, ৩৪৭ 


শীনর্ঘন্ট 


_ সল্পাসবাদী, ১৫২, ১৭৩, ২১৬, ২১৯ 
ইহার শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে পূর্ণস্বাধীনতার 
বাণী প্রচার, ২১৯ 

[বিপ্লব-কেন্দ্র, লণ্ডনের, ১৯৯-২০১ 

_ শ্যামাজ কৃষ্ণবমণ কর্তৃক ইহার প্রতিষ্ঠা, 
১৯৯-২০১ (পকফবম্া। দ্রষ্টব্য) 

_ প্যারীনগরীর, ২০০, ২০১ 
মাদাম ভিকাজ কামা, জাঁজভাই ও সর্দার 
সিং রাওঁজ রানা (এস, আর. রানা) কর্তৃক 
ইহার প্রাতিষ্ঠা, লণ্ডনের ‘ইণ্ডিয়া হাউস” 
এর সাঁহত সহযোগিতায় ভারতের বিপ্লবীদের 
সাহায্যদান, কুষ্ণবর্মার যোগদানের ফলে 
ইহার শাল্তবৃদ্ধি, ২০১ 

বিপ্পন-প্রচেষ্টা, সন্ত্রাসবাদী, ১১৪, ১১৬, 
১৪৩, ১৬৯, ২০৬, ২১৪, ২১৮, ২৪৮, 
২৫৫, ৩৫৯, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮৩, ৩৯২, 
৩৯৩, ৩৯৮, ৪০৯, ৪১৫, ৪৯৬ 

_ ইহাতে মুসলমানদের যোগ না দিবার কারণ, 
কেবল িন্দুদের মধ্যে ইহার সীমাবদ্ধ 
থাকবার কারণ, ১১৪; 

_বাঙলাদেশের, ১৪৯, ১৬৭, ২০৬, ২১৩, 
২১৯-৪৮, ২৪৯, ২৮৬, ৩৬৭-৭৯, 
৪১৬ 
ইহার মুলে ভগ্নী িবোদতা এবং ওকা- 
কুরার দান, ১৪৮, ১৪৯ 

_নাঁসকে, ২০৩-০৪ 

_গোয়ালয়র রাজ্যে, ২০৫ 

_ আমেদাবাদে, ২০৫-০৬ 

- সহারান্ট্রে, ২০৫, ২০৬, ২৬৬ 

_ সাতারা জেলায়, ২০৬ 

_ ভারতের, ৩৬৮, ৩৯১, ৩৯২; ইহার ইতি- 
হাসের আত বিস্ময়কর ঘটনা, ২১৯, ২২৪; 
ইহার ইতিহাসের আবিস্মরপীয় কীর্তি 
২৪৮ 

- পাঞ্জাবের, ২৪৮-৬৫, ২৬৬, ৩৯৮-৪০৪ 

_ সাদ্রাজের, ২৬৬-২৭২ 

_ মধ্যপ্রদেশে, ২৭২-৭৫ 

_ ডীঁড়ব্যা প্রদেশে, ২৭৫-৭৭ 

_বিহার প্রদেশে, ২৭৭-৮১ 

-বারিন কামাটর নেতৃত্বে, ৩৪৬-৬৬ 

_ বৈদেশিক সাহায্যে, ৩৭৯-৯৮ 

_ বযক্তগ্রদেশে, ৪১০-১৮ 

_ বহ্মদেশে, 808-0৯ 

- বঙ্গদেশে প্রথম (১৯০৬-১৪), 

২১৯-৪৮৪ 
১৯০৬-০৮ খশম্টাব্দ ঃ ডাকাতি ও গ্াপ্ত" 
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হত্যার মধ্যে ইহার সীমাবদ্ধতা, বিপ্লবীদের 
ডাকাতিতে অপট/তা, ১৯০৩ খনীষ্টাব্ে 
প্রথম ডাকাতি, ২১৯; প্রথম দিকের ব্যর্থতার 
মধ্য দিয়া সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব প্রচেষ্টার উন্নত 
স্তরে আরোহণ, ২২০; ১৯০৭ খন 
বাঙলার গভর্ণর ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টায় 
ব্যর্থতা, ২২০-২১; এ বংসর গোয়ালন্দ 
স্টেশনে ঢাকার ভূতপদুর্ব ম্যাজস্ট্রেট মিঃ 
এলেনকে হত্যার চেষ্টা, শিবপুরে ডাকাতি, 
১৯০৮. খ্রীঃ চন্দননগরের অত্যাচারী 
মেয়রের গৃহে বোমা নিক্ষেপ, ২২১; 
কলিকাতার চীফ প্রোসডোন্দি ম্যাজিস্ট্রেট 
কংস্‌ফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা, তাঁহাকে 
হত্যার জন্য ক্ষ্াদরাম বস; ও প্রফুল্ল 
চাকীকে মজঃফরপযরে প্রেরণ, ভুলক্রমে 
ক্ষীদরামের বোমায় দুইজন শ্বেতাঙ্গ 


বস; দ্বারা রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর 
হত্যা, এই হত্যা উপলক্ষে লাল ইস্তাহার, 
২২৩; নরেন গোস্বামীর হত্যা উপলক্ষে 
‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকার মন্তব্য, ২২৩-২৪; 
আলিপুর : ষড়যন্দ্র-মামলার এীতহাঁসিক 
প্রথম বোমার ব্যবহার, নরেন গোস্বামীর 
হত্যা অম্বন্ধে ফরাসীদেশের হযম্যানিতে' 
পাত্রকার প্রশংসা, ২২৪; আলিপুর ষড়যন্ত্র 
মামলার পর যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর সহায়তার 
অবিনাশ চকুবতি কতৃক যুগান্তর দলের 
পাঁরচালনা ও 'বাঁভন্ন বৈপ্লাবক ক্রিয়াকলাপের 
অন্যজ্ঠান, সরকারী উকিল মিঃ হিউমের 
উপর বিপ্লবীদের বারংবার বোমা নিক্ষেপ : 
ও বার্থতা, ২২৫; 'বাভন্ন স্থানে ডাকাতি 
ও রাজনীতিক গৃগ্তহত্যা, বাঙলার গভর্নর 
আঁমাতর ৩ জন সভ্যকে বিশ্বাসঘাতকতার 
অপরাধে হত্যা, ২২৭) 

১৯০৯ খ/গন্টাব্দ ৪ কুমিল্লা শহরে ৩টি রাই- 
ফেল অপহরণ, সরকারী উকিল আশততোষ 
বাসের হত্যা, ২৪ পরগনায় পদালস 


৪৮৮ 


কর্মচারী হত্যার চেষ্টা, ২২৮; খুলনা 
জেলায় নাঙ্গলা ষড়যন্দ্র-মামলা, যুগান্তর 
ও অনুশীলন সাঁমিতির একব্রে ডাকাতির 
অনুষ্ঠান, ২২৯; পূর্ব বাঙলার নূতন 
প্রদেশের গভরন্নরকে হত্যার চেষ্টা, ২৩০) 
১৯১০ খীষ্টাব্দঃ গোয়েন্দা আফসার 
সামশদল আলমের হত্যা, ২৩০; হাওড়া 
বড়যন্ত্র-মামলা, ২৩১; যশোহর-খুলনায় 
সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস, ২৩২-৩৪; ঢাকা 
ষড়যন্ত্র-মামলা, ২৩৪-৩৫; 

১৯১১ খনীন্টাব্দ ৪ বাভিন্ন স্থানে ডাকাতি, 
রাজনীতিক গুপ্তহত্যা ও হত্যার চেষ্টা, 
২৩৬-৩৭; 

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ £ 'বাভন্ন স্থানে ডাকাতি, 
২৩৭-৩৮; মাদারীপুর সামাতর ক্রিয়াকলাপ, 
২৩৮-৩৯; গপ্তহত্যা, ২৩৯) 

১৯১৩ খ্যান্টাব্দঃ ডাকাতি, ২৩৯-৪০; 
গুপ্তহত্যা, ২৪০-৪১; প্রথম বাঁরশাল ষড়- 
যন্ত্র-মামলা, ২৪১-৪২; দ্বিতীয় বাঁরশাল 
ষড়যন্দ্র-মামলা, ২৪৪-৪৫; রাজাবাজার 
বোমার মামলা, ২৪৫-৪৬; 

১৯১৪ খ্যাঁষ্টাব্দ £ গুপ্তহত্যা, ২৪৬-৪৭; 
'রডা কোম্পানি'র পিস্তল চুরি ও বাভন্ন 
বৈপ্লাবক সামীতর মধ্যে উহা বিতরণ, ইহার 
পর হইতে সকল বৈপ্লাবক কার্যে এই মশার 
পিস্তলের ব্যবহার, ২৪৭-৪৮; 

_ পাঞ্জাবে প্রথম (১৯০৭-১৪), ২৪৮-৬৫ 
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ ৫ মহারাষ্ট্র হইতে বাঙলা- 
দেশ এবং বাঙলাদেশ হইতে পাঞ্জাবে 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিস্তার লাভ, পাঞ্জাবের 
চরমপন্থী আঁশ্নমন্বে দীক্ষা লাভ, লালা 
লাজপৎ রায়ের দ্বারা পাঞ্জাব ও পশ্চিস- 
ভারতকে উদ্বুদ্ধ, ২৪৮; লাজপৎ রায়ের 
নেতৃত্বে বৈপ্লাবক সংগ্রামকেই পাঞ্জাবের এক- 
মাত্র জাতীয় সংগ্রাম রুপে গ্রহণ, বৈপ্লাবক 
সংগঠন স্থাপনের লেটা, একনিষ্ঠ কার্ম- 


দলের সৃষ্টি, লাজপৎ রায়ের বাঙলাদেশ , 


ভ্রমণের ফলে বাঙলাদেশের আদর্শে বৈপ্লাবক 
সংগ্রামের আয়োজন, পাঞ্জাব-গভর্নরের 
আতঙ্ক, ২৪৯; পাঞ্জাবের বৈপ্লাবক জাগরণ 
সম্বন্ধে সাঁডশন কাঁমাটির মন্তব্য, ২৪৯- 
৫০; বাভন্ন শহরে ইংরেজ-বিরোধী 


সংঘর্ষ, প্রকাশ্য জনসভায় রাজদ্রোহ প্রচার, 


জলকর আদায়ের বিরুদ্ধে সমগ্র পাঞ্জাবের : 


ভারতের বৈপ্পবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাবের প্রকাশ, 
কৃষক-সংগ্রামে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ, ২৫০; 
বড়দোয়াব অঞ্চলে কৃষক-সংগ্রাম, এই কৃষক- 
শ্রামক আন্দোলন সম্বন্ধে দসাঁডশন কাঁমাটর 
মন্তব্য, ২৫০-৫১; শ্রামক-সংগ্রামের প্রতি 
জনসাধারণের সহানুভূতি প্রকাশ, লাজপং 
রায় কর্তৃক পাঞ্জাবের অবস্থার বর্ণনা, খাল- 
উপানিবেশের কর বৃদ্ধ ও চন্দুভাগা খালের 
জলকর-আইনকে কেন্দ্র করিয়া পাঞ্জাবের 
প্রথম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার আরম্ভ, বৈপ্লাবক 
সংগ্রামের জন্য বৈপ্লাবক সাহিত্য সৃঁষ্টর 
প্রয়াস, ২৫১; সুফী অম্বাপ্রসাদের চেষ্টায় 
বৈপ্লাবক সংগঠনের প্রাতষ্ঠা, কাঁলকাতার 
যুগান্তর সাঁমাতর সাহত সাংগঠাঁনক যোগা- 
যোগ স্থাপন, লাজপৎ রায়ের ১৮১৮ 
খনীষ্টাব্দের ৩নং আইনে আটক, জন- 
সমাবেশ বে-আইনী ঘোষণা, ২৫২; সমগ্র 
পাঞ্জাবে দমননীতির প্রয়োগ, তাহার ফলে 
বৈপ্লবিক সংগঠনের ধংস, ২৫৩; 
১৯০৮-০৯ খ্যাঁষ্টাব্দঃ সুফী অন্বাপ্রসাদ 
কর্তৃক অজিত সিংয়ের সহযোগিতায় পুনরায় 
সংগঠন তৈরা, গ্রামাঞ্চলে সংগঠনের বিস্তার, 
রাজদ্রোহমূলক সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার, 
২৫৩; সমগ্র পাঞ্জাবে গ্রেপ্তার, অজিত 
{সিং ও অকন্বাপ্রসাদকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা, 
গ্রেপ্তার ও অল্তরীণ, ২৫৪; 

১৯১০-১২ খ্যীষ্টাব্দঃ দমননাঁতির ফলে 
সংগঠনের ধ্বংস, পুনরায় সংগঠন সৃষ্ট, 
২৫৪-৫৫; রাসবিহারা বসু কর্তৃক পাঞ্জাবে 
বৈপ্লাবক সংগঠন প্রতিষ্ঠা, সগিতির সভাদের 
বোমা তৈরী এবং বন্দূক-রিভলভার ছোঁড়া 
শিক্ষাদান, ২৫৫; ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লাবক 
লাহোরের বিপ্লবীদের অভ্যুর্থানের পাঁর- 


, লাটকে হত্যার চেষ্টা, ২৫৬; 


১৯১৩ খনীষ্টাব্দ ৪ বিপ্লবীদের নূতন পাঁর- 
কল্পনা, পরিকল্পনা কার্যে পাঁরণত কাঁর- 
বার জন্য লাহোর সংগঠনের উপর ভার 
অপর্ণ, বহু ইংরেজকে হত্যা কারবার জন্য 
পথের উপর বোমা স্থাপন, পাঁরকম্পনার 
বার্থতা, ইস্তাহার বিতরণ কালে কাঁতিপয় 
বিপ্রবার গ্রেপ্তার, ২৫৬; রাসাবহারী বসকে 
গ্রেপ্তারের চেষ্টা, তাঁহার পলায়ন, ধৃত 
বিপ্লবীদের লইয়া দিল্লী বড়যন্ত-মামলা, 


নির্ঘণ্ট 


২৫৭; (“দল্লী যড়যন্ত-মামলা’ দুষ্টব্য) 

গদর সামতর প্রচেষ্টা, ২৫৭-৬৫ ৪ আমে- 
রকায় প্রবাসী শিখদের মধ্যে বৈপ্লাবক 
মহাসাগরের উপকূলের হহন্দসঞ্ঘ’ নামে 
বৈপ্লাবক সাঁমাত গঠন, পণ্ডিত রামচন্দ্রের 
সম্পাদনায় “দর পান্রকার প্রকাশ, ২৫৭) 
দর’ পান্রকার নামানুসারে 'গদর সামাত' 
নামে বৈপ্লাবক সাঁমাতর প্রাতষ্ঠা, বিপ্পবের 
জন্য আমোঁরকা হইতে শিখদের ভারতে 
প্রেরণের প্রস্তুতি, ২৫৯; 

১৯১৪ খাল্টাব্দ £ হরদয়ালের গ্রেপ্তার ও 
1শখদের মধ্যে প্রচন্ড বিক্ষোভ, ভারতে 


গয়া ধৃবদ্রোহে যোগদানের আয়োজন, ১ 


২৫৯; তাহাদের ভারতের দিকে যাত্রা, বজ- 
বজের যুদ্ধ, ২৬০-৬৩; 
পাঞ্জাবে বৈপ্লাবক ক্রিয়াকলাপ £ আমোরকা 
হইতে ভাই পরমানন্দের পাঞ্জাবে আগমন, 
{দ্রোহের প্রস্তুতি, ২৬৩; রেলস্টেশনে 
সংঘর্ষ, আমোরকা হইতে শিখদের পার্জা- 
বের পথে কালকাতায় আগমন, তাহাদিগকে 
বন্দী কাঁরয়া পাঞ্জাবে প্রেরণ, তাহাদিগকে 
জেলে ও গ্রামে আটক, গ্রামে আটক শখ- 
দের গ্রামাঞ্চলে বৈপ্লাবক_ প্রচারকার্য, 
পীলসের সাঁহত বিপ্লবীদের বাভিন্ন স্থানে 
সংঘর্ষ, ২৬৪; 'ফরোজপনরের সংঘর্ষ, 
২৬৪-৬৫; আম্বালা জেলায় সংঘর্ষ, মেল- 
ব্যাগ লডনণ্ঠন, ট্রেন ধবংসের চেষ্টা, সৈন্য- 
বাহনীর বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা, অস্ত 
আইন ও 'বস্ফোরক-আইনের প্রয়োগ, ২৬৫; 
_ মাদ্রাজ প্রদেশে (১৯০৭-১২), ২৬৬-৭২ 
১৯০৭ খ্ষ্টাব্দ ৪ এখানে বৈপ্লাবক সংগ্রাম 


ও অস্দ্রসংগ্রহের উপদেশ দান, ২৬৭; 
১৯০৮-০৯ খ্যনষ্টাব্দ ৪ মাদ্রাজের যব- 

সম্প্রদায়ের মধ্যে র র্ 

অনুকরণে নৈপ্রাবক সংগঠন প্রাতষ্ঠ, 


৪৮৯ 


চরমপল্থী নায়ক চিদম্বরম পিল্লাই ও 
সন্রাহ্মণীয় শব কর্তৃক বাঁভল্ন শহরে 
বৈপ্লাবক সংগ্রামের আহবান জানাইয়া 
বন্তুতা দান, 'পল্লাই ও শিবের গ্রেপ্তার, 
জনসাধারণের দ্রোহ, তনেভোল জেলার 
সর্বত্র জনসাধারণ কর্তৃক সরকারের উপর 
আক্রমণ, ২৬৭) জনসাধারণ কর্তৃক সরকারী 
সম্পত্তি ও  কোর্ট-কাছারী-প্নীলসব্যারাক 
প্রভাত ধৰংসকরণ,  সৈন্যবাহনী কর্তৃক 


পান্রকার প্রকাশক শ্রীনবাস আরেঙ্গারের 
দর্ঘকারাদণ্ড লাভ, ছাপাখানা পণ্ডিচেরীতে 
স্থানান্তর ও উহার বৈপ্নাবক প্রচার, ইহার 
সম্পাদক িরুমলের লণ্ডন গমন ও. 
সাভারকরের ‘ইণ্ডিয়া হাউস'-এ যোগদান, 


২৬৯) 
১৯১০-১২ খ্ীচ্টাব্দ 8 মাদ্রাজী বিপ্লবী 
মাদাম কামা প্যারীতে 'বন্দেমাতরম' 


পাকার প্রকাশ, ইহার মারফত মাদ্রাজের 
বৈর্পাবক সংগ্রামে প্রেরণা দান, ২৬৯) 
শ্ারাঞ্গ ধ্বংসকারী প্রেস'-এর প্রতিষ্ঠা, 
ম্যাজিস্ট্রেট আযাসে-হত্যা, ২৭০-৭১; 
{ৃতনেভোল ষড়যন্ত-মামলা, ২৭২; 

_ মধ্যপ্রদেশে (১৯০৭-১৫), ২৭২-৭৫ 


৪৯০ 


নাগপুরে শ্রমিক-ধর্মঘট, ২৭৪; 
১৯১৫ খযীষ্টাব্দঃ বেনারস গৃপ্তসামাতির 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক জবহল- 


পরে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীকে বিপ্লবের 
পক্ষে আনয়নের চেষ্টা, ঢাকা অনুশীলন 


সমিতির নলিনী ঘোষ কর্তৃক গ্রপ্তসামাত 
গঠনের চেষ্টা, বিনায়ক রাও কাঁপল কর্তৃক 
গুপ্তসামাতর শাখা প্রতিষ্ঠা, গ্বপ্তসামাতর 
সকল সভ্যের গ্রেপ্তার ও মান্তিলাভ, দুইজন 
সভ্যের কারাদণ্ড, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে 
বিপ্লবীদের দ্বারা কাঁপলের হত্যা, ২৭৫; 
-_ডাঁড়ধ্যাপ্রদেশে (১৯০৮-১৪), ২৭৫-৭৭ 
বাঙলাদেশের যুগান্তর সাঁমতির দেবব্রত 
বসু কতৃক ১৯০৮ খ্রীঃ এই প্রদেশে সর্ব- 
প্রথম বৈপ্লবিক সমাত গঠনের চেষ্টা, 
বারান্দ্রকুমার ঘোষ, যতান্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং আরও কয়েকজনের বৈপ্লাবক সাঁমাত 
গঠনের চেষ্টা, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের চেষ্টা, 
গণেশ ঘোষের চেষ্টা, ২৭৫; এই সকল 
প্রচেষ্টার ফল সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৭৫-৭৬; 
পরীর গোবর্ধন মঠের জগংগুরু শঙ্করা- 
চার্যের বিপ্লববাদে সহানুভূতি, “ভবানী 


যোগদান, ইহাদের বৈপ্লবিক প্রচারে পলস 
কতৃকি বাধা-দান ও. দমননীতি দ্বারা 
ইহাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার, এখানে বিপ্লব- 
প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা, ২৭৬; এই ব্যর্থতা 
সম্বন্ধে মন্তব্য ২৭৬-৭৭; ১৯১৪ 
খনীজ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের পর দুইটি 
বৈপ্লবিক ঘটনার অনয্ঠান, ২৭৭ 

বিহার প্রদেশে (১৯০৮-১৩), ২৭৭-৭১ 
প্রথম প্রচেষ্টাঃ  বাঙলাদেশের যুগান্তর 
সাঁমাত দ্বারা বিহারে গপ্ত-সামাত গঠনের 
চেষ্টা, ২৭৭; এই চেষ্টা সম্বন্ধে মন্তব্য, 
২৭৭-৭৮ 
বিহার-প্রবাসী . বাঙালীদের. চেষ্টা? 
দেওঘরে বারীন্দ্রক্মার ঘোষ কর্তৃক ‘গোল্ডেন 
লাঁগ”-এর সাঁহত সম্পর্ক স্থাপন, কতিপয় 
প্রবাসী বাঙালীদ্বারা দেওঘরের "শীল 
লজ’-এ বৈপ্লাবক কেন্দ্র স্থাপন, এখানে 
বোমা তৈরী ও বোমা মজুদের ব্যবস্থা, 
প্মীলস কর্তৃক ১৯১৫ খাশচ্টাব্দে ইহার 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস: 


আবিচকার, ১৯১৩ খ্ন্টাব্দে কাঁতগয় 
বিপ্লবীদ্বারা নিমেজের মান্দরে ডাকাতি, 
মন্দিরের মোহান্তকে হত্যা, ২৭৯; বিপ্লবী- 
দের গ্রেপ্তার এবং বিচারে দের প্রাণ- 
দণ্ড ও বিষণ দত্তের ১০ বৎসরের দ্বাপান্তর' 
দণ্ড, ২৮০ 
বেনারস সাঁমাতর প্রচেষ্টা, ২৮০-৮১? 
সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালের, 
উদ্যোগে কাশীতে বৈপ্লাবক সাঁমাত গ্রাত- 
জ্ঠার চেষ্টা, বাঁকপ্‌র শহরে বৈপ্লাবক 
সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠা, ২৮০-৮১ 
ঢাকার অনুশীলন সাঁমাতর চেষ্টা $. 
প্রেরণ, রেবতী নাগের প্রচেষ্টা, রেবতাঁ 
দ্বারা কয়েকটি ছাত্রকে লইয়া একটি শাখা- 
সাত গঠন, ১৯১৭ খঃশষ্টাব্দে রেবতশীর 
সন্দেহে বিপ্লবীদের দ্বারা রেবতীর হত্যা. 
ভাগলপঢুর সাঁমতির সকল সভোর গ্রেপ্তার, 
এই প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান, ২৮১ 

জার্মান সাহায্যে প্রচেষ্টা, ৩৪৬-৬৬ 
মহাষুদ্ধে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের 
জামেনীর পক্ষে যোগদান, ইংরেজদের: 
বিরুন্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য জার্মেনীতে 
স্বেচ্ছাসৈন্য প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা, 
জার্মান সরকার কর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণ, গদর' 
সামাত কর্তৃক প্রস্তাবের বিরোধিতা, 
৩৪৬; বালিনে বৈপ্লাবক কাঁমাট বা 
'বালনি কমিটি” গঠন, ৩৪৮ (বার্লিনের 
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপের 
জন্য 'বার্লন কমিটি' দুষ্টব্য) 

বান কমিটির প্রচেষ্টা, ৩৪৬-৪৮, 
৩৫১-৫৪, ৩৫৮-৬১, ৩৬৩-৬৪, ৪২৩ 
ইহার প্রতিষ্ঠা £ জার্মেনীর রাজধান' 
বান নগরীতে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী- 
জন্য 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেল কমিটি” 
গঠন, জার্মান সরকার কর্তৃক ভারতীয় 
বিপ্লবীদের ইংরেজদের বিরদ্ধে সাহায্য 
দানের ইচ্ছা প্রকাশ, ভারতীয় বিপ্লবীদের 
গ্রহণের শর্ত আরোপ, বিভিন্ন শর্ত, 

৩৪৬-৪৭; 


বাঙলাদেশের যুগান্তর সাঁমাতর সংযোগ 
স্থাপন, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
কাঁতপয় বিপ্লবকে বাটাভয়ায় প্রেরণ, 
৩৫০; শীসঙগাপুরে ক্লাফটংএর গ্রেপ্তার, 
আন্দামান আক্রমণের পাঁরকজ্পনার ব্যর্থতা, 
ভারতে অন্দর প্রেরণের চেষ্টা, ৩৫৯ 


তাঁহার দ্বারা ব্যাঙ্ফকে ঘাঁটি স্থাপন, 
পাঞ্জাবে ও বঙ্গদেশে বৈপ্লাবক অভ্যুত্থান 
এবং পাশ্চম দিক হইতে ভারত আক্রমণের 
পাঁরকজ্পনা, 'দবাভল্ন কারণে পরিকল্পনার 
ব্যর্থতা, এই সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৫৯-৫২; 
শশঙ্গাপূরে শিখাবিদ্রোহ। ৭ দিন পর্যন্ত 
বৃটিশ ও জাপানী যুদ্ধজাহাজের আক্রমণে 
শঙ্গাপুর পুনরাধকার, বিপ্লবীদের অন্তু- 
সরবরাহ-পাঁরকজ্পনা ব্যর্থতা, ৩৫৩ 

পাশ্চম-এশিয়ার কর্ম-প্রচেল্টা, ৩৫৪-৫৭ ৪ 
পারস্যদেশে বিপ্লব-প্রচেন্টা, এখানে বার্লিন 
কাঁমাটর অন:রুপ “ভারতীয় কাঁমটি’ গঠন, 
ভারতীয় বিপ্লবীদের পারস্যে আগমন, 
৩৫৪; বিপ্লবীদের সাহত ইংরেজ সৈন্যদের 
সংঘর্ষ, পারস্যের মধ্য দিয়া ভারতের সাঁহত 
সংযোগ স্থাপনের এবং ভারতে চ্বেচ্ছা” 
সৈন্যদল প্রেরণের চেষ্টা, এখানে ইংরেজদের 


কেরসাস্প-এর প্রাণ বিসর্জন, ৩৫৫; পারস্য 


৩৫৬-৫৭ 

আমোঁরকায় বৈপ্লাবক ক্রিয়াকলাপ, ৩৫৭- 

৬০৪ বৈপ্লাবক কেন্দ্দ্থাপন, গদর পার'র, 

বাঁহরের বিপ্লবীদের সংগাঠত কারবার চেষ্টা, 
চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীকে সংগঠন পরিচালনার 

ভার অর্পণ, মানি যযজ্তরাষ্ট্রে বৈপ্লবিক: 

কার্যীনবণহক সামাত গঠন, বহন বুটিশ- : 
বরোধা পুস্তিকা ছাপাইয়াহ্রাষ্টে প্রচার, 

বৃটিশ শাসকদের দ্বারা পাল্টা পাতা 

প্রচার, আয়ারল্যাণ্ড ও চীনদেশের প্রবাসী 

শবপ্লবীদের সাঁহত সংযোগ সাধন, তারকনাথ 


৪৯২ 


নিকট ভারতের বিপ্লবের জন্য সাহায্য প্রার্থনা 
করিয়া পত্র প্রেরণ, এই অভিযোগে তারকনাথ 
ও শৈলেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মামলা, শৈলেন্দ্র- 
নাথের মেক্সিকো পলায়ন, তারকনাথের ৪ 
বংসরের করাদন্ড লাভ, ৩৬০ 

মেক্সিকোতে বৈপ্লাবক কেন্দ্র স্থাপন ঃ 


বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন, এখান হইতে চন 
- ও জাপানে বৈপ্লবিক কর্মকেন্দ্র স্থাপনের 
চেষ্টা, আমোরকায় বার্লন কামটির বৈপ্লাবক 
প্রচেষ্টার অবসান, ৩৬০ 
'ভারত-জার্মান, মিশন, ৩৬১-৬৩৪ 
আফগান 'মশনঃ বার্লন কমিটি কর্তৃক 


আফগানিস্থানে মিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত, . 


মিশনের উদ্দেশ্য, এই মিশনে জার্েনর 
সমর্থন, কুমার মহেন্প্রতাপ কর্তৃক মিশনের 
টন গুন তাঁহার লাহিত. জানান জজাট 
কাইজারের সাক্ষাৎ, মিশনে জার্মান সর- 
কারের প্রাতাঁনীধ ও অধ্যাপক বরকতুল্লার 
যোগদান, মিশনের নামকরণ, ৩৬১; 
আফগানিস্থানের আমীর এবং ভারতের 
পন্রদান, পত্রের সারমর্ম, বৃটিশ গোয়েন্দাদের 
দ্বারা মিশনকে নানাভাবে বাধা দান, 
৩৬২; মিশনের কাবুলে উপস্থিতি, বৃটিশ 


সম্বন্ধে মন্তবা, ৩৬৪ 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


অবাস্তব কল্পনা, ৩৬৪; ব্যর্থতার কারণ 
সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ৮901 
গুহ ও শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালের 
৩৬৫; জনশ্ির প্রতি বিপ্লবীদের উন? 
এই সম্বন্ধে মন্তব্য, শ্রমিক-কৃষক জন- 
সাধারণ কর্তৃক মধ্যশ্রেণীর [িপ্লববাদকে 
উপেক্ষা করবার ও উহাতে সাড়া না দিবার 
কারণ, ৩৬৬ 
বিপ্লব-প্রচেষ্টা, বৈদেশিক সাহায্যে, ৩৭৯-৯৮ 
প্রথম পর্ব £ ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র ৩৭৯- 
৯১ 
ষড়যন্ত্রের সূচনা ঃ জার্মেনীর সাহায্যে 
বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া ভারতের 
স্বাধীনতা লাভের আয়োজন, ১৯১১ খ্রীঃ 
সংযোগ স্থাপন ও ভারতের বিপ্লব 
প্রচেষ্টায় জার্মানীর সাহায্য লাভের চেষ্টা, 
স[ইজারল্যাণ্ডে চম্পকরমণ পিল্লাইয়ের 
নেতৃত্বে "আন্তজর্াতক ভারত কাঁমিট' নামে 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বৃটিশ-বিরোধী প্রচার- 
কার্ষের জন্য পিল্লাইয়ের বাল নে উপস্থিতি, 
বার্লিনে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি? গঠন, 
৩৮০; জার্মেনীতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের 
মধ্যে বরকতুল্লার প্রচার-কার্য, চম্পকরমণ 
পিল্লাই কর্তৃক শ্যামদেশের ব্যাঙ্কক শহরে 
কেন্দ্র স্থাপন, হেরম্বলাল গুপ্ত 
কর্তৃক আমেরিকায় জার্মান সামরিক কর্ম- 
চারী বোয়েম-এর সাঁহত সংযোগ স্থাপন, 
বোয়েম কর্তৃক ব্যাঙ্ককে সৈন্যদল গঠন ও 
লইয়া ব্ৰহ্মদেশ আব্রমণের ভার 
গ্রহণ, ৩৮১ 
সশস্ অভ্যুত্থানের পারিকজ্পনা ৪ ভারতে 
বিপ্লবীদের সশস্্ অভ্যুত্থানের পারিকজ্পনা, 
এই উদ্দেশ্যে বযাক্কক ও বাটাভিয শহরে 
ঘাঁটি স্থাপন, ব্যাঙ্কক হইতে আমোরকার 
গদর পার্টির সহিত এবং বাটাভিয়া হইতে 
বাঙলাদেশের বিগ্লবীদের সাহত সংযোগ 
স্থাপনের ব্যবস্থা, সাংহাই নগরীর জার্মান 
দূতাবাসের সহিত ব্যাঙ্কক ও বাটাভিয়ার 
সংযোগ স্থাপন, আমেরিকা হইতে িংলে 
ও সত্যেন্দ্রনাথ সেনের কাঁলিকাতায় উপাস্থাতি, 
পিংলে কর্তৃক পাঞ্জাবের রাসাঁবহারণ 


নির্ঘণ্ট 


প্রানের আয়োজন, ৩৮১; ঢাকার বিপ্লবীদের 
দ্বারা ঢাকায় অবাস্থত শিখসৈন্যদলের 
বিপ্লবীদের সামারক শিক্ষা গ্রহণ, ৩৮২ 
বঙ্গদেশে যতীন্দ্রনাথ ম্খাঁজর নেতৃত্ব 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে বাঙলাদেশের 
যুগান্তর সাঁমীতর পাঁরচালনা-ভার যতীন্দ্র- 
নাথ মুখাঁজর উপর অর্পণ, 


তাঁহার দ্বারা সকল দল ও বিচ্ছিন্ন কর্মীদের 
পৃনগণঠত করণ, এবং বিভিন্ন দলের সাহত 
সহযোগিতার ব্যবস্থা, ৩৬৭; যতীন্দ্রনাথের 
পরামর্শে কাঁলকাতায় 'শ্রমজীবী-সমবায়' ও 
“যাঁর এণ্ড সন্স নামক প্রাতষ্ঠান স্থাপন, 
রয়াম’ স্থাপন, ৩৮২; ভারতের বিপ্লবীদের 
দ্বারা জার্মেনীর সাহায্য গ্রহণ সম্বন্ধে শর্ত 
আরোপ, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের 

রচনা, ব্যাঙ্কক ও বাটাভয়ার সাহত সংযোগ 
স্থাপন, ডাকাতি দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ, ৩৮৩ 
বঙ্গদেশে অভ্যু্থানের আয়োজন £ 
মুখার্জি কর্তৃক ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে 
ব্যাঙ্ককে প্রেরণ, জার্মেনী দ্বারা বাটাভিয়ার 
পথে অস্রপ্রেরণের সংবাদ, অনস্রলাভের 
উদ্দেশ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে বাটাভয়ায় 
এবং অবনাী মুখার্জকে জাপানে প্রেরণ, 
ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য 
যতীন্দ্রনাথের উীঁড়ৃষ্যা প্রদেশের বালে*বরে 
আত্মগোপন, ৩৮৩; আমোরকা হইতে 
ম্যাভারক নামক জাহাজে বাঙলাদেশের 
'িপ্লবশদের জন্য অল্প্রেরণ,  সন্দরবনের 
রায়মঞ্গলে ম্যাভারক জাহাজের পেশীছিবার 
গসদ্ধাল্ত, বাটাভিয়া হইতে হ্যারি এণ্ড 
সন্‌স্‌’ কোম্পানিতে ৪৩ হাজার টাকা প্রেরণ, 
জাহাজ হইতে অস্ত নামাইবার ও তাহা 
{বাভিন্ন কেন্দ্রে ভাগ করিয়া দিবার ব্যবস্থা, 
৩৮৪-৮৫; অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পারিকচ্পনা, 
সৈন্য চলাচলে বাধা দিবার জন্য প্রধান 


রেলপথগ্যাল বন্ধ করিবার ব্যবস্থা, হাতিয়া . 


দ্বীপে সৈন্যদল গঠনের পারকল্পনা, 
কাঁলকাতার পাশ্ববর্তী স্থানের অস্তাগার 
লণ্ঠন ও ফোর্ট উইলিয়াম দখলের 
পারকল্পনা, নাট তারিখে ম্যাভারিকের 
পেণাঁছতে ব্যর্থতা, ৩৮৫; ম্যাভাঁরক 


পারিচয়, তাঁহার পূর্ব-হীতহাস, লে সন 
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কতৃক অস্ত্র আসিবার সংবাদ লাভ, ব্যাটা- 
ভিয়ায় সতর্কতামূলক সংবাদ প্রেরণ, ৩৮৬ 
ব্যাঁড়বালামের যুদ্ধ ঃ উড়িয্যার বালেশ্বরের 
কাপ্তপোদায় ৫ জন সহচরসহ যতীন্দ্রনাথের 
ঘাঁটি স্থাপন ও অস্বরবোঝাই জার্মান 
জাহাজের জন্য অপেক্ষা, ‘হ্যার এণ্ড সন্সঃ 
কোম্পানিতে খানাতল্লাস ও প্দীলশ কর্তৃক 
কাপ্তপোদার সন্ধান লাভ,  কাঁপ্ুপোদায় 
পুলিস ও অশ্বারোহী সৈন্যবাহনীর 
আঁবর্ভাব, গ্রামবাসীদের দ্বারা পলাতকদের 
পণ্চাৎ ধাবন, ব্রাড়বালাম নদীর তীরে 
বিপ্লবীদের আশ্রয় গ্রহণ, প্যালস ও সৈন্য 
দল কর্তৃক জঙ্গল  বেন্টন, ট্রেণ্টের মধ্যে 
থাকিয়া বিপ্লবীদের যুদ্ধ, যুদ্ধে দইজনের 
জীবিত বিপ্লবীদের আহত অবস্থায় আত্ম" 
সমর্পণ, ৩৮৭;  বালেম্বরের হাসপাতালে 
যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু, দযইজনের মৃত্যুদণ্ড 
এবং একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ, 
টেগার্ট কর্তৃক বতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা 


৪৯৪ 


বাঁলয়া গ্রহণ, ভারতের জাতীয় সংগ্রামে 
মাসলমান জনসাধারণের যোগদান, শিক্ষিত 
শবপ্লব-প্রচেন্টার আরম্ভ, বৃটিশাঁবরোধী 
তুরস্ক করুক ভারতীয় মুসলমানদের 
বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় সাহায্য দানের প্রয়াস, 
৩৯২ 

ওয়াহাবী বিদ্রোহের লযপ্তধারা £ ওয়াহাবী 
বিদ্রোহের সময় মুহাজির’ মুসলমানদের 
পরাধীন ভারত ত্যাগ কাঁরয়া উত্তর-পাশ্চম 
সামান্তের স্বাধীন অণ্চলে বসাঁত স্থাপন, 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে 'মূহাজির'দের 
নূতন সংগ্রামের আরম্ভ, ভারতের মৃসল- 
মানদের সাঁহত একযোগে বৈদেশিক সাহায্যে 
বপ্লব-প্রচেষ্টা, 'মূহাঁজর'দের দ্বারা ভারতের 
ম্সলমানদের নিকট সংগ্রামের আহবান এবং 
ভারতে বৃঁটিশ-ীবরোধা প্রচারকার্য, লাহোরের 
ছাত্রদের বৈপ্লাবক উদ্দেশ্যে ভারতের বাহরে 
গমন, শনহাঁজর'দের বৈপ্লাবক প্রচারের 
"গুরুত্ব, তাহাদের দ্বারা দেশীয় ও বিদেশী 
মুসলমানদের মধ্যে যোগসত্ররূপে কার্য, 
ওবেদুল্লার বৈপ্লাবক প্রচার, ৩৯৩; বৈপ্লাবক 
উদ্দেশ্যে ওবেদুল্লা ও মৌলানা মামুদ হাসান 
এফোঁন্দর গোপনে সীমান্ত আতিক্রম করিয়া 
বিদেশ গমন, ৩৯৪) 

তুর্কজার্মান-হিন্দ ষড়যন্ত্র £ ওবেদুলার 
কাবুলে গমন, তুর্ক-জার্মান দলের সাঁহত 
যোগদান, ভারতের উত্তর-পশ্চিম অণ্চলকে 


পাশার সাহত সাক্ষাৎ, উভয়ের দ্বারা একত্রে 
পাঁথবার মুসলমান জনসাধারণের নিকট 
সংগ্রামের আহবান জানাইয়া “গালবনামা’ 
রচনা এবং তাহা পাঁথবীর সকল দেশের 
প্রতাপ,  বরকতুল্লা ও ওবেদুল্লার একব্রে 
ভারতে বিপ্লবের আয়োজন, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত অঞ্চল জবাঁড়য়া বৈপ্লাবক সংগঠন 
স্থাপন, বৃটিশ শাসনের 'বরুদ্ধে সশস্ত্র 
অভ্যুত্থানের প্রচারকার্য, ৩৯৬ 

সামান্ত অঞ্চলে শবগ্নবীদের দ্বারা ‘ভারতের 
অস্থায়ী স্বাধীন সরকার" গঠন, ভাঁবয্যং 
'মহেন্দপ্রতাপের, প্রধান মন্ত্রীর পদে অধ্যাপক 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


বরকতুললার এবং ওবেদুল্লা প্রভীতদের 
বাভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীর পদে নির্বাচন, 
কাবুলে এই সরকারের কর্মকেন্দ্র স্থাপন, 
৩৯৬; ভারতের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ 
প্রচেষ্টায় সাহায্যের আবেদন জানাইয়া স্বাধীন 
সরকার কর্তৃক রুশ সম্রাটের নিকট পন্ন 
প্রেরণ, তুরস্ক সরকারের সাঁহত মৈত্রী চুন্তর 
প্রয়াস, তুরস্কে ও ভারতে রেশমী পত্র 
প্রেরণ, রেশমী পত্রের ষড়যন্ত্র, ৩৯৭; 
বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান, 
৩৯৮ 

বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, দ্বিতীয় (১৯১৫-১৭), 
৩৬৭-৪১৮ 

--বঙ্গদেশে (“েবপ্রব-প্রচেল্টা, বৈদোশকত 
সাহায্যে, ৩৬৭, ৮৩-৯০ দুষ্টব্য) 
অন্মশীলন সমিতি £ ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার 
পর ইহার দুর্বল অবস্থা, মহাযুদ্ধের 
আরম্ভের পর সামিতির পুনর্গঠন, নূতন 
পারকল্পনা রচনা, ১৯১৭ সালে সাঁমাঁতর 
বহু সভোর গ্রেপ্তার, আসামের গৌহাটিতে 
সাঁমাতর গোপন ঘাঁটি স্থাপন, ঢাকা হইতে 


সহিত গিভলভার দ্বারা বিপ্লবীদের যুদ্ধ, 
৫ জন বিপ্লবীর গ্রেপ্তার, সতীশ পাকড়াশী 
ও নালনা বাগচীর পলায়ন, নালনীর ঢাকায় 
গমন, ঢাকার ফলতাবাজারের এক গৃহে 
নালনী ও তারণ মজুমদারের আত্মগোপন, 
প্ীলসের সাঁহত তাঁহাদের যুদ্ধ, তারিণীর 
মৃত্যু, আহত অবস্থায় নালনীর গ্রেপ্তার ও 
হাসপাতালে মৃত্যু, ৩৭৬ 
_গাঞজাবে (১৯১৫-১৬), ৩১৯৮-৪০৪ : 
গদর-ই-গঞ্জ £ দমননীতি অগ্রাহ্য কাঁরয়া 
পাঞ্জাবে বিদ্রোহের আয়োজন, বৈপ্লবিক 
আয়োজনের নির্দেশ দান কারয়া গদর-ই- 
গঞ্জ পীস্তকার প্রচার, ইহার বিষয়বস্তু, 
৩৯৮-৯৯ 
সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন ৪ ইহার ভারত- 
জার্মান যড়যন্মের অংশে পরিণতি, 
আমোরকা হইতে আগত 1পিংলে দ্বারা 
সংবাদ জ্ঞাপন, অভ্যুত্থান পাঁরচালনার জন্য 
পাঞ্জাব গমন, অমৃতসরে ও 
লাহোরে বিদ্রোহের কেন্দ্র স্থাপন, অভ্যুত্থানের 
আয়োজন, ৩৯১৯, ভারতীয় সৈন্যদের 


ধনর্ঘণ্ট 


বিদ্রোহের পক্ষে আনয়নের চেষ্টা, অস্ত্র সংগ্রহ 
ও বোমা তৈরীর ব্যবস্থা, উত্তর-ভারতের সর্বত্র 
একযোগে অভ্যুত্থানের পাঁরকল্পনা, গ্রামে 
প্রচারের জন্য কাঁমদল প্রেরণ, স্বাধীন 
ভারতের নামে ষ্য্ধ ঘোষণার জন্য ঘোষণা- 
পত্র ও স্বাধীন ভারতের পতাকার উদ্ভাবন, 
‘বাভন্ন স্থানে সৈন্যব্যারাকের সাঁহত সংযোগ 
স্থাপন, গ্রামে বোমা তৈরীর কারখানা 
স্থাপন, ৪০০) টোলগ্রাফের তার ও রেল- 
লাইন ধ্বংসের ব্যবস্থা, অর্থ সংগ্রহের জন্য 
দলে গোয়েন্দা অনূচরের প্রবেশ, তাহার 
দ্বারা বিপ্লবের আয়োজনের সকল সংবাদ 
জানিয়া পাীলসকে জ্ঞাপন, পলস কর্তৃক 
অভ্যুত্থানের আয়োজন পণ্ড করার প্রস্তুত, 
৪০১7 বিপ্লবীদের ব্যাপক গ্রেপ্তার, রাস- 
{বহারী বসুর লাহোর হইতে পলায়ন, 
মীরাটের সৈন্যব্যারাকে বোমাসহ পংলের 
গ্রেপ্তার, বিপ্লবীদের গোপন কেন্দ্রে প:লিসের 
সাহত বিপ্লবীদের যুদ্ধ, বিপ্লবের অন্যতম 
নায়ক কার্তার সিংয়ের গ্রেপ্তার, ৪০২ 
গ্রেপ্তারের প্রাতশোধ ঃ পঢ়ালসের সাহত সহ- 
যোগিতা ও শবপ্লবীদের গ্রেপ্তারে পীলসকে 
সাহায্য কারবার অপরাধে ৪ ব্যন্তিকে হত্যা, 
ইহার জন্য ৪ জন বিপ্লবীর প্রাণদণ্ড লাভ, 
৪০২ 

দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাঃ মোট ৫ 
শত বিপ্লবীর ৯ ভাগে বিচার, বিচারে মানত 
২৯ জনের অব্যাহতি, ২৮ জনের ফাঁস, বাঁক 
সকলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ, প্রধান 
আসামী রাসাঁবহারী বসুর জাপানে পলায়ন, 
{বষ্যু-গণেশ পিংলে, কার্তার সিং, মাঁণ সিং 
ও দুইজন দেশীয় সৈন্যের প্রাণদণ্ড, ভাই 
শরমানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডলাভ, 
809 

ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগ £ এই আইন 
প্রয়োগ করিয়া ৩৯৬৩ জন বিপ্লবীকে 
'বাভন্নভাবে আটক, এই আইনের দ্বারা 
পাঞ্জাবকে বেষ্টন কারয়া ভারতের অন্যান্য 
অংশ হইতে পাঞ্জাবকে 'বাচ্ছি্নকরণ, তিলক 
ও ধবাঁপন পালের পাঞ্জাব প্রবেশে বাধা দান, 
80৩-০৪ 

- বক্মদেশে (১৯১৪-১৫), 8৪08-0৯৪ ৱঙ্ম- 
দেশে গদর £ গদর সাঁমাতর বিপ্রব-প্রচেষ্টার 


8n৫ 


প্রচার, তুরস্ক হইতে প্রকাশিত 'জাহান-ই- 
’ পত্রিকার মারফত এখানকার মুসল 
মানদের মধ্যে বৈপ্লাবক প্রচার, ৪০৫; “ইয়ং 
তুক* পাঁটির নায়ক তৌফিক বে ও অপর 
দুইজন মুসলমান বিপ্লবীর রেঞ্গ্নে আগমন, 
তাহাদের দ্বারা বৈপ্লাবক প্রচার, ৪০৬ 
বিদ্রোহঃ ব্ৰহ্মদেশে বসবাসকারী ভারতীর 
মমসলমানদের বৃটিশ-বরোধিতার বৈপ্লাবক 
কূপ গ্রহণ, বালদচু রোজমেন্টকে শাস্তি 
হিসাবে ভারত হইতে ব্ুহ্মদেশে প্রেরণ, 
সৈন্যবাহনীর বিদ্রোহে যোগদানের প্রস্ততি, 
ইংরেজ সৈন্যদল কর্তৃক বালু সৈন্যদের 
ব্যারাক বেষ্টন ও গ্রেপ্তার, সামরিক বিচারে 
দুইশত বাল;চ্‌ সৈন্যের দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ, 
৪০৬ 
শঙ্গাপুরে বিদ্রোহ ঃ গদর সাঁমাতর নায়ক 
মলচাঁদ কর্তৃক শিঞ্গাপুরে অবস্থিত সৈন্য- 
দলের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার কার্য, সৈন্যদল- 
গলর বিদ্রোহের প্রস্তুত, বিদ্রোহের 
সংবাদ পাইয়া সামরিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা 
ল্তারত করণ, 'পণ্ম পদাতিক রোজমেন্ট''এর 
বিদ্রোহ, এই সৈন্যবাহিনী দ্বারা ৭ দনের 
জন্য 'শঙ্গাপ্রর আধকার, ইংরেজ বাহিনীর 
সাঁহত কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ, ৪ শত 
সৈন্যের দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ, ৪০৭ 
রেঙ্গুনে বিদ্রোহের প্রয়াস £ আলি আহম্মদ 
ও ফৈমালি দ্বারা গ্প্ত সামাত গঠন, 
তাঁহাদের সাঁহত গদর সাঁমাতর হাসান খাঁ, 
সোহনলাল পাঠক ও মূলচাঁদের যোগদান, 
বিদ্রোহ সংক্রান্ত গোপনপ্র প্যীলসের 
হস্তগতকরণ, সৈন্য ও গ্যালসের বট 


বিদ্রোহণদের দণর্ঘ কারাদণ্ড লাভ, সৈন্য ও 


৪৯৬ 


পীলনদের অন্তরীণকরণ, ৪০৯ 
_্যন্তপ্রদেশে (১৯০৭-১৫), ৪১০-১৮ £ 
পূর্বইতিহাস £ বৈপ্লাবক ভাবধারা প্রচারের 
উন্দেশ্যে এলাহাবাদে ‘স্বরাজ্য? পাত্রকার 
প্রকাশ, বহু রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের 
জন্য পর পর ৮ জন সম্পাদকের কারাদণ্ড 
লাভ ও পাত্রকার প্রকাশ বন্ধকরণ, “কর্ম 
যোগ পত্রিকার প্রকাশ ও রাজদ্রোহ' প্রচারের 
অভিযোগ ইহার প্রকাশ বন্ধকরণ, ৪১০; 
হোতিলাল বর্মা কর্তৃক আলিগড়ে বৈপ্লাবক 
সাঁমাতি গঠনের চেষ্টা রাজদ্রোহ প্রচারের 
আভযোগে তাঁহার ১০ বংসরের কারাদণ্ড 
লাভ, শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল কর্তৃক বৈপ্লাবক 
সামাত গঠন, ঢাকা অনুশীলন সাঁমাঁতর 
সাঁহত ঘাঁনচ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, ৪১১-১২ 
ধিপ্লবের আয়োজন ও বার্থতা £ লাহোর 
হইতে পলায়ন কাঁরয়া রাসবিহারী বসুর 
কাশতে আগমন ও বেনারস সাঁমাঁতর নেতৃত্ব 
গ্রহণ, রাসবিহারী কর্তৃক ভারত-জার্মান 
ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া উত্তর-ভারতের 
অভ্যর্থান চালনার জন্য লাহোর গমন, বেনারস 
ক্যান্টনমেন্ট ও জব্বলপুরে সৈন্যদলের সাহত 
সংযোগ স্থাপন, ৪১৩; উত্তর-ভারতে একই 
দনে অভ্যর্থান আরচ্ভের সিদ্ধান্ত, 
বিপ্লবীদের ব্যাপক গ্রেপ্তারের ফলে অভ্যু- 
গানের চেস্টা ত্যাগ, শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল ও 
গিরিজাবাব;র উপর যুত্তুপ্রদেশের ভার "দিয়া 
অভ্যু্থানের আয়োজন, ৪১৫ 
বেনারস বড়যন্ত্র-মামলা ৪ শচীন্দ্রনাথ ও 
গিরিজাবাবসহ বহু বিপ্লবীর গ্রেপ্তার, 
ষড়যন্্-মামলার বচারে শচীন্দ্রনাথ ও 
গারজাবাবূর যারজ্জনীবন এবং অন্যান্যদের 
বাভন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড, সাডশন কমিটির 
মন্তব্য, ৪১৫-১৬ 
এলান-ই-জজঙ্গা £ পুনরায় উত্তর-ভারতে 
বৈপাবিক প্রচেষ্টা, হরনাম সিংয়ের নেতৃত্বে 
অভ্যুত্থানের আয়োজন, হরনাম সিংয়ের পর্ব - 
পরিচয়, ফৈজাবাদের দেশীয় সৈন্যদের বিদ্রোহে 
যোগদানের প্রস্তুতি, হরনাম সিংয়ের গ্রেপ্তার 
ও ১০ বৎসরের দ্বীপান্তর দণ্ডলাভ, ৪১৭; 
ঢাকা অনুশীলন সাঁমাতর সাহায্যে পুনরায় 
কাশীর বিপ্লবীদের কার্ক্ষেত্রে আবির্ভাব, 
নারায়ণচন্দ্র দে'র দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ, 
অপরাধে বেনারস যড়- 
_ যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী নায়ক 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


রাও কাঁপিলকে হত্যা, ইহার জন্য একজন 
বিপ্লবীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ, ৪১৮ 

বিপ্পববাদ, মধ্যশ্রেণীর সন্তাসপন্থী, ১১২, 
১১৩, ১১৬, ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, 
১৫৬, ২০১, ২৪৯, ২৫৫, ২৭৬, ২৭৮, 
২৯০, ৩৪৩, ৩৪৯, ৩৫৬, ৩৬৫, ৪২২, 
B২৮ 

ইহার অভ্যুদয়ের সামাঁজক-রাজনীতিক 
কারণ, আপসাবরোধী চরমপল্থ ভাবধারা 
হইতে ইহার সৃষ্টি, ১১২; ভারতের, ১১৩; 
ইহার পূর্ণ ইতিহাস, ইহার এীতহাসিক 
মূল, ১৪৩; সাহিত্যের দ্বারা ইহার আদর্শ- 
গত ভীত্ত রচনা, ১৪৭; ইহাতে ভগ্নী 
নিবেদিতার দান, ১৪৮; ইহার আচার্যরূগে 
অরবিন্দ ঘোষ, পি. মিত্র কর্তৃক ইহার 
সাংগঠনিক আয়োজন, ১৫০; জল্তাসবাদী 
বিপ্লবীদের দ্বারা ইহাতে কলঙ্ক লেপন, 

» ২৯০ 

_ প্রচারধর্মী, ১৫৬ 

_ মধ্যশ্রেণীর, ২৮৬-৯০; জনসাধারণের হৃদয়ে 
ভিত্তি স্থাপন করিতে ইহার ব্যর্থতা, ৩৬৫ 

বিপ্লববাদীদের তদ্দ্রশন্ত্র_'অস্ত্শস্ম, বিপ্লাবী- 
দের' দ্রষ্টব্য 

বিপ্লবী, সন্দ্াসবাদী ৩৬, ১১৬, ১৩৭, ১৭০, 
১৭২, ১৭৫, ২৬৬, ২৮৬, ২৯০, ৪২৬ 

_ ইহাদের বিরুদ্ধে দুর্গরূপে নরমপল্থীদের 
লইয়া কংগ্রেস গঠন, ৩৬; ইহাদের দ্বারা 
বিবেকানন্দকে জাতীয় বীর বাঁলয়া গ্রহণ 
১৩০; বঙ্গাদেশের সল্নাসবাদী, ১৩৪-৩৬, 
২৬৬, ২৮৬, ২৯১০, ৪২৬, ইহাদের দ্বারা 


গ্রহণ, ১৩৬; রাশিয়ার, ১৭২, ১৮৬, ২০১; 
মহারাষ্ট্রের, ১৮৭ ১৮৮, ১৯৮; ভারতের, 
২০০, ২০১, ২৬৬, ৩৬৪; পোল্যান্ডের, 
২০১; আয়ারল্যান্ডের, ২০১; ভারতের, 
ইহাদের দ্বারা প্রথম বিশব-যাদ্ধে বৈদেশিক 
সাহায্য লাভের চেষ্টা, ২৪৮; মাদ্রাজের, 
২৬৬ 

বিপ্লবী বাঙলা, ২১১ 

--১৯০৫ খ্যাজ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ হইতে ইহার 
জন্ম, ২১১ 

বিগ্নবীশান্ত, ৩৬৪ 

_ শ্রামক-কৃষক জনসাধারণের, ৩৬৪ 

বিবাহের সম্মতিদানের বয়স সম্বন্ধীয় আইন, 
১৮৯১ খ্যীজ্টাব্দের, ১৫ 


নির্ঘণ্ট 


1ববেকানন্দ, স্বামী, ১১৩, ১২৭-৩৪, ১৪৩, 
১৪৭-৪৯, ১৭০ 

_ তাঁহার শিক্ষা, ১২৭-৩৪; হিন্দ-রিনাসান্সের 
প্রধান নায়করূপে, ১২৪; ১৩০; মধ্যশ্রেণীর 
নিকট হিন্দ;-ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ 
বোষণা, শাক্ষিত মধ্যশ্রেণী কর্তৃক তাঁহার 
আদর্শকে জাতীয়তাবাদ রূপে গ্রহণ, ধর্ম- 
ভাঁত্তক জাতারতাবাদের প্রচার, চিকাগো 
শহরে ধর্মমহাসম্মেলনে ভারতের জাতিসত্তার 
জয় ঘোষণা, তাঁহার মধ্যশ্রেণীসূলভ অন্ধতা, 
১২৮; শতাব্দীব্যাপী কৃষক-সংগ্রাম সম্বন্ধে 
নীরবতা, তাঁহার সাঁহত' বাঁঙ্কমচন্দ্রের তুলনা, 
তাঁহার চিল্তার স্বাবরোধিতা, ১২৯-৩০; 
ঢাকা শহরে বিপ্লবীদের প্রাত নির্দেশ দান, 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রাত বিরূপ মনোভাব, 
দেশের স্বাধীনতার জন্য কামান তৈরীর 
পাঁরকজ্পনা, ১৩১) ব্রহ্ষচারীদের লইয়া দল 
গঠন ও দেশের মানমষকে শিক্ষাদানের পাঁর- 
কল্পনা, শিক্ষা দ্বারা সমাজ-ীবপ্লব আনয়নের 
প্রয়াস, প্রকৃত বৈপ্লাবক শান্ত ও বৈপ্লাবক 
পল্থা বর্ন, সামন্ততন্তের আশ্রয় গ্রহণ, 
তাঁহার জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদ সম্বন্ধীয় 
ঘোষণা ১৩২; বাঙলার যুবসম্প্রদায়কে 
শান্ত-সাধনায় উদ্বুদ্ধকরণ, 


আক্রমণশীল হিন্দুধর্ম, ১৪৩; 

তাঁহার বৈপ্লীবক চিন্তা ও প্রচেষ্টা, ১৪৭- 

৪৮; রাজনীতিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব 

আরোপ, বিপ্লবের উদ্দেশ্যে দল গঠন ও 
অস্ত্র সংগ্রহের পারকজ্পনা, ভারতে কামান 
তৈরীর পারকল্পনা, ১৪৭ 

গিবরশা “ভগবান, ৯৪-৯৮, ১০০-০২, ২৭৭ 

_ মপ্ডাদের নায়ক রুপে তাঁহার আবির্ভাব, 
চাইবাসার জার্সন স্কুলে ও ক্যাথালক 
গাঁজার স্কুলে শিক্ষালাভ, খনীম্টানদের 
স্বরূপ উপলব্ধি, ৯৪; বিভিন্ন ধর্মের মিশ্রণে 
নৃতন ধর্মের সংম্ট, গ্রামে গ্রামে নূতন 
ধর্মে'র প্রচার, ৯৫; মণ্ডাদের দ্বারা 
ভগবানের আসন দান, ‘ধাতৃ আবা" অর্থাৎ 
শবশ্বের পিতা’ আখ্যা দান, ৯৬; অনন্চর- 
দলসহ পুলসকে বাধা দান, তাঁহার পরাজয় 
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ও পলায়ন, বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নিদ্রিত 
অবস্থায় গ্রেপ্তার, আড়াই বৎসরের কারাদণ্ড 
লাভ, ৯৭-৯৮; কারাগার হইতে মুক্তিলাভ 
কারয়া স্বজাঁতর দুদশার জন্য প্রতিশোধ 
গ্রহণের সংকল্প, জমিদারদের খাজনা না 
দিবার নিদেশ ঘোষণা, চুঁতিয়ার মান্দিরের 
উপর আক্রমণ ও উহা অধিকার, পঢলেসের 
আক্রমণে পলায়ন, পলাতক অবস্থায় 
সংগ্রামের সিদ্ধান্ত প্রচার, ৯৯; 'মুণ্ডারাই 
ঠিকাদার-পুরোহিত-পাদ্রীদের হত্যার নির্দেশ 
দান, ১০০; িরশা কর্তৃক মুপ্ডা- 
বাঁহনার সেনাপাতত্ব গ্রহণ, সৈন্য ও গলস 
বাঁহনার সাঁহত সংঘর্ষ, অরণ্য হইতে দুই 
মাস যাবং য্যদ্ধ চালনা, ১০১; দ্রোহের 
অবসান ও অনচরগণসহ গ্রেপ্তার, বিচারের 
পূর্বেই কারাগারে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু, 
তাঁহার ধর্মসংস্কার, রাজনীতক মত ও 
আন্দোলনের তাৎপর্য, ৯০২ 

বিরোধ, হিন্দ?-মঢসলমানের, 

সাম্প্রদায়িক বিরোধ’ 


বিশ্ববিদ্যালয়-আইন, ১৯০৪ খঢ্চ্টাদের, ২০৮ 

বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম, ২৪৮, ২৬০, ২৬২, ৩৪৯, 
৩৪৫, ৩৬১, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭৬-৭৮, 
৩৮০, ৩৯২, ৩৯৩, ৩১৯, ৪০৫-০৬, 
৪১৮-২০, ৪২২, ৪২৪ 

--১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে য়নরোপে 
ইহার আরম্ভ, এই যুদ্ধের সময় ভারতের 
অবস্থা, ৪১৮ 

বিশ্বযযদ্ধ ও ভারতবর্ষ, ৪১৮-২২ 

_ ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বালয়া ঘোষণা : 
ভারতের ধনবল ও জনবল বৃটিশ সামাজ্য- 
বাদের স্বার্থে ব্যবহারের আয়োজন, ভারতীয় 
সৈন্যের সংখ্যাবৃদ্ধিকরণ, ৪১৮; পাঞ্জাবকে 
সৈন্যসংগ্রহের প্রধান উৎসে পাঁরণতকরণ, 

উপর বিপুল পরিমাণ 


৪৯৮ 


সামান্য আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সুযোগ 
দান, বৈদোশক পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য 
কাঁরয়া ভারতে জাপানী ও মার্কন পণ্যের 
আমদানিতে বাধা দান, ৪১৯; ভারতকে 
শিল্পে পশ্চাংপদ অবস্থায় রাখার নীতির 
দ্বান্বতার অবসান, যুদ্ধের কয়েক বৎসরে 
ভারতের মিল-কারখানার সংখ্যাবাদ্ধ, ‘টাটা 
আয়রন এণ্ড স্টীল"-এর প্রতিষ্ঠা, ৪২০; 
ইহার ও অন্যান্য শিল্পের দ্রুতবৃন্ধি, ৪২১ 
স্বায়ত্তশাসনের  আম্বাসদান £ ভারতের 
বুজৌয়াশ্রেণীকে স্বপক্ষে টানবার জন্য 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভারতকে ক্বাযন্ত- 
দের সংগ্রামের পথ. হইতে নিবৃত্তকরণ, 
ভারতের বৈল্লীবিক সংগ্রামে বাধাদানের 
উদ্দেশ্যে ্যানি বেশান্তের দ্বারা ভারতে 
‘হোমরুল' আন্দোলনের প্রবর্তন, ৪২৯ 
ভারতে রুশ বিপ্লবের প্রভাবঃ ১৯১৮ 
খ্যীম্টাব্দে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের 
সংবাদ ভারতে প্রচার, ৪২১; শ্রীমকশ্রেণী ও 
বাহির হইতে আগত ভারতীয় সৈন্যদের 
দ্বারা রূশাবপ্রবের বাণী এবং শ্রীমকশ্রেণী 
ছারা রাশিয়ার রাষ্টক্ষমতা অধিকারের 
সংবাদের ব্যাপক প্রচার, ইহার ফলে ১৯১৯- 
২২ খ্যীষ্টাব্দের বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রামের 
ক্ষেত্র রচনা, ৪২২ 

ফলে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লাবক সংগ্রামের সুযোগ- 
লাভ, বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা, 
গণসংযোগহান অবস্থায় স্তাসবাদী বৈপ্লাবক 
সংগ্রাম, ৪২২ 

, আশুতোষ, ২২৮ 

-সরকারী উকিল হিসাবে আলিপুর ষড়যল্তর- 
মামলা এবং কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন 
বসুর মামলা পাঁরচালনা, ইহার প্রাতশোধ 
শহসাবে বিপ্লবীদের দ্বারা তাঁহার হত্যা, ২২৮ 
- বসম্তকুমার, ২৫৫-৫৭ 

বৈপ্লাবক কার্যে রাসাবহারী বসুর সহকারণ 
রূপে, ২৫৫; পাঞ্জাবে ‘লরেন্স গার্ডেন'-এ 
ইংরেজ হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা স্থাপন, 
তাঁহার গ্রেপ্তার, ২৫৬; এঁদল্লী ষড়যন্দ্র- 
মামলায় প্রাণদণ্ড লাভ, ২৫৭ 
গৃবস্ফোরকদুব্য-আইন (১৯০৮), ২১৮, ২৬৫ 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


_ পাঞ্জাবে ইহার প্রয়োগ, ২৬৫ 
বহার প্রদেশ, ৩, ৬, ৩৯, ৮৬ 


_ এখানকার গ্রাম- কাষি-ব্যবস্থার 
ধবংসসাধন, ৩; এখানকার কৃষক-বদ্রোহ, 


৬; ভূঁমিরাজস্ব বাঁদ্ধর ফলে কৃষকের 
দুর্দশা, ৩৯; প্রাগোতহাসিক যুগে এখানকার 
অবস্থা, ৮৬ 

পরহার?”, পরিকা (প্ঢুনা), ১৭৮, ১৯৮ 

_ইহাতে বৈপ্লাবক আদর্শের প্রচার, ১৭৮; 
দমননীতির বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লাখবার 
অপরাধে ইহার পর পর ৩ জন সম্পাদকের 
কারাদণ্ড লাভ, ১৯৮ 

বীরভূম জেলা, ৪৩ 

_সাঁওতাল-বিদ্রোহের ফলে বৃটিশ শাসন 
হইতে ইহার সাময়িক মন্ত, ৪৩ 

ব?কানন, ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, ২০ 

অবাধ বাণপিজা-নীতির স্বরূপ বর্ণন, 
ভারতের ইংরেজ সরকারের বাঁণিজ্যনীতি 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ২০ 

ব্যাঁড়বালামের যুদ্ধ, ৩৭৫, ৩৮৬-৮৮ 

_বৈদোশক সাহায্যে বিপ্রব ্রচেক্টা দুষ্টব্য 

ব্যাথ্ধজীবী-সম্প্রদায়, ভারতের, ১৩, ১৯, ২২, 
২৫-২৯, ৩১, ৩২, ৩৬, ১০৯-১১৩, 
১২৬-২৭, ১৩২-৩৪, ১৪৩, ২০৯, ২৮৪ 

ইহাদের যুরোপীয় আদর্শে শিক্ষা দান, 
এই সম্প্রদায়াটর সৃষ্টির উন্দেশ্য, ১৩; 
ইহার আবির্ভাব, ইহার কণ্ঠে প্রথম জাতীয় 
দাবির ধ্বনি, জাতীয় দাবির নেতৃপদ গ্রহণ, 
১৯; ইহার এ্ীতহাঁসক উৎপত্তি, ইহার 
বিক্ষোভ, ২২; ভারতের জাতীয় বিদ্রোহের 
অগ্রদূতরূপে ইহার ভূমিকা, জাতীয় 
সংগঠন সৃষ্টির প্রথম চেষ্টা, ২৫; ইহার 
ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ শান্ত কারবার চেষ্টা 
হিসাবে “ইলবার্ট-বল', ২৮; ইহার মনে 
জাতীয় অপমানের গ্রান, ২৯; ইহার 
আর্ক দদদ্দশা, সংগ্রামের পথে পদক্ষেপ, 
৩১; অধিক সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগদান, 
কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব ও বৃটিশ- 
বিরোধী সংগ্রামের দাব আনয়ন, ১০৯; 
ইহার নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ, আপস- 
বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আয়োজন, ১১১; 
যুরোপায় সভ্যতার প্রতি বিরূপ মনোভাব, 
বিবেকানলের বাণী হইতে প্রেরণা লাভ, 
হিন্দুধর্ম, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও 
সনাতন ধর্মের প্রাত নূতন আকর্ষণ, ১২৭ 

বুয়র যুদ্ধ, ১৩৬, ১৩৭ 


নির্ঘণ্ট 


বুজোয়া, জাতটয়, 

জাতীয় বুর্জোয়া দুষ্টব্য 

বৃ্জোয়াশ্রেণন, 

_বৃঁটিশ, ১৯, ২২, ১১০, ৩০৯, ৩৬৬ 
যোগী রুপে ইহার ক্রিয়াকলাপ, ভারতীয় 
বুজেয়াশ্রেণীর অগ্রগাততে বাধাদান, ১৯; 
ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, ২২; 


ভারতের, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২২, ২৫, 


৩৮, ১০৩, ২৮৩, ৩০৯-১১, ৩২৭-২৮, 
৩৬৬, ৪১৯-২১, ৪২৩ 

একটি বাশষ্ট শ্রেণীরুপে ভারতে ইহার 
আবির্ভাব, ইহার শান্তি বৃদ্ধি, ইহার বৃটিশ- 
বিরোধিতা, ১২; ইহার প্রথম আ'!বর্ভাব, 
ইহার সহিত বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের 
সংঘাত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
কোম্পানির গোমস্তারূপে ইহার প্রথম ব্যবসা 
আরম্ভ, ১৮; বোদ্বাইয়ের জাতীয়, ৩২৭) 
উদারপল্থী, ভারতের, ৩২৮, ৪১৯) 
ভারতের ক্রমবর্ধমান, ২৫, ১০৩; কৃষক- 
সংগ্রামের প্রতি ইহার বিরোধিতা, বৃটিশ 
শাসনের সমর্থকরূপে ইহার জন্ম ও বৃদ্ধি, 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনের সহযোগী- 
রূপে ইহার বিকাশ, বৃটিশ সৃষ্ট কংগ্রেসকে 
গণসংগ্রামের বিরুদ্ধে ব্যবহার, ১০৩; 


হিন্দ ও মুসলমান, ২৮৩; বঙ্গদেশের নব- 


জাত, ২৮৪; 


ভারতের, ইহার স্বদেশী আন্দোলন, ২৯৫; 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহার বিকাশের 
সামান্য সুযোগ লাভ, ৪১৯-২৯; 


- বৃহৎ, একচোঁটিয়া, ভারতের, বৃটিশ সাম্রাজ্য- 


বাদকে বাধা দানের নীতি গ্রহণ, ৪২০; 
প্রথম বিশ্বযৃদ্ধের সময় স্বায়ত্ত-শাসনের 
আশ্বাস পাইয়া বৃটেনের বদ্ধ প্রচেষ্টার 
সাঁহত সহযোগিতা, ৪২১ 

দেহ বুর্জোয়া” দ্রষ্টব্য) 


বৃটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন, ২৫, ৩১ 
_ইহা দ্বারা ইংলশ্ডের পার্লামেণ্টের নিকট 


জাতীয় দাবি পেশকরণ, ২৫, ৩১; ইহা 

দ্বারা আইনসভা গঠনের দাবি পেশ, ৩৯ 
বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ২৫, ৩১ 
বৃটিশ ইন্ডিয়া এ 

ইহার মিলন, ২৫, ৩১; ইহার ঘোষিত 

উদ্দেশ্য, ৩৯ 


8৯৯ 


বৃটিশ ইাঁণ্ডয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী, 
৩১১ 

বৃটিশ কলাম্বিয়া, ২৬০ 

বৃটিশ পণ্য, ৭, ২০, ২১, ২১০, ২১২ 

ইহা দ্বারা ভারতবর্যকে প্রাবিতকরণ, ৭; 
ভারতের বাজারকে ইহার জন্য একচেটিয়া 
করণ, ২০) ভারতে ইহার আমদানির উপর 
শুল্ক ধার্যকরণ, ২০-২৯১; ভারতে ইহার 
আমদানির উপর হইতে শুক লোপকরণ, 
২১; বেয়কট বা বর্জন দ্রষ্টব্য) 


বৃটিশ শান্ত--'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ’ দ্রষ্টব্য 

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী, ৪, ৯, ১২, ১৪, ৯৫, 
১৬, ১৮, ২১, ২৮, 88, ৫০, ৭৮, ৮২, 
৮৩, ১২০, ১৯৪, ২৪৯, ২৯১, ৩২৮, 
৩৩২, ৪২১ 

কৃষকের প্রধান শোষক রুপে ইহার 'ক্রয়া- 
কলাপ, ৪; ভারতে ইহার সমর্থক সৃষ্ট, 
৯; ভারতের বু্জোয়াশ্রেণীর শান্ত বৃদ্ধিতে 
বাধাদান, ৯২; ইহার ভারত শাসনের নীতি ও 
পদ্ধাততে আমুল পাঁরবর্তন, ১৪; রাজন্য- 
দের রাজ্য গ্রাসের নশীত পাঁরত্যাগ, ৯৫; 
ইহাদের হিন্দরীবরোধী নীতি গ্রহণ ১৬; 
ভারতের নূতন. অর্থনীতির প্রচলন, ১৮; 
ইহাদের বিশেষ অধিকার প্রয়োগ, ২৮; কুট- 
নীতির সাহায্যে ওয়াহাবীদের সংগ্রাম- 
শান্তর ছন্রতঙ্গকরণ, ৫০; ইহাদের আফগান 


কল্পনা, ৭৮; ইহাদের সংস্কাতি, ধর্ম ও 
সভ্যতা, ১২০; ১৮৯৪ সালে ভারতের 
তূলাজাত দ্রব্যের উৎপাদন-শুলক স্থাপন, 
১৯৪; পাঞ্জাবের বৈপ্লাবক অবস্থায় ইহাদের 
আতথ্ক, ২৪৯; স্বদেশী আন্দোলন হইতে 
জমিদার গোষ্ঠীকে দুরে সরাইয়া লইবার 
প্রয়াস, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট কারবার জন্য 
প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন, তাহার ফলে 
ইহাদের প্রতি জমিদারদের আনুগত্য ঘোষণা, 
২৯১; ভারতের বুজেরায়াগোষ্ঠীকে স্বপক্ষে 
টানিবার জন্য ভারতবর্ধকে দ্বায়ত্তশাসন 
দানের আশ্বাস ও আর্থনীতিক সুবিধা 
দান, ইহা দ্বারা ভারতের জাতাঁয় আন্দো- 
লনে বিভেদ সৃষ্টি, এ্যান বেশান্তকে "দয়া 
ভারতে 'হোমরুল' আন্দোলন আরম্ভকরণ 


&০০ 


এবং এই ভাবে ভারতের চরমপল্ধী 
আন্দোলনকে বিপথগামীকরণ, ৪২৯ 
বৃটিশ শাসন, ভারতের, ৫-৬, ৮, ৯০, ১১, 
১৩, ১৫, ১৭, ৪০, ৪২, ৪৬, ৪৭, ৬৭, 
৭১, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮৩-৮৫, ১০৩, ২৯১ 


রনির ১০; ইংলন্ড হইতে 
ইহার কেরানী আমদানি, ভারতবর্ষ হইতে 
কেরানী সৃষ্ট, ১১; ইহার উচ্ছেদের জন্য 
শ্রামক-কৃষকের সংগ্রাম, ১৩; ভারতে ইহার 
একমাত্ৰ প্রগতিশীল কার্য, ১৫; ইহার 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ- 
উৎপাঁড়ন, ৪২; ইহার উপর ওয়াহাব 
{বদ্রোহের আঘাত, ৪৭; নূতন ভূমি- 
ব্যবস্থার প্রবর্তন, ৬৭; মহাজনগ্োম্ঠীর 
শোষণ-উৎপণড়নে 'সাহায্য' দান, ৭১; ইহার 
বিরদ্ধে ভারতপয় জনসাধারণের স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম, ৮১; ইহার বিরুদ্ধে মোপলা 
চাষীদের সংগ্রাম, ৮৩, ৮৪, ৮৫; ইহার 
স্তম্ভরুপে ভারতীয় সামন্ততন্তকে শান্তশালশ 
করণ, ১০৩; ১৯০৭ সালে ২ শত রাজা- 
মহারাজ ও জমিদার কর্তৃক ইহার প্রাত 


বৃটিশ সম্রাট, ২৩৭ 


রুপে, ২৫ 
বৃটিশ-সান্রাজ্য, ২১৪, ৪২১, ৪২৪, ৪৩১ 
ভারতের, ৩০৮ 
সাম্মাজ্যবাদ, ১৫, ৪১, ৬৬, ১০৩, 
- ১০৪, ১১৯, ২৪৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৫, 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


৩৯২, ৪২৩, ৪২৯, ৪১৮-২০ 


ও আর্থক ব্যবস্থা এবং তাহার ফল, শিষ্প- 
নীতি, ৪১; ভূঁমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা, ৬৬; ইহার 
সামারক শান্তর বিরুদ্ধে ভারতের শ্রামক- 
শ্রেণীর প্রথম যুদ্ধ, ৩৩০ 

বুটেন_গ্রেট বৃটেন’ ও 'ইংলশ্ড' দ্রষ্টব্য 

বেকার, ১২, ২২, ২৩, ৪৯ 

_ইহাদের সংখ্যাবাদ্ধ,। ১২; (শিক্ষিত, 
ইহাদের সংখ্যাবাষ্ধ, ২২-২৩; সাম্রাজ্য- 
বাদের [শল্পনীতির ফলে গ্রামাঞ্চলে ইহার 
সংখ্যাবাদ্ধ, ৪১ 

বেকার-সমস্যা, ১৩, ২৩, ১২৭ 

_বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের, ১৩; ইহার 
কারণ সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৩ 

বেগার প্রথা, ১০২, ২৯৬ 

সংগ্রামের ফলে মুণ্ডা-অঞ্চলে ইহার অবসান, 
১০২; পাঞ্জাবের, ইহার ‘বিরুদ্ধে আন্দোলন, 
২৯৬ 

বেঙ্গল টেনাদ্সি ত্যান্ত (১৮৮৫), ৩০ 

বেঙ্গল নাগপ্যুর রেলপথ, ৩৮৫ 

বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ, ২৬ 

-শিশিরকুমার ঘোষের উদ্যোগে ইহার প্রাতঙ্ঠা, 
২৬ 

বেঙ্গল রেগুলেশন (১৮১৮), ৩নং, ১৯৫, 
২১৮ 

‘বেদ’, ১২০, ১৩৫, 

_কেশরী' পাত্রকায় ইহার আদর্শ প্রচার, 
১২০; আর্ধসমাজ কর্তৃক ইহার যুগে 
ফিরিয়া যাইবার ধ্ান, ১৩৫ 

বেদান্ত দর্শন, ১৩২. 

বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা, ২৮০, ২৮১, ৪১৫- 
১৬, ৪১৭, ৪১৮ 

-বেনারস সামাতির শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, 
খ্ারজাবাবু ও অন্যান্য বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার, 
বোমা প্রস্তুত ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, বিদ্রোহের 
জন্য সৈন্যদের মধ্যে প্রচার, ‘সম্রাটের বিরৃষ্ধে 
য্বব্ধোদ্যম” প্রভীতির অভিযোগে রাসবিহারী 
বসুকে প্রধান আসামী ও শচীল্দ্রনাথ 
সান্নালকে তাঁহার প্রধান সহকারী ঘোষণা 
যাবং বিচারের পর শচীন্দ্রনাথ ও গাঁরজা- 
বাবুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ৫ জনের 


নির্ঘণ্ট 


পাঁচ বংসর, ৩ জনের তন বংসর এবং এক- 
জনের দুই বংসরের সশ্রম কারাদণ্ড লাভ, 
৪১৬ 

বোনয়ান, ৭ 

_ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর, তাহাদের ভুদ্বামী- 
রুপে আঁবর্ভাব, এ 

বোঁন্টিঙ্ক, লর্ড, 

_ বৃটিশ শাসনের রক্ষকরূপে তাঁহার ভুমিকা, 
[< 

বেশাল্ত, এ্যান, ৩৪৩, ৪২১, ৪২৩-২৬, 
৪২৮-৩১ : 

__ভারতবাসীদের বৈশ্লাবক পথ হইতে নিবৃত্ত 
কারবার উদ্দেশ্যে ভারতে “হোমরদুল' 
আন্দোলনের উদ্বোধন, ৪২৯; ভারতের 
এর পক্ষে আন্দোলন আরম্ভ, ৪২৩; 
গউমের দ্বারা কংগ্রেস প্রীতষ্ঠার সাহত 
তাঁহার আন্দোলনের তুলনা, ৪২৪; তাহার 


আনুগত্যের পথে চালিত করার চেষ্টা, 
পরবর্তী কালের অসহযোগ-আন্দোলনের 
বরোধখিতা, ‘কমন উইল’ নামে সাপ্তাহিক 
এবং “নউ ইণ্ডিয়া’ নামে দৌনক সংবাদপত্রের 
প্রকাশ, ৪২৫; তাঁহার উপর দেশরক্ষা- 
আইনের প্রয়োগ, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই 
গমনের প্রত নিষেধাজ্ঞা, ‘ওয়ার কাউীন্সিল'- 
এ ভারতবর্ষের প্রাতনাধিদের শবশ্বাস- 


বৈগ্লাবক অভ্যুত্থান, ৩৩, ৩৪, ২৮৫, ৩৪৫, 
৩৫০, ৩৫৪, ৩৬৪, ৩৯৯, ৪১৬, ৪২৪ 


_ ইহার মুখে ভারতবর্ষের উপাস্থাত, ৩৩; 
পাঞ্জাবে, ৩৫০; উত্তর-ভারতে, ৩৬৪ 


৫০১ 


বৈপ্লাবক আদর্শ বা মতবাদ, ১১৪, ১৯৬, 
১৪৫, ১৫১, ৯৬৯, ৩৪৬, ৪২২ 

- বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাষ্ট্র হইতে 
ইহার আমদানি, ১৫১; পাঞ্জাবের কৃষকদের 
মধ্যে ইহার বস্তার, ৪২২ 

বৈপ্লাবক আন্দোলন, ১৭৪, ২৪৮, ২৪৯, 
২৫৪, ২৬৯, ২৭২, ৩১৫ 
সিএস সন্রাসবাদী, ইহা হইতে লব্ধ 
শিক্ষা, ১৬০; ভারতের. বিংশ শতাব্দীর, 
ইহার পটভাঁম, ২০৮; মাদ্রাজের, ২৬৯; 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোধী, ৩১৫ 

বৈপ্লাবক উদ্দেশ্য, ১১৬ 

বৈপ্লাবক এ্রীতহ্য, কুষক-সংগ্রামের, ১০৪ 

বৈপ্লাৰক চিন্তাধারা, ১৪৪, ১৬৬ 

_ রামমোহন রায়ের, ১৪৪, সল্লাসবাদী, ১৬৬ 

বৈপ্লবিক ভাবধারা, বঙ্গদেশের, ২৪, ১৪৩, 
১৪৪, ১৮২, ২৫০, ৪১০ 

_ বাঙলাদেশের স্কুল-কলেজে, ২৪; 

_ মধ্যশ্রেণীর, ইহার বিকাশ, ১৪৩-৫৯; 

_ পাঞ্জাবে ইহার 'বকাশ, ২৪৮, ২৪৯ 

বৈপ্লাবক যুগ, সন্ত্রাসবাদী, ১৮৬, ১৮৯১ ১৯৭ 

বৈপ্লারক সাঁমাঁত, সন্ত্রাসবাদী ১৮৪; ২০৩-০৬ 

_নাসকের, ২০৩, ২০৪; গোয়ালয়র 
রাজ্যের, ২০৫; আমেদাবাদের ২০৫-০৬; 
সাতারা জেলায়, ২০৬ ("সাতারায় বিপ্লব- 
প্রচেন্টা' এবং বৈপ্লাবক সংগঠন’ দুষ্টব্য) 

বৈপ্লাবক সংগঠন, জল্ল্রাসবাদী, ১১৬, ১৪০, 
১৪৩, ১৫০, ১৫৭, ২৫১ 

_ রাশিয়ার, ১৪০, ১৯৮; ১৯০২-০৩ 
খীষ্টাব্দে বাঙলাদেশে 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, ১৪৩, ১৫৭ 

বৈগ্রাৰক সংগ্রাম, ১৩, ৩৭, ৯০৫, ১০৬, 
১১৬, ১১৯-২৩, ১৩২-৩৩, ১৩৮, ১৪৬, 
১৫০, ১৫৪, ১৫৫, ১৭১, ১৮৫, ১৯৫, 
২০৩, ২১১, ২৫৫, ৩০৩, ৩২৫, ৩৩৯, 
৩৪৫, ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৭৯, ৪১০, ৪২০, 
৪২২-২৫ 

_ শ্রামিক-কৃষকের, ১৩; কৃষক-সংগ্রামের দ্বারা 
ইহার ভীত্ত রচনা, ১০৫, ১৩২; ইহার 
ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্লেণীর আবির্ভাবের দ্বারা 
ইহার সূচনা, ১০৬; ইহার আদর্শগত ভাত, 
১১৯-২৪; ইহার মহারা্ট্রীয়. আদর্শ, 
১১৯-২৩; 

_ অধ্যশ্রেণীর সন্ম্রাসবাদী, ১৯৯৫, ২১৫-১৭, 
২৯৫, ৪২২, ৪২৩; প্রথম ববিদ্বযদ্ধের 
সময় বৈপ্লাবক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ইহার 


৫০২ 


ইাঁতহাসের নূতন অধ্যায় রচনা, ২৪৮; 
বঙ্গদেশের গণ্ডি পার হইয়া সমগ্র ভারত- 
বর্ষে ইহার "বিস্তার লাভ, পূর্ণ স্বাধীনতার 
লক্ষ্যের দিকে ইহার অগ্রগাঁত, ২১৫-১৬; 
বঙ্গভঙ্গ রদের পরেও ইহার অব্যাহত গাঁত, 
ইহার মুখপা্রূপে চরমপল্ধী নেতৃত্ব, 
২৪৯; বঙ্গদেশে ইহার মুখপ্ররূপে 
'্বন্দেমাতরম' পান্রকা, ২১৮; পাঞ্জাবে 
ইহাকে একমাত্র জাতীয় সংগ্রাম হিসাবে 
গ্রহণ, ২৪৯; 

ভারতের, ১৯১৯-২২ খাা্টাব্দের, ইহার 
ক্ষেত্ৰ-প্রস্থাত, ৪২২ 

_ পাঞ্জাবে শ্রামক-কৃষকের (১৯০৭), ২৯৫- 
৩০৪ £ সমগ্র ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের 
প্রধান বেন্দ্ররুপে পাঞ্জাবের ভূমিকা, পাঞ্জাবের 
৯৯০৭ খনাম্টাব্দের প্রধান ঘটনারূপে এই 
সংগ্রাম, ১৯০৬ খ্ডীম্টাব্দে জমিদার- 


বিরদ্ধে শ্রামক-কৃষকের প্রবল আন্দোলন, 
১৯০৭ খ্রীঃ এই আন্দোলনের চরম পর্যায়ে 


ভাব, ১৩ বৎসর যাবৎ অজন্মা, প্লেগ- 
রোগে প্রাত সপ্তাহে ৬৫ হাজার মানুষের 
ম্‌ত্যু, ২৯৬; 

কষকের সংগ্রাম ৪ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষক- 
দের সভা ও শোভাযাত্রা, এই সংগ্রামের প্রত 
চরমপল্থী নায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ, চরম- 
২৯৬; ১৯০৭ খ্যাঁষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 
বড়দোয়াব হইতে সংগ্রামের আরম্ভ, ৮ 
হাজার কৃষকের লাঠি ও অস্ত্শদন্্র লইয়া 
৷ লাহোর আভযান, রাওয়ালাপিশ্ডির শহরতলী- 
' তে সশস্ত্ৰ কৃষকদের ?িবশাল সমাবেশে সর্দার 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


অজিত সিংয়ের সংগ্রামের আহ্বান, সভা- 
স্থলে প্যালস কর্তৃক বস্তাদের গ্রেপ্তারের 
চেষ্টা, প্যালসবাহনীর সহিত কৃষকের যুদ্ধ, 
তিন হাজার সশস্ত্র কৃষকের রাওয়ালাঁপশ্ডি 
আভযান, রাওয়ালাঁপাশ্ডি শহরে কয়েকাঁদন 
যাবৎ কৃষকের রন্তক্ষয়ী সংগ্রাম, শ্রামক ও 
ছাত্রদের সংগ্রামে যোগদান, শ্রামক-কৃষক- 
ছাত্রদের মিলিত অভ্যু্থান, ২৯৮; 
'্াওয়ালাপণ্ডি-অভ্যুর্থান (১৯০৭) ২৯৯- 
৩০০ : এই অভ্যুত্থানে শ্রীমক, কৃষক ও ছাত্র- 
সম্প্রদায়ের . অংশগ্রহণ, 'রাজদ্রোহ'মূলক 
প্রবন্ধ প্রকাশের আঁভযোগে “দ পাঞ্জাব 
পান্রকার সম্পাদকের গিবচারের দন তাঁহার 
মযান্তর দাবিতে রাওয়ালপিশ্ডির তিন হাজার 


হাজার সম্রস্ত্র কৃষকের যোগদান, শহরের 
ইংরেজ আঁধবাসীদের উপর আক্রমণ, বৃটিশ 
সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ, দুই জন 
সকল সরকারী অফিস আদালত, বৃটিশ 
মালিকদের দোকান ও কারখানা ধবংস- 


সৈনা-বিদ্রোহের আয়োজন £ ৩০০-৩০১; 
কৃষক-সংগ্রামের ফলে পাঞ্জাবী সৈন্যদের 
মধ্যে চাণ্ল্য, কৃষকের দাবির প্রাত পাঞ্জাবী 
শাসনের বির্ন্ধে বিদ্রোহের আয়োজন, এই 
সংবাদে শাসকগোষ্ঠীর আতঙ্ক, সরকারী 


কিট রিকি; কান 


নির্ঘণ্ট 


কর্মচারীদের দ্বারা তাহাদের স্তরীপৃত্রদের 
পাঞ্জাবের বাঁহরে প্রেরণ, ১৯০৭ খ্যাষ্টাব্দের 
১০ই মে মহাঁবিদ্রোহের ৫০ বৎসর প্যার্তর 
শদনে পাঞ্জাবী সৈন্যবাহনীর অভ্যুত্থানের 
তাঁরখ ধার্যকরণ, এই সংবাদে কৃষকদের 
দাব পূরণে শাসকগোষ্ঠীর ব্যগ্রতা, বড়লাট 
কর্তৃক পাঞ্জাবের কৃষকদের ভাঁমকর ও ভুম- 
সংক্রান্ত আইন বাঁতিনকরণ, ইহার গর্ব 
{বিশ্লেষণ করিয়া 'ইধালশ ম্যান’ পাত্রকার 
মন্তব্য, ৩০০-০১; 

এই বৈগ্লাবক সংগ্রামের চারন্র-বিশ্লেষণ, 


G০৩ 


গাহিয়া শহর ভ্রমণ, 'দ্বদেশী আন্দোলন!’- 
এর অবিচ্ছেদ্য অংশ রুপে শ্রীমক-সংগ্রাম, 
সরকার কর্তৃক দমননশীতির প্রয়োগ, চিদম্বরম 


শপল্লাই ও অন্যান্য নেতৃবন্দের গ্রেপ্তার, সভা 


ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা ৩১২; 


ছান্র-কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের বৃটিশ সর- 
কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, ব্যবসায়ী- 
দের দোকানপাট বন্ধকরণ, কারখানা-স্কুল- 


৩০২-০৪; এই সংগ্রামের অসাধারণ তীব্রতা, 
ইহার পরিকল্পনার অভাব, লক্ষ্যহীনতা, 
বোগ্য নেতৃত্বের অভাব, চরমপল্থী নায়কদের 
দ্বারা আর্থনীণতক দাবির গুরুত্ব উপলব্ধ 


করতে ব্যর্থতা, তাহার ফলে শ্রীমক-কৃষক- 


জনসাধারণের পর্ণ সমাবেশে বাধা প্রাপ্ত, 
শ্রামকশ্রেণীর সংগঠনের অভাব, অসংগাঠত 
অবস্থায় শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রামে অবতরণ, 
৩০২; শাসকদের দ্বারা ক্ষুদ্র জামদারদের 
সুযোগ-সুবিধা দিয়া সংগ্রাম হইতে 
{বাচ্ছন্নকরণ, ইহার ফলে দমননীতি 
চালনায় শাসকদের সবিধা, এই 
সংগ্রামের সর্বপ্রধান বোশষ্ট্যরুপে মধ্য- 
শ্রেণীর রাজনীতিক সংগ্রামের সাঁহত 
শ্রামক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সংযোগ, 
এই তঅ্ভ্যুখানের সর্বভারতীয় তাৎপর্য, 
৩০৩;  রাওয়ালপিশ্ডি-অভ্যুথানকে ‘এই 
শহরের বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের বারত্পূ্ণ 
প্রয়াস বাঁলয়া মন্তব্য, ১৯০৫-০৮ 
খুইষ্টাব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনারুপে এই 
অভ্যুথান, ৩০৪; 


-_ আদ্রাজের শ্রামিকগ্রেণী ও জনসাধারণের 


অভ্যুত্থন (১৯০৮), ৩১১-১৪৫ 


বৈপ্লাবক: রুপ ধারণ, তনেভোঁল ও 
এতউাঁতকোঁরন শহরের শ্রমিক ও জন- 
সাধারণের মধ্যে চরমপল্থীদের প্রভাব বাদ, 
৩১২; িদম্বরম পিল্লাইয়ের নেতৃত্বে চরম- 
পল্থাদের দ্বারা শ্রামকাঁদগকে ক্বদেশী'র 
মন্লে দীক্ষা দান, ১৯০৭ খনীন্টাব্দ 
গতউাঁতিকোরনের কোরার্ল মলের শ্রামক- 
দের ধর্মঘট এবং 'বন্দেমাতরম, সঙ্গীত 


কলেজ-আঁফস-কাছারীতে ধর্মঘট, তিউতি- 
কোদরনের শ্রামক ও জনসাধারণ কর্তৃক ট্রেন 
দখল কাঁরয়া তনেভোল শহরে উপাঁস্থাত, 
থানা, আদালত ও সরকারী আঁফস সমুহ 
আক্ৰমণ ও  আঁগ্নযোগে ভস্মীভূত. করণ, 
'বাভল্ন স্থানের খণ্ডযুন্ধে পঃ 

ব্যবসায়ীদের কল-কারখানা-আঁফস-দোকান- 
পাট আঁগ্নযোগে ধরংসকরণ, 'তিউাঁত- 
কোরনের কোরাল মিলের  শ্রামক- 
দের ধর্মঘট ও ট্রেন দখল করিয়া তনেভোল 
উপাস্থাত এবং শহরের জনতার সাঁহত 
দমলন ও সংগ্রামে যোগদান, ৩৯২; পীলসের 


জনতার রাজপথে যুদ্ধ, নৈনাদের গুঁল- 
বর্ষণে এবং জনতার 
আঘাতে বহু ব্যান্তর মৃত্যু ও গুরুতর 
আঘাত প্রাপ্ত, জনতার পশ্চাং অপসরণ, 
বহু: ব্যক্তির গ্রেপ্তার, রাজদ্রোহের আঁভযোগে 
মামলা, চিদম্বরম পিল! ও অপর ২৬ 


গস্থত থানা আক্ৰমণ ও পঃ 


৫০9৪8 


'বিতাড়ন, থানা ধ্বংসকরণ, জনতা কর্তৃক 
ত্রিভান্দ্রা শহর অধিকার, কারাগার ভাগ্গিয়া 
বাহিনীর আগমন, বিভিন্ন স্থানে রন্তান্ত 
সংঘর্ষ, জনতার পশ্চাং অপসরণ, ৩১৩; 
‘টাইমস্‌ অফ ইন্ডিয়া” হইতে এই সশদ্ব 
অভ্যুথানের বিবরণ, ৩১৩-১৪; গণণ্টুর 
শহরে সশস্ত্র অভ্যুথান, সৈন্যবাহিনী কর্তৃক 
দমন, ৩১৪ 

বোনার্জ ডব্লিউ, সি, ৩৪, ৩৫ 

_কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি রূপে কংগ্রেস 
প্রাতিষ্ঠার প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন, ৩৪; 


সভাপাতির ভাষণে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য 
বর্ণনা, ৩৫ 
“বোমার দল’, বাঙলাদেশের, ১৮৬, ১৮৭ 
“বোমার বিভীষিকা’, ২২৫ 


আলিপুর ষড়যন্ত-মামলার পর কলকাতার 
রাজপথে ঘন ঘন বোমা বিস্ফোরণ, পূর্ব- 
বঙ্গে বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক ডাকাতি ও 
রাজনীতিক গুপ্তহত্যা, ইহার ফলে শাসক- 
গোষ্ঠীর মনে ভীত ও জন্ভ্রাসের সৃষ্টি, 
আলিপুর 


‘বোমার যুগ’, ১৮৬, ১৮৯ 

বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন, ২৬ 

বোম্বাই প্রদেশ, ৪, ১০, ২৬, ৩০, ৩২, ৩৬, 
৩৮, ৬৩, ৬৫, ৬৮, ৭১, ৭২ 

এখানে রায়তওয়ারী ভূঁমরাজস্ব-ব্যবস্থার 
প্রবর্ন, ৪; এখানে রেলপথ নির্মাণ, ৭১; 
এখানে কৃষি-ব্যবস্থার চরম অরাজকতা, ৭২ 

বোম্বাই রেগুলেশন (১৮২৭), ২৫নং, ১৯৫ 

বোম্বাই শহর বা নগর, ১৮, ১৯, ২৫, ৩০, 


৩১৫; 
ধর্মঘট (১৯০৮), ৩০, ৩০২, ৩০৪; 
গ্রেপ্তারে এখানে ধর্মঘট ও 

রাজপথে যুদ্ধ, ৩২৪ 
বোয়েম, জার্মান কর্মচারী, ৩৮০, ৩৮৯, ৩৯০ 
_ভারত-জার্মান ষড়যন্তে অংশগ্রহণ, এই 
অপরাধে মাক যডন্তরাষ্ট্রে তাঁহার গ্রেপ্তার 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


ব্যনতি-স্বাতন্্যবাদ, ৩ 
-ধনতন্বের দাশশীনক ভাত্তরূপে, ৩ 


.বযক্তি-স্বাধীনতা, ৩৭৮ 


ব্যবসায়ী-মলধন (ভারতের), ১৭ 
_ভুদ্বামিশ্রেণীর দাসত্ব হইতে ইহার মন্ত, 
বৃটিশ ম্‌লধনের প্রভুত্ব স্বীকার, ১৭ 

ব্যবলায়শ্রেণী, ভারতের, ১৮, ২৩ 

_হাজনী ব্যবসা দ্বারা ইহাদের বিপুল 
সম্পদ আহরণ, ইহাদের দ্বারা ভারতে বন্ত- 
শিল্প স্থাপন, ভারতীয় মূলধনী ধা 
বদজোয়াশ্রেণীরূপে ইহাদের আবির্ভাব, 
বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেপীর সাঁহত ইহাদের 
স্বার্থের সংঘাত, ১৮; বঙ্গ দেশের, ২৮৪ 


ব্যাঙ্ক-মালিক, ইংলণ্ডের, ২০ 

_ইহাদের স্বার্থে ভারতাঁয় বাজার সংরক্ষণ, 
২০ 

ব্যাঙ্কক, শ্যামের রাজধানী, ৩৫১, ৩৮১, ৩৮৩, 
৩৮৬, ৪0৬, 80৭, ৪০৮, 8১৫ 

_এখানে বিপ্লবীদের ঘাঁটি স্থাপন, ৩৫১, 
৩৮১ 


_ঢটাকা অনুশীলন সাঁমতির পরিচালকদের 
দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা, ইহার দুই দলে ভাগ, 
১৫৬; ১৯০৯ খ্বীষ্টাব্দে ইহাকে বে- 
আইনী ঘোষণা, ২২৮ 

র্মচারী, নীলকণ্ঠ, ২৭০, ২৭১ 

মাদ্রাজ প্রদেশের বাভিন্ন স্থানে তাঁহার 
বৈপ্লাবক প্রচারকার্য, ২৭০; িনেভোল 
যড়যন্ত-মামলায় দীর্ঘ-কারাদণ্ড লাভ, ২৭২ 

ঘন্ধদেশ, ২৫৮, ৩৫৩, ৩৮১, ৩৮৯, ৩৯৯, 
৪০২, 80৫-০৯ 

ইহার বিরদ্ধে ইংরেজদের আক্রমণ, ২৫৮; 
এখানে বিপ্লব-প্রচেম্টা, ৪০৪-০৯ বেপ্লব- 
প্রচেষ্টা দষ্টব্য); এখানে বৈপ্লবিক সংগঠন 
প্রতিষ্ঠা, ৪০৫ 

ব্রাজিলদেশ, ৩৫৬ 

্াহ্ম-সমাজ, ৩১, ৩৫, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, 
১৫৭ 

--১৮২৮ খ্না্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্য, ৩১, ১৪৩, ইহার বৈপ্লাবক চিন্তা, 
১৪৩ 

্রা্গণ-সম্প্রদায়, ৬৬, ১২০ 

মহাজনরূপে ইহার আবির্ভাব, ৬৬: 
চিৎপাবন, মহারাষ্ট্রের, ১২০ 


নির্ঘণ্ট 
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ভগবদ্গণতা, ১২০, ১২১, ১২৩, ৯৩০ 
- “কেশরা” পান্রিকায় ইহার আদর্শ প্রচার, 


১২০; ইহা দ্বারা বোদ্বাই প্রদেশের জাতীয় 
আন্দোলনের 'ভীত্তি রচনা, ৯২১৯ 

ভগবান $সং, গদরপার্টির নায়ক, ৩৫১ 
ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ, ৩৬৯ 


ভট্টাচার্য, আঁবনাশ, ১৫৬, ৯৬৮, ২২২, 


২২৪, ৩৭৭, ৩৭৮ 
আলিপুর বড়বল্-মামলায় তাঁহার ৭ 
বৎসরের কারাদস্ডলাভ, ২২৪; 
_আৰনাশ ডেঃ), ৩৪৭, ৩৭৭, ৩৭৮ 
বার্লন কামার সদস্যপদ লাভ, ৩৪৭; 
_ আনন্দ, ৪১৬ - 
বেনারস ষড়যন্দ্র-মামলায় ৩ বৎসরের কারা- 
দণ্ডলাভ, ৪১৬ 
_ নরেন্দ্রনাথ (মাটন), ৩৫০, ৩৬৮, ৩৮৩- 
৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৯, ৩১৯১০ 
রোয়, এম. এন- দুষ্টব্য); 
_বাসমদেব, ২০৯ 
ভারতীয় ছাত্র, লণ্ডনে কৃষ্ণ বর্মার হীণ্ডিয়া 
নল ওয়ার্নারের গন্ডে চপেটাঘাত, এই 
অপরাধে তাঁহার দশ পাউণ্ড জরিমানা, ২০৯ 
ভবানী দেবা, ১৩৬, ১৭০ 
"ভবানশী-আন্দির, ১৩৫, ১৫৭, ৯৬৮, ১৭০ 
১৭৫, ২৭৬, ২৭৭ 


১৭০; ইহাতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ধর্মীয় 
আদর্শের সাঁহত বৈপ্লাবক সং 
সাংগঠানক আদর্শ বর্ণনা, এই গ্রন্থ সম্বন্ধে 
দৃসাঁডশন কাঁমাটির মন্তব্য, ১৭৯ 


“ভাইয়াচারী প্রথা, ৪ 
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_ডূঁম-রাজস্বব্যবস্থা, পাঞ্জাবে ইহার প্রবর্তন, ৪ 

ভাগচাযণ, ১২, ২৯০, ২৯১ 

_ মধ্যশ্রেণী কর্তৃক ইহাদের হস্তে কীষকার্ষের 
ভার অর্পণ, ১২; ১৯০৭ খ্যাঁষ্টাব্দে বাগের- 
হাটে ইহাদের সংগ্রাম, ২৯০; সংগ্রাম কাঁরয়া 
দাঁব আদায় করণ,২৯১ 

ভাগলগর সাঁমাত, ২৮৯ 

ভাথাগ্রয়া, ৪২ 

__ভীল-বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান, ৪২ 

ভাদমড়ী, সটরনাথ, ৪৯৭ 

-কাশীর বৈপ্াবক সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ, 
বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের নিকট হইতে তাঁহার 
সাহায্য লাভ, ৪১৭ 

ভাবধারা, গণতান্তিক, ৩১৫; 

_ ধমশীয়, ১৩২; প্রাচীন, ১১৫) আধ্যাত্মিক, 
১২৯; বৈপ্লবিক, ইহাতে অগ্রগাঁতর সণচনা, 
১১৬ €বৈপ্লাবক ভাবধারা, দ্রষ্টব্য) 

“ডারত’ পত্রিকা, মাদ্রাজের, ২৬৯ 

_ বৈপ্লাবক প্রচার-কার্যের আঁভযোগে ইহার 
মনদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীনবাস আয়েঙ্গারের 
দীর্ঘ কারাদণ্ড লাত, ২৬৯ 

ভারত-জার্সান মিশন, ৩৫৫, ৩৬১, ৩৬২, 


< 


আটকের চেষ্টা, ইহার উপর ডাকাত দলের 
আক্রমণ, ৩৬২; মিশনের কাবুলে উপস্থিতি, 
ইহার ব্যর্থতা, ৩৬৩ 

ভারত-জার্মান হড়মন্ত্--'বৈদৌশক সাহায্যে 
{বপ্মব-প্রচেণ্টা’ দ্রষ্টব্য 

ভারত-গ্রবেশ আর্ডনান্স, ৪০৩ 

_পাঞ্জাবে ইহার প্রয়োগ, ৪০৩ 

ভারতবন্ধয জার্মান সামাত, ৩৪৭, ৩৪৮ 

_প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্লিনে ইহার 
গঠন, ৩৪৭; ইহার সদ্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাগ 
দত্তের মন্তব্য, ৩৪৭-৪৮ 

ভারতবর্ষ, ৩, 8৪, ৬, ৭, ১১, ১৫, ১৭, 
৩০, 80, 8৫, 8৬, 8৭, ৪৯, ৭৮, ১০৪, 
১০৬, ১২৩, ১৭৬, ১৯৬, ২১৬, ৩২৮ 
ধরংসসাধন, ৩; ইংলন্ডের আদর্শে নূতন 

র প্রবর্তন, এখানে নূতন 
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ভুদ্বামীশ্রেণীর সৃষ্টি, ৪; ইহার মানচিত্রের 
উৎকট রুপ ধারণ, ১৫; ইহার অর্থনীতি, 
১৭; বৃটিশ শাসনকালে ইহার স্থায়ী 
দুভক্ষের দেশে পরিণাত, ৪০; ইহার 
প্রাচীন সমাজবব্যবস্থা, ৪৫; এখানে 


'ভারতরক্ষা-আইন, ৩৭১, ৩৭২, ৪০৩, ৪২৮, 
৪২৯, ৪৩০, ৪৩১ 

_পাঞ্জাবে ইহার প্রয়োগ, ৪০৩ 

ভারতলগ, হোমর্যলের জন্য, ৪২৫ 

-_তিলকের দ্বারা ইহার প্রাতষ্ঠা, ৪২৫ 

'ভারত-সঙ্গীত”, হেমচন্দ্রের, ১৪৭ 

ভারত সরকার, ২০, ২১, ২৭, ২৯, ৩১, 
১৯০, ১৯৫, ২০৫, ২১৬, ৩০৯, ৩৭৮, 
৩৯০, ৪০১, ৪০২, ৪০৫, ৪১২, ৪১৯, 
৪২৬, ৪৩১ 

ইহা দ্বারা দেশীয় শিল্পের উপর উচ্চ হারে 
করধার্যকরণ, দেশীয় 


ভারতাঁয় আধ্যাত্মিকতা, ১৩০ 

ভাবতীয় বো ভারতের) ইতিহাস, ১৩, ২৪ 

ভারতীয় এতিহ্য, ১২৭ 

ভাতাঁয় চিন্তা, ১৩০, ১৩৩ 

ভান্রতীয় বো ভারতের) জনসাধারণ_'জন- 
সাধারণ’ দ্রষ্টব্য 

ভারতীয় দর্শন, ১২৭, ১৩০, ১৩৩, ১৩৪ 

hn নৈগ্লাবক কামিটি-বার্লিন কাটি’ 


ভারতীয় শিল্প, ২১, ১২৭, ১৩৪ 

_ইহার অগ্রগতির পথ র্দ্ধকরণ, ইহার শ্বাস- 
রোধকরণের নগ্ন চির, ২১; প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
ইহার বিকাশের সামান্য সুযোগ দান, ৪১৯ 

ভারতীয় সভ্যতা, ১৬ 

_কৃঁষাভাত্তক, ১৬ 

ভারতায় সমাজ, ১১, ৯৬, ১৭, ২৪, ১৯৪, 
৩১৫ 

ইহাতে মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব, ১১; ইহাতে 
হিন্দন-ম্সলমানের বিরোধ, ১৬; ইহাতে 
ধনতান্তিক র সুযোগ সৃষ্টি, ১৭; 
প্রাচীন, ১৭, ৪৫; ইহার ধনতাল্লিক বিকাশ, 
১৭; ইহার সকল দিকে আলোড়ন সৃষ্টি, 
২৪ 


১৯০৭ খদীল্টাব্দে পাশ্ডুরঙ্গ খানখোজের 
দ্বারা, ক্যালিফোর্নিয়া নগরীতে ইহার 
প্রতিষ্ঠা, ইহার উন্দেশ্য, মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের 
বিভিন্ন শহরে ইহার প্রচারকেন্দ্ স্থাপন, 
১৯১৩ খ্যাঁষ্টাব্দে এই সম্ঘের নাম পরি- 
বতনি করিয়া "দর পার্টি নাম গ্রহণ, 
৩৩১৯ 


থর নামে মামলা, শৈলেন্দ্রনাথের 
পলায়ন, তারকনাথের ৪ বৎসরের কারাদণ্ড 
লাভ, ৩৬০ 
‘ভাল্ততের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম’, ১৬৭ 
ভিক্টোরিয়া, অহারানশ, ১৫, ২৬, ৩৮, ৪৪, 
১৯৬, ১৯৭, ২৭৪ 


তাঁহার ১৮৫৮ খুইষ্টাব্দের ঘোষণা, ১৫: 
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তাঁহার ‘সম্রাজ্ঞী’ খেতাব গ্রহণ, ২৬; তাঁহার 
রাজ্যাভষেক উৎসব, ১৯৬, ১৯৭ 

ভখল-ীবদ্রোহ, ৪২ 

_-১৮৪৫ খ্যাীষ্টাব্দের, ৪২ 

ভুইয়া আদিবাসী (উড়িয্যার), ৬২ 

_কেওঞ্জাড় রাজ্যে ইহাদের বিদ্রোহ, ৬২ 

ভুনি-ব্যৰস্থা, বৃটিশ শাসনের, ৬৮ 

__ ইহার ফলে কৃষকদের স্থায়ী খণগ্রচ্ত অবস্থা, 
৬৮ 

ভূঁম-রাজস্বর, ৩, ৭, ৮, ৩৮, ৩৯, 8১, 68, 
৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭৫, ৭৭, ৭৯ 

_ ফসলের দ্বারা ইহা শদবার নিয়ম, ৩, ৮) 
নগদ অর্থের দ্বারা ইহা শীদবার নিয়ম 


বারে ৪ গুণ বুদ্ধি, ৩৯; মাদ্রাজে ইহার 
অত্যাধক বৃদ্ধি ও তাহার ফল, ৭৭ 

ভূগম্পাত্ত, ৩, ১০ 

_ গ্রাম সমাজের দ্বারা ইহার নিয়ন্ত্রণ, ইহার 
উপর ব্যান্তগত আধিকার প্রতিষ্ঠা, ৩; ইহার 
ক্ষুদ্র ক্ষদ্র ভাগে পাঁরণাঁত, ১০ 

ভুদ্ৰামিশ্ৰেণা, ৪-৬, ১৯, ১৭, ২৮৫ 

_ ইহার সৃষ্টি, ভু-সম্পাত্তর উপর ইহার ব্যান্ত- 
গত আঁধকার প্রতিষ্ঠা, ৪; বৃটিশ শাসনের 
রক্ষকরুূপে ইহার ভঁমকা, ৫; জমিদাঁর- 
প্রথা-বাঁহভূত অণ্চলে ইহার সৃষ্টি, ৭ 

ভেদে, আমেরিকা-প্রবাসী জার্মান, ৩৮৯, 
৩৯০ 

_ভারত-জার্মান ষড়যন্তে অংশগ্রহণ, তাঁহার 
প্রেপ্তার ও দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ, ৩৯০ 

ভৈরৰ, সাঁওতাল নায়ক, ৪৩ 

_ 'াঁওতাল-ীবদ্রোহে নেতৃত্ব দান, ৪৩ 

‘ভোলা’ পান্রকা, ২৭৯ 

ভোগক, মদনমোহন, ২৪৪ 

__দ্বিতীয় বারশাল বড়ঘন্ত্-মামলায় কারাদণ্ড 
লাভ, ২৪৪ 


চা] 
মজনমাদার, আন্বিকাচরণ, ৪২৮ 


৫০৭ 


বাগচীর সাঁহত আত্মগোপন কারয়া অবস্থান, 
শেষ রাত্রে প্রীলস কর্তৃক গৃহ বেষ্টন, 
{রভলভার দ্বারা যহন্ধ কাঁরতে কাঁরতে 
গ্‌ালাবদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ, ৩৭৬) 

-ভুপাত, ৩৫০ 

_-রামচন্দ্র, ৩৮২ 

মাঁণকাছাড়াঁ, ৫৫ 
১৪ বংসরের কারাদণ্ড লাভ, ৫৫ 

মাতিচাঁদ, ২৭৯, ২৮০ 

_শবহারের নিমেজ মান্দরের মোহান্তকে 
হত্যার জন্য প্রাণদণ্ড লাভ, ২৮০ 

মদনলাল 'বিংরা-_গধতরা, মদনলাল' দুষ্টব্য 

মধ্য রঘনাথ, ৩৩২ 

_বেন্বাইয়ের শ্রামক নায়ক, ১৯০৮ খষ্টাব্দে 
রাজপথের যুদ্ধে তাহার মৃত্যু, ৩৩২ 

মধাপ্রাচ্য, ৩৯২ 

মধ্যযগ, ৪১, ১২৯, ১৩২ 

_ সামন্ততাল্নিক, ১২৯ 

ময্যগ্রেশি, ৯১-১৩, ২৩, ২৪, ২৫, ৩২, ৯০৩, 
১১২, ১১৪, ১১৬, ১২৭, ১২৯, ১৩২, 
১৩৪, ১৫০, ১৫৫, ১৮৪, ১৯৪, ২০৮, 
৩১০, ৩৩৬, ৩৬৪, ৩৭৯, ৪২২ 

_ ইহার সৃষ্ট ও ইহার ভুমিকা, ৯-১০, ৯৯; 
ইহার সামাজিক ও রাজনীতিক ভূঁমকা, 
১০-৯৩; বৃটিশ শাসনের ভূমি-ব্যবস্থার 
পারিণাঁত রূপে ইহার সৃষ্ট, বৃটিশ শাসন 

ইহার লালন-পালন, জমিদারশ্রেণী- 


ভদ্রলোক রুপে 
শ্রেণীতে পাঁরণাঁত, কাষ-সংকট ও বেকারির 


কারখানায় প্রবেশ, ১৩; 

ইহার পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত অংশ, 
১৯, ২২, ৩৫; শিজ্পপাতিশ্রেণীর সহায়ক- 
রুপে ইহার ভূমিকা, ইহার সম্বন্ধে মন্তব্য 
১৯; ইহার সংকট ও চরম আর্থক দুদশা, 
২৩, ১০৯, ৪২০; ইহাদের দ্বারা জাতীয় 
অধঃগতনের কারণ উপলব্ধি, ২৩ ব্দোদ্ধ- 
জাবা' শব্দ দ্রষ্টব্য); ইহার 


প্রয়াস, 
শব্দ দষ্টব্য); চরমপন্থণদের 
লারা রাজনীতিকে ধর্মের পোষাকে আবৃত 
করিয়া এবং ধমশীয় সংস্কারে আঘাত দিয়া 
ইহার মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী 


শহুরে অংশ, ১২৭, ১২৮, 
১২৯, ১৩২, ১৫৫, ২৮৫, ৪২০ 
ইহা দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দের 


র দগ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি, 
২১০) ইহার “স্বদেশী আন্দোলন’, ২৯৫) 
-ইহার গণবিপ্লব-বিরোধী চরিত্র, ৩৬৬ 


মনসুর আরিকং, 8০৫ 

oe নেতা, বৃটিশ 
বিরোধণ প্রবন্ধ , 80¢ 

মনদ।র (ডঃ), ৩৪৭ 

_মসলমান 'বপ্নবাঁ, বালিন কমিটির সভা. 
পতির পদে তাঁহার নির্বাচন, ৩৪৭ 

মন্টেগ্্‌, ই. এল. 

গ্রেট বৃটেনের ভারত-সঁচিব হিসাবে ভারতের 
শাসন-সংদ্কার সম্বন্ধে তাঁহার ঘোষণা, 
8৩১; তাঁহার ভারতে আগমনের উদ্দেশ্য, 
ভারতের জাতায় মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টির প্রয়াস, ৪৩২ 

মন্টেগ-চেমসেফোর্ড শাসন সংগ্কার, ২৪৮ 
৪৩১-৩২ 

-ঞযানি বেশান্ত কর্তৃক ইহাকে « পরি. 
কল্পনা’ বলিয়া ঘোষণা, ৪৩২ 

মণ্ডল, বনবিহারণ, ৩৭৮ 


মন্বন্তর, চিয়াত্তরের, ৭৮ . 
ময়রা সিং, ৫৫ ূ 
১৪ বৎসরের কারাদণ্ড লাভ, ৫৫ এ 
মলে? লর্ড ভারত-সচিব, ২১২, ৩২৬ ৃ 
মলে-মিল্টো শাসন-সংস্কার (১৯০৭), ২১৭, 
৪৩১ Ee 
মল্লিক, রাজা সুবোধ, ১৪৯, ২১৮, ২২৩ 
--১৯০৮ খঢীষ্টাব্দে বিনাবিচারে তাঁহার আটক, 


_হেমচন্দ্র, ১৪৯, ১৫০ H 
বৈপ্লবিক সংগঠন স্থাপনে পি. মিন্রের 
সহযোগিতা করণ, ১৫০ 
মহম্মদ আল--আগাসে" দ্রষ্টব্য 
মহম্মদ আলি, ৩৯২ 
- ভারতের মুসলিম নায়ক, ৩৯২ 
মহলওয়ার প্রথা, ৪ 
_সমিরাজদ্বের নূতন ব্যবস্থা হিসাবে উত্তর- 
ভারতে ইহার প্রবর্তন, ৪ 
মহাজনগোষ্ঠী, ৪, ৭, ৮, ৯, ৩৮, ৪১, ৪২, 
৬৬-৬৮, ৭০-৭৩, ৭৬, ৮২, ৮৬, bh, 
৯০, ৯২, ৯৪, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০২, 
১০৪, ২৮৬, ২৯০, ২৯১ 


9, ৫, ৭-৯; কৃষকের খণদাতারুপে ইহাদের 
আবির্ভাব, পূবে সমাজ-সেবকের ভূমিকা, 


নু 
ধনীর ভূমিকা গ্রহণ, সমগ্র শোষণচক্রের একটি" 
অপৰিহাৰ্য মন্লদণ্ডর,পে, গ্রামাঞ্চলে সায়াজ্য- 
বাদী শাসন-শোষণের প্রধান রক্ষক রূপে, 
শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের 


নির্ঘণ্ট 


ব্যবস্থা, ৯; 
ইহাদের নিকট কৃষকের চিরদাসত্ব বরণ, 
৩৮; মারোয়াড়ন, ৪২, ৬৩, ৬৬, ৬৭: 
কৃষক-বিদ্রোহের ফলে শোলাপঢুর ও রাজ- 
স্থানের গ্রামাণ্ডল হইতে ইহাদের পলায়ন, 
৪২; দাক্ষিণাত্যে ইহাদের আবির্ভাব, 
ইহাদের প্রধান কেন্দ্র, ইহাদের চারত, জমিদার 
হিসাবে ইহাদের ভূমিকা, ইহাদের আইনের 
জ্ঞান ও মামলা সাজাইবার ক্ষমতা, ৬৬-৬৭; 

ইহাদের ক্রিয়াকলাপ, সম্বন্ধে আমেদনগর 
জেলার কালেক্টরের মন্তব্য, ৬৭; 
খণগ্রস্ত চাষীর শোষণের প্রণালী সম্বন্ধে 
‘ডেকান রায়ট কাঁমশন'-এর মন্তব্য, খাগগ্রস্ত 
চাষীর চাষের-বলদ ও সমস্ত ফসলের উপর 
ইহাদের লোভ, ইহাদের দ্বারা কৃষকদের 
নিকট হইতে চক্ুবাদ্ধহারে সদ আদায়, 
ইহাদের স্বাভাবিক সনদের হার, ৬৮; ইহাদের 
শোষণ-উৎপখড়নের চিত্র, ৬৯-৭০; কৃষকদের 
দ্বারা ইহাদের হত্যা, এই সম্বন্ধে উইনগেট- 
এর মন্তব্য, ৭০-৭১; ইহাদের শোষণ- 
উৎপণীড়নের কুধাসত রূপ, ৭২; দাক্ষিণাত্য- 
বিদ্রোহের ফলে ইহাদের ধ্ংসের আসন্নতা, 
৭৬; সরকারী উদাসণীন্যের ফলে 'বাভন্ন 
বিষয়ে ইহাদের সুযোগ লাভ, ইহাদের সংযত 
করিতে আইনের ব্যর্থতা, ইহাদের দ্বারা 
আইন প্রণয়নে বাধা দান, ৭৭; কোল সমাজে 
ইহাদের আবির্ভাব, ইহাদের হস্তে খাজনা 
আদায়ের ভার অর্পণ, ৮৭; ইহাদের দ্বারা 
কোলদের প্রাচীন সমাজ-বাবস্থার ধৰংস- 
সাধন, ৯০ 

মহাজন সভা, বোম্বাইয়ের, ২৬ 

মহাজনণ আইন, ৩০ 

মহাজনগ প্রথা, ৭৬ 

মহাজন’ ব্যবসা, ১৭, ৬৬ 

মহাজনী শোষণ, ৬৮, ৬৯, ৭০ 

- ইহার রূপ, ৬৮-৭০ 

মহা মান্রাজের, ৭৭-৭৮ 

ইহার ফলে ৫০ লক্ষ লোকের মৃত্য, ইহার 
ফল রুপে, অমৃতবাজার পরিকায় ইহার 
কারণ ব্যাখ্যা, ৭৭; ইহাতে কারিগর ও তাঁত 
সম্প্রদায়ের আধক সংখ্যায় মৃত্যুবরণ, ৭৮ 

মহাবিদ্রোহ, ১৮৫৭ খ্যাক্টাব্দের, ৬, ১২, ১৩, 
১৪, ১৫, ১৬, ২০, ২৪, ২৭, ৩৮, ৪২ 
৫0, ৫৩, 68, ৮৩, ৯২, ৯০৪, ১২৩, 


৫০৯ 


২০২, ২৫৮, ২৭৮, ২৮৩, ২৯৭, ৩৯৯ 


‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ' নামে আভ- 
হিতকরণ, ২০২; ৯৯০৭ সালে ইহার 
৫০ বৎসর প্যর্তি উপলক্ষ্যে উত্তর-ভারতে 
নূতন বিদ্রোহের আয়োজন, ৩০০ 

প্মহাডারত', ১২১, ১২২, ১৭১ 

ইহার ধর্মযুদ্ধ, ৯৭১) বোম্বাইয়ের জাতায় 
আন্দোলনের ভিত্তি রচনায় ইহার ব্যবহার, 
৯২১ 

নহায/গ্থ-_িশ্বযুদ্ধ' চণ্টব্য 

মহারাজ, নেগালের, ৩৬২ 

মহেন্দরগ্রতাগ--সংহ, মহেন্দুপ্রতাপ' দ্রষ্টব্য 

মাঞ্যারয়া, ১৩৭ 

মাদারিপযর সমিতি, ২৩৭, ২৩৮-৩৯, ২৪৭, 
৩৬৮ 

_সাদারিপুর শহরকে কেন্দ্র করিয়া ইহার 
গঠন, ইহার স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা, ইহা 
দ্বারা ঢাকা অনুশীলন সাঁমতির অনুরুপ 
কর্মপন্থা গ্রহণ, ডাকাতকে বৃটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতের বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের অঙ্াস্বরূপ গোরলাযুদ্ধ' রূপে 
গ্রহণ, ২৩৮; ৩টি বৃহৎ ডাকাতির অনুষ্ঠান, 
ইহার সভাদের সামরিক শিক্ষা ও বোমা 
তৈরাঁ শিক্ষাদান, ২৩৯ 

মা্রাজপ্রদেশ, ৩, 8, ২১, ২৫, ৬৬, ৭৮ 

ইহার গ্রামসমাজ ভিত্তিক কৃি-বাবস্থার 
ধবংসসাধন। ৩ 

মাদ্রাজ রেগ্‌লেশন (১৮১৯), ২নং, ৯৯৫ 

মানব ইতিহাস, ১৪৪ 

মানবগোদ্ঠী, ১৯৩০ 

মানিকচাঁদ, ২৭৯, ২৮০ 

প্মানিকতলা বাগানবাড়ণ, ৯৮৮, ২২২, ৩৭৮ 


৫১০ 


অন্যান্য বিপ্লবীদের. দীর্ঘকারাদণ্ড লাভ, 
80৯; 

দ্বিতীয় ও ব্ৰহ্মদেশে বিদ্রোহের শেষ চেষ্টা, 
মুসলমানদের যোগদানের আয়োজন, সামারক 
পর্ীলসের একটি ব্যাটালিয়নের যোগদানের 
প্রস্তুত, ব্যাপক গ্রেপ্তার, ষড়যন্ত্র-মামলার 
আরম্ভ, বিচারে অভিয্যন্ত বিপ্লবীদের দীর্ঘ- 
কারাদণ্ড লাভ, ৪০৯ 

মামুদ হাদান এফোন্দ, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৭ 

-ওবেদক্লোর মারফত বিপ্লবের মন্তে দীক্ষা 
গ্রহণ, ভারতের বাহিরে গমন, মহম্মদ মিঞা 


সাহত আলোচনার জন্য আরবে গমন, 
৩৯৪; হেজ্জাজে গালিব পাশার সাঁহত 
সাক্ষাৎ, তাঁহার আহত “গালিবনামা’ রচনা, 
৩৯৫ 
“মারাঠা’, ২৫, ১৯৯, ৪২৫, ৪২৯ 


“মারাঠাবাস'দের প্রাত আহবান”, ২০৭ 
-ইজ্তাহার রূপে ইহার প্রকাশ, ২০৭ 
মারাঠা শাসন, ৬৬, ৬৭ 

মারাঠে, প্রবাসী বিপ্লবী, ৩৪৮ 

মার্কস কাল? ১১, ১৬ + 
_ বঙ্গদেশে মধ্যশ্রেণর সৃষ্টি সম্বন্ধে মন্তব্য, 
১২; তাঁহার 'ক্যাঁপটাল' গ্রন্থে ও প্রবন্ধা- 
বলশতে এশিয়ার উৎপাদন-প্রণালীর বর্ণনা, 


১৬ 

মাঁকনি যাত্তরাম্্, ২৫৭-৬০, ২৬৩, ৩৩৯, 
৩8৪০0, ৩৪8, ৩86, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, 
৩৮০ 

মার্টিন, দি._-ভটাচার্য, নরেন্দ্রনাথ দ্রষ্টব্য 

মা্সাই বন্দর, ফ্রান্সের, ২০২ 

মালয় উপদ্বপ, ২৬০, 808, ৪8০৭, ৪০৮ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে দুইটি 
ভারতাঁয় সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ, ৪০৭ 

মালয় স্টেটস্‌ গার্ডস,.৪০৭ 

ইহাদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচারকার্য, ইহাদের 
অভ্যর্থানের আয়োজন, ইহাদের স্থানান্তাঁরত 

অভ্যুথথানে বাধাদান,:8০৭ 
মালাবার উপকূল, ৩০ 
(বূজোয়াশ্রেণী), 

অপ ১৮, ১৯, ২০, ২২, 
৩১, ২১০; দ্বারা ভারতীয় বস্র- 
শিল্পের ১ ২২; ১৯০৭ সালে 


আচরণ, ২৭; 
_ভারতীয়, ১৯, ২২, ৩১, ২১০, ৩০৯, 
৩১৮, ৩১৯, ৩২৩; ইহার জন্ম, ইহার, 
রমব্ান্ধ, ১৯, ২১০; ভারতের অর্ধনীতি- ঠা 
ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্টিশ মৃূলধনীদের প্রবল, 
গ্রাতদ্বাদ্দিরূপে ইহার ভূমিকা, ২২, ২১০: 
স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এ 
বাজারের সুযোগ লাভ, ৩০৪; ১৯০৭ 
সালে শ্রামকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা, 
৩০৯; ইহার স্বর্ণযুগ, ৩১৮ 
মালিকা নৈষণব-সম্প্রদায়, ২৭৬ 
বৈপ্পবিক মতবাদের সমন্বয় সাধন, রাজ- 
দ্রোহমূলক প্রচার ও ক্রিয়াকলাপ, উড়য্যা- 


দমন, ২৭৬ 
আইন কোজনের), 
সিন, কৃষকুমার, ২১৮ 
--১৯০৮ সালে বিনাবিচারে তাঁহার আটক, 
২১৮; 


২০৯. 


ন, ৫২; 
তাঁহার 'নীলদ্প্ণ নাটক, ৫২; 

=নৰগোপাল, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ 
জাতীয় বা পহন্দ: মেলা'র প্রতিষ্ঠা ১৪৩; 
রাজনারায়ণ বসুর গঢুপ্তসভায় যোগদান, 
১৪৫; 

_প্যারাঁচাঁদ, ২৬; 

_প্রমথনাথ, ১৪৬, ১৪৯, ১৫০, 
১৫৪-৫৭, ১৬৫, ১৮৪, ১৮৫) 
তাহার প্রথম বৈপ্লাবক প্রয়াস, ১৪৯-৫১; 
উনবিংশ শতাব্দীতে পর পর চারবার 
গপ্ত সামতি স্থাপনের চেষ্টা, সুরেন্দ্রনাথ 
YUL শর রা 

উদ্ধারের পরিকল্পনা, বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের 
পাঁরকজ্পনা ও ব্যর্থতা, ১৪৯; ব্যর্থতা: 
সদ্বন্ধে তাঁহার আক্ষেপোন্তি, প্রথম গ্প্ত- 
সামাত কোলিকাতা অন্দশীলন সাঁমাত) গঠন, 
এই সাঁমাতর সভাপাঁতপদে তাঁহার দনর্বাচন, 
সমিতি গঠনের উদ্যোগণীদের মধ্যে সর্বাগ্র- 
গণ্যরূপে তাঁহার নাম, তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ 
পে ঢাকা অনুশীলন সামাতির 
পথীলন দাসকে বিপ্লবের মন্দে 
দাক্ষাদান, অনুশীলন সাঁমতি’ নামকরণ, 


১৫২, 


নির্ঘণ্ট 


রিপন কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ, 
১৫০; অনশশীলন সাঁমাতর শাখা বিস্তারে 
আত্মানয়োগ, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগদান, ১৫১; বারীন ঘোষ 
প্রভীতিদের সাঁহত তাঁহার বিচ্ছেদ, তাঁহার 
মৃত্যু, ৯৫১) তাঁহার সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ 
দত্তের উীন্ত, ১৫২-৫৩; তাঁহার লক্ষ্য ও 
চিন্তার সীমাবদ্ধতা, তরুণ নেতৃবৃন্দের সাহত 
তাঁহার মতভেদের কারণ, রাজনীতিক 
ডাকাতির বরোঁধতা, ডাকাতির অপরাধে 
প্যীলন দাসকে পাট. হইতে বাহচ্করণ, 
১৮৪; 

_ বাঁতকমচন্দ্র, ২৮০, ২৮১, ৪১৬ 
বাঁকপ্দরের বৈপ্লবিক সাঁমাতর পারচালনা, 
বেনারস যড়যন্্-মামলায় ৩ বৎসরের কারা- 
দণ্ড লাভ, ২৮০-৮১ 

_ আরারযোহন, ৩৭০ 

- রাজেন্দ্রলল, ২৬ 

ঠমন্রমেলা, ১৪০, ২০০, ২০৩ 

বোম্বাই প্রদেশের নাসিক শহরে সাভারকর 
জাতৃদ্বয় কর্তৃক ইহার প্রতিষ্ঠা, ইহার মূল 
উন্দেশ্য, ১৪০, ২০০ 

গিরূরাজ্য, ভারতের, ৯৫ 

ন্রপান্ড, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের, ২৬০, ৩৪৬ 

দিণ্টো, লর্ড, বড়লাট, ২০৬, ২১৮ 

_-৯৯০৯ সালে তাঁহার আমেদাবাদ ভ্রমণকালে 
তাঁহার উপর 'বপ্নবাঁদের বোমা নিক্ষেগ, 
২০৬; তাঁহার দ্বারা ভারতের 
আন্দোলন ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দমন কারবার 
সংকল্প ঘোষণা, ২১৮ 

'িলহ্যান্ডপ্‌ এসোপিয়েশন, ৩১ 

_বোদ্বাই শহরের, ভারতের 
প্রথম সংগঠনর্‌পে ৩১ 

[িমশরদেশ, ২৫৮, ৩৪৯, ৩৫৪ 

ইহার বিরদ্ধে ইংরেজদের আক্রমণ, ২৫৮ 

আীরাট যড়যন্ত্র-মামলা, ১২৫ 

শমযন্তি কোনপথে', ১৭৪-৭৬ 

_ ইহাতে অরবিন্দ ঘোষের “ভবানী মন্দির! 
প্নাক্তকার বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ, 
বিপ্লবের উদ্দেশ্যে এবং সরকারী 
কর্মচারী ও গণপ্চচর হত্যার প্রাত সমর্থন 
জ্ঞাপন, বৈপ্লবিক কমপিন্থার বিকাশ সাধন, 
কংগ্রেসের আদর্শের সমালোচনা, কমণীদের 
ধৃশক্ষাদানের উপর গদরুত্ব আরোপ, ৯৭৫; 
কমশীদের মনে সাহস সঞ্চারের নিদেশি, 
বৈগ্বিক উদ্দেশ্যে ভারতাঁর সৈন্যদের সাহায্য 


৫৯৯ 


গ্রহণের নিদেশি, ১৭৫-৭৬ , 

মযান্ত-সংগ্রাম, ভারতের, ১৩৫, ১৩৭, ৩৩৫, 
৩১৯৫ 

_শ্রমিকগ্রেণী দ্বারা ইহার এক নৃতন স্তরের 
সড়না, ৩৩৬ 

ম্যখোগাধ্যায়, অবলশী, ৩৮৩, ৩৯৯ 

_চীনদেশ হইতে ভারতের বিপ্লবীদের অসম, 
প্রেরণের চেষ্টা; জাপানে তাঁহার গ্রেপ্তার, 
৩৯৯; 

_-অনক্লচন্দ্র, ৩৬৭ 

_কুুমাদরঞ্জান, ৩৫৮ 
মানি যুক্তরাষ্মে "হন্দ;-যড়যন্ত মামলার 
আভযান্ত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাম্ম্যাদানের 
জন্য তাহাকে ভারত হইতে য্স্তরাণণ প্রেরণ, 
৩৫৯; 

-নলিনশকান্ত, ২৭৫, ৪১৩, ৪১৫ জন্মল- 
পুরে বৈপ্লবিক সামীত গঠন, ৪৯৩; 
বেনারস যড়যন্ম-মামলায় ৫ বৎসরের কারা- 
দণ্ড লাভ, ৪১৫; 

_গ7িলনলিহারণ, ৩৭১, ৩৭২ 

--প্যারীমেহেন, ২৯১ 

=বাঁরেন্দ্রনাথ, ৩৪৮ 
তাঁহার বার্লন কাঁমাটতে যোগদান, ৩৪৮; 

_ ভুদেবচন্দ্র, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭ 
তাঁহার বৈপ্লবিক চিন্তা, ১৪৬; 

"দবপ্নল্ধ ভারতের ইতিহাস! রচনা, ১৪৭; 

-মতগদ্দ্লাথ (বাঘা যতীন), ২২৫, ২৩০, 
২৩১, ২৪৭, ২৭৭, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫৩, 


৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭২; 
৩৭৯, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮০, ৩৮৪, 
৩৮৫-৮৭, ৩৯০ 


৬৯২ 


সংগঠনকে এক্যবন্ধকরণ, ৩৬৭; সরকারী 
চাকার হইতে পদ্যাঁত, বালেশ্বরে ৪ জন 
সঙ্গীসহ সামারক বাহনীর সাহত সম্মুখ- 
যুদ্ধে আহত হইয়া হাসপাতালে প্রাণত্যাগ, 
(বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্নব-প্রচেষ্টা দ্রষ্টব্য); 
তাঁহার সম্বন্ধে বাঙলা দেশের পুঁলস 
কমিশনার চার্লস টেগার্টের 'শ্রদ্ধাপূর্ণ 
উত্ভি, ৩৮৭-৮৮; 

ডাঃ যাদ্গোপাল, ৩৬৮, 
৩৮৫ 

__ন্ুরেশচন্দ্, পালন ইনস্পেক্টর, ৩৭০ 
জনৈক বিপ্লবী দ্বারা তাঁহার হত্যা, ৩৭০; 

_ হুরিচরণ, ২৫২ 
পাঞ্জাবে বৈপ্লাবক সংগঠন স্থাপনের কার্যে 
সুফী অক্বাপ্রসাদের সহযোগী রূপে, 
২৫২; 

_ হরিশন্দ্, ২৬, ১৩৪ 
ইণ্ডিয়ান এযাসোঁসিয়েশনের মুখপাত্র রুপে 
তাঁহার ভূমিকা, ২৬; নীল-বিদ্রোহে তাঁহার 
অংশগ্রহণ, ১৩৪ 

মুদ্রা (ভাত্তক)-অর্থনগীত, ৭, ৮৬, ৮৭ 

_ইহার প্রচলনের উদ্দেশ্য, ৭; আদিবাসী 
উপজাতিসমূহের উপর ইহার আক্রমণ, ৮৬; 
কোল সমাজে ইহার প্রচলন, ৮৭ 

মুণ্ডা, কোলদের সমাজপাতি, ৮৭, ১৪ 

মুণ্ডা উপজাতি, ৮৬, ৮৮, ১৩ 

_রাঁচি অণ্চলে ইহাদের বিদ্বেহ, ৯০, ৯৩; 
ইহাদের ধারাবাহিক বিদ্রোহ (কোল-বিদ্রোহ 


৩৮৩, ৩৮৪, 


২০6 ৩৯৫ 


মুসলমান জনসাধারণ, ১৬, ৩৯২ 
একশত বংসরকালব্যাপী বৃটিশ শাসনের 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইীতিহাস 


সাঁহত ইহাদের বিরোধ ও সংগ্রাম, ওয়াহাবী 
বিদ্রোহের প্রধান শাল্তরূপে, ১৬ 

ম্‌সলিম ধর্ম, ৪৫, ৮২ 

সৈয়দ আহম্মদ কর্তৃক ইহার সংস্কারের 
প্রয়াস, ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকারে 
ওয়াহাবী আন্দোলন, ৪৫ 

ম্‌সলিম রাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্যের, ৩৯২, ৩৯৪ 

- ইহাদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সামাজ্যবাদের 
ষড়বল্্, ৩৯২ 

ম্‌সলিম লগগ, ২৮৩, ৩৯২, ৪২১, ৪২৫, 
৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩২ 

--১৯০৬ খনী্টাব্দে ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে 


ইহার আনুগত্য ঘোষণা, ক্রমবর্ধমান কৃষক- 
বিদ্রোহে বাধাদান, ২৮৩; 'হোমরুল' আন্দো- 
লনের মধ্য দিয়া কংগ্রেসের সহিত ইহার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, ৪২১; ওঁপনিবোশক 
গ্বায়ন্তশাসনের দাবি গ্রহণ ও ইহার জন্য 
আন্দোলন পাঁরচালনা, ৪২৫; তিলকের 
'হোমরুল লাঁগ’-এর সাহত সহযোগিতা, 
৪২৮; . মন্টেগুচেমসৃফোর্ড শাসন- 
সংস্কারের বিরোধিতা, গুঁপানবোশক ফ্বায়ত্ত- 
শাসনের দাবির উপর গুরুত্ব আরোপ, 
৪৩২ 

মুসলমান সম্প্রদায়, ১৬, ১১৪, ১২০, ৩৯২ 
ইহাদের শিক্ষা ও চাকার লাভের সুযোগ, 
১৬-১৯; বৃটিশ শাসনের সাহত ইহাদের 
অসহযোগ, ৪৪; িখদের সাহত ভ্রাতৃ- 
বিরোধ, ৪৭; স্যার সৈয়দ আহম্মদের 
প্রভাবে ইহার শিক্ষিত অংশের জাতীয়তা- 
বাদী আন্দোলন হইতে দূরে অবস্থান, 
ইহাদের 'কেশরাঁ' পাকার আক্রমণের লক্ষে 
পরিণতি, ১২০; বিশ্বের, ইহার মধ্যে 
ভ্রাতৃত্ববোধ, ৩৯২ 

ম.স্তাবা হোসেন, "মূলচাঁদ' দ্রষ্টব্য 
হাজির’, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫ 

মুলচাঁদ, গদর-নায়ক, ৩৫৩, ৪০৬, ৪০৮ 
সিঙ্গাপুর দখলের পরিকল্পনা ও তাহার 


নির্ঘণ্ট 


মূলধন, 

_ বৃটিশ, ১৯, ২৯, ২৮৪; 

চেটিয়া প্ৰভুত্ব, ২১; 

ভারতীয়, ৯৯, ২২, ৪২০১: ৪৩০) 
ইহার সাঁহত বৃটিশ মূলধনের সংঘাত, ১৯- 
২২; ইহার পাঁরমাণের বিপুল বৃদ্ধি, 
'বাভল্ন ক্ষেত্রে ইহার লাঁগ্ন, ২২; প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহার বিকাশের অবাধ 
সুযোগ লাভ, ৪২০ 

_ সাম্রাজ্যবাদী, ৪২০ 

অলধানশ্রেণী, ১৬, ৩৭, ১০৯ 

_াহন্দহ, ইহার নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় 
আন্দোলন, ১৬; ভারতীয়, ইহার জন্ম, 
১৬, ৩১০, ৪২০; কংগ্রেস কর্তৃক ইহার 
জন্য রাজনীতিক ও. আর্থনীতিক স্মীবধা 
আদায়, ৩৭; ইহার আপসমূলক মনোভাব, 
১০৯; 

_ বৃটিশ, ভারতে ইহার একচেটিয়া আধকার, 
ভারতীয় মুলধনীদের. বিকাশের সুযোগ 
হরণ, ১৭ 

মেকলে, টমাস ব্যাবিংটন, ৯৩ 

ভারতের _ মধ্যশ্রেণীকে বৃটিশ . শাসনের 
সমর্থকরূপে গাঁড়য়া তুঁলবার প্রয়াস, সর্ব- 
প্রথম ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের 
উদ্যোগ গ্রহণ, তাঁহার নীতির. তাৎপর্য, 
তাঁহার পরিচয়, ১৩ 

মেক্সিকো, ৩৪৪, ৩৬০ 

_ এখানে গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা, ৩৪৪ 

মেটা, ফিরোজ শা, ৩৬, ২১৪, ২৯৫ 


ইহার এক- 


মোড়ল, গ্রামের-_প্যাটেল' দুষ্টব্য 

মোপলা কৃষক, ৮১, ৮২-৮৪, ১০৬ 

_ ইহাদের পরিচয়, ৮১, ৮২, ৮৪; ইহাদের 
উপর বৃটিশ র প্রথম আক্রমণ, 
৮২; ইহাদের আত্মরক্ষার সংগ্রাম, ৮২, 
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৫৯৩ 


১০৬; ইহাদের ধারাবাহিক সংগ্রাম, ইহাদের 
ভারতে আগমন, চরম দারিদ্র হেতু ইহাদের 
বিশেষ এক শ্রেণীতে পরিণাত, ৮২; 

“হায়দর আল ও টিপু সুলতানের শোষণ- 
উৎপাড়নের বিরদ্ধে ইহাদের সংগ্রাম, ৮২- 
৮৩; ডিউক অফ ওয়েলিংটন কর্তৃক ইহাদের 
বিদ্রোহ দমন, ৮৩; ইহাদের উপর জাঁমদার- 
ম হা জ ন-প্2ীলস-সৈন্যবাহনীর. শোষ ণ- 
উৎপাঁড়ন, ৪৮ 

মোপলাশীবদ্রোহ, ৮১-৮৫ 

_ প্রথম বিদ্রোহ, ১৮৭৩ খ্রীঃ : ইহাতে 
ওয়ালুভানাদ ও এরনাদ তালুকের ১০ লক্ষ 
কৃষকের যোগদান, জঙ্গল ও পাহাড় হইতে 
পযীলস. ও সৈন্যবাহনীর সাঁহত গোরলা- 
যুদ্ধ চালনা, বিদ্রোহের পরাজয়, মোপলা 
অণ্টলে স্থাঁয়ভাবে সৈন্যঘাঁট স্থাপন, ৮৩; 

_ ধৃ্ধতায় বিদ্রোহ, ১৮৮৫ খঢীঃ : তিন হাজার 
সৈন্য ও বহু সশস্ব পুলিস কর্তৃক কামান 
ও যুদ্ধ-জাহাজের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন, 
নায়কদের দ্বীপান্তর দণ্ড, কৃষকদের 
হইতে “পটযাঁন কর’ আদায়, মোপলা অঞ্চলে 
সৈন্যঘাঁট স্থাপন, ৮৪) 

_ তৃতীয় বিদ্রোহ, ১৮৯৪ খীঃ : অত্যাচারে 
অস্থির হইয়া পুলিস ও সৈন্যদের উপর 
আক্রমণ, বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, বিদ্রোহের 
পরাজয়, মালাবার উপকূলে ৩ মাস পর্যন্ত 
যুন্ধজাহাজের টহল ও মোপলা অণ্যলের 
উপর নিয়মিত গোলাবর্ষণ, ৮৪-৮৫; 

চতুর্থ বিদ্রোহ, ১৮৯৬ খন্ঃ : জামদার- 
মহাজনদের শোষণ-উৎপাড়নের বৃদ্ধি, 
খাজনা বৃদ্ধি, কৃষকদের নিঃদ্ব অবস্থায় 
পাঁরণাত, বিদ্রোহের আরম্ভ, পাহাড় অঞ্চল 
হইতে গোরিলাযদদ্ধ ‘চালনা, বিদ্রোহীদের 
বিদ্রোহের পরাজয়, বিদ্রোহের সুফল-বার্ধত 
খাজনা ও আঁতীরক্জ সনদ আদায় স্থাগত- 
করণ, ৮৫ 

মোঁলক, গরেশচন্দ্র, ২২৪ 

_ আলিপুর. ষড়মন্ম-মামলার বিচারে ৭ 
বংসরের কারাদণ্ড লাভ, ২২৪ 

ম্যাকৃকৌব, মিঃ, ৫৯ 

. আসামের রাষ্গায়ার কৃষকশীবদ্রোহের বিবরণ 
দান, ৫১-৬০ 

্যাকৃক্ার্ণন, হিউ, ২৯০ 


৬১৪ 


তাঁহার প্রবন্ধে "জামালপুর গরুর মেলার 
চরিত্র ব্যাখ্যা, ২৯০ 

ম্যাকৃলিয়ড, মিস্‌, ১৪৮ 

স্বামী বিবেকানন্দের মার্কন শিষ্যা, ১৪৮ 

ম্যাকৃসিম কামান, ১৩২ 

স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ভারতবর্ষে ইহা 
তোর করিবার পরিকল্পনা, ১৩২ 

ম্যাকসিম, স্যার হিরাম, ১৩১, ১৪৭ 

ম্যাণ্চেস্টার, ২০, ২১ 

বন্বাশল্পের 


কারের নাঁত স্বীকার, ২১ 

ম্যাৎংসিনি, ইতালীর শীবপ্রবী নায়ক, ১২৩, 
১২৪, ১৪০, ১৪১, ১৪৬, ১৪৮, ১৭২, 
১৭৮, ১৮০, ১৮৬, ২০৩, ২১৭, ২৭৯, 
৪১১ 

-ইতালীর  স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব দান, 
তাঁহার কর্মাদর্শ হইতে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্ট, ১২৩, সাভারকর 
কর্তৃক তাঁহার "আত্মজীবনী" মারাঠী ভাষায় 
অন;বাদ, ১২৪; তাঁহার আদর্শ, ১২৩, 
১৭৮; তাঁহার গ্যপ্তহত্যার মতবাদ, ১২৭; 
তাঁহার বৈপ্লাবক সংগ্রাম, ১৭২ 

ম্যানিলা, ৩৮৯ 

ম্যাভারক জাহাজ, ৩৮৪, ৩৮৫, 
৩৮৮-৮৯, ৩৯০ 

এই জাহাজে জার্মানদের দ্বারা বাঙলাদেশের 
বিপ্রবীদের জন্য অস্ত প্রেরণ, ৩৮৪; ইহার 
বিবরণ, ৩৮৮-৮১ 

, ৩৪৮ 


৩৮৬, 


য 


যবদ্বীপ, ৩৫১ 
যশোহর-্দুলনার বিপ্রব-প্রচেষ্টা, ২৩২-৩৪ 
২৩২-৩৪; এখানে গুপ্ত-সাঁমাতর প্রতিষ্ঠা, 
যুগান্তর দলে সাঁমাতির অন্তর্ভুন্ত, সাঁমাতর 
প্রতিষ্ঠাতা সূধীরচন্দ্র দের প্রচেষ্টায় যশোহর 
হইতে খুলনায় সাঁমাতর শাখাপ্রশাখার 
বিস্তার, ২৩২; সশস্ত্র বিপ্লবের পাঁর- 
কল্পনা ৪ সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপণী এক সশদ্ব 
অভ্যুথানের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে 
যশোহর-খুলনার অত্যুতথানের পাঁরকজ্পনা 
রচনা, বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার ও থ্কুলনা 
ষড়যল্ত-মামলা", {বিচারে ৮ জনের 'বাভশ্ব 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ, ২৩২-৩৪ 
যঃগান্তর আশ্রম, ২৫৭, ২৫৮ 


‘যযুগাল্তর’ পত্রিকা, ১৫৬-৫৭, ১৬৮, ১৭১, 
৯৭৪, ১৭৮, ১৭৯, ২১৮, ২৪৯, ২৭৩, 
২৭৪, ২৭৮ 


ও তাঁহার সহকর্মীদের প্রচারধমশী, সন্তাস- 
বাদী বিপ্রবীদল গঠন, ১৫৬; ইহার নামের 
উৎস ও তাৎপর্য, ১৫৭; ইহার লেখক- 
গোষ্ঠী, ইহার বিশেষ ভূমিকা, ১৭১; 
ইহাতে ম্যাৎসনি ও গ্যারিবজ্ডির বৈপ্লবিক 
আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপের প্রচার, বাঙালী 
যুব সম্প্রদায়কে বিপ্লবের উদ্দেশ্যে আত্মোৎ- 
অর্গের প্রেরণাদান, ভারতের 'বাভন্ন স্থানে 
ইহার বৈপ্লাবক প্রভাবের বিস্তার, আমে- 
'রিকার গদর-বিপ্রবীদের মধ্যে ইহার প্রভাব, 
তাহাদের দ্বারা এই পত্রিকার নামানুসারে 
যিঃগান্তর আশ্রম’ ও “যুগান্তর মন্দির-এর 
প্রাতষ্ঠা, ১৭২; বাঙলা দেশের 'শাক্ষিত 
যুবসম্প্রদায়ের বৈপ্লাবক 'শিক্ষাগ্রুরূপে 
ইহার এীতহাঁসক অবদান, ১৭৩-৭৪ 

যুগান্তর মন্দির, ১৭২ 

-_আমোঁরকায় গদর সাঁমাতর দ্বারা ইহার 
প্রীতচ্ঠা, ১৭২ 

যুগান্তর সামাত, ১৫৬-৫৮, ১৬৭-৭১, 
১৭৭-৭৮, ১৮৬, ১৮৮-৮১, ২২০, 
২২২, ২২৫, ২২৮,২৯, ২৩২, ২৩৮, 
২৪৭, ২৫৫, ২৭৫-৭৭, ২৮৮-৯০, ৩৫০, 
৩৬৭-৬৮, ৩৭১-৭২, ৩৭৭-৭৮, '৩৮৯, 
৪০০, ৪১৭, ৪১৮ 

--খিগাল্তর পান্নকাকে কেন্দ্র কারয়া ইহার 
সৃষ্টি, ইহার ইতিহাস, ১৫৬; সমগ্র বঙ্গ- 
আলিপুর যড়যন্ত-মামলার ফলে ইহার 
সভ্যসংখ্যার হাস ও সংগঠনের সংকোচন, 
১৫৮; 

ইহার সংগঠনের পদ্ধাত ও রুপ, ১৬৭- 
৭১, ১৭৭-৭৮ $ বাভিন্ন স্থানে শরশর- 


_ সভ্যসংগ্রহ-পদ্ধাতি, 


নির্ঘণ্ট 


চর্চার আখড়া স্থাপন, জনসাধারণকে রাজ- 
নীতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের পাঁর- 
কল্পনা, ধর্মপ্রাতষ্ঠান গঠনের পরিকজ্পনা, 
অস্তুসংগ্রহ ও সভ্যসংগ্রহের পাঁরকল্পনা, 
স্কুলের ছাত্রদের শিক্ষা দিয়া সামাতর 
সভ্যপদ দান, সশস্তল অভ্যুত্থান সম্বন্ধে 
সভ্যদের শিক্ষাদান, ১৬৯; “ভবানী-মন্দির' 
পঢ়স্তিকায় ইহার সাংগঠানক আদর্শের 
ব্যাখ্যা, ১৭০-৭১; (বাভিন্ন প্রকারের 
প্রাতিজ্ঞা, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকাত ও 
রাজনীতিক হত্যার কর্মপন্থা গ্রহণ, ১৭১; 


সমিতির লক্ষ্য, কর্মাদর্শ ও সাংগঠাঁনক 
নীতি ব্যাখ্যা, ৯১৭১-৭৬; অরাবন্দ ঘোষের 
শনউ পাথ ও “নউ ্পারিট, প্রবন্ধে 
বৈপ্লীবক সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি রচনা, 
১৭৪; মহারাম্ট্রীয় ও বঙ্গীয় বৈপ্লবিক 
দলের সংযোগ স্থাপন ও কার্যানর্বাহক 
সামাত গঠন, সাঁমাতর কার্যপ্রণালী ও 
শৃংখলা রক্ষার ব্যবস্থা, সভ্যদের দীক্ষা- 
স্বরূপ সভ্যদের প্রাণদশ্ডের ব্যবস্থা, সভ্যদের 
মধ্যে সামারক নিয়মের প্রবর্তন, ১৭৭; 
বৈপ্লাবক স্াহত্য পাঠ এবং শিবাজী, 
প্রতাপাদিত্য ও সাঁতারাম উৎসবের প্রবতন, 


১৭৮; 
SEO 
{হন্দ; যুবসম্প্রদা়কে বৈপ্লাবক সংগ্রামের 
প্রধান শান্তিরূগে গ্রহণ, স্কুল-কলেজের 
ছাত্রদের লইয়া বিপ্লবের সৈনযবাহনী গঠনের 
লক্ষ্য গ্রহণ, প্রচারকার্ষের দ্বারা ছাত্রাদগকে 
সাঁমাতর দিকে আকর্ষণ, ‘যুগান্তর’ পান্রকার 
পাঠকদের লইয়া পাঠচক্র স্থাপন, ১৮৩; 
প্রতিষ্ঠা, 


- যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব 


সমাতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও বাভন্ন 
স্থানের সংগঠনের সহিত সম্পর্ক ২৫৫; 
ীঁ়ষ্যায় বৈপ্লাবক সংগঠন স্থাপনের প্রয়াস, 
২৭৫-৭৬ 


যদ্খঝণ, ৪১৯ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের, ইহার পাঁরমাণ, 


8১৯ 


ম্ঘজোট, তুরদ্ক-জার্মান, ৩৬১, ৩৬২, 


৩৬৩, ৩৬৪ 
যা্ধ-সঞ্গীত, গদর-বাহনীর, ৩৪৪ 
ঘৰশত্তি, জাতীয়তাবাদী, ২৮, ২৯, ১০৮, 


6১৫ 


১১১, ১২৬, ১২৭, ১৩২, ১৩৩, ১৩৭, 
১৪৬, ১৪৮, ১৫১, ২৪৮, ২৭২ 

-বাঁটিশ শাসনের অত্যাচারের প্রাতশোধ 
গ্রহণের সংকল্প, ইহার “নচ্ঠুরতা'র কারণ, 
২৮; ইহা দ্বারা িলকের সংগ্রামের আদর্শ 
গ্রহণ, বাঙলাদেশে অরবিন্দ ঘোষ ও 'বাঁপন 
পাল এবং পাঞ্জাবে লাজপৎ রায় কর্তৃক 
ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ, ১১১; মহারাষ্ট্রে ইহার 
দ্বারা তিলকের, নেতৃত্ব গ্রহণ, ১২০; 
বাঙলাদেশে ইহা দ্বারা দেশকে দেবী 
বাঁঙকম-সাহিত্য হইতে উগ্র জাতীয়তা- 
বাদের "শিক্ষা গ্রহণ, ১২৬; বাঙলাদেশে ইহার 
মধ্যে নবজশীবনের সঞ্টার, ১৩২; সন্দাস- 
বাদী বৈপ্লাবক সংগ্রামের প্রধান শান্তরুপে 
ইহাদের আবির্ভাব, ১৭৮; বাঙ্লাদেশের, 
ওকাকুরা কর্তৃক ইহার মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা 
জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াস, ১৪৯; 

-_বাঙলাদেশের, ১৩২, ১৩৪, ১৪৯, ৯৫২, 
১৫৩, ১৫৬, ১৭০, ২১১; ১৯০৫ সালের 
“্বদেশী আন্দোলন'-এ জ্বদেশপ্রেমের মল্রে 
দীক্ষালাভ, ২১১ 

পাঞ্জাবের, ৩৯৮, যযন্তপ্রদেশের, ৪১০ 

যাব-দামতি, ১১৬ 

যোধাঁসং, ৩৫৯ 

_ ব্যাঙ্কক শহরে তাঁহার গ্রেপ্তার, “হিন্দ 


'- কাঁরয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ, তাঁহার উপর 


প্যীলসের অত্যাচার: এবং প্রহারের ফলে 
মাঁ্তত্ক বিকাতি, তাঁহাকে উল্মাদ-আশ্রমে 
প্রেরণ, ৩৫৯ 

যোশী, ২০৫ 

_ গোয়ালিয়রের নব-ভারতসঙ্ঘের পারচালক 
রূপে কার্য, ২০৫ 


মম 

যযানভার্সাল . এম্পোরিয়াম, ৩৫০, ৩৮২, 
৩৮৬ 

মরোপ, ১৮, ৫২, ১২৮, ১৩০, ১৩৬, ১৪১, 
১৭০, ২০০, ২১১, ২৯২, ২১৭, ২৪৮, 
২৫৯, ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ৩০৬, ৩৪৯, 
৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৮০, ৪৯০, ৪২২, 
৪২৩ 


৫৯৬ 


য্রোপাঁয় আত্মরক্ষা-সমিতি, ২৮ 
-_ইলবার্ট-বিলের. বিরুদ্ধে  শ্বতাঙ্গদের 
আন্দোলন চালনার জন্য ইহার গঠন, ইহা 
দ্বারা দেড়লক্ষ টাকার তহবিল গঠন, ইহা 
দ্বারা লর্ড রিপণ ও স্যার ইলবার্টের বিরুদ্ধে 
কুৎসা প্রচার, ২৮ 

প্মঃরোপায় বিপ্লবের গোপন সংগঠন’, ১৪০ 
যুরোপায় শিক্ষা, ১২, ১৩৪ 


বিরদ্ধে নিয়োগ, বিদ্রোহ দমনের জন্য ভদ্র- 
লোকদের লইয়া জরুরী কনেস্টবল দলের 
সৃষ্টি, বিভিন্ন তহাসিলে বিদ্রোহের বিস্তার, 
বিদ্রোহীদের দ্বারা ভূমিকর দেওয়া বন্ধকরণ, 
সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে বিদ্রোহের অবসান, 
৬০ 

ন্নঘ্বাঁর সিং, ২৮০ 
রডাকোম্পানি, কলিকাতার, ২৪৭, ৩৭৮, ৩৮২ 
ইহা হইতে বিপ্লবীদের দ্বারা মশার পিস্তল 
চুরি, ২৪৭-৪৮; মশার পিস্তলের বর্ণনা, 
'বাপন_ গাশ্ডলাীর দলের দ্বারা এই 
পিস্তলের ৫০টি বাক্‌স চুরি, বিভিন্ন দলের 


ব্যবহারের পরিণাঁত সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৪৮ 
বাজ সিংহ, ৪৬, ৪৭ 
ব্রবাট'সন্‌, 


রহস্যবাদ, মধ্যযুগের, ১৩২ 

রাইজমেল (মেল), ৫৩, ৫৪, ৫৭ 

-কুবক-বিদ্রোহের সংগঠন রূপে ইহার 
ভূমিকা, ৫৩-৫৪; ইহাদের উদ্দেশ্য, সামাঁজক 
সংগঠনরুপে ইহার ভূমিকা, মহাবিদ্রোহের 
সংগ্রামের সংগঠনরূপে ইহাদের আবির্ভাব, 

৫৪; {বাভিন্ন স্থানের, 66, ৫৭, ৫৮, ৬১ 


ভারতের বৈপ্পবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


রাউলাট-কাঁমটি-সাডশন কমিটি' চুষ্টব্য 

রাও, বিপ্লববাদশ, ৩৪৬ 

_বৈপ্রবিক মতবাদ প্রচারের জন্য ইংলণ্ড হইতে 
তাঁহার 'বিতাড়ন, ৩৪৬ 

রাও, হারসর্বোস্তম, ২১৯ 

রাজকীয় অধিকার আইন (১৮৭৬), ১৫ 

রাজদ্রোহমূলক জনসভা-আইন (১৯০৭), ২১৮ 

রাজনীতি, ১১৩, ৯১৪, ১১৬, ১৪১, 
১৪৪, ১৫৫ র 

চরমপন্থী, ১৯৩, ১১৬, ২১৫; হন্দুধর্মকে 
ইহার বনিয়াদরুপে গ্রহণ, ১১৩; সাভারকর 
কতৃকি ইহাকে একটি ধর্ম বাঁলয়া ব্যাখ্যা, 


রাজনীতিক সংগ্রাম, ৩০৩, ৩২৩, ৩৩৪ 

_ব্‌টিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ৩২৩, ৩৩৪ 

রাজনীতিক. সংগ্রাম, বোম্বাই শ্রমিকের 
(১৯০৮), ৩১৪-৩৬ 

সংগ্রামের প্রথম স্তর £ নাগপুর ও শোলা- 


রূপে,  স্বাধীনতা-সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর 
নেতৃত্ব গ্রহণের. ইঙ্গিত, ৩১৪; ১৯০৮ 
খ্রীষ্টাব্দে এই ধর্মঘট সম্বন্ধে লোননের 
মন্তব্য, ৩১৪-১৫; 

বোম্বাই শ্রমিকের শ্রেণী-সচেতন রাজনীতিক 
চেতনার উৎস,  শ্রামকশ্রেণীর সচেতন 
সামাজ্যবাদ-িরোধিতা ও গণতান্ত্রিক ভাব- 
ধারার পরিচয় রূপে এই সংগ্রাম, শ্রমিক- 
শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বরোধী গণতান্তিক 
চেতনা লাভ, শ্রামকশ্রেণীর আর্থনীতিক 
সংগ্রামের সাঁহত বৈপ্রাবক, সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামের আদর্শের সংযোগের ফল 
রূপে এই সংগ্রাম, ৩১৫) 

সংগ্রামের প্রস্তুতি ৪ ১৯০৫ হইতে ১৯০৭ 
সাল পর্যন্ত. সংগ্রামের মধ্য দিয়া বোম্বাই 
শ্রমিকের সাগ্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবের 


খনর্ঘণ্ট 


সৃষ্টি, জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে সাম্রাজ্য- 
বাদশ-ধনতান্লিক ব্যবস্থার বাঁভংস রূপ 
সম্বন্ধে উপলব্ধি, সমগ্র শোষণ ও শাসন- 
ব্যবস্থায় সংগ্রামের অপাঁরহার্যতা সম্বন্ধে 
উপলব্ধি, বাল গঞ্গাধর তিলকের চরমপন্থী 
জাতীয়তাবাদী- নেতৃত্ব হইতে শ্রামকশ্রেণীর 
শ্রমিকপ্রেণীর আকর্ষণ, ৩২২; 


»_একেশরাঁ" পত্রিকায় কয়েকাট রাজদ্রোহমূলক 


করণ,  ভারতবর্ষব্যাপী  প্রাতিবাদ-ধর্মঘট, 
বোম্বাই  শ্রীমকের  বারত্বপূর্ণ সংগ্রাম, 
তিলকের 'িচারের ?দনে ১০ হাজার শ্রামক 
ও সাধারণ মানুষ কর্তৃক আদালত ঘেরাও, 
সৈন্য ও পীলসবাহনীর সাঁহত দুই ঘণ্টা- 
কাল রাজপথে যুদ্ধ, বোম্বাই শহরের যদদ্ধ- 
কালীন রূপ ধারণ, শ্রামক-অভ্যুথানের ভয়ে 
বোম্বাই, সরকার কর্তৃক বোম্বাই শহরের 
শ্রামকপ্রধান অণ্ললটিকে পালস ও সৈন্য 
বাহন দ্বারা বেষ্টন, শ্রীমকশ্রেণী ও জন- 
সাধারণ কর্তৃক প্রাতাঁদন রাজপথে শোভা- 
যাত্রা এবং পুলিস ও সৈন্যদলের সহিত 
সংঘর্ষ, ৩২৪; রাজপথের র 
রাজনগীতক স্কুলে পারণাত, শহরের দরিত 
জনসাধারণকে সংগ্রামের ক্ষেত্রে আকর্ষণ, 
দবাভন্ন মিলে প্রাতাদন শ্রামক-ধর্মঘট, 
শোভাবান্রা ও রাজপথের যুদ্ধের মধ্য দিয়া 


৫৯৭ 


লোননের মন্তব্য, ৩২৬; 
-_বোদ্বাই শ্রমিকের প্রথম রাজনশীতক সংগ্রাম 
(১৯০৮), ৩২৭-৩৬ ৪ 

২২শে জুলাই রাত্রি দ্বপ্রহরে শ্বেতাঙ্গ 
্বচারকমণ্ডলী কর্তৃক তিলককে ৬ বৎসরের 
শর্বাসন দণ্ড দান, জনসাধারণের বমূঢ় 
অবস্থা, শ্রামকশ্রেণী দ্বারা নিজস্ব উপায়ে 
সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া জনসাধারণকে 
পথ প্রদর্শন, বাঁটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 
সমস্ত শান্ত লইয়া শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রাম 


শ্রীমক-সংগ্রামের আরম্ভ, ৮০ হাজার 
শ্রামকের ধর্মঘটে যোগদান, ৩২৮; ২৪শে 
জুলাইয়ের সংগ্রাম__রাজপথের যুদ্ধঃ সশস্ত 
পরীলসবাহনীর সাঁহত কালাচৌকি অগ্লে 
শ্রামকদের সংগ্রাম, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 
বোম্বাই শ্রীমকের দ্রোহ, ৩২৮) শ্রীমক- 
শ্রেণী কর্তৃক সামরাজ্যবাদ-বিরোধী জবাধীনতা- 
সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ, বৃটিশ পীলস 
সুপারের উপর আক্রমণ, শ্রমিকদের উপর 
গঢলিবর্ষ'ণ, কতিপয় শ্রমিকের মৃত্যু, ৩২৯; 
আহত পুলিস আুপারের ‘ফায়ার-ব্রিগেড'-এর 
বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ, এ বাড়ীর উপর ১২ 


প্ালসবাহনীকে শ্রামকদের সহিত বদ্ধ 
দনযান্ত না কারবার কারণ, ৩৩০; কোলাবা 
, মহিম অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্য- 
দলের সাঁহত শ্রামকদের দ্বিতীয় সংঘর্ষ, 


শ্রামকের মৃত্যু, শহরের. দোকানপাট ও 
ডক প্রভূতের অচল অবস্থা, সৈন্যবাহিনীর 
সাঁহত শ্রামকদের তৃতীয় বার যুদ্ধ, যুশ্ধে 


তাহাদের দ্বারা সংগ্রামের আহনান জাহ বোম্বাই শ্রমিকের ১৯০৮ সালের সংগ্রাম, 
প্রকাশ, শহরের শেখ মেনন সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতের মধ্যশ্রেণীর 


ব্যক্তির মৃত্যু, সংগ্রামের নায়ক --ভারতের প্রাচীন ংরেজদের দ্বারা তাহাদের 
গুজরাট কাজির রাজ্য অধিকার, ১৪ জনসাধারণের উপর 
আঘাতে মৃত্যু, এইদিন গভাণর রাত্রি তাহাদের প্রভাব, প্রধান 
পর্যন্ত যুদ্ধ চালনা, ৩৩৪; স্তচ্ভরুপে, ইহাদিগকে শাসনের 
মহতাদের সংগ্রাসঃ ২৮শে জু প্রধান স্তম্ভ রূপে শল্তিশালশ করিবার 
সংগ্রাম, গহভৃত্যদের সংগ্রামের সিদ্ধান্ত, স্বাধীন ও সাবভোম 
ক্ষেত্রে আবির্ভাব, শহরের গিরগাঁও অণ্যলের নরপতিরূপে স্বীকৃতি, ১৫ 
রণক্ষেত্র পরিণতি, সকাল ১০টা হইতে রাজপুত জাতি, ১৭১ 
সন্ধ্যা পযন্ত সংগ্রাম চালনা, বহু পুলিস, ইহার যুদ্ধ, ১৭১ 
ও একজন গুরুতর পাজদ্ব-ব্যবস্থা, ৩, ৪, &, ৬ 
আঘাত প্রাপ্ত, ৩৩৪ সংগ্রামে ১৫০ 'জন ভাবে রাজস্ব দিবার নিয়ম প্রবর্তন, 
শহউতোর মৃত্য বহু গৃহভূতোর গ্রুতর ৩; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইহার 
আঘাত ’ তাহাদের নায়ক বাবু বৃদ্ধির পথরোধ, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
নি্জাবার গ্যালর আঘাতে মৃত্যু, রাররিকালে ইহার বিভিন্ন রূপ, 'ায়তওয়ার', ইহার 
সিউার অণ্লে পিসের সহিত শ্রামলানে বাদ্ধর ব্যবস্থা, ৪-৫ 
৪ ণ্টাকাল য্ক্ধ চালনা, বহন শ্রমিকের রাজা, ছোটনাগপরের, ৮৭, ১৯ 
মৃত্যু, বহু ও প্ঢলসের গরুর ৮১, ৯২ 
প্রাপ্তি, ৩৩৫; বোমার মামলা, ২৪৫-৪৬, ২৫৬ 
রাজনীতিক সংগ্রামের বিপ্লবীদের দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেট 
উপর ৪ তিরকের হোসার ও রারাদন্ডের গর্নের প্রাণনাশের চেষ্টার সূত্র ধরিয়া 
প্রাতবাদে নেতৃষ্কে বোম্বাইয়ের - কালিকাতার এক গৃহে খানা- 
শ্রমজীবী দরিদ্র জনসাধারণের সংগ্রামে তাস এবং অমৃতলাল হাজরা ওরফে 
যোগদান, ইহার গরু শ্রামক- শশাঙ্কশেখর হাজরা সহ ৪ জন বিপ্রবীর 
শোর উন্নত সংগ্রামের দ্বারা নূতন গত গ্রেপ্তার, গৃহে মালমসলা 
তান্রিক এতিহ্যের সৃষ্টি ইহার সাদর । এই সম্পর্কে আরও দুইজনের 
রা তাৎপ্ লেনিন কক গার, ৬ জনকে লইয়া আলিপুর 
ব্যাখ্যা, ৩৩৫; বড়যন্ত্-মামলার আরম্ভ, বিচারে 


সচেতন রাজনীতিক সংগ্রামের ফলে ভর শশাঙ্ক হাজরাকে এক 'িশাল বিপ্লবী 
তাঁর মযকি-সংগ্রামের এক উন্নত স্তন দলের নায়ক বলিয়া বর্ণনা, আঁভযুত্তদের 


নির্ঘণ্ট 


{বিভন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ, ২৪৬ 

রাজাসাহেব হায়দর, ২৭৪ 

রানা প্রতাপ, ১৩৯, ২০০ 

রানা, এস. আর, ১৩৯, ২০০, ২০১, ২০২ 

_ সর্দারাঁসং রাওাঁজ রানা, বৈপ্লাবক উদ্দেশ্যে 
তিনটি বৃত্তিদান, ১৩৯, ২০০; অন্যান্যদের 
সাহত একত্রে প্যারীর বৈপ্লাবক কেন্দ্র 
স্থাপন, ভারতের বিপ্লবীদের নানাভাবে& 
সাহায্য দান, ২০১ 

রানাডে, মহাদেব গোবিন্দ, ২৬, ১১৪, ১২০ 

-পুনা শহরে "সর্বজনীন সভা’ গঠন, ২৬ 
‘এজ অফ কনসেন্ট' বিলের সমর্থন কাঁরয়া 
প্রগাতিশীলতার পাঁরচয় দান, ১১৪ 

রামকৃষ্ণ পরমহংস, ১৩২ 

রামকৃষ্ণ মিশন, ১৪৮ 

রামচন্দ্র, পণ্ডিত, ২৫৭, ২৫৯, ৩৪০, ৩৪৫, 
৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৮৮ 

_মাঁক্নি যাস্তরাষ্ট্র ও কানাডায় প্রবাসী 
ভারতীয়দের মধ্যে বৈপ্াবির্ক ' প্রচারকার্য, 


ঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু, ৩৫৯ 

রামদাস জ্বামী, ১২৪, ১৪১, ১৭৭ 

- শশবাজশীর গুরু, সাভারকর কর্তৃক নি 
“ভারতের ম্যার্থীসনি, আখ্যা দান, 
১৪১ 

রায়, অবিনাশ, ৩৯১ 

_ইন্দভূষণ, ২২৪ 

_আলপুর  বড়যন্ল-মামলার বিচারে ১০ 
বংসরের কারাদণ্ড লাভ, ২২৪ 


_ ঈশানচন্দ্র, ৬৪ 

1সরাজগঞ্জ-বিদ্রোহের পরিচালনা, ৬৪; 
_জে. এন. ব্যারিস্টার, ৮৮; 
_ান্মলকান্ত, ২৪৬ 

গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর নপেন্দ্রনাথ ঘোষের 


__ভূপেশচন্দ্র, ১৫৯, ১৮০ 
-মাতিলাল, ৩৯১ 
_ এম. এন. ৩৬৮ 


_ যতীন্দ্রনাথ, ৩৬৮ 


৫১৯ 


রামমোহন, ১৪৩, ১৪৪, ১৮৬ 
তাঁহার বৈপ্লাবক চিন্তা, ১৪৩; বাদ্ধজীবী 
ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় দীক্ষা গ্রহণ, 
সমাজ-সংস্কারকরুপে তাঁহার ভূমিকা, দিল্লীর 


উৎসবের অন ষ্ঠান, তাঁহার চিন্তার প্রভাবে 
সামাজিক ক্ষেত্রে বৈপ্লাবক আলোড়ন, প্রথম 
যুগের ব্রাহ্মমমাজের মধ্যে তাঁহার চিন্তা- 
ধারার প্রাতফলন, ১৪৫ 

লালা লাজপৎ, 'লাজপৎ রায়’ দ্রষ্টব্য 

- শরৎচন্দ্র, ৯৬, ৯৭ 
মুণ্ডাবদ্রোহের বর্ণনা, বিরশা মুণ্ডার 
গ্রেপ্তারের বিবরণ দান, ৯৬-৯৭ 

 শান্তিনারায়ণ, ৪১০ 
এলাহাবাদের ফ্বরাজ্য' পত্রিকার প্রাতষ্ঠা, 
ইহার সম্পাদনা, রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ 
প্রকাশের অপরাধে তাঁহার দীর্ঘ কারাদন্ড 
লাভ, ৪১০ 

- সতগশচচ্দু, ৩৪৭ 
বালিন-কাঁমাটর সদস্যপদ লাভ, ৩৪৭ 

=সকুমার, ৩৮৩ 
বিপ্লবীদের দ্বারা জার্মেনীর অস্ত্র সাহায্য 
গ্রহণের শর্ত উল্লেখ, ৩৮৩ 

রায়চোধ্যরী, উপেন্দ্রলাল, ২৪৫ 
দণ্ডলাভ, ২৪৫ 

_ চিত্তপ্রিয়, ৩৭০, ৩৮৭ 
উৎসবে তাঁহার দ্বারা পলিস ইনস্পেক্টর 
সুরেশ ম্যখার্জর হত্যা, ৩৭০; হতীন্দ্রনাথ 
মূখাঁজর' নেতৃত্বে বংড়ীবালামের যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ, যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হইয়া মৃত্যু 
বরণ, ৩৮৭ 


প্রবর্তন, ৪ 

রাশিয়া, ৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৪০, ১৫০, 
১৫৯, ১৭০, ১৮৬, ১৯৮, ২১৯, ২৯৬, 
২১৭, ২৬৭, ৩১৪, ৩৪৫, ৩৫৪, ৩৬৩, 
৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৭, ৪২১, ৪২৩, ৪৩০ 


৫২০ 


77১৯০৫ খ্টাঁষ্টাব্দে জাপানের নিকট ইহার 
পরাজয়, ১৩৬; জাপানের হাতে ইহার 
পরাজয়, ১৩৭, ৯৭০, ২১১; 
এখানে শ্রমিক রাষ্ট্র ও বলশোভক গভর্ণ- 
মেন্টের প্রতিষ্ঠা, ৩৬৩ 
রাষ্ট্র, প্রাচীন ভারতের, ১৬ 
-ইহাকে ভিত্তি কাঁরয়া ভারতীয় সভ্যতার 


রিপন, লর্ড, ২৮, ২৯, ৩৫ 
রলপা-বিদ্বৌহ মোদ্রাজের), ৭৭-৮০ 
ইহার কারণ, 


গোদাবরা জেলার একশত বগণমাইলব্যাপা 
রুপা অঞ্চলে বিদ্রোহের বিস্তার, ইহার 


অমতবাজার পন্লিকায় মন্তব্য, ৮০ 
রশ-জাপান ব্য্ধ (১৯০৫), ১৩৬, ২১১ 
নিকট রাশিয়ার 


জাপানের পরাজয়, 
১৩৬ 


" বশ-বিপ্লব (১৯১৭), 
_শ্রামক-বিল্পব রৃশিয়ার’ দ্রষ্টব্য 


|) 
"1 


ব্শ-বিপ্লবাঁদের সংগঠন-পদ্ধতি, ১৫১-৬১ 


প্রধান ভিত্তিরপে গ্রহণ, এই গ্রন্থের বিষয়- 
বস্তু, ১৫৯-৬১ 

রেড ক্রেসেন্ট সোসাইটি, ৪০৬ 

রেন্ডি, লিঙ্গম, ৭১ 


রেল-শ্রমিক, ১০৬, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬ 
৩০৭, ৩০৮ 
ভারতের শ্রমিক-সংগ্রামে ইহাদের প্রথম 
স্থান গ্রহণ, ১৯০৭ সালের বিশেষ 
ঘটনার্‌পে ইহাদের সংগ্রাম, এই বংসর ৪৩ 
প্রকারের দাবি লইয়া ইহাদের সংগ্রাম, ৩০৬ 


'রেশমণী পর’, ৩৯৭, ৩৯৮ 


রেশমা পৰের’ যড়যন্্, ৩৯৭ 

‘রেশমী পত্রের’ মড়ুযন্দ-মামলা, ৩১৭-১৮ 
ঢাররশমা পত্ৰ লইয়া ভারতে আগমনকালে 
মহম্মদ প্রভাত ৫ জন মুসলমান বিপ্রবীর 


৩৯৭; অভিযুক্তদের 
৯৮১৮ সালের ওনং আইনে আটক, ৩১৮ 

রোগলেস বৃটিশ সেনাপাঁত, ৮৯ 

ব্যাণ্ড, মিঃ, ১৮৭, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭ 

_বোদ্বাইয়ের প্লে নিবারণ কার্যে কাম- 
“নার পদে তাঁহার নিয়োগ, প্লেগ নিবারণের 
নামে তাঁহার দ্বারা 'দরিদ্র জনসাধারণের 


বিপ্লবীদের দ্বারা তাঁহার হত্যা, ১৯৭, ১৯৯ 


শন্ঘণ্ট 


ল 


লক্ষণ কোচ, ৫৫ 

_আসামের ফুলাগধাঁড় বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান, 
বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড লাভ, ৫৫ 

লক্ষনীনারায়ণ, ৪১৫ 

_বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলায় ৫ বৎসরের কারা- 
দণ্ড লাভ, ৪১৫ 

লক্ষরীবাঈ, ঝাঁসীর রানী ১৩০ 

লক্ষ্নৌ-কংগ্রেস, ১৯৪ 

_-১৯১৪. খ্যাচ্টাব্দের, কংগ্রেস, জাতীয়" 
দ্রষ্টব্য) 

“লঘ; অভিনৰ ভারত মেলা’, ৯২৩, ২০৪ 

_ গণেশ সাভারকর কর্তৃক ইহার রচনা, ২০৪ 

লাঁছমা-বিদ্রোহ, ৬০-৬৯ 

_ বিদ্রোহণ কৃষকদের সহিত পঢ়লিসের বারংবার 
সংঘর্ষ, ৬০-৬১; বিদ্রোহীদের প্রহারের ফলে 
সরকার পক্ষের মণ্ডলের মৃত্যু, ৭৫ জন 


পরাজয়, ৬৯ 

লপ্ডন নগরী, ১৯৯, ২০১, ২০২, ২০৩ 

লস্কর, অধরচন্দ্র, ৩৩৯ 

_ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, সামারক িক্ষা- 
লাভের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার সামারক 
বিদ্যালয়ে যোগদান, ৩৩৯ 


৫২১ 


শাসনের উচ্ছেদের প্রয়াস, ২৫১; লণ্ডনে 
ভাই পরমানন্দের নিকট পাঞ্জাবের কৃষক- 
আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা, ২৫৯; 
ইংলণ্ডে : কৃষবর্মীর নিকট বৈপ্লবিক 
উদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য প্রার্থনা, বৈপ্লাবক 
প্রচেষ্টায় আঁজত সং ও সুফী অন্বাপ্রসাদ 
কর্তৃক তাঁহাকে সাহায্য দান, তাঁহাকে ১/১৮ 
সালের ৩নং আইনে আটক করণ, ২৫২; 
পাঞ্জাবের দোয়াব অঞ্চলে কৃষক-আন্দোলন 
পারিচালনা, ২৮৫; তাঁহার সাহত শ্রমিক- 
কৃষকের যোগাযোগ, ২৯৬; ক্বদেশী 
লনের সংযোগ সাধন, কৃষর-সংগ্রাম সংগঠিত 
করণ, “কৃষকের রক্ষক’ বাঁলয়া তাঁহার খ্যাঁত- 
লাভ, ২৯৭; তাঁহার পুনরায় গ্রেপ্তার ও 
বহ্মদেশে আটক, ৩০২; পাঞ্জাবের শ্রমিক- 
কৃষক-মধ্যশ্রেণীর এক্যবদ্ধ সংগ্রামের নেতৃত্ব 
গ্রহণ, ৩১৫; বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ ও 
'হোমরূল'-এর দাঁব লইয়া এযান বৈশান্তের 
সাঁহত সহযোগতা, ৪২৪ 

লাটটা, ধাঁষকেশ, ৩৫৫, ৩৫৬ 

_ বৈপ্লাবক কারণে গুজরাট হইতে পলায়ন 
কাঁরয়া পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ, ৩৫৫ 

‘লাল ইস্তাহার’ (স্বাধীন ভারত’), ২২৩ 

-আলপন্র ষড়যন্ত্-মামলার রাজসাক্ষী নরেন্দ্র 
গোদ্বামীর হত্যা উপলক্ষে ক্বাধীন ভারত! 
২২৩ 

লালুং নরাঁসং_নরাসিং লাল,ং দণ্টব্য 

লালং জন্বর-_সম্বর লালুং দ্রল্টব্য 

লাহড়ী, জিতেন্দ্রনাথ, ৩৪৮, ৩৮৩ 


আঁভযনক্তদের মধ্যে রাসাঁবহারী বসকে 
পলাতক আসামী বালয়া ঘোষণা, ফাীসর 
দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের মধ্যে বিষগণেশ গিংলে, 
কার্তার সং ও মাঁণ সিং ও কয়েকজন দৈন্য, 


৫২২ 


ভাই পরমানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড 
লাভ, ৪০৩ 


লিটন, লর্ড, বড়লাট, ১৫, ৩৩, ৭৭ 

--১৮৭৬  খ্্ীষ্টাব্দের রাজকীয় অধিকার 
আইন'-এর ব্যাখ্যা, ১৫; বৃটিশ শাসনের 
জাঁকজমক ও দম্ভ দেখাইবার জন্য 'দল্লীতে 
দরবার আহবান, ৭৭ 

নলঙ্শায়েত বানিয়া__-বানিয়া' দুষ্টব্য 

লেনিন, ভি. আই. ১০৬, ৩১৪, ৩২৪, ৩২৫, 
৩২৬, ৩৩৫, ৩৩৬ 

_-১৯০৮ সালে বোম্বাইয়ের ব্দ্রাশজ্পের 
শ্রীমকশ্রেণীর এীতহাঁসক সংগ্রামের পর 
তাঁহার ঘোষণা, ১০৬, ৩১৪-৩১৫; 
তিলকের গ্রেপ্তার উপলক্ষে বোম্বাই শ্রামক- 
দের সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য, ৩২৪; 
৯৯০৮ সালের ১৮ই জুলাই রাজপথের 
সংগ্রামে দুই শত শ্রমিকের মৃত্যু সম্বন্ধে 
তাঁহার মন্তব্য, ৩২৫; ১৯০৮ সালে 
কারাদণ্ড এবং কয়েকটি বালককে বেননদণ্ড 
দান সম্বন্ধে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর তীব্র 
সমালোচনা কাঁরয়া মন্তব্য, ৩২৬; ১৯০৮ 
সালে তিলকের 'বিচার ও কারাদণ্ডের তীব্র 
সমালোচনা, এই উপলক্ষে শ্রামকশ্রেণীর 
সংগ্রামের সুদুর প্রসারী তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
কারিয়া মন্তব্য, ৩৩৫ 

লেনিনগ্ৰাড, ৩৪৩ 

লেফ্‌টানাপ্ট-গর্ভনর, 

-বজ্গাদেশের, ২৯, ৩০ 

,লোকহ্যাপ্ডে, এন. এম., ৩১৬ 

- বোম্বাইয়ে শ্রামক-সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রথম 
প্রয়াস হিসাবে শ্রমিকদের সম্মেলন আহবান, 
শ্রামকশ্রেণীর জঙ্গী সংগ্রামে ভীত হইয়া 
উহাতে বাধা দান, ৩১৬ 

, ভোরিনি, ২৩, ২৪ 

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর মুখপাত রূপে তাঁহার 
বাভিন্ন উক্তি, বাঙলাদেশের শিক্ষকদের 
সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য, শিক্ষকের চাকার 
গ্রহণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা, বাঙলাদেশের স্কুল- 
কলেজগযাীলতে বৈপ্লাবক ভাবধারার প্রভাব 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৪ 

ল্যাঙ্কাসায়ার, ৩১ 

=_এখানকার বন্্াশজ্প, ইহার মালিক- 
বিরোধিতা, ৩১ 

ল্যান্সডাউন, ল্ ১১৪ 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইীতহাস 


তাঁহার দ্বারা ১৮৯৩ সালের ২৬শে 
জুলাইয়ের অপরাধের অনুষ্ঠান, ১৯৪ 


শা 


শান্ত, বৈপ্লাবক-__বৈপ্লাবক শান্তি” দ্রষ্টব্য 

শান্তদেবতা__'কালীদেবতা" দুষ্টব্য 

শঙ্করাচার্য জগৎগুরু, ২৭৬ 

বিপ্লবীদের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ, বিপ্লবী- 
দের ক্রিয়াকলাপের প্রত তাঁহার সহানুভূতি, 
২৭৬ 

শত্রুর দেশ, ৪৬, ৪৯, ৩৯৩ 

_ খভকাসী মুসলমানদের দ্বারা বৃটিশ 
শাসিত ভারতবর্ষকে এই নামে আভহিত- 
করণ, ৪৯ 

শর্মা, খানচাঁদ, ৩৪৫ 

শস্য-ব্যঘসা, ৯ 

-ইহার মহাজনদের একচেটিয়া ব্যবসায়ে 
পরিণাত, ৯ 

শদীহ স্মরণে" গ্রেবন্ধ), ২০২ 

_সাভারকর কর্তৃক ইহার রচনা, ইহাতে 
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৮৫৭ 


খতীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের) শহীদদের আদর্শ 


মুসলমান, 88 (বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী দ্রষ্টব্য) 
শাসন, সাম্রাজ্যবাদী-_“সাম্রাজ্যবাদী শাসন, দ্রষ্টব্য 
শাসন-সংস্কার, ২২৭, ৪৩১, ৪৩২ 
সবৈপ্লাবক সংগ্রাম ও. গণ-আন্দোলন শান্ত 
করিবার উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালে ইহার 
প্রবর্তন, বিপ্লবীদের দ্বারা ইহার প্রত্যাখান, 
২২৭; ১৯১৮ সালে মন্টেগুচেমসূফোর্ড 
কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার, ৪৩১-৩২; 
মলে মিন্টো-প্রস্তাবত সংস্কার, ৪৩১ 
শান্ত্রী, শিবনাথ, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৭ 
তাঁহার দেশসেবার উদ্যম, ১৪৩; তাঁহার 
বৈপ্লাবক চিন্তা, তাঁহার দ্বারা. বৈপ্লাবক 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগদান, ১৪৫-৪৬ 
শাস্ত্রী, সত্যচরণ, ১৮১ 


শনর্ঘণ্ট 


_শিবাজীর জীবন-চরিত রচনা, ১৮১ 

শিক্ষক, বঙ্গদেশের, ২৩, ২৪, ১৮২ 

_ ইহাদের সরবরাহ, ২৩; ইহাদের স্বল্প বেতন, 
২৩, ২৪; ইহাদের সম্বন্ধে ভোরনি 
লোভেটের মন্তব্য, ২৪) ইহাদের চরম' 
আঁর্থক দুদ্দশা, ২৩, ইহাদের দ্বারা নূতন 


ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা, ১৮২ 
শিক্ষা, ইংরেজী বা পাশ্চাত্য, ১১৩, ১১৯, 
১২৭ 


_ জাতীয়, ১৪২; বৈপ্লাবক, ১৬৭ 

শিক্ষিত সপ্প্রদায়_ব্যাদ্ধজীবী, দ্রষ্টব্য 

শিখ, ৪৬, ৪৭, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০-৬৩, 

80৩ 

_রাঞ্জত সিংয়ের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে ইহাদের 
প্রভুত্ব, ৪৬; মসলমানদের সাঁহত ইহাদের 
ভ্রাতৃবিরোধ, ৪৭; মার্কিন-প্রবাসী, ২৫৮; 
ইহাদের মধ্যে বৈপ্লাবক প্রচার, ইহাদের লইয়া 
গদর সমিতির প্রাতষ্ঠা, ২৫৭-৫৮; দক্ষিণ- 


মনোভাব জাগরণ, ২৬১; কানাডা প্যীলসের 
সহিত ইহাদের যুদ্ধ, কানাডার যুদ্ধ 
জাহাজের কামানের মুখে কোমাগাতামার্‌ 
জাহাজের ভারত আভমুখে যারা, বৃটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের বিদ্রোহের 
সিদ্ধান্ত, তাহাদের হংকং ও শিশ্গাপুরে 
জাহাজের বজবজে উপাস্থাত, ২৬২; 
বজবজে শিখদের সাঁহত বৃটিশ সৈন্যদলের 
যুদ্ধ, ১৮ জনের মৃত্যু, গুরাঁদৎ সিংয়ের 
পলায়ন, শিখদের পাঞ্জাবে লইয়া গিয়া আটক- 
করণ, ২৬৩; আমেরিকায় ইহাদের মধ্যে 
বৈপ্লাবক প্রচারের উদ্দেশ্যে “ভারতীয় 
স্বাধীনতা সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা, ৩৩৯ 
শিখচাষী, ৪৬ 
শখ জায়গণরদার-_“জায়গীরদার' দ্রষ্টব্য 
ধশখধর্ম, ৩৯৮ 

ধশথাবদ্রোহ, শিঙ্গাপদরে, ৩৫২ 
-শিঙ্গাপুরে অবস্থিত শিখ সৈন্যদের বিদ্রোহ, 
বিদ্রোহী শিখ সৈন্যদের দ্বারা ৭ দন পর্যন্ত 


৫২৩ 


শিঙ্গাপুর শহর অধিকার, শিঙ্গাপুরে 
অবাস্থিত জার্মানদের নিরপেক্ষতা অবলম্বন, 
৭ দিন পর বৃটিশ ও জাপানী ষদ্ধ- 
জাহাজের সমবেত আক্রমণে বিদ্রোহীদের 
পরাজয়, বৃটিশ .ও জাপানী সৈন্যদের 
দ্বারা শিঙ্গাপুর পুনরাধিকার, ৩৫২ 

শিখরাজ্য, রঞ্জিত সিংয়ের, ৪৭ 

শিখশত্তি, ৪৯, ১৪৬ 

"ইহার পতন, ৪৯ 

শংবোঙ্গা, সাঁওতাল-দেবতা, ৯৫, ৯৬ 

শিব, ধ্বংসের দেবতা, ২১৬ 

শিৰ, সত্ৰাহ্মণীয়, ২৬৭ 

» মাদ্রাজ প্রদেশের বাভিন্ন স্থানে বন্তৃতার 
মারফত যুব-সষ্প্রদায়কে বৈপ্লাবক সংগ্রামে 
উদ্বুদ্ধকরণ, ১৯০৮ সালে তাঁহার গ্রেপ্তার 
ও আটক, ২৬৭ 

শিব সিং, ৫৫ 
বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ, ৫৫ 

শিৰাজা, ছত্ৰপতি, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪, 
১৩৫, ১৩৯, ১৪০, ১৭০-৭১, ১৭৫, 
১৯৬, ২০০, ২১২, ২৭১ 


তাঁহার কর্মাদর্শ, ১২০, মহারাষ্ট্রের জাতীয় 
বীররূপে, ১২১; তাঁহার ক্বাধীনতা- 
সংগ্রাম, ১৭১ 


শিবাজী উৎসব, ১১৯, ১২১, ১৩৭, ১৭৮, 
১৮০, ১৯৬, ২১৩, ২৪৯ 

"_ইংরেজ-বরোধাী সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে তিলক কর্তৃক ইহার প্রচলন, ইহার 
রাজনীতিক কুচকাওয়াজে পাঁরণাঁতি, ১২১; 
১৮৯৫ সালে বৃটিশ-বিরোধী ধ্বনি লইয়া 
প্রথম ইহার অনুষ্ঠান, ১৩৭; ১৮৯৭ 
সালের উৎসবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভের 
আহ্বান, ১৯৬; বঙ্গদেশে ইহা পালন ২১৩ 

ধশরাজী শ্লোক, ১২১ 

ইহার বিষয়বস্তু, ১২১ 

পীশবাজীর উদ্তি ১২৩ 
১২৩ 

শিল্প, ভারতের নবজাত, ২০, ২১, ২৪, 
২০৮ 

_বৃঁটিশ পণ্যের সহিত ইহার পণ্যের অসম 
প্রতিযোগিতা, প্রাতষোগিতায় ইহার পরাজয়, 
২০, ইহার উপর উচ্চহারে উৎপাদন-কর ধার্য- 
করণ, ২১৯; ইহার বিকাশে বাধাদান, ২০, 
১৩৪, ২০৮) প্রথম িশ্বয্যদ্ধের সময় 


৫২৪ 


ইহার বিকাশের সুযোগ লাভ, ৪১৯; 

_কব্‌টিশ, ইহার দ্রতবৃদ্ধি, ২০; ইহার জন্য 
বাধ্যকরণ, ৪১ 

শল্পপাতিশ্রেশী, ভারতের, ১৯, ২২, ১০৯, 
১৯০. 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর 
আবির্ভাব, ১৯, ইংলণ্ডের বুোয়াদের 
সহিত ইহার স্বার্থের সংঘাত, ভারতের 
জাতীয় আন্দোলনের স্রষ্টা রূপে ইহার 
ভূমিকা, ১০৯-১০; ইংলণ্ডের, ১৯, ২০, 
৩১, ৪২০, ইহা দ্বারা ভারতীয় শিল্পের 
প্রসার রোধের চেষ্টা, ২০ 

শিল্প-বকাশ, ভারতের ২৪, ৫২, ৪১৯ 

দশল্প-সংকট, ভারতের, ১৯ 

শ’ল লজ, দেওঘরের, ২৭৯ 

, শক, ভারতায়, ২০ 

_ইহার ইতিহাস, ২০ 

শ্যাষমা, প্রণালী ১৩৭, ২১৯ 

এখানে জাপানের সাঁহত যুদ্ধে রাশিয়ার 
নৌ-বহরের ধৰংস, ১৩৭, ২১১ 

শেখ-উল-ইসলাম, ৩৬২ 

তুরস্কের মুসালম ধর্মের প্রধান ব্যন্তি, 
দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদানের জন্য 
ভারতের মুসলমানদের নিকট ফতোয়া দান, 
৩৬২ 

শেঠ, জগন্নাথ শঙ্কর, ২৬ 

শেঠি, অজর্ঘনলাল, ২৭৯ 

বিপ্লবীদের শিক্ষক হিসাবে কার্য, বহু 
যুবককে বৈপ্লাবক শিক্ষা দান, ২৭৯ 

শোলাপর, ১৯, ২৭৯, ৩১৪, ৩২৪, ৩৩৬ 

এই স্থানে বন্ত্রীশজ্প প্রতিষ্ঠা, ১৯; এই 
অণ্চলে মারোয়াড়ী মহাজনদের শোষণ, ৪২, 
তিলকের গ্রেপ্তার উপলক্ষে এখানে প্রথম 
শ্রমিক ধর্মঘট, ৩২৪ 

শোলাপ্র-বিদ্রোহ, ৪২-৪৩. 


=মারোয়াড়ী মহাজনদের. উপর বিদ্রোহ 


_সামন্ততান্িক, ১৫, ৮২, ১২৮; জামদারা, 
সরকারী, ৩৯; £টপু সুলতানের, ৮২; 


ভারতের বৈপ্লাবক' সংগ্রামের হীতহাস 


সাম্রাজ্যবাদী, ১৯৪; 
তান্লিক, ৩২২ 
শ্বেতাঙ্গগ্োষ্ঠী, ভারতের, ২৮, ২৯, ৪৩০ 
শ্যামদেশ, ২৫৮, ৩৫১, ৩৮১, ৩৮৬, ৩৮৯, 
৩৯১, 808, ৪০৮, ৪০৯ 
" এখানে ভারতীয় বিপ্লবীদের ঘাঁটি স্থাপন, 


৩৮১ 
শ্রমজশীবী সমবায় প্রাতষ্ঠান, ৩৮২, ৩৯১ 
শ্রামক-অভ্যুর্থান, বোদ্বাইয়ের, ৩২৪ 


শ্রামক-কৃষ্ষক, ভারতের ১৩২, ২৫০, ২৯৬, 
৩৬৪, ৩৬৬, ৪২২ 

_সংগ্রামশীল বৈপ্লাবক শান্তরূপে, ১৩২; 
পাঞ্জাবে ইহাদের যুন্ত আন্দোলন, ২৫০; 
১৯০৬ সালে জমিদার-তাল,কদারগোষ্ঠীর 
বেগার খাটাইবার বিরুদ্ধে ইহাদের প্রবল 
আন্দোলন, ১৯০৭ সালে এই আন্দোলনের 
চরম পর্যায়ে আরোহণ, ইহাদের বৈপ্লবিক 
সংগ্রাম, পাঞ্জাবে কৃষি-শ্রীমকের বৈপ্লাবক 
সংগ্রাম, ২৯৫; বোম্বাইয়ে ইহাদের সংগ্রাম, 
২৯৬; ইহাদের বৈপ্লবিক শান্ত, ৩৬৪ 

শ্রামক-ধর্মঘট, ৩০, 

-_-ভারতের প্রথম, ৩০, ২৭৪ (ধর্মঘট' দুষ্টব্য) 

শ্রিক-নেতৃত্ব, ৩০২ 
(১৯০৮), ৩০২ 

শ্রামক-বিপ্লব, রাশিয়ায়, ৩৬৩, ৪২১, ৪২২ 

--ভারতবর্ষে ইহার প্রভাব, ৪২১; ষ্ুুরোপ 
হইতে বুদ্ধ-ফেরৎ ভারতীয় সৌনিকদের 
দ্বারা ভারতবর্ষে ইহার প্রচার, ইহার ফলে 
ভারতীয় জনসাধারণ িবশেষত শ্রীমকশ্রেণীর 
মধ্যে সংগ্রামের উৎসাহ সাঁষ্ট, ইহার. ফলে 
১৯১৯-২২ লালের বৈপ্লাবক সংগ্রামের 
ক্ষেত্রের প্রস্তুতি, ৪২২ 

শ্রমিক শ্রেণী, ভারতের, ২৪, ৩০, ৩৭, ১০৪, 
৯০৫, ১০৬১ ৯২৭, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৯, 
৩১৯০, ৪২১ 


-মবজাত শিল্প হইতে ইহার জন্ম, ইহার 
মারফত শহরের সাঁহত গ্রামাঞ্চলের সংযোগ 
সাধন, ২৪; সংগ্রামী শান্তরুপে ইহার আবি- 
ভাব, ৩০; ইহার প্রথম সংগঠনরূপে 
বোম্বাইয়ের “মল হ্যাণ্ডস্‌ এসোসিয়েশন" 
“এর প্রাতিষ্ঠা, ৩১; উনবিংশ শতাব্দীর 
বৈপ্লাবক ঞাঁতহ্যের উত্তরাধকারীরুপে ইহার 
আবির্ভাব, ১০৪; ইহার সচেতন নেতৃত্ব, 


জাম্রাজ্যবাদী-ধন- 


নির্ঘণ্ট 


১০৫; সংগ্রামের ক্ষেত্রে ইহার আবির্ভাব, 
১০৬-০৮; এক বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ 
বৈপ্লাবক ঘটনারুপে ইহার জন্ম ও সংগ্রামের 
ক্ষেত্রে আবির্ভাব, ইহার রাজনীতিক 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ, ইহার প্রথম সংগ্রাম, 
ইহার সংগ্রামের ইতিহাস, ৯০৬, ১২৭; 
নাগপরে ইহাদের ধর্মঘট, ২৭৪; ভারতের 
শরীমকশ্রেণণ, ইহার প্রথম রাজনীতিক ধর্মঘট, 
২৭৪, ৩১৪; এই শ্রেণীর মধ্যে স্বদেশী 
আন্দোলন’-এর প্রভাব, ইহার ফলে বিদেশী 


ভারতীয় মূলধনীদের একে সকল ব্যবস্থা 
অবলম্বন, বৃটিশ ও ভারতীয় মালিক- 
গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইহাদের এক্যবন্ধ সংগ্রাম, 
৩০৯; 

_ ইহার আর্থিক দাবির সংগ্রামের তাৎপর্য, 
ইহার সংগ্রামের বৈপ্লবিক . তাৎপর্য, 
ইহার দ্বারা সংগ্রামের মারফত শ্রম-সময়ের 
হাস ও মজুর বাধ দ্বার মালিকগেষ্ঠার 
ক্লমবর্ধমান মুনাফায় অংশ গ্রহণ, বিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইহার 18 


জন্য কংগ্রেসের নরমপন্থীদের চেষ্টা, 
কংগ্রেসের চরমপন্থীদের দ্বারা ইহাকে একটি 
সংগ্রামী শান্ত বাঁলয়া স্বীকার, এ যুগের 
সর্বণপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণীরুণে ইহার ভুমিকা, 
ইহার রাজনীতিক জাগরণ ও রাজনীতিক 


৩১৪, ৩১৫; 


৫২৫ 


-বোম্বাইয়ের, ইহার রাজনীতিক ধর্মঘট, 
৩১৪; ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সামরিক শান্তির বিরুদ্ধে ইহার 
প্রথম যুদ্ধ, ৩৩০; ইহার প্রথম রাজনশীতক 
সংগ্রাম [বোম্বাই শ্রামকের রাজনীতিক 
সংগ্রাম’ দুষ্টব্য] 

শ্রামিক-সংগ্রাম, ভারতের, ১০৬, ৩০৪-০৮, 
৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৪, ৩১৫-২৩ 

বৃটিশ ও ভারতীয় মালিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, 
বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইহার আর্থনীতিক 
দাবর মধ্যে সীমাবদ্ধতা, ইহার বৈপ্লবিক 
তাৎপর্য, বুয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী- 
অংগ্রাম, ৩১০; শ্বদেশী আন্দোলন'-এর 
অবিচ্ছেদ্য অংশরুপে শ্রামক-সংগ্রাম, ৩১২; 

-বোম্বাইয়ের, ইহার হীতহাস, ৩৯৫-২৩: 
শ্রামকশ্রেণীর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দৈনিক 
১৫ ঘণ্টার পাঁরবর্তে ১২.মণ্টার কাজ, জীবন 
ধারণের উপযুন্ত মজুর এবং অমান্দাক 
সংগ্রাম, প্রথম হইতে পলস ও সামারক 
শক্তির সহিত সংগ্রাম এবং সমবেত িল- 
মালিকগোষ্ঠা ও বৃটিশ শাসনযন্ত্ের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালনা, ইহার ফলে শ্রামকশ্রেণীর 
মধ্যে সামাজ্যবাদ-বিরোধী বৈপ্লাবক সংগ্রামের 
বীজ বপন, সমগ্র ভারতবাসীর জীবনের 
দুঃখ-দুদশা উপলব্ধিকরণ, ভারতীয় সমাজে 
শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লাবক-শাক্তিরূপে. আবি- 
ভর্ণবের প্রস্তুতি, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দশকে প্রথম ধর্মঘট-সংগ্রাম, ৩১৫; এই 
সময়ের ধর্মঘটের দাবি, ইহার তাৎপর্য, অষ্টম 
দশকে সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লোক- 
হ্যান্ডে কর্তৃক সম্মেলন আহ্হান, সম্মেলন 
হইতে ঘোষিত দাবসমূহ, এই সকল দাবি 
লইয়া শ্রামকদের স্বাক্ষরযুন্ত আবেদন-পন্র 
বড়লাটের নিকট পেশকরণ। ৯০ হাজার 
শ্রমিকের সভায় এই সকল দাবি সমর্থন, 
লনের সুচনা, ১৮৮০ খতীষ্টাব্দে স্ত্রী- 
শ্রমিক ও শিশু সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে 
জুবিলি মলের স্মরী-শ্রামকদের ধম ঘট, 
৩১৬; 
প্রথম যুগের শ্রমিক নায়কদের দ্বারা, 


* শ্রামক-সংগ্রামকে আবেদন-ীনবেদনের মধ্যে 


_ রাশিয়ার, বলশোঁভিক পার্টির নেতৃত্বে ইহা * সীমাবদ্ধ রাখিবার প্রয়াস, নিজেদের 


বারা রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার, ৪২২ 
_ বস্ত্রাশল্পের, ৩০৯; 
_ রেলপথের (রেল-শ্রামক' দুণ্টব্য); 


উদ্যোগে শ্রামকশ্রেণীর- সংগ্রামের পথে 


২৬ 


গোষ্ঠী দ্বারা মজুর হাসের বিরদ্ধে 
সংগঠিত শ্রামকের ধর্মঘট-সংগ্রামের 
আরম্ভ, 
মজ্যার-হাস স্থাগতকরণ, ১৮৯৫ খ্যীল্টাব্দ 

হইতে শ্রামকশ্রেণীর আত্মরক্ষার পাঁরবর্তে 
সে সংগ্রামের আরম্ভ, ৩১৭; 
সংগ্রামের নুতন স্তর. ৪১৮১৭ সালে গ্রেট 
ইীণ্ডিয়ান পৌননসূলার রেলপথের শ্রামক- 
দের এঁতিহাসিক সংগ্রামের দ্বারা সংগ্রামের 
নূতন অগ্র্থাতর সনা, ৩১৭; ১৯০০ 
খাক্টাব্দে পর হইতে ধর্মনঘট-সংগ্রামের 
ব্যাপকতার বৃদ্ধি, মজার হ্রাসের বিরুদ্ধে 
গঁবাভন্ন দলের ২০ হাজার শ্রামকের ধর্মঘট, 
শ্রামক প্রাতীনীধদের লইয়া ধর্মঘট-কাঁমাট 
গঠন ও ধর্মঘট-তহবিল স্থাপন, প্দীলসকে 
দনরপেক্ষ বিয়া ধারণার অবসান, এই ধর্ম 


মলের শ্রীমকদের : এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন, 
প্রত্যেকাট ধর্মঘটের জঙ্গী রুপ ধারণ, িল- 
কারখানার উপর শ্রামকদের আক্রমণ, বাভন্ন 
স্থানে পরীলসের সাঁহত সংঘর্ষের মধ্য 'দিয়া 
পীলসের ভূমিকা সম্বন্ধে শ্রমিকদের চেতনা 
লাভ, এই সকল ধর্মঘটের মধ্য দিয়া শ্রামক- 
শ্রেণীর রাজনীতিক আঁভজ্ঞতা সঞ্চয়, ৩১৯; 
বোম্বাই শ্রমিকের প্রথম বিদ্রোহ £ সংগ্রামের 
ক্ষলে শ্রামকের কার্যকাল ১৬ ঘন্টা হইতে 
১২ ঘণ্টায় হাস, ফোনিক্স মলের শ্রামকদের 
সংগ্রাম, গমল ও পলস সুপারের উপর 
আব্রমণ, গ্রেপ্তারকরা শ্রীমকদের বলপূর্বক 
মান, ১৯০৫ জালের সংগ্রামের তাৎপর্য 
এই সংগ্রামে শ্রামকদের সহিত বোম্বাই 
শহরের দাঁরদ্র জনসাধারণের যোগদান, 
সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি হিসাবে এই, 
সংগ্রামের গুরুত্ব, ৩১৯-২১; 

সরকারী ও বুটিশ প্রাতষ্ঠানের শ্রীমকদের 
সংগ্রাম £ শিলে শ্রীমকদের ধূমপানের আঁধকার 
নাকচের শবরুদ্ধে ধর্মঘট, মধ্যাহ্নের কর্ম- 


সংগ্রামে  শ্রামিকশ্রেণীর জয়, ॥ 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


বিরাতর সময় শশুসন্তানদের দেখিবার 
জন্য স্ী শ্রামকদের গৃহে গমনের আঁধকার 
নাকচের বিরুদ্ধে ধর্মঘট, বোম্বাইয়ের সকল 
রেলকারখানার শ্রামকদের ধর্মঘট, ১৯০৮ 
সালে ভারতবর্ষ ও প্রহ্মদেশের টোলগ্রাফ 
শ্রমিকদের ধর্মঘটে বোম্বাই শাখার টোলগ্রাফ 
বিভাগের শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ, বৃটিশ 
হারগ্রীভস্‌ কটন কোম্পানর অধীনস্থ 
বিভিন্ন মিলের শ্রমিকদের ধর্মঘট, সৈন্য ও 
পুলিস বাহনীর সাহত ধর্মঘটী শ্রামকদের 
অভূতপূর্ব সংগ্রাম, সংগ্রামে শ্রমিকদের জয় 
লাভ, ৩২১-২২; এত সংগ্রাম সত্তেও 
শ্রামকদের ট্রেডয়ুনিয়ান সংগঠনের . অভাব, 
এই সম্বন্ধে ফ্যাক্টীর লেবার কাঁমশন’-এর 
মন্তব্য, ৩২২; 

১৯০৮ সালের রাজনীতিক ধর্মঘটের 
প্রস্ততি £ ৩২২-২৩ [রাজনীতিক সংগ্রাম, 
বোম্বাই শ্রমিকের’ (১৯০৮) দু্টব্য] 

_বঙ্জাদেশের (১৯০৫-০৮), ২৯২-১৫; 
ভারতের, ৩০৪-১১ 

শ্রীকৃষ্ণ, মহাভারতের, ১২২, ১৭১, ২১৭, 
২৭১ 

--তিলক: কর্তৃক বৈপ্লাবক সন্তাসবাদ প্রচারের 
ধর্মযুদ্ধে প্রেরণাদানের জন্য ইহার উপদেশ, 
গীতায় অর্জুনের সাহত ইহার কথোপকথন, 
২১৭ 

শ্রীচৈতন্য, ১৪৬ 

শ্রীরামচন্দ্র, রামায়ণের, ২৭১ 

শ্রেণী, আর্থনীতিক, ভারতের, ২৪ . 

“বাভিন্ন, ভারতে ইহাদের জন্ম, ইহাদের 
নূতন চেতনার সৃষ্টি, ২৪ 


শ্রেণী-সংগ্রাম, ৪৫, ১০৬, ২৯০, ৩১০, 
৩১৬ 
-জমিদার-মহাজন-বরোধী, ৪৫, ২৯০; 


ভারতের শ্রামকশ্রেণীর, ১০৬; শ্রামকশ্রেণীর 
দ্বারা ইহা হইতে 'শক্ষালাভ, বংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে বুয়া ও শ্রামক- 
শ্রেণীর এই সংগ্রামের মলি ৩১০) 
শ্রেণী-সংহতি, ৩১০ 
_কাঁটিশ ও ভারতীয় মুলধনীদের, ভারতীয় 
শ্রামকদের, ৩১০ 


স্‌ 
পট আর্থনীতিক-_“আর্থনণীতক সংকট” 


সংগঠন, ৩২, ১১৬, ১৪৩ 


খৃনর্ঘণ্ট 

- গোপন বৈপ্লাবক, ৩২; চরমপন্থী রাজ- 
নীতিক, ১৯৬)  বৈপ্লাবক_-বৈপ্লীবিক 
সংগঠন’ দুষ্টব্য 

সংগঠন-পদ্ধাত, ১৪০ 


_ রাশিয়ার নাহিলিস্টদের, ১৪০-৪১ 

সংগ্রাম, ২৪, ৩৮, ৮৮, ১১৩, ১২১, ৯৭৬, 
২১০, ২১৯, ৩০৩ 

_ বৈপ্লাবক €েবৈপ্লাবক সংগ্রাম’ দ্রষ্টব্য); 
সংগ্রাম, অর্থনীতিক (আর্থনীতিক সংগ্রাম’ 
দ্রষ্টব্য); বৃটিশ-বিরোধী, ২৪, ১২১, ২১০, 
ইহার ধ্বনি, গ্রামাণ্ডলে কৃষকের, ২৪; 
শ্রামক-কৃষকের জাতীয়, ৩৮; আপস- 
‘বরোধাী, ১১৩; সশস্ত্র, ৮৮, ১৭৬, 
৩০৩; কোল উপজাতর সশ্রম, ৮৮; 
বৈপ্লাবক স্বাধীনতার জন্য, ১২৬; ইহার 
আহ্বান, ১৭৬; রাজনীতিক, ২১০ 
৩০৩; রাষ্ট্র-ক্ষমতা প্রাতষ্ঠার, ৩৩৬ 

সংগ্রাম-শাস্ত, কৃবকের, ২৮৬ 

সংগ্রামী এতিহ্য, 

- উনাঁবংশ শতাব্দীর, ১৯০৩-১১৯১ 

সংঘ, আইন-ব্যবসায়শদের, ২৯৬ 

সংবাদপত্র, ভারতের, ২৫, ২৬ 


ইংরেজী সংবাদপত্র, ইহাতে বৃটিশ শাসনের 
স্বরূপ উন্ঘাটন, ইহার উদ্যোগে ভারতের 
জাতীয় আন্দোলন, ২৫ 


সংবাদপন্র-আইল, 
_১৮৭৮ খ্রীন্টাব্দের, ৩৩; ১৯০৮ 
খুষ্টাব্দের, ২৩৫, ১৯১০ খ্য়াঁষ্টাব্দের, 


২১৬; ১৯১১ খন়ীষ্টাব্দের, ২১৮; 
সংশোধিত ফৌজদারী আইন, "২২৭-২৮ 
১৯০৮ সালের, এই আইন অনুসারে ভাট 

বৈপ্লবিক সাঁমাতিকে বে-আইনী ঘোষণা, 

২২৭-২৮ টু 
সংস্কৃত ভাষা, ১৭৭, ১৯৯ 
৬45 ১২০ 

মারাঠী, বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর, ১২০ 
রি সভা, ১৪৪, ১৪৫ 
_জ্যোঁতাঁরন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা ইহার 

প্রাতষ্ঠা, ১৪৪; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আত্ম- 

পাঁরচয়' পুস্তকে ইহার বর্ণনা, ১৪৫ 
সনাতন ধর্ম, ১৩১ 
সন্তোখ সিং, ভাই, ১৪১ 
_ আমোরকা'প্রবাসী শখ কৃষক, ভারতের 

স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে তাঁহার সারা জীবনের 


৬২৭ 


সণ্চিত অর্থ গদর পাঁ্টকে দান, তাঁহার 
পাঁটির সভ্যপদ গ্রহণ, পার্টির কর্মসাঁচবের 
পদে তাঁহার নিয়োগ, ৩৪১ 

সল্মাস-কার্য, ১৯৬০, ৯৬৯ 

" ইহার সংগঠন, ১৬৯ 

সন্মাসবাদ, ভারতীর, ১৩, 
১৪১, ২০১, ৩৩৬, ৪২০ 

ইহার উদ্দেশ্যে ফরাসী বিপ্লবকে ব্যবহার, 
বৈপ্লবিক, ১২২; 'বন্দেমাতরম' প্রকার 
শবনায়ক সাভারকর কতৃক ইহার কর্মসূচী 
ও কর্মপন্থার ব্যাখ্যা, ১৪১ 

সন্দাসবাদী-াবপ্লবী, ২৮, ৩৬৫, ৩৬৬১ ৩৭৭, 
৩৭৯,৪২০, ৪২২, ৪২৩ 

__ ই'হাদের দ্বারা ইংরেজ হত্যা, এই সম্বন্ধে 
ইংরেজদের ক্ষোভ প্রকাশক উীন্ত, ২৮; 
ইহাদের সাহত শ্রীমক-কৃষক জনসাধারণের 
সম্পর্কহীনতা, ৩৬৪; ১৮৯৮ হইতে 
১৯৩৪. সাল পর্যন্ত ই'হাদের বৃঁটিশ- 
বিরোধী গোপন ষড়যন্ত্র এবং দলে দলে 
ফাঁসকাম্ঠে প্রাণ ববসর্জন, বৈপ্লাবক গণ- 
অভ্যুথানের প্রাত ইহাদের অবহেলা, ৩৬৫ 

সন্দাসবাদী আন্দোলন, ১৩, ১২৫, ১৪০ 

- মধ্যশ্রেণীর, ১৩; ম্যাৎাসাঁনর নেতৃত্বে 
ইতালীর, ১৪০; রাশিয়ার, ১৬০ 

সন্মাসবাদাী কর্মপল্থা, ১৩ 

_হতাশাচ্ছন্ন মধ্যশ্রেণীর, ১৩ 

‘সন্ধ্যা’ পত্রিকা, ১৫৭, ১৭৩, ১৭৪, ২১৮ 

_বরহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কতৃক ইহার প্রতিষ্ঠা, 
১৫৭; ইহার বৈপ্লাবক অবদান, ইহাতে 
ধর্মীয় ভাবধারার ভিত্তিতে যুব-সম্প্রদায়ের 
বৈপ্লাবক চেতনা জাগ্রত কারবার চেষ্টা, ইহার 
জনপ্রিয় না হইবার কারণ, ১৭৪ 

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ১০৪, ১২৪, ১২৫, ১২৬ 

» সধ্যশ্রেণীর বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস রুপে, 
১২৪; বাঙলা দেশের সন্ভ্রাসবাদী সংগ্রামের 
অগ্রদতর্‌পে, ১২৫ 

সভ্যতা, ভারতীয়, ২৬ 

_ ফুরোগীয় বা পাশ্চান্তয, ১২, ১১৩, ১২৭, 
১২৮, ১২৯, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৪; 

_ ইংরেজশী, বুটিশ শাসকগোষ্ঠীর, ১২০, 
১২৬, ২৮৫ 

“সভ্য সংগ্রহের বিভন্ন পদ্ধাত ও স্থান” ১৮২ 

» উত্তর-বঙ্গ অনুশীলন সমাতির অমূল্য 
সরকার কর্তৃক ইহার রচনা, ১৮২; ইহাতে 
সাঁমাতির প্রচার-পদ্ধাঁতি, সভ্য সংগ্রহের স্থান, 
সভ্যদের শ্রেণীভাগ ও সভ্য সংগ্রহের 'বাভন্ন 
পদ্ধতির ব্যাখ্যা করণ, ১৮৩ 


১১৩, ১২২, 


সমাজ-ব্যবস্থা, প্রতিক্রিয়াশীল, ৩৭ 
ইহার রক্ষক হিসাবে কংগ্রেস গঠন, ৩৭; 
কোল-উগজাতির, ৮৭ 


সরকার, অম[ুল্য, ১৬৬, ১৮২, ১৮৩ 

_তাঁহার দ্বারা উত্তরবঙ্গ অনঃশশলন সাঁমাতর 
সংগঠন সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা, ইহাতে 
বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে নির্দেশ দান, ১৬৭; 

_ধারেন্দ্ুনাথ, ৩৪৭, ৩৪৮ 

_ নগেন্দ্রনাথ, ২৩২, ২৩৪ 


রাজেন্দ্র রোজ), ৬৪ 
১৮৭২ খ্নীন্টাব্দেয় সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহে 
সহকারী নায়ক রূপে তাঁহার ভূমিকা, ৬৪; 

-সধীরচন্দ্র, ২২৪ ২ 
আলিপুর ষড়যন্ত্-মামলার বিচারে ৭ 
বৎসরের কারাদণ্ড লাভ, ২২৪ 

সর্বজনীন সভা, ২৬ 

_রানাডে কর্তৃক ইহার প্রতিষ্ঠা, ২৬ 

নশল্ত্র অভ্যু্থান; ভারতের, ১৪২, ১৬০, ১৬৯, 
২৯৭, ২৩২, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, 
৩৫২, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮১- 
৮৩, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৯, 
৪১১, ৪১৬ 

সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী, ২৩৩; ভারত জোড়া, 
৩৬৪ 

-উত্তর-ভারতে, উত্তর-ভারতে ইহার রূপ 
সম্বন্ধে ভূপেন্্রনাথ দত্তের মন্তব্য, ৩৬৪; 
ইহার পাঁরকল্পনা, ৩৮১-৮৩, ৩৮৫; সকল 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


দেশের মুসলমান জনসাধারণের, ৩৯৫) 
পাঞ্জাবে, যব্তপ্রদেশে, ৩১৯ 

সশন্ত্-বিপ্লব, ১৩১, ১৭৪ 

সাউকার, ৩৮, ৪২, ৬৬, ৬৭-৬৮, ৭২, ৭৩, 
৭৫ 


কৃষকের চিরদাসত্ব বরণ, ৩৮; মহাজনদের 
সহযোগাঁর্‌পে ইহাদের ভূমিকা, খাণের দায়ে 
কুষককে শোষণের জালে আবদ্ধ করণ, ইহা- 
দের পায়ে কৃষকের সর্বস্ব বাল, ৬৬; ইহা- 
দের পরিচয়, ৬৬-৬৮; ইহাদের জমির ক্ষুধা, 
করণ, ৬৭; ব্রাহ্মণ জাতীয়, ইহাদের দ্বারা 
উচ্চ অম্প্রদায়গত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ, 


সাঁওতাল কৃষক, ৪২, ৪৩, ৮৬ 

৯৮৫৫ সালে ইহাদের কলকাতা অভিযান, 
৪২, ৪৩ 

পাঁওতাল-বিদ্রোহ, ৪৩, ৮৬, ৯৫, ১০৪ 

_ সাঁওতাল পরগনার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইহার 
পারণতি, ইহার নেতৃবৃন্দ, সাঁওতালদের 
সহিত যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীর বারংবার 
দমন; ৪৩ 

সাঁপুই, কিশোরণমোহন, ৩৭৭-৩৭৮ 

_খংগান্তর সামাতর অস্ব-সরবরাহকারা রূপে 
তাঁহার কার্য, ৩৭৭; ফরাসী দেশ হইতে 
বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র আমদানি করণ, ৩৭৪ 

সাংহাই বন্দর, ২৬১, ২৬৪, ৩৮১, ৩৮3, 
৩৮৯, ৩৯০, 9০৪, ৪১৫ 

সাতারায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা, ২০৬ 


শৃনঘস্ট 


ংহের “দুহদ সামাত'র সভ্যদের 

একাংশের দ্বারা এই নামে ভিন্ন সংগঠন 
প্রীতষ্ঠা, কলকাতার আত্মোন্নীত সাঁমাতর 
সাঁহত ইহার সংযোগ স্থাপন, ১৫৬; ৯৯০৯ 
সালে ইহাকে বে-আইনী করণ, ২২৮ 
সান্ন্যাল, জিতেন্দ্রনাথ, ৪১৬ 

_ শচীন্দ্রনাথ, ২৮০, ৩৬৫, ৩৯৯, ৪৯১- 
১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৮ 

বিহারে বৈপ্লাবক সাঁমাত প্রতিষ্ঠার 
উদ্যোগ গ্রহণ, বাঁকপুরে সাঁমাতর শাখা 
প্রাতষ্ঠা, ২৮০; ভারতবাসীর নিকট হইতে 
শবপ্লবীদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা লাভ সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৩৬৫; বাল্যকালে তাঁহার স্কুলের 
ছাতদের লইয়া অনুশীলন সাঁমাত গঠন, 
ঢাকা অনুশীলন সমিতির কোন সভ্যের 
দ্বারা বিপ্লবের মন্রে দ'ঁক্ষা গ্রহণ, যুবসঞ্ঘ 
ও স্টুভেন্টস্‌ জ্নিয়ান লাগ’ গঠন, 
বৈপ্লাবক সংগঠনের প্রাতিষ্ঠা, সভ্যদের জন্য 
ম্যার্সাঁনর জশবনীর উপর টীকা রচনা, 
৪১১; তাঁহার সাঁহত রাসাবহারী বস 
মিলন, ৪১২; অভ্যুত্থানের আয়োজন, ৪১৪; 
শগারজাবাবুর সাঁহত একত্রে য.স্তপ্রদেশের 
বৈপ্লাবক সংগঠনের ভার গ্রহণ, ৪১৫) 
“বেনারস ষড়যন্ত-মামলায়’ যাবজ্জীবন কারা- 
দণ্ড লাভ, ৪১৫; ১৯২০ সালে মমীন্তলাত, 
৪১৬ 
সাভারকর, গণেশ দামোদর, ১২৩, ১৩৮ 
১৪০, ১৪১, ১৮৮, ২০০, ২০২, ২০৩, 
২০৫, ২০৬, ২৭০ 
» স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রচারের জন্য “লঘু 
আঁভনব ভারত মেলা’ নামক কাঁবতা গ্রন্থ 
রচনা, ইহাতে শবাজী ও গাঁতার আদর্শ 
প্রচার, এই পুস্তকের বষয়বন্তু, ইহার 
রচনা ও প্রকাশনার জন্য তাঁহার যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড লাভ, ১২৩; কৃষ্ণ বর্মার কট 
হইতে জন্রাসবাদণ শনাহালষ্ট আদর্শ গ্রহণ, 
১৩৯; কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা নায়ক দামোদরের 
সাহত একত্রে “মিত্র মেলা’ নামক সঙ্ঘ 
স্থাপন, সঙ্ঘের সভ্যদের বাঁভন্ন প্রকারের 
বৈপ্লাবক শিক্ষা দান, ১৪০; ‘আঁভনব নব্য 
ভারত সঙ্ঘ’ স্থাপন, লণ্ডন হইতে ‘নায়ক 
দামোদর কর্তৃক প্রোঁরত মারাঠী ভাষায় 
অন্যাদত ম্যাৎসানর 'আত্মজীবনী” মুদ্রণ ও 
দবতরণ, ১৪১; “মিত্র মেলা” নামক সংগঠনকে 
বৈপ্লাবক গঢপ্তসাঁমাততে পাঁরণত করণ, 
মাাসানর ‘ইয়ং ইতালী'র অনুকরণে এই 
গ্াপ্তসীমীতর 'আভনব ভারত সঙ্ঘ' নামকরণ, 


প্রথম খণ্ড ৩৪] 


তৈরীর প্রণালী আবিষ্কার, উত্ত কাঁবতা 
গ্রন্থ ও বোমা-তৈরাঁর প্রণালীর জন্য তাঁহার 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ, ২০৪ 

বিনায়ক দামোদর, ১২৩, ১২৪, ১৩৮-৪২, 
১৮৮, ২০০, ২০৩, ২৫৯, ২৬৯, ২৭০, 
৩৪৬ 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য প্রথম ম্যাৎসানর 
পন্থা অনুসরণ, ইংলন্ডে অবস্থান কালে 
‘ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম নামক 


ব্যাখ্যা, ভারতের গ:প্তসামীতগালকে 'বাভন্ন 
উপায়ে অস্তরসংগ্রহের নির্দেশ দান, ১২৪; 
কৃষ্ণ বর্মার নিকট হইতে রঢঁশয়ার জন্তাসবাদী 
ধনাহালস্ট আদর্শ গ্রহণ, ১৩৯; ১৯০৬ 
সালে পনা শহরে ছাত-সংগঠন প্রাতষ্ঠা, 
বৃটিশ-বিরোধণ প্রচার ও সংগ্রামের উন্দেশ্যে 
পঢনার আঁধবাসীদের নিকট হইতে এক আনা 
কাঁরয়া চাঁদা আদায়, ইংলন্ডে গমন, নাসিক 
শহরে “মিত্র মেলা’ নামে একটি নূতন 
সংগঠন স্থাপন,-১৪০, ২০০; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
সহিত একত্রে 'আভনব নব্য ভারত সঙ্ঘঃ 
প্রীতষ্ঠা, ফুরোপ হইতে 'বাভন্ন সময়ে 
ভারতে বৈপ্লাবক প্রবন্ধ প্রেরণ, য়নরোপের 
শবাভন্ন দেশের বৈপ্লাবক সংগঠন হইতে 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহা ভারতে প্রেরণ, 
ভারতের  স্বাধীনতা-সংগ্রামের কর্মসূচী 
ব্যাখ্যা, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে মদনলাল 
ধংরার ফাঁসি উপলক্ষে 'বন্দেমাতরম' নামক 
পর্রস্তকা রচনা, এই পযাস্তকায় ভারতের 
সন্ত্রাসবাদের কর্মপল্থা ও বৈপ্লাবক কর্ম- 
সূচী এবং বিপ্লবের ভাবিষ্যং নচত্র 
ব্যাখ্যা, ১৪১; লন্ডনে কৃষ্ণ বর্মার সাহত 
মিলন, ভারতে গণেশ সাভারকরের শীনকট 
২০টি ব্রাউীনং 1পস্তলের । প্যাকেট প্রেরণ, 
ইংলণ্ডে বটিশ সরকার কর্তৃক তাঁহাকে 
গ্রেপ্তার কাঁরয়া বিচারের জন্য ভারতবর্ষে 
প্রেরণ, পথে জাহাজ হইতে পলায়ন কাঁরয়া 


৩০ 


তাঁহাকে বৃটিশ সরকারের হস্তে অর্পণ, 
. বোদ্বাইয়ে বিচারে... তাঁহার যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড লাভ, ২০৩ 
সাভারকর ভ্রাতুদ্বয়, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২ 
সামন্ত প্রথা, ১৬, ১২৮, ১৩০, ১৩২ 
_য়ুরোপায়, ১৬, ১৭; 
" বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শেলভাঙ্কারের উক্ত, ১৬- 


গড় রাজ্যের, এখানে খোন্দ-বিদ্রোহ, ৮১ 
'সামারিক ভাইদের প্রত ভালবাসার বাণন*,৪০৮ 
এই নামে রেঙ্খনের বিপ্লবীদের দ্বারা 

ইদ্তাহার প্রচার, ইহাতে ইংরেজ শাসনের 

উচ্ছেদের জন্য সৈন্যদের বিদ্রোহের আহবান 

জ্ঞাপন, ৪০৮ 
সামশ;ল আলম, ২৩০, ২৩১ 
_গোয়েন্দা-অফিসার, আলিপুর যড়যন্্-মামলা 
সম্পর্কে যুগান্তর সামাতর বীরেন্দ্ুনাথ 


দের দ্বারা অবাধ প্রচার, ২৮৪; ইহার 
ছদমবেশে পরিচালিত শ্রেণী-সংগ্রামের 
বিক্ষিপ্ত দক্টাল্ত রুপে সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা, 
২৯০ 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ২৯০ 

ইহার পশ্চাতের এীতহাসিক কারণ, 
ক্যান্টোয়েল স্মিথ কর্তৃক ইহার কারণ ব্যাখ্যা, 
সাম্প্রদায়কতার পরিচালিত 
শ্রেণী-সংগ্রামের ববাক্ষিপ্ত দষ্টান্ত রুপে, 
২৯০ 

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ২৮৬ ূ 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ, ৪৪, ২৮২, ২৮৩, 


২৮৪ 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস j 


_ হিন্দু-সঃসলমানের, ইহার ফলে বহু কৃষক- 
বিদ্রোহের ব্যর্থতা, ৪৪; ১১০৫ সালের 
বঙ্গভঞ্গের দ্বারা ইহার সৃচ্টি, ২৮২-৮৩; 
ক্রমশ ইহার উগ্রতার বৃদ্ধি, বঙ্গদেশে ইহার 
উর্বর ক্ষেত্র লাভ, ২৮৪ 


সাম্প্রদায়িক সমস্যা, ৪২৭ 

ইহার মীমাংসার জন্য হিন্দু-মুসলমান 
প্রাতীনিধদের আলোচনা, ৪২৭ 

সাম্যবাদ, ভারতের, ১৩২ 


সাম্রাজ্যবাদ, বৃটিশ, ১৫, ১৬, ২৪, ২৬, ৩৭, 
৩৮, 8১, ১০৬, ১০৯১ ১১১, ১৩৭, 
৯৭০, ১৯৪, ২০৮, ২১১, ২৮৬, ৩০৩, 
৩১৪, ৩১৫, ৩২২, ৩২৩, ৩২৮, ৩২৯, 
৩৩৪, ৩৭৯, ৩৮০ 

+-ভারতীয় বুজেয়াদের দ্বারা ইহার নিকট 
হইতে আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সুবিধা 
আদায়ের সংকল্প, ২৪; ইহান্বারা কাবুল' 
আক্রমণ, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশে সামারক আঁভযান, ২৬; ভারতে 
ইহার রাজনীতিক ব্যবস্থা ও তাহার ফল, 
কৃষক-বিদ্রোহ সম্বন্ধে ইহার নীতি, কৃষক 
শোষণের বাভন্ন' পল্থা, ইহার ?শজ্পনশীত 
ও তাহার ফল, ইহার ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা ও 
তাহার ফল, ৪১; পরাধীন ভারতের সর্ব- 
প্রধান শব্দ; রুপে ইহার ভূমিকা, ৩২৮; 

জার্মান, বৃটিশ শাল্তকে চূর্ণ কারবার জন্য 
ইহাদ্বারা, ভারতীয় 'িগ্লবীদের ব্যবহারের 
পরিকল্পনা, ৩৭৯, ৩৮০ 


সিং, দ্রাদৎ'গরহাদৎ লিং" দষটবয 

সিংহ, প্রতাপ, ৪১৫ 

"-বেনারস ষড়যল্ত্-মামলায় & বৎসরের কারা- 
দৃণ্ড লাভ, ৪১৫ 

সিংহ, ডঃ মথচ্রানাথ, ৩৬৩ 

ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া কাবুলে 
উপস্থিতি, তাঁহার ও একজন মসলমান 
ভদ্রলোকের মারফত রুশ সম্রাট জারের নিকট 
মহেন্দ্প্রতাপ কতৃক পত্র প্রেরণ, রুশ 


বন 


সরকার কর্তৃক তাঁহাদিগকে ইংরেজদের 
আনয়ন, নামমাত্র {বিচারের পর মথ,রানাথের 
প্রাণদণ্ড এবং মুসলমান ভদ্রলোকের দীর্ঘ 
কারাদণ্ড লাভ, ৩৬৩ 

শৃদংহ, কুমার মহেন্দরপ্রতাপ, ৩৬১-৬৩, ৩৯৫- 


৯৮ 

_ বৈপ্লাবক ক্রিয়াকলাপের আভযোগে গ্রেপ্তার 
এড়াইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন 
কাঁরয়া বাল নে উপস্থিতি, বার্লন কামাটিতে 
যোগদান কাঁরয়া বৈ’লাবক কার্যে আত্ম- 
নিয়োগ, তাঁহাকে আফগান মিশনের পাঁর- 
চালনাভার অর্পণ, জার্মান সম্রাট কাইজারের 
সাঁহত সাক্ষাৎকার, ৩৬১; আফগান মিশনের 
সাঁহত কাবুলে গমন, মথুরা সিংহের মারফত 
রাশিয়ার জারের নিকট পত্র প্রেরণ, তাঁহার 
গভর্নমেল্টের সাহায্যে বাঁল'ন প্রত্যাবর্তন, 
৩৬৩; কাবুলে ওবেদুল্লার সাহত যোগদান, 
৩৯৫; ভারতের উত্তর-পশ্চিম স্বাধীন 
অঞ্চলে ‘ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের” 
প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন সরকারের সভাপাঁতর পদে 
তাঁহার নির্বাচন, ৩৯৬ 

সিংহ, রঞ্জিৎ _'রাঞ্জং £সংহ' দুষ্টব্য 

সিংহ, স্যার সত্যেন্্প্রসনন, ৪৩০ 

সিংহল, ৩১১ 

সদ, সাঁওতাল-নায়ক, ৪৩, ৯৫ 

িডূনি কটন-__ “কটন, ডান’ দ্রষ্টব্য 


[সিডিশন কমিটি, ১৩৩, ১6৮, ১৫৯, ১৭১, 


১৭৩, ১৮১১ ২০৬, ২১১-১২, ২৩6, 
২৩৭, ২৪৭-৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৮১, 
৩৭২, ৩৮২, ৩৯৬, ৪১৬ 

অনুশীলন সাঁমাঁতর সংগঠন সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ১৫৮; যুগান্তর সাঁঘাঁতর সংগঠন 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৬৯-৭০, ১৭১; ঢাকার 
ন্যাশনাল স্কুল সম্বন্ধে মন্তব্য, .১৮১; 
২১১-১২;  'রাজদ্রোহমুলক জনসভা- 
শনবারক আইন’ সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৩৭; 'রডা 
কোম্পানি’ হইতে মশার পিস্তল চুরি সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ২৪৭-৪৮; পাঞ্জাবের উপর বঙ্গ- 
দেশের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৪৯-৫০; পাঞ্জাবে জলকর 
সম্প্রদায়ের আন্দোলন সম্বন্ধে মন্তব্য, 
২৫০; প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের গৃপ্ত- 
চর বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা, ৩৮২; ভারতের 


৬৩৯ 


উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বৈপ্লাবক সংগঠন 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৯৬ 

সিডেনহাম, লর্ড, ৩২৩ 

সিন্ধি, ওবেইদুল্লা, মৌলভী, ৩৬৪ 

"-আঞ্জমান-ই-ইসূলাম-এর ৪০ জন ছাত্র সহ 
চুলা পথে আফগানিস্থানে উপস্থিতি, 

আমীর কর্তৃক তাহাদের নজরবন্দীকরণ, 

৩৬৪ 


দিল্টে্গ উপজাতি, ৫৬, ৫৭ 

জয়ল্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলের, ইহাদের 
স্বাধীনতা-প্রিয়তা, ইহাদের বৃটিশ-বিরোধী 
সংগ্রাম সম্বন্ধে সরকারী বিবরণ, ইহাদের 
বারংবার "বিদ্রোহ, ইহাদের প্রতিগৃহের উপর 


1সপাহ-বিদ্রোহ, নূতন, ৩০১ 
শাসকগোম্ঠীর আতঙ্ক, দদল্লার নাগরিক" 


িরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ, ৪০, ৬৩-৬৫ 

- বঙ্গদেশের কৃষক-সংগ্রামের ইতিহাসের 
এঁতহাঁসিক তাৎপর্য, ৬৩; বঙ্গদেশের 
জমিদারী প্রথা-বিরোধী সংগ্রামের প্রতি 
সংগ্রামের প্রাতানীধ স্বরূপ. এই সংগ্রাম, 
কৃষকগণ কতৃক কৃষক সামাত গঠন, কৃষক- 
গণ কর্তৃক নিজেদের “বদ্রোহী’ বালিয়া 
ঘোষণা, ইহার অবসান, ইহার ফলে জাঁমর 
উপর কৃষকের দখালস্বত্ব লাভ, ৬৫ 

সাীতারাম-উৎসব, ১৭৮, ১৮০ 

- বাঙলাদেশে ইহার প্রবর্তন, ১৮০ 

সীতারাম সাভান, ৩৩২ 

-বোম্বাইয়ের শ্রীমক নায়ক, ১৯০৮ জালে 
রাজপথের যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু, ৩৩২ 

সা সিং, ৪০০, ৪১৬ 

_ পাঞ্জাবের পলক, রাসাবহার বস দ্বারা 
ইহার উপর টসন্দের বিপ্লবের পক্ষে 
আনয়নের ভার অর্পণ, ৪০০ 

সুইজারল্যান্ড, ২৫৯, ২৬১, ৩৪০, ৩৫৭, 
৩৮০ 

সনে ইয়াৎ-সেন, ৩৫১ 


৫৩১২ 


ভারতীয় বিপ্লবীদের ই'হার নিকট হইতে 
সাহায্য লাভ, ৩৫১ 

সমমান্রা দ্বীপ, ৩৫৩ 

সয়েজখাল, ৩৪৯, ৩৫৪, ৪০৫ 

স্যরাট কংগ্রেস, ২১৪-১৬, ২৭৩, ৪২৭ 

স্‌রেন কোচ, ৫৫ 

-আসামের ফ্‌লাগংড়ি-বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান, 
বিচারে প্রাণদণ্ড লাভ, ৫৫ 

সুলতান, টিপ7_“টপ্য সুলতান" দ্রষ্টব্য 

সহদ-সামতি, ১৫৬, ১৫৮, ২২৮ 

= ংহে পরেশ লাহড়ীর উদ্যোগে 
ইহার প্রাতষ্ঠা, অনুশীলন সমিতির শাখা 
রূপে ইহার ক্রিয়াকলাপ, ইহার দুই দলে 
ভাগ, এক অংশ দ্বারা ‘সাধনা সামাত' নামে 

সংগঠন স্থাপন এবং আত্মোন্নাত 

সামাতর সহিত সংযোগ স্থাপন, ১৫৬; 
ইহাকে ১৯০৯ সালে বে-আইনী ঘোষণা, 
২২৮ 


_পাঞ্জাবের প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ, 
আঁজত সিং ও অন্বাপ্রসাদের সাহত বিদেশে 
পলায়ন, ৩৫৪; 

, ২২৪ 
আিপদর যড়যন্ত্-মামলার বিচারে ৭ বং- 
সরের কারাদণ্ড লাভ, ২২৪; 
- সাখনলাল, ১৫৯, ১৮১ 
দ্বারা ন্যাশনাল স্কুলের প্রাতষ্ঠা, 
১৫৯, ১৮১; প্দলীন দাসের গ্রেপ্তারের পর 
তাঁহার দ্বারা ঢাকার অন্দশীলন সমিতির 
নেতৃত্ব গ্রহণ, ১৫৯; 


ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস 


ব্াড় বালামের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ, যতীন্দ্র- 
নাথের নির্দেশে আত্মসমর্পণ, ৩৮৭; বিচারে 
প্রাণদণ্ড লাভ ফাঁসির মণ্টে মৃত্যুবরণ, 
৩৮৮ 

সে-পত্তানদার, ১০ 

জমিদারের প্রাতানাধত্ব করণ, ১০ 

নৈন্যবাহিনী, ভারতীয়-_“ভারতীয় সৈন্যবাহিনী 
দুষ্টব্য 


সৈয়দ, আব;আব সৈয়দ’ দ্ৰষ্টব্য 

সৈয়দ আহম্মদ, ৪৫, ৪৬, ৪৭, 
৩৯২, ৩৯৩ 

মুসলিম ধর্মের সংস্কারের সংকল্প লইয়া 
কাহিনী ও তাহার তাৎপর্য, পিশ্ডারী 
কৃষকবিদ্রোহে যোগদান, ওয়াহাব আদর্শের 
প্রচার, ৪৫-৪৬; ভারতবর্ষকে "শত্রুর দেশ” 
বলিয়া ঘোষণা, পাঞ্জাবের মুসলমান চাষীদের 
বিদ্রোহে নেতৃত্ব গ্রহণ, ৪৬; উত্তর-ভারতে 
ওয়াহাবী কর্মিসংঘের প্রতিষ্ঠা, 'ধমযদ্ধ'- 
এর জন্য ওয়াহাবীদের আহ্বান, যুদ্ধে 
তাঁহার মৃত্যু, ৪৭ 

সৈয়দ আহম্মদ, স্যার, ১২০, ৩৯১ 

_ ব্বটশ শাসনের সমর্থকরুপে তাঁহার ভূমিকা, 
১২০ 

সোনারং ন্যাশনাল চ্কুল, ঢাকার, ১৫৯, ১৮০, 
১৮১, ২৩০, ২৪২ 
৯৫৯, ১৮১; ঢাকা অনুশীলন সামাতর 
সভ্য সংগ্রহ ও সভাদের শিক্ষার কেন্দ্র রূপে 
ইহার ভূমিকা, ইহার সম্বন্ধে িডিশন 

মন্তব্য ১৮১; ১৯১২ সালে ইহার 

বিলোপ সাধন, ২৪২ 

সোভিয়েত রাশিয়া 


৪৯, 


স্কুল-কলেজ, বঙ্গদেশের, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, 


২১৬ 
_ ধ্জাদেশের  সন্দাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামে 
ইহাদের ভূমিকা, ১৮০-৮৩; গৃপ্তসমিতির 
সভ্য সংগ্রহের জন্য ইহাদের ব্যাপক ব্যবহার 


॥ অনুশীলন 


নির্ঘণ্ট 


সামাত দ্বারা কয়েকটি স্কুল স্থাপন, ৯৮০; 
ইহাদের সম্বন্ধে বাঙলাদেশের 'শিক্ষাবিভাগের 
ডাইরে্রের মন্তব্য, ১৮১-৮২; এইগ্ালকে 
রাজদ্রোহ ও অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের 
উৎপত্তিস্থল বাঁলয়া বর্ণনা, ১৯৮৯) ইহা- 
দদগ্গকে সভ্য সংগ্রহের উৎস বালয়া বর্ণনা, 
এইগ্যীলতে 'শশক্ষাদান-পদ্ধাতর বর্ণনা, ৯৮২ 

ভ্টডেন্টস্‌ এসোসিয়েশন, ১৪৩ 

_ সরেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন 
বসু কর্তৃক বঙ্গদেশে প্রথম ইহার প্রাতষ্ঠা, 
১৪৩ 

জ্টডেন্টস্‌ লগ, কাশীর, ৪১১ 

_ শচীন্দ্রনাথ সাম্ন্যাল কর্তৃক ইহার, প্রাতষ্ঠা, 
ইহার গঠনতন্দ্, ৪১১ 

স্পেন, ২১৭ 

_ এখানকার গোঁরলায্‌দ্ধ, ২১৭ 

চ্বর্ণযুগ, দেশীয় মালকগোষ্ঠার, ৩১৮ 

স্বদেশ প্রেম, ১৮৬, ২১৬, ৪২৯ 

দ্বদেশবাম্ধৰ সমিতি, ২২৮ 
_ইহাকে ১৯০৯ সালে বে-আইনী ঘোষণা, 

RR. 

স্বদেশী (গ্রহণ) আন্দোলন, ১৪২, ২১২, 
২১৪, ২১৬, ৩১১৯ 

--১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে সমগ্র 
দেশের কর্মপল্থা হিসাবে স্বদেশী গ্রহণকে 

+ ৰতরুপে পালন, ২১২; কাঁলকাতার কাল'- 
ঘাটের কালামান্দরে এই সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা 
গ্রহণ, ২১৬ 

চ্বদেশী আন্দোলন, ১৫১১ ১৫৭, ১৬৮, 
১৮০, ১৮৩, ১৮৫, ২১০-১৩, ২২৯, 
২৩০, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯, ২৮২- 
৮৬, ২৮৭, ২৯১, ২৯২, ২৯৫-৯৭, 
৩০৪, ৩০৮, ৩১১, ৩১২, ৩১৫, ৩১৮, 
৩৩৩, ৪২৫ 
ইহার প্রধান 'বষয়রূপে বৃটিশ পণ্য, 

:  শবশেষত রৃটিশ বস্ত্র বর্জন বা বয়কট, 

২১০; ইহা দ্বারা বাঙলার যয 

স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ, ২১৯; 

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে ইহার আরম্ভকালের 

অবস্থা সম্বন্ধে ?সাঁডশন কামিটির মন্তব্য, 

২১১-১২; ইহার জাতীয় সঙ্গীতর্পে 

বাঁঙকমচন্দ্রের “বন্দেমাতরম? গান, বঙ্গভঙ্গের 

{দন (১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর) 

রাখীবল্ধন ও ‘অরন্ধন’ পালন, সমগ্র দেশের 

কর্মপন্থারূপে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও 

স্বদেশী গ্রহণ, ২১২; ব 


আন্দোলন হইতে ইহার উদ্ভব, ২৮২; এই 


৬৩৩ 


আন্দোলনের ধর্মীয়রূপ গ্রহণ এবং তাহার 
ফলে সাম্প্রদায়কতার স্থায়িত্ব লাভ; ২৮৩; 
পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ইহা হইতে দুরে 
অবস্থান ও তাহার কারণ, ইহার পটভূঁমিকা, 
এই আন্দোলনের নেতৃত্বে বঙ্গদেশের নবজাত 
[র্জোয় বিক্ষুব্ধ জাঁমদার-তালুক- 
দারগোষ্ঠী আর তাহাদের মুখপাত্ররুপে 
শহুরে মধ্যশ্রেণী, ২৮৪; এই আন্দোলনের 
হিন্দু-আন্দোলনে পাঁরণাতি, ইহার স্বরূপ ও 
দবষয়বস্তু, ইহা দ্বারা প্রাতক্রিয়াশীল- 
তার শান্তবৃদ্ধ, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের 
চরমপন্থী নেতৃত্ব দ্বারা এই আব্দো- 
সম্পর্ক স্থাপন, পাঞ্জাবে এই আন্দো- 
লনের বৈপ্লাবক অভ্যু্থানে পাঁরণতি, ২৮৫7 
এই আন্দোলনের প্রতি জমিদারগোষ্ঠীর 
প্রথমে সমর্থন এবং পরে বিরোধিতা, ২৯১; 
শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে এই আন্দোলনের প্রভাব, 
২৯২; সমগ্র ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের 
ব্যাপকতা, মাদ্রাজে এই আন্দোলনের 
আবিচ্ছেদ্য অংশ রুপে শ্রামকসংগ্রাম, ৩১২; 
দেশীয় মালকগোজ্ঠীর ক্র্ণযূগ' রূপে এই 
আন্দোলন, ৩৯৮ 


জবদেশী মন্দ, ৩১২ 

ড্বদেশী মেলা, ২১৩ 

জ্বদেশশী যুগ, ৩৫১ 

ভবদেশশ স্টীম-নোভগেশন কোম্পানি, ৩১১৯ 

_ মান্রাজে চিদম্বরম পল্লাই দ্বারা ইহার 
প্রতিষ্ঠা, ৩১১ 

শ্পবপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস”, ১৪৭ 

জ্বরাজ, ১৭৯, ২১৪+ ২১৫, ২১৬, ৩১১, 
‘৩৬৫, ৪২৬ 

_.১৯০৬ সালে কাঁলকাতা কংগ্রেসে এই 
শব্দটির প্রথম ব্যবহার, ২১৪; ইহা লাভের 
উপায় হিসাবে বৃটিশ পণ্য বর্জন, ৩১১ 

্বরাজ” পান্রকা, ২৬৮-৬৯ 

--১৯০৮ সালে বেজোয়াদা শহরে তেলেগ: 
শপল্লাইয়ের গ্রেপ্তারের প্রাতবাদে রাজদ্রোহ 
মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ, মুদ্রাকর ও প্রেস- 
মালিকের কারাদণ্ডলাভ, ২৬৮ 

ক্ৰরাজ্য পাকা, ৪১০ 

১৯০৭ সালে শান্তনারায়ণ রায় কর্তৃক 
এলাহাবাদে ইহার প্রতিষ্ঠা, রাজদ্রোহমূলক 
প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ইহার পর পর ৯ 
জন সম্পাদকের কারাদণ্ড, ১৯১০ সালের 


৫৩৪ 


ভারতীয় প্রেস-আইনে ইহার প্রকাশনা বন্ধ 
করণ, ৪১০ 

স্বাধীন অঞ্চল, উত্তর-পাশ্চম সীমান্তের, 
৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪ 

প্ৰধান ভারত, (লাল ইস্তাহার), ২২৩ 

--আলিপ্ঢর ষড়যন্ত্র-মামলার রাজসাক্ষী নরেন 
গোস্বামীর হত্যা উপলক্ষে ইহার প্রকাশ, 
ইহা হইতে উদ্ধৃতি, ২২৩ 

ছবাধীন রাজ্য, ৪৮ 

_বঙ্গাদেশে িতুমীরের, ইহার বিরদ্ধে বৃটিশ 
আঁভষান, ৪৮ 

ল্বাধীন সরকার, বালচিস্থানের, ৩৪৩ 

_বালদচস্থানের বাম প্রদেশে পাপ্ডুরঙ্গ খান- 
খোজের নেতৃত্বে ইহার গঠন, ইংরেজ বাহিনীর 
পাল্টা-আক্রমণে ইহার ধ্বংস, ৩৪৩; 

ভারতের অস্থায়ী, ৩৯৬, ৩৯৭; বিপ্লবীদের 
অণ্চলে ইহার গঠন, ইহার সভাপাঁতিপদে 
কুমার মহেন্দ্র প্রতাপ সিংহ, প্রধানমন্ত্রীর পদে 
অধ্যাপক বরকতুল্লা এবং অন্যান্য মন্ত্রীর পদে 
ওবেদুললা প্রভীতর নিয়োগ, কাবুলে ইহার 
অস্থায়ী কর্মকেন্দ্র স্থাপন, ৩৯৬) ইহার 
অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ, ৩৯৭ 

্বাধীনতা, রাজনীতিক, ১৭৫, ২০৬, ২১৭, 
৩১৪, ৩৮০, ৪২০, ৪২৩, ৪৩১ 

-_-ভারতের, ইহার বাণী প্রচারের জন্য কলি- 
কাতায় কমিটি গঠন, ১৪৯, ইহার বাণী 
প্রচারের জন্য - আমোরকায় ‘ভারতীয় 
স্বাধীনতা-সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা, ৩৩৯, ইহার 
রাজনীতিক কর্মপল্থা, ১৭১ 

জ্বাধীনতা* হেদ্তাহার), ২০৭ 

- মারাঠী বিপ্লবীদের দ্বারা ইহার প্রকাশ, ২০৭ 

বাধীনতাবাদ, ২৭৬, ২৭৭, ৩৬৬, 

ভারতের, ৩৬৬ 

স্বাধীনতার মন্ত্র, ১২৫, ১৬৮, ১৬৯ 

স্বাধীনতার দ্ধ, ১৪২ 

দ্বাধীনতা-সংগ্রাম, ভারতের, ১৬, ৩৭, ৪৫, 
৫০, ৫২, ৫৩, ৮২, ৮৬, ১২০, ১২৫, 
৯২৬, ১২৭, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, 
৯৪০, ১৪১, ১৪৬, ১৫০, ১৫৪, ১৬৪, 
৯৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, 
৯৮৪, ১৯৩, ১৯৬, ২০০, ২০৮, ২১৬, 
২৮৫, ৩৬০, ৩৮০ 

-মদ্সলমানদের, ১৬; ইহার সংগঠনরুপে 
কংগ্রেস, ৩৭; ইহাতে আদিবাসী উপজাতি- 
সমুহের দান, ৮৬; বৈপ্লাবক, ভারতের 

, প্রথম, ১০৪; বিশেষ ধরনের (সন্নাসবাদণ), 


ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস 


১১১, ১৩৪, ১৩৬, ৪২৪; সন্নাসবাদী 
বিপ্লবীদের ইংরেজ-বিরোধী  স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম, ইতালীর, ১৩৬); মধাশ্রেণীর 
বৈপ্লাবক, ‘বন্দেমাতরম’ গান ও ‘আনন্দমঠ 
হইতে ইহার প্রেরণা লাভ, ১২৬; সন্্রাস- 
বাদী বিপ্লবীদের দ্বারা পূর্ববঙ্গে সাময়িক- 
ভাবে ইহার সম্ভাবনা 'িনম্টকরণ, ২৮৯) 
সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লাবিক, ১৫০, ১৫২, ১৫৫, 
১৫৮১ ১৬৭, ১৭০, ১৭১; ইহার ইতি- 
হাসের স্মরণীয় ঘটনা, ১৫৬;  বঙ্গদেশে 


- ইতালী ও আয়ারল্যাণ্ডের, ১৩৭ 

_বৈপ্লীবক £ বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম' 
দ্রষ্টব্য 

ভারতের, ইহার নূতন স্তর, ২০৮ 

জ্বায়ত্ত শাসন, ওুপানবেশিক, ১৪৫, ১৯৯, 
২১৪, 8২০, ৪২১, ৪২৩, ৪২৫, ৪২৭: 
৪২৮, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩২ 

_চরমপল্থীদের রাজনাীতক  লক্ষ্যরুপে, 
২১৪; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষকে 
ইহা দানের প্রতিশ্র্বাত, ৪২০; প্রথম বিশ্ব- 
যদ্ধের সময় বৃটিশ শাসকগোষ্ঠা কর্তৃক 
৪২১; 

স্মিথ, ক্যান্টোয়েল, অধ্যাপক; ২৯০ 

_তাহার Modern Islam in India 
গ্রল্থে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পশ্চাতের কারণ 
বিশ্লেষণ, তাঁহার মন্তব্য, ২৯০ 


হ্‌ 
হংকং, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ৪০৭ 
হত্যা, র = হত্যা’ বা 
‘গৃপ্তহত্যা’ দ্রষ্টব্য 


হরদয়াল, লালা, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, 
২৬৩, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৮, ৩৫৭, ৩৮০, 
৩৯৬, ৩৯৯, ৪০0৫ 

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে সরকারী 
বৃত্তি লইয়া ইংলন্ডে গমন, লণ্ডনে কৃষ্ণ 

- বৰ্মার নিকট বিপ্লববাদে দীক্ষা, লাভ, 
ভারতের বৈপ্লাবক স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণের জন্য লাহোরে আগমন, রাজনীতি 
শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন, মাকিন যন্তরাষ্টর 
গমন, ২৫৫; সানফ্রান্সদ্কো শহরে দুই 
বৎসর কাল 1শখদের মধ্যে বৈপ্পাবক প্রচার- 


বর 


নির্ঘণ্ট 


৫৩৫ 


কার্য চালনা, ২৫৭; ভারতের বিপ্লবের জন্য - প্রধান আসামী বলিয়া ঘোষণা, বিচারে ১৫ 


[শখদের প্রস্তুতির আহবান, তাহার গ্রেপ্তার 
ও মার্কন যন্তরাষ্ট্র হইতে বাঁহচকার, 
সুইজারল্যান্ডে পলায়ন, ২৫৯; বানে 
ভারতীয় 'িপ্লবীদের সাহত মিলন, ৩৪০; 
শবপ্পব-বিরোধী  ক্রিয়াকলাপের অপরাধে 
বাল ন কাঁমটি হইতে তাহার বাঁহচ্কার, 
৩৫৭ পাদটীকা 
হরনাম“ সিং, ৪১৬, ৪১৭ 


প্রচারকার্য, রাসাবহার বসুর নিকট হইতে 
'এলান-ই জঙ্গ'-এর কাপ লাভ, ফৈজাবাদের 
কল্পনা, ৪১৬; সৈন্যদের ব্যারাকে প্রচার- 
কার্য, তাঁহার গ্রেপ্তার ও ভয়ঙ্কর শারীরিক 
নির্যাতন, বিচারে তাঁহার ১০ বৎসরের 
কারাদণ্ড লাভ, ৪১৭ 

‘হার সং, পাঞ্জাবী বিপ্লবী, ৩৮৮ 

হস্তশিল্প, ভারতের, ৩০৪ 

হাউস্‌ অফ কমনস্‌, বৃটিশ, ৩৩৫ 

হাওড়া ষড়মন্ত্-মামলা, ২৩১-৩২, ৩৬৮ 

ডাকাত, গুপ্তহত্যা প্রভাত বাভিন্ন বৈপ্লাবক 
ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ সহ ৪৬ 
জন বিল্লবীর গ্রেপ্তার এবং বহন ডাকাতি, 
গ্ৃপ্তহত্যা ও “সম্রাটের 'বরস্ধে যুদ্ধোদ্যম’- 
এর অভিযোগে এই বড়বন্ত-মামলার বিচার, 
ইহার ১৯১০ সালের মার্চ মাসে আরম্ভ 
আর ১৯১১ সালের এাঁপ্রল মাসে শেষ, ড়- 
যন্মের অভিযোগ হইতে সকলের মদুস্তিলাভ, 

১-২৩১ 

হাঙ্গেরী, ৩৪৫ 

হাঁচল্দন, লেস্টার, ২৮, ১২৫, ১২৬ 

-_ইলবার্ট-বিলের বিরদ্ধে শ্বেতাত্গগোষ্ঠীর 
আন্দোলন সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৮-২৯; 
সন্যাসী-বিদ্রোহের তাৎপর্য সম্বন্ধে মন্তব্য, 


১২৫; এই বিদ্রোহের আদর্শ সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ১২৬ 
হাজরা, অন্মতলাল--হাজরা, শশাঙ্ক" দ্রষ্টব্য 
- যতীন্দ্রনাথ, ২৩১ 


- শশাঙকশেখর, ২৪৫, ২৪৬, ২৫৬, ৪১২ 
তিনজন সঙ্গীসহ' রাজাবাজারের এক গৃহ 
হইতে গ্রেপ্তার, গৃহ হইতে বোমা তৈরীর 
বহ মাল-মসলা প্যালসের হস্তগত করণ, 


তাঁহাকে 'রাজাবাজার বোমার মামলা'-এর 


বৎসরের দ্বাপান্তর দণ্ড লাভ, ২৪৫ 
হাতরাস দেশীয় রাজ্য, ৩৬১ 
হান্টার, উইলিয়াম, ৩৯, ৯২৪, ১২৫ 
_ভারতবাসীদের অনশন ও অর্ধাশন' সম্বন্ধে 


সম্বন্ধে মন্তব্য, ৪০) 
সন্ধ্যাসীদের পারিচয়, ১২৪, এই সম্বন্ধে 
তাঁহার মন্তব্য, ১২৪-২৫ 

হায়দর আলি, ৮৩ 

হার্ডিংসৃ, লর্ড, বড়লাট, ২০৭, ২৫৬ 

বিপ্লবীদের দ্বারা "দিল্লীতে তাঁহার উপর 
বোমা নিক্ষেপ, ২০৭, ২৫৬7 এই উপলক্ষে 
শবপ্পবীদের দ্বারা 'মারাঠা বাসীদের প্রাত 
আহ্বান, শীর্ঘক ইচ্তাহার প্রকাশ, ২০৭; 
তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা, ২৫৬ 

হালদার, নগরেদ, গোয়েন্দা, ৩৬৯, ৩৭০ 

-যতদন্দ্র মুখার্জ দ্বারা স্বহস্তে তাহাকে 
হত্যাকরণঃ ৩৭০ 

হাসান খাঁ, ৪০৭, ৪০৮ 

- গদর সাঁমাঁতর সভ্য, ব্যাঙ্কক হইতে গোপনে 
বৈপ্লাবক উদ্দেশ্যে রে্ানে প্রবেশ, ৪০৭ 

হিউম, মিঃ, ২২৫ 
পাঁরচালনা, যুগান্তর সাঁমাতর বিপ্লবীদের 
দ্বারা বারংবার তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা ও 
তাঁহাদের ব্যর্থতা, ২২৫ 

হিউম, এযালান অস্রীভিয্লান, ৩২, ৩৩, ৩৪, 
৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০১ ৪২৪ 

-কংগ্রেস প্রাতষ্ঠার জন্য প্রথম আঁধবেশন 


স্পা ৩৫ 


হিন্দধৰ্ম, সনাতন, ৯৫, ১১৩, ৯১৪, ১২০, 
১২১, ১২৬, ১২৮, ৯৩০, ১৩২, ১৩৪, 
১৩৫, ১৩৬, ১৪৩, ২১৬, ২৭১, ২৮৫ 


. ইহাকে চরমপন্থী রাজনগীতির বনিয়াদরপে 
গ্রহণ, ১৯৩; ইহার পুনরুজ্জীবন, ১২০, 


৩৬ 
১২৮; ইহার সংস্কার সাধন, ১২৮; ইহার 
সম্বন্ধে বিবেকানন্দের আক্রমণশীল মতবাদ, 
১৪৩ জাতীয়তাবাদের সাহত ইহার মিলন, 
১৩৬ 

হিন্দুধর্মের অল্তরায়ীবনাশণ সত্ব, ১৩৮, 
৯১৪০ 
পঢ়লসের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য ইহার ধমণীয় 
নাম গ্রহণ, ১৮৯৭ খাীন্টাব্দে ইহার উপর 
সরকারী আক্রমণ, ১৩৮ 
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